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কলিকাতা! । 


২, নং পট্য়াটোলা লেন। 


মজ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 


প্দরবারের অনুমত্যনৃসারে, 
পি, কে, দত্ত হ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিণ্ত। 
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প্রথম উপদেশ । 

১০ এপ্রেল রবিবার কেশবচন্দ্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবন্ত ঈখর" 
বিষয়ে উপদেশ দেন, আমর পুর্ব অধ্যায়ে ইহ উল্লেখ করিষাছি। এই উপ-, 
দেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ।--যে মহান্‌ পবিত্র ঈশ্বরের 
আমরা পৃজা বন্দনা করিক্] থাকি, তাহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা, এবং তাহার 
সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ জানা প্রয়োজন। অনেক ব্রক্ষবাদী আছেন, ধাহা- 
দিগের ঈশ্বরসম্পকাঁয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিলক্ষণ আছে,কিন্ঞ তাহার ঈশ্বরকে নিকট 
মনে করেন না, দূরস্থ মনে করেন। তাহারা যখন উপামন প্রীর্থনাদি করেন, 
তখন তাহাদিগের সে সমুদয় শৃন্তে বিলীন হইস্সাষায়। এমন কাহাকেও তাহার! 
নিকটে দেখিতে পান না, ষিনি ভাহ!দিগের সেই সকলের উত্তর দান করেন! 
ঈশ্বর আনভ্ত মহান্‌ ভূমা সমূদায় জগতের অধীর, এ কথা বলা এক, জীবন্ত 
ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া হৃদয়ে উপলদ্ধি করা এর আর এক। ঈশ্বর এই জগৎ 
স্কজন করিয়া কোথাও চলিয়া যান নাই; তিনি আমাদিগেতে, আমাদের গৃছে 
পরিবারে, আমাদিগের সকলের বিবিধ কার্যে, এমন কি আমরা যেখানে ষাই 
সেখানেই বিদ্যমান আছেন। তিনি জড় ও অধ্যাত্ম জগতকে ক্রিয়াশীল 
করিয়া রাখিয়্াছেন, তীাহারই করুণাঙ্ষুলি ইতিহাসের ভিতরে প্রকাশ 
পাইতেছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিতরে যেমন আমরা তাহার ক্রিষা দেখিতে 
পাই, তেমনি আমাদিগের গৃছে গিদ্া। দেখি আমাদিগের জীবনের প্রতিকাধ্যে 
আমরা একা নহি, আম।দিপের ঈশ্বর বিদামান। তিনি আমাদিগের অধ্যাক্ত 
মঙ্গলসাধনের জন্ত জড় ও চৈতন্ত উভয়কে পরিচালিত করিতেছ্ধেন। তিনি 
যেমন প্রতি ব্যক্তিকে শাসন করিতেছেন; তেমনি সকল জাতিকে শাসন 
করিতেছেন। আকাশে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে তিনি বিদ্যমান 
নহেন। আজও আমরা তাহাকে "আমি আছি" এই অপরোক্ষ নামে সম্বোধন 
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চর লা কান সঃ 


সতত, চা আগা কেশবচন্দ্র | 


রী কৃষিতে এন র্‌ টিন জজীগাদিতোর আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন, 
ক্মমাদিগের' সঙ্গে সর্ব] থাকেন, আমাদিগের বিপঙ্ পরীক্ষায় সহানুভূতি 
প্রদর্শন করেন। যিনি আম।দিগের প্রার্থনা শ্রধণ করিয়া তাহার ফলদান করিবেন, 
এমন একজন আমাদিগের নিত্য শ্ুহুদের প্রয়োজন। কেবল মন্দিরে তাহার 
বিদ্যমানতা অনুভব করিলে চলিবে না, বাণিজ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, পুস্তকালদে, 
কাঁধ্যালয়ে, সব্বন্থানে তাহার সঙ্গ অনুভব করিতে হইবে । এমন হওয়া চাই 
যে, তাহার সম্ভ অনুভব করিয়া আমাদিগের বিশেষ আন্না অনুভূত হুইবে। 
আমরা পৌন্তলিক দেব দেবী ছাড়িয়/ছি,ইহাতে আমাদিগের কি চরিতার্থতাহইল, 
যদি আমরা পরম সত্য ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব না করিলান? 
আমাদিগের বাহিরের চক্ষু তাহাকে দেখে না, আমরদিগের বাহিরের কর্ণ 
তাহার কথা শুনে না, তবু তিনি সত্য। তিনি অনৃশ্ঠ বলিয়াকি সত্য নহেন2 
সমুদায় জগৎ ও জীবের সত্যতা কোথা হইতে? তাহ! হইতে। তিনি 
আকাশের ন্যায় শৃন্ত নহেন, মনগড়া মৃত দেবতা নহেন, তিনি জীনন্ত ব্যন্তি। 
সারে আমরা যাহ। কিছু দেখিতেছি,অনুভব কন্দিতেছি,সযুদায় অপেক্ষা তিনি 
জীবস্ত। আমরা মনে করি, আমরা যাহা চক্ষে দেখি তাহাই সত্য, ইন্দ্রিয়ের 
অতীতভূমিতে কিছু নাই, কেবল মনোভাব মাত্র। না, এন্ূপ কদাপি নছে। 
সমুদার বিশ্ব তাহার সত্তাতে পূর্ণ । যার্দ আমরা এই সত্তা তেমন কররয়া 
উপলব্ধি করিতে পারি, তাহ হইলে আমাদিগের জ্দয়ের গভীরতম প্রদেশ 
পধ্যস্ত আলোড়িত হয। এই বিদ্যমানতা অনুত্তবে আমাদিগের শুদ্ধি উপ- 
প্িত হইয়াথাকে। যে সকলব্যক্তি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অন্তথভব করিল না, যখন 
প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা কোথা হইতে বললাভ 
করিবে? ধহারা ঈশ্বরকে নিকটে দেখেন, হাহা হইতে ঙ্াহাদিগের হৃদয়ে বল 
গ্রবেশ করিয়া সত্যের জন্ত সংগ্রাম করিতে আত্মাকে সজ্জিত করে। প্রলোভন 
আ নক, দুঃখ দরিদ্রেতা আন্ুক, যদি আমরা পিতাকে নিকটে দেখিতে পাই, 
স্বামীদের কোন ভয় থাকে না, আমাদের হূদয় অবসন্ন হয়না, যাই বলি 
প্রতো, এই ছুর্বাণ সম্থানকে সাহায্য কর, অমনি আত্ম। শান্ত হয়, উৎসাহ 
উদ্দ্যম আসে, এবৎ আমর] ঈশ্বরের বলে প্রলোভন পরায় করি। ঈশ্বরের 
বিদ্বযমানতা অনুতবে কেকুল চরিত্রশুদ্ধি ও প্রলোভন পরাজয় হয় তাহা নহে, 





মাতা বন্ধু শুহুৎ সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নুর ৃ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হুয়, হৃদয় একান্ত ভারগ্রস্ত হইয়! পড়ে, নির্জনে অশ্রু বিসর্জন 
করিতে থাকি, কেহ আর আমাদিগের চক্কর জল মুছাইয়া দিবার জন্য না 
থাকে, তখন কাহার নিকট আমরা আমাদের ভদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিব 2 
এ সময় ঈশ্বর আমাদিগের আশা, ঈশ্বর আমাদিগের হখ ও আনন্দের উৎস, 
তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি আমাদের চক্ষুর জল মুছ্াইয়া জেন, 
আমাদের হৃদয়ের ভার অপনয়ন করেন। কেবল দুঃখ যন্ত্রণার তাঁর নহে, 
প্রতিদিনের ক্লেশকর ভারবহু কার্যভার বহন করিবার সময়েও তাহাতেই সুখ 
ও আনন্দ পাইয়া থাকি । এ সংসারে পিতার নিদেশ পালন করা ভিন্ন 
সম্ভানের আর কি কাধ্য আছে ? তিনিই উপাসনার অময়ে আনন্দ বিতরণ 
করেন, তিনিই কাধ্যকালে দাসকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। জীবনগ্রদ, 
পবিত্রতাসাধক, সুখবদ্ধন ঈশ্বরের এই বিদ্যমানত। অনুভব বিনা এ পৃথিবীতে 
কিছুতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায় না। সকলে এই বিদ্যমানতা 
অনুন্তব করিয়া বিশ্বাস, আনন্দ, পবিত্রতা ও বল সঞ্চয় জরুন। কখন যদি 
আমরা বিপথে গমন করি, এই বিদ্ব্যমানত। আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত 
হইয়1 আমাদিগকে ভীত করিয়া! তাহা হইতে নিবৃত্ত করুক। আমাদিগের 
মৃত্যুশষ্যায় এই বিদ্যমানতা ভয় ও আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া আমা- 
দিগকে আনন্দ বিতরণ করুক। যিনি যেখানে ষাউন, ঈশ্বরকে সঙ্বে করিয়া 
গমন কর্ন, ক্ষুদ্র পুষ্প হুইতে বৃহত্তম বস্ততে তাহাকে দেখুন, তাহা হইলে 
আর মন্দির ও বিশাল বিশ্ব এ দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না) 
যেখানে সেখানে ঈর্খরের সম্তানগণ তাহাকে দেখিয়া হদব্রের কথা জ্ঞাপন 
করিবেন। কেশবচক্দর উপদেশ এই বলিয়া শেষ করিলেন, “আমি ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাকে আপনাদিগের মধ্যে আনিয়াছেন। আমি 
তাহাকে ধন্তবাদ করি যে, তিনি তীহার গৃহে অন্য প্রাতঃকাজে আমাকে 
আপনাদিগের সঙ্গে একত্রিত করিলেন, এবং জমাদিগের হৃদয়কে একতানে 
তাহার গুণগানে নিষুস্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞত। প্রার্থনা ও নিবেদন 
তীহার চরণে অর্পণ করিতে মমর্থ করিলেন। আপনাদিগের মধ্যে উপচ্ছিত 
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হওয়।তে আমি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেছি । যদিও আমি বিদেশীর, 
তথাপি আমি বিলক্ষণ অনুতব করিতেছি যে, আমাদিগের সকলের সাধারণ 
পিতার আরাধনা ও গৌরববদ্ধনের জন্য আমার ছূর্ধধল কঃ আপনাদিগের 
কঠের সঙ্গে মিশাইতে পারি। আমি বিলক্ষণ হৃদয়জম করিতেছি, যাহার 
বিদ্াযমানতা এখানে ইংলগ্ডে অনুভব করিতেছি, সেই বিদামানত1 ভারতবধষেও 
অবস্থিত। আমি ইহা অনুভব করিতেছি যে, যদিও আমার ভারতবধাপ্ 
ভ্রাতৃবর্গ শরীরসম্বন্ধে এখানকার বন্ধুগণ হইতে দৃরে, তথাপি ভাবে আমর! 
সর্ধদ। পরস্পরের নিকটে, এবং যে পরাক্রাস্ত ঈশ্বর আজ এই বুহৎ মন্দিরে 
বিদামান, তিনিই সকল জাতির পিতা । অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা যত দিন 
জীবিত থাকিব, তাহারই স্ব স্বতি প্রশংসাবাদ কীর্তন করিব। এ সংসারে 
যত পাপী আছে, তাহার সত্তা তাহাদিগের পক্ষে পরিতাণের শুভ সংবাদ 
হউক। জীশ্বরের সত্তা অনুভব করিলে যে পরিত্রাণ উপস্থিত হয় সেই পরি- 
ব্রাণের সুখ আপনাদিগের এবং পাপপ্রপীড়িত লোকদিপের নিকটে উপনীত 
করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া একত্র কাধ্য করুন। ঈশ্বর আমাদিগের কথা 
শ্রবণ করুন, ইহলোকে এবৎ পরলোকে তিনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, 
তিনি আমাদিগকে শাস্তি ও সাধুতা বিতরণ করুন।” 


'অভার্থন!। 


১২ এপ্রেল মঙ্গলবার অনেকগুলি সন্ান্ত লোক কেশবচজ্দের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। কলিকাতাস্থ বেখুন সোসাইটীর ভূতপুর্বব 
সভাপতি মেষ্টর হডসন প্র্যাট আত্মপরিচয়দানপুর্ধক বলেন, তিনি এখন 
পরিশ্রমজীবিগণের উপকারসাধনে জীবন সমর্পণ করিয্জাছেন। অনপেক্ষিত 
ভাঁবে ইৎলগ্ডের চিন্তাশীলতার নেতা মেস্তর ভন ইয়ার্ট মিল কেশবচত্রোর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে জাসেন। শিক্ষাবিষয়ক কর, আয়ের উপর কর, বিচারপ্রণালী, 
ভারতন্থ ইংরেজগণের চরিত্র ইত্যাপি বিবিধ বিষয়ে ইনি ইহাকে প্রশ্ন করেন। 
মিল সাহেবের গমনের পর ভূতপূর্ব গবর্ণমেণ্টের ফরেণ ডিপার্টমেন্টের 
অগ্ডার সেক্রেটগী মেস্তর ম্যাকৃলিয়ূভ ওয়াইলি, এবং ভূততপূর্ধ্ব পঞ্তীবের লেপ্ট- 
নেপ্ট গন্র সার রবার্ট মণ্টগ্পোমেরী পুত্র সহ উপস্থিত ছুন। সার ধবার্ট লর্ড. 
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লরেন্সের ধাতুর লোক। পুষ্ব্যবন্থান্বনারে কেশবচল্স “ইউনিটেরিয়ান্‌ 
কমিটাতে" তাহাদ্দিগের কার্যালয়ে গমন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইহাকে 
সঙ্গে করিয়া মেস্তর টেলর “হানোবার স্কোয়ার রূমে'লইয়] যান। এখানে কেশব- 
চন্দ্রের অভ্যর্থনাথ এক বৃহ সন্ভা আহত হইয়াছিল) এই সভাতে সমুদার 
ধর্ম সম্প্রদ্দায়ের প্রতিনিধিগণ সমাগত ছুইয়াছিলেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড হটন, 
দ্বি ভেরীরেবারেও দি ডীন অব ওয়েইমিনিষইার, সার জেমৃস্‌ লরেন্দ এম পি, 
রেবারেণ্ড ইঈপফো্ড ক্রক, রেবারেও্ড ডাক্তার কাঞ্পেল, সার হ্যারি বার্পি 
এম্‌ পি, আর্থার রসেল এম্‌ পি, রেবারেগড জেমৃস্‌ মার্টিনে, রেবারেগ্ড ডাক্তার 
মার্ক, রেবারেওড ডাক্তার মলেন্স, রেবারেও ডাক্তার ব্রক, রেবারেওড ডাক্তর 
টেষ্ট্রেল, রেবারেণ্ড ডাক্তার বেলি, রেবারেও ভাক্তার ওয়ার্ডল, রেবারেগড 
ডাক্তার রবিন্স, রেবারেগ্ড ভাক্তার ডেবিস্, রেবারেণ্ড ম্যাথিউ উইল কয, 
রেবারেণ্ড এইচ মার্টেন (বাপটিষ্ট ইউনিঘুনের জে্রেটরী) রেবারেণ্ড রবার্ট 
লিট লার, রেবারেণ্ড আলেক্জেগুার হাপ্লে, রেবারেও জে পিলান্স, রেবারেণ্ড 
সি জেইকাই, রেবারেগ্ড জে ডবলিউ কুম্ব স্‌, লাইস্ ব্রাঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি । 
ত্রিটিষ এবং ফরেন ইউনিটিরিয়ান আসোমিয়েষনের সভাপতি সামুয়েল 
শার্প স্কোঞার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন. 

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্ঠ বর্ণন করিয়া কেশবচজ্রের পরিচয় দান 
করিলেন। সেক্রেটরী রেবারেও আর স্পিক্ার্ম বলিলেন, প্রায় চক্িশ জন 
লগ্ুনের প্রধান ধর্মধাজক ধাহার। সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহা 
দিগের নিকট হইতে তিনি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডিউক অব আর্গাইল,সার জে 
বাওয়ারিৎ, সার চারল.স টি,বেলিক্াান, মেস্তর জেমৃস্‌ ঈ,য়ার্ট মিল, মেস্র গ্রাণ্ট 
ডফ, সার বার্টল ফিয়ার, প্রোফেসর মোক্ষ মূলর, ই'হারা সহানুভূতিস্চক পত্র 
লিখিক্াছেন। যে সকল ধন্মযাজক পত্র লিখিঘ়াছেন, তাহাদের মধ্যে ইহাদের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ;--ইস্লিংটিনের রেবারেও এইচ আলোম,রেবা- 
রেও এস্‌ এইচ. বুথ, রেবারেণ্ড ডবলিউ রব/ঁস্ডাক্তার ফিশ।র, রেবারেওড বল. 
ডুইন ব্রাউন, রেবারেও্ড ভাক্তার রিগ, রেবারেও টি বিনি, দি ভেরি রেবারেও 
দি ভীন অব সেন্টপল.স, রেবারেণ্ড এফ মরিস্। ফেব্রেটরি শ্পিক্ার্ম সাহেব 
বলিলেন, ।সতায় ঘশ.ভিনন সম্্রদাপ্জের লোক উপস্থিত আছেন। 
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ওদ্েইমিনিষ্টারের প্রধান ধন্মযাজক ডীন ্টান্লি, এই নির্ধারণটি সভাক্স 
উপশ্থিত করিলেন ;--পপ্রায় সমুদ্দায় প্রোটেষ্টান্ট চর্চের সভ্যগণশোভিত 
এই সভ। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধন্মসংস্কারক কেশবচন্ত্র সেনকে হদয়সম্ভুত 
অভ্যর্থনা অর্পণ করিতেছেন, এবৎ তিনি এবং তাহার সহষোগিগণ পৌত্তলি- 
কতাবিলোপ, জাতিভেদনিবারণ, এবং সেই বুহত্ষ জন্প্রদ্ায়ের লৌকদিগের 
মধ্যে উচ্চতর নৈতিক ও জ্ঞানপ্রধান জীবনবিষ্তারের জন্ত যে মহৎ প্রশংসার 
কার্যে প্রবৃত্ত রহিয়্াছেন ততৎসহকারে এই সভার ষে সহানুভূতি আছে, 
তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে নিঃসৎশদ্দ করিতেছেন” এই নিদ্ধারণটি উপলদ্ষ 
করিয়া! মাননীয় ডীন যাহা বলেন, তাহা অতীব উদার। বিসপ কটন যখন 
কলিকাতায় আসেন, তখন ইনি তাহাকে এই বলিয়া তৎকার্যে প্রবৃত্ত 
করিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়া যত্গুলি খীষ্টমওলী আছে তৎ- 
সহকারে অপক্ষপাতাচরণ করিতে পারিবেন এবং ভারতের প্রাচীন ধর্মসমুছের 
মন্ঘ বুঝিয়া তিনি তত্প্রতি ন্তায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন। খীষ্টধশ্ম 
বিভিন্ন সম্প্রদ্দায়ে বিভজ্ হইয়া গেলেও এমন একটি সাধারণ ভূমি আছে, 
যাহাতে সকলে একত্র মিলিত হইতে পারেন, অদ্যকার ব্যাপার দ্বারা এইটি 
কেশবচক্র্রের মনে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিতে যত্ব করেন। তিনি যে সকল উদ্দার- 
মত ব্যক্ত করেন, তাহার সার এই রূপে নিক্র্ষণ করা যাইতে পারে ;)-০১) 
এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলীসমূহ মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আছে তাহা 
যে পরিমাণে স্বীকার করেন মেই পরিমাপে মহৎ্। (২) যে কোন আকারে 
মানবীয় প্রকৃষ্ট ভাব যেখানে প্রকাশ পাউক না কেন তন্মধ্যে ধীষ্টের অভি- 
ব্যক্তি দর্শন যথার্থ খীপ্লীয় ভাব। (৩) খ্বীক্টধণ্ৰের সেই সাধারণ ভূমি, যন্্ারা 
জ্ঞানী ও মুখ সমানভাবে আকৃষ্ট হয়, সেই সাধারণ ভূমিতে পূর্্ব ও পশ্চিমকে 
একত্র মিলিত করা কর্তব্য । (৪) শ্রীঙ্টধন্ম দেশাস্তরে প্রচারকালে সেণ্ট 
পল যে প্রকার লিকোনিয়ান জাতির নিকটে সহঙ্জ বিবেককে, আধখেনিয়ন- 
গণের নিকট অজ্দঞেয্ ঈশ্বরের বেদীকে, সেটে জন যেমন আলেক্জেওড য়ার 
দার্শনিক শব্দবিশেষ অবলম্বন করিয়া তাছাদিগের সঙ্গে একতা প্রদশন 
করিয়াছিলেন, সেইক্প খীষ্টধর্দম প্রচারকগণকে তত্তজাতির সহিত যে যে 
স্থলে একার ভূমি আছে তাহা অবলম্বন করিক্া প্রচারকাধ্য নির্বাহ করিতে 
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হইবে। (৫) ভারতবর্ষ ইয়ুরোপীয় খীষ্ইধন্মকে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ 
করিবেন না, কিন্তু ভারতের উপযোগী করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবেন। 
(৬) এই পরিবর্তিত খশীষ্টধর্ম কি হইবে, তাহার প্রথম অভ্যুদয় ভারতীয় 
ধন্মসংস্করকগণের প্রতিনিধিতে (কেশবচন্তে ) প্রকাশ পাইতেছে। 

লর্ড লরেন্ন নিদ্ধারণটর অনুমোদন করেন, এবং তিনিই যে কেশবচন্্রকে 
ইংলপ্ডে আমিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, এবং বিবিধ অত্যাচার প্রলোভন 
সহা করিয়া ভারতে ধর্মনসংস্কারকার্ধ্যে ব্যাপৃ্ত হওয়া কি প্রকার কঠিন 
ব্যাপার, তাহা উপশ্থিত সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। রেবারেণ্ড 
জেম্দ্‌ মার্টিনো যাহা বলেন তাহার সতক্ষেপ মন্খ্ব এই ;-_-ভারতের পৌন্তলি- 
কতা অজ্ঞ/নতাসম্তূত নহে। জ্ঞানপ্রধান ভারত অতি প্রথমে অনস্ত মহান্‌ 
ভূম! ঈশ্বরের তত্ব আবিষ্কার করিযা ধ্দুকে এত ুক্ষাততম ভূমিতে উপস্থিত 
করেন যে, সাধারণতঃ লোকের পক্ষে উহা একাস্ত অন্ুপষোগী হইয়া! পড়ে, 
স্ুতরাৎ কল্পনার আশ্রঘ্ধ গ্রহণ করিয়া উহাকে সাধারণের হৃদয়গোচর 
করা হয়। যে কল্পনাপ্রধান দেশে ক্রোধাদিবৃন্তিসমূহকে মুর্তিমান্‌ করিয়! 
নাটকের বিষয় করা হইয়াছে, দে দেশের লোকে যে, কল্পিত বিবিধ দেব 
দেবার আশ্রয় লইয়া ধর্মের শুক্কতা পরিহার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কিঃ 
সাহিত্য ও জাতিভেদ, এই ছুই অবলম্বন করিয়া ভারতে পৌন্তলিকতা প্রবল 
হইয্জাছে। ধশ্মশাস্ত্রের আলোচন! উচ্চ শ্রেণীর লোকমধ্যে আবদ্ধ থাকাতে 
নিম়শ্রেণীর লোকের মুর্খ হইয়া পড়িসাছে। যাহারা শাস্্ালোচনা করেন, 
ত্বাহাণের শৃঙ্ম জ্ঞান আছে বিশ্বাস নাই, আর যাহারা শাস্স'লোচনাবর্জিত্ত 
তাহাদের বিশ্বাস আছেজ্ঞান নাই। ভারতের ঈদৃশ অবস্থা ইংলগ্ডের হবার 
তিরোহিত হইবার কথা, কিন্তু ্রীষ্উধশ্প্রচারকগণ মতবিরোধ প্রদর্শন 
করাতে কিছু কার্ধ্য করিঘ্বা উঠিতে পারেন নাই। যাহারা জব্বপ্রথমে জে দেশ 
শাসন করিতে যান, তাহ!দিগের চরিত্রে খীষ্টধর্ম্ের কোনই মহত্ব প্রকাশ না 
পাইস্া বরং তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে; এজস্ভ তাহারা সে দেশের 
লোকদিগের ধর্মসম্বন্ধে কোন উপকার করিতে পারেন লাই। ল্ুতরাং 
ভারতের সংস্কারকার্ধ্য সেই দেশীন্ব লোকগণের উপকেই নিপতিত হইয্জাছে। 
এই ধশ্মসংস্কারকের ক্ষাধ্য প্রাচীন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত নাক্ষরিয়া একেবারে 
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নবীন ভূমিতে স্থাপিত করা হুইয়াছে। সর্বিধ বাহু অবলহ্বনশৃন্য হুইয়। 
একেবারে জীবস্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্মলাভ করিবার জন্য যত্বু অনেক 
লোকের পক্ষে অতি ছুরূহব্যাপার হইলেও ইহাতে মানবের মধ্যে কি প্রকার 
আয়োজন সমুদ্দায় বিদ্যমান আছে, তাহ! বিলন্ষাণ হৃদয়ঙম হয়। ব্রাঙ্ষসমাজ 
এই প্রকার যত্ব করিয়া পৃপ্য পবিত্রতা সাপুতা ভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই 
লাভ করিয়াছেন! ব্রাহ্গদমাজের দৃষ্টান্ত এই দেখাইয়া দেয় যে, বাহিরের 
সমুদ্বাত় অবলম্বন চলিয়া গেলেও ভিত্তরে অচল ঘটল ধন্মাচল বিদামান, 
সহস্র ঝঙ্ধাবাতেও উহা! কদ্দাপি বিচলিত হইবার নহে। ভারতের বর্তমান 
ধর্মসংস্কারক যাহা! প্রদর্শন করিলেন, তাহার ক্রিগ্না ইউরোপের উপরেও প্রকাশ 
পাইবে । অনেক সময়ে ধর্ম ও ব্যাথা পুর্ব হইতে পশ্চিমে আসিঘাছে। 
তাহার বিশ্বাদ যে আবার পুনরাসথ তাহাই হইবে । ইউয়োপীয়গণের মন 
কঠোর বলিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হুয়। 
আধ্যাত্মিক গভীরতা বিন হইয়া বিজ্ঞ।নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ 
প্রবল হইদা উঠে, নিয়ম চিন্তা করিতে করিতে নিয়স্তাকে ভুলিয়া যার, 
'তারতের প্রতিভার নিকটে এরূপ দুর্দশা দীড়াইতে পারে না। ভারত 
বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন, অথচ উচ্বার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে উল্জ্বলরূপে 
সর্বত্র দর্শন করিবেন, ইয়ুরোপীর় দর্শনশাস্ত্রের কাঠিন্ত ও জড়বাদে ষে 
ক্ষতি হইয়াছে, ভারত তাহার পরিপুরণ করিবে । ভারতের হাস্কা চিস্তা এবং 
কোমল জংদয় পুনরায় ঈশ্বরালোক সংসারে আনয়ন করিবে। মায়ার আবরণে 
জীব ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন ছুইট্রান্থে, পাশ্চাত্য মনের উপরে চিরপিনই এই 
মায়ার অত্যাচার আছ্ছে ; এবং পুনঃ পুনঃ পূর্বদেশস্থিত ভবিষাদর্শিগণ এই 
অত্যাচার হইতে উদ্ধাকে মুক্ত করিয়াছেন! এখনও হয়ত তাহাই হুইবে। 
তাহাদিগের পৃর্বদেশস্থ বন্ধুগণ ধদি চিত্তের কোমলতা, হৃদয়ের মধুরভ[ব,_- 
যাহার দৃষ্টাভ্‌ অদ্য সাম্ংকালে তাহার! প্রতাক্ষ করিতেছেন-_তাহাদিগকে 
অর্পণ করিতে পারেন, এবৎ অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে 
স্থাপন করিতে হয়, তাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে জগ্তায় 
অকল্যাপের পরিবর্তে তাহার! স্বাদী কল্যাণ অর্পণ করিলেন। এইরূপে 
ইউরোপীয় হুদযজের কাঠিন্ত অপনগ্নন করিলে উদ্া ক্লাইব ও হেষ্রিংস সে 
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দেশের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তাার মার্জনাস্বরূপ এবং বেন্টিক 
ও লরেন্স যে দয়! ও ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন তত্প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূণ হুইবে। 

লণওডন মিশনরি সোসাইটির সেক্রেটরী রেবারেও্ড ডাক্তর মেন্ন এবং 
গ্লিহদী ধর্মযাজক রেবারেণ্ুড ভাক্তর মার্ক্‌ নিদ্ধারণের প্রতপোষকত1 করেন। 
রেবারেণ্ড মলেন্দ বিধ্শতি বর্ষ কলিকাতা বাস করিয়াছেন, সুতরাং 
তিনি কেশবচঙ্ত্রের পরিচিত। তিলি এ দেশের অবন্থ1 বর্ণন করিয়া ত্রাচ্ধ- 
সমাজ দেশের হিতকলে কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন তাহার উল্লেখ 
করেন। তিনি ইহাও বলেন (ষ, ব্রাহ্মগণ গ্রীস্টীয্ধ প্রচারকগণের প্রতি সর্বদ। 
সন্ধযবহার করিয়াছেন, এবং বিতর্কস্থলেও কখন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন 
নাই; খাসা প্রচারকগণও ভাহাদিগের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। যাহার] পৌন্তলিকগণের কালীঘাট এবং ব্রাহ্ষঘমাজের উপাসনালয়, 
এ উভয় স্থলেই গমন করিকজাছেন, তাহার1 এ ছুইয়্ের মহা পার্থক্য অবলোকন 
করিয়া অবশ্য আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছেন। কেশবচন্তর এবং ভাহার বস্ধুগণ কি 
প্রকার দেশসংস্কারকাধ্যে নিত পরিশ্রম করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিয়। 
তিনি গাহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধুর ঘর্শনলাভে ভুখী হইয়াছেন বলেন, এবং, 
এদেশে কি প্রকার দেশহিতকর কাধ্যের অনুষ্ঠান সমুদাযর় আছে তিনি এবং 
তাহার বন্ুবর্গ দেখাইবেন আশা প্রকাশ করিলেন। রেবারেও্ড ভাক্তর মার্ক স্‌ 
ঝলিলেন, অগ্য!গত কেশবচত্র্রের সহিত তাহার কি প্রকার সহানুভূতি, 
তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি সভাম্থলে উপনীত হুইয়াছেন। বাহার! 
অত্যর্থন। জন্ত নিদ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের হুয়তো। এ কথ! মনে 
ছিল নাষে, একজন ঘ্রিহুদী এ সভার সহিত যোগদান করিবেন। ইতঃপূর্বব 
কাথত হুইল, প্রোটেষ্টাপ্টমণ্ডলীর প্রাক সমুদায় সভ্যগণকে লইয়া! এই সন 
সংস্্ ;) এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিতে চান না। তবে এই কথ! তিনি বলিতে 
চান ষে, যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ধত্র বিস্তার করিতে চান 
তাহার পক্ষসমর্থন ও তত্প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে তিনি ইজরাছেল 
বংশীক্গণের নামের এবং সে বংশের প্রতিনিধিত্বের অনুপযুক্ত হুইতেন। 
ভারতবর্ষে কেশব্চন্ত্র কত দূর কি করিয়াছেন তাহা. তিনি সমগ্র জানেন ন; 
কিন্ত তিনি যাহা করিবেন তাহ যে অতি মহৎ বাধ্য হুইবে তাহাতে কোন 
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সদদেহ নাই। ইনি (কেশবচত্ত্র) আজ এখানে যাহ! করিয়াছেন, তত্প্রতি 
তিনি উদ্দাসীন হুইতে পারেন না। এক বার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহাদিগের পরস্পর এত মতভেদ, তাহারা সে মতভেদ 
ভুলিয়া ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ই'হারই জন্য একত্রিত হইয়াছেন) 
ইহাতে তাহার মনে হয়, তাহার পূর্ব পুরুষ্গণ মেসেয়ার আগমনের যে 
লক্ষণ বলিঘ্পাছেন, তাহাই উপস্থিত, কেন না মেসেয়ার আগমনে যে সমুদাস 
বিষয়ে মতভেদ আছে তদপেক্ষা যে সমুদায় বিষগজে একতা হইতে পারে, 
তত্প্রতি সকলে আকৃষ্ট হইবে । তিনি গ্িহপী হইয়া! এবং ঘিহুদী জাতির 
প্রতিনিধি হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন ষে, ঈশ্বর শীঘ্র শীঘ্র ইহার 
কাধ্যের সাফল্য অর্পণ করুন। তিনি আশা করেন যে, বাইবেলোক্ত 
আহুহ্বয়েরম নৃপতি যে প্রকার একশতসপগ্তবিংশতি রাজ্যের উপরে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহার প্রচার মেইরূপ দৃরতম বিভাগে বিস্তীর্ণ হইবে। 
“সমুদ্রের জল যে প্রকার আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, ঈশ্বরজ্ঞান সমুদায় পৃথিবীকে 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে,” সেই সময় ইলি আনয়ন করিলেন, এ মতবাদ 
শুনিলে তিনি কত্ত যে আহ্বা।দিত হইবেন বলিতে পারা যায় না। 
সভাপতির অনুরোধে কেশবচন্্র দণ্ডায়মান হইলে সভাম্ব সকলে 
অনেক দ্ষণ পধ্যন্ত আনন্দপ্রকাশকর্বনি করত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি যাহা বলেন, তাহার সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে ;--যখন তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এ দেশে আইসেন, তখন কখন 
এরূপ আশা করেন নাই যে, তিনি এরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। 
অন্যকার সভায় যে সকল বক্ততা হইল ও উত্সাহ প্রকাশ পাইল তাহাতে 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলও্ড তত্প্রতি, তাহার মণ্ডলীর প্রতি, 
তাহার দেশের প্রতি অতিমাত্র কল্যাণাকাজ্পী। ইংলওণড ভারতের প্রতি 
কিকরিতেছেন তিনি তাহা নিবেদন করিতে আমিয়াছেন। ভারতের 
বাছোনতিসাধনমাত্র নহে, ইংলগ্ড তাহার সবিশেষ সংস্কারে সহায় 
হইয়াছেন। এ কথা সত্য, প্রথমাবস্থায় অনেক ব্রিটিষ শাসনকর্তা নিতান্ত 
নিন্দনীয় ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করা নিশ্প্রয়োজন, 
ব্রিটিষ শাসনের মূলে যে ভগবানের অঙ্গুলি আছে তাহাই দেখিবার বিষয়। 
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শীর্ঘনিদ্রার পর ভারত চেতনাল।ভ করিয়াছে । জ্ঞান, নীতি, সমাজ, ও 
ধর্দমমম্পর্কে ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে । ইত্রাজী ভাষ! 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও দর্শন একীভূত হইয়া! যাইতেছে 
ভারত ও ইংলও্ড ষে কেবল এক রাঁজশাসনের অধীন তাহা নহে, হৃদয়ে ও 
চিন্তাতে এক, রাজ্যসম্পর্কে ও জ্ঞানসম্পর্কে এক। “মহার!ণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ- 
জীবিনী হউন" এ কথ! তিনি যাই উচ্চারণ করিতেছেন, অমনি এ কথাগুলি 
ভারতের এক কোণ হইতে অন্য কোণে প্রাতিধবনিত হইতেছে, এবং দেশের 
সমুদ্বায় শিক্ষিতগণ-__ধাঁহার! এত উপকার লাভ করিয়াছেন-__ভাহারা তাহার 
সঙ্গে মিলিত হইয়া মহারাজ্ৰীর হ্বান্থ্য ও সৌভাগ্য আকানুক্র! করিতেছেন। 
দেশের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদুরিত করিয়া ইংলত্তীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্ধ্য 
প্রবর্তিত করিয়াছে । এ সকল বিষয়ে ইংলগ্ডের কীর্তি সেদেশে চিরস্মরণীয় 
থাকিবে । ইহার সংস্পর্শে নীতি ও ধর্মসন্বন্ধে যে সংস্কার উপস্থিত, উহ1 
সর্দদাপেক্ষা শ্রেঠতম। ইংল্ড যখন ভারতে যান, তখন বাইবেল সঙ্গে লইয়! 
যান। ভারতের শাঙ্ক্রসম্বন্ধে ভারত যত কেন অভিমানী ন! হউন, বাই- 
বেলের ভাবগ্রাহী না হইয়া] তিনি থাকিতে পারেন না। যে সকল শ্রীউধর্মব- 
প্রচারক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল, 
তাহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হথ। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আরম এবং ব্রাক্মমা- 
জের অন্যুদঘ যুগপ২ হইয়াছে । ব্রা্মসমাজ প্রথমতঃ বেদাবলম্বনে স্থাপিত হয়, 
পরিশেষ বেদাবলম্বন পরিহার করিয়া প্রশস্ত ভূমি আশ্রয় করত দেশের জাতি- 
ভেদ প্রভৃতি বিবিধ কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘ।ত করে। সকলের জিজ্ঞাস। 
উপস্থিত হইতে পারে, ্রী্টধর্মের প্রতি, খ্রীষ্টের প্রতি, খীষ্টধশ্ প্রচারকগণের 
প্রতি ব্রাহ্মগণের কি ভাব? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ইহা! অসম্ভব 
মনে করেন যে, এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম খীষ্ট বাতাহার শিষ্যগণের প্রতি বিদ্বেষ 
বা ঘ্বণা পোষণ করিতে পারেন। এ কথা সত্য, ভারতে এমন সহত্র সহস্র 
ব্যক্তি আছেন, ধাহারা ইচ্ছ1 করেন না যেসেদেশে খীষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। 
যে বেশে বই ধর্ম সেদেশে গমন করিয়াছে তাহাতে লোকের মনে ঈদৃশ 
বিরুদ্ধ ভাব পোষণ অসস্তব নয়। খীইধর্দের প্রবর্তক, তাহার প্রাচীন শিষ্য. 
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গপ, প্রাচীন প্রবাদ, সমুদায় পুর্বদেশসমুচিত চ্িল। ভারত সেরূপে ভিন্ন 
অন্যরূপে উহাকে গ্রহণ করিবে কেন? ভারতবাসিগণ নিজে বাইবেল 
পাঠ করুন, অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? খু ধর্ত্ের 
ভাব সে দেশের লোকের হৃদয়াশ্রূপ, ততৎসহু তাহাদিগের স্বাভাবিক সহথানু 
তুতি, হৃতরাং উহ! ভারত কর্তৃক অবশ্য গৃহীত হইবে। তিনি যত দিন বাচিগ্না 
আছেন, তত দিন বলিতে থাকিবেন, খী্টের ভাব ভারত এক দিন গ্রহণ 
করিবেই। খী্ট সম্প্রদায় এত সম্প্রদ্দায়ে বিভক্ত হুইয়া গিয়াছে, মূলে একতা 
থাকিলেও মতে এত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন্টি গ্রহণীয় ভারত তাহা! 
কিছু স্থির করিয়া! উঠিতে পারিতেছে না। এত সম্প্রদায়ের গোলের ভিতরেও 
্ীষ্টের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুতেই টলিবার নহে। আজ এই সভাস্থলে 
দশ সম্প্রদাত্ের ধন্খ্রধাজক সমুপস্থিত, ই'হাদিগের মতভেদসত্বেও ব্রীইপ্রচা- 
রিত ঈশ্বরে প্রীতি ও প্রতিবেশিগণের প্রতি প্রীতি, এ মতে সকলেরই একা 
আছে। ভারতকি কখন এ মত দূরে পরিহার করিতে পারে? তিনি ইংলগ্ডে 
খীষ্টধর্ত্বের মৃত সমুদয় অবগত হইতে আইসেন নাই, জীবন অধ্যয়ন করিতে 
আমিয়াছেন। খীষ্টীয় দেশহিতৈষিতা, দানশীলতা, ও আত্মত্যাগ তাছার 
অধায়লের বিষয়। এদেশ হইতে অনেক ধীষ্টান গিয়াছেন, ধাহারা মত- 
সম্বন্ধে নিপুণ, কিন্ত জীবনে খীষ্টের অনুগত শিষ্য নহেন। ইহাতে ভারতের 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । ইহাদিগের জন্য ধাহাদের জীবন আছে, তাহারা 
বিছুই করিয়! উঠিতে পারিতেছেন না। গ্রীষ্টধর্বপ্রচার এ কারণেই ভারতে 
কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। যথার্থ খীগ্ায় জীবন ভারত্তের উপর কার্ধ্যকর 
হইবেই হইবে, উহ উহার অশ্থিমজ্জার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে । ইংলও 
ভারতসম্পর্কে অনেক করিয়াছেন, কিন্তু এখন আরও অনেক 'করিধার 
অবশিষ্ট আছে। ভারত ও ইংলগ্ যাহাতে একহাদঘ় একমনা হইয়া সে 
সমুদায় সম্পন্ন করিতে পাল্রন, তজ্জন্য একান্ত শ্রযত্ের প্রয়োজন। ভারত 
ও ইংলগ্ড একত্র মিলিত হুইয়৷ পরস্পরকে চুম্বন করুন এবং ভগবানের নাম 
করিতে করিতে চির শান্তি চিরহুখধাম ঈখরের স্বর্গরাজ্য প্রবিষ্ট হউন। 

বন্ত। কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ দানকালে লর্ড হটন এই ভাবে বলেন,-- 
তিনি বন্তাকে প্রথমন্তঃ রাজ্যলশ্ব্ষে ধগ্তবাদ দিতেছেন। অন্তান্ত ইউরোশীয় 
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জাতি বিদেশীয়গণের উপরে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন 
তাহার সঙ্গে তুলন। করিয়া এদেশীয় ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণ অভিমান 
অনুভব করিবেন। বিদেশীয়গণ বিদেশীয়গণের উপরে আধিপত্য স্থাপন 
করিলে কিছু কিছু অকল্যাণ অবশ্যন্তাবী; কিন্তু এ উপায় তিম্ন সভ্যতাপরি- 
ব্যাণ্তির কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যাক না। বক্তা যখন স্বীকার করিলেন 
যে ব্রিটিষশাসন ভারতের কল্যাণবর্ধন করিয়াছে, তখন এ সন্ত্রম যাহাতে 
চিরকাল রক্ষা পায়, তজ্ন্ত তাহাদিগের যত্ব করা সমুচিত। তিনি সামা- 
জিক ভাবে উহাকে ধন্যবাদ করিতেছেন, কেন না বক্ত। নিজ ব্যক্তিত্বের 
যেরপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে হৃদয়ঞ্গম হইতেছে রাজ্যশাসনাবিবগে মে 
দেশীয়গণের সঙ্গে এদেশীয়গণের সম্মিলনের সম্ভাবনা আছে। সর্কাশেষে 
ধর্মসম্পর্ক লইয়া! তিনি ধন্যবাদ দ্িতেছেন, কেন না বত ্ীকার করিলেন, 
ভারত স্্রীষ্টধন্ম্বের মত গ্রহণ না করিলেও উহার প্রভাব সে দেশের উপরে 
অপরিহাধ্য। সে দেশের বীষ্টধর্মের অকৃতকৃত্যতার মূলে তিনি একটি কারণ 
দর্শন করেন, সে কারণ এই, প্রাচ্য ধশ্মসমূহের মূলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ আছে, 
হুতরাং [ মতপ্রচার নছে, কিন্ত] বী-ধর্থের প্রথম কাধ্য সে দেশের অধুক্ত 
ধর্দবসমূহ বিনাশ করা। উপস্থিত বক্তাতে এই ব্যাপারের নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে । 
বক্তা বলিলেন যে, তিনি শিক্ষার জন্ত আিয়ছেন, কিন্ত তিনি বলেন, 
বক্তারও এদেশকে কিছু শিখাইবার আছে। 

রেবারেগ্ড ডাক্তর সাত্ীর্দন ভারতবাসিগপের উদ্দীরশ্চা ও মণ্ডসহিষণণত।র 
বিষয়ে প্রশংসা করিয়া ভারতবাসিগণের দ্বারা সে দেশের সংস্কার হইবে এবং 
ব্রাক্ষদমাজ কালে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবে, এইরূপ কিছু বলি 
ধন্তবাদের প্রতিপোষকত। করেন। পরিশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিনা সভ। 
ভঙ্গ হন়্। 

দ্বিতীয় উপদেশ। 

১৭ এপ্রিল রবিবাসরে সাউথপ্লেস চ্যাপেলে কেশবচন্ত্র “জমিতাচারী 
সম্ভান” বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সার লিপিবদ্ধ করিবার পূর্য্রে 
মধ্যের চরিদিন কি প্রকারে অতিবাহিত হয়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
যাউক। ১৩ এপ্রিল রাস্কেণ নামক একব্যক্তি আসিন্সা কেশবচন্রের সহিত 
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সাক্ষাৎ করেন। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ধে ছিলেন। ইনি বলেন ভারতবর্ষ 
ব্রিটিশ শাসন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন না হইলে কখনই শুখ সমৃদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবে না। ইনি মনে করেন যেখীষ্ধন্ম্ের উৎপত্তি ভারতবর্ষ হইতে 
হইয়াছে । কেশবচন্ররের এ সম্বন্ধে মত কি ইনি জিজ্ঞাসা করেন। ১৪ই 
এপ্রিল বিবান নামী নামক একটা নারী তাহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং 
বলিয়া পাঠান তাহার সঙ্গে গুরুতর আলাপ করিবার বিষয় আছে। কেশবচন্জু 
সোত্নুক চিত্তে তাহার নিকট গমন করেন, কিন্ত নিরাশচিত্ত হইয়া ফিরিয়া 
আসেন। কেন না মিস্েল বিবান তাহাকে এই বলিয়। বিরক্ত করেন, 
প্রচলিত খী্টধশ্ম্ন গ্রহণে তাহার কিআপন্তি আছে? মিস্তেস বিবান যখন 
দেখিলেন, কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তাহার গুরুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই দিন মিস সুসান! উইঙ্ক- 
ওয়ার্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুখী হন। ইনি অতি ভদ্র, ধার্িকা, ও উচ্চ" 
ভাবাপন্ন। জীবনে পরীক্ষিত অধ্যাত্ম তত্ব লইয়া আলাপ হয়। ইংলও্ডে 
আস! পর্যযস্ত অধ্যাত্ববিষয়ে আলাপ করিয়া কেশনচন্দ্র এরূপ সখী আর 
কোন দিন হননাই। ১৫ এপ্রেল গুড্কাইডে উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান- 
প্রধান চার্চে গমন করেন। সেখানে বালকগণের কোমল্কঠবিনিঃস্ত গানে 
মুগ্ধ হন, এবং উপাসনা শ্রবণ করেন। উপদেশ উতসাহপুর্ণ এবং সমবেত 
উপাসকমগ্ডলীর হৃদয়স্পর্শী ছিল। ১৬ এপ্রিল পূর্ব নিমন্ত্রণনুসারে 
জেনেরেল সারজন্‌ লোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে একটি 
নিকবস্ত চ্যাপেলে মেস্তর মুল্িনাউকোর উপদেশ শুনিতে যান। উপাসন। 
শুনিয্না তত সুখ হয়না। কেন না উহাতে কেবল প্রচলিত বীষ্টধর্মের 
চর্ব্বিত চর্ববণমাত্র ছিল। চ্যাপেল হইতে বাহিরে আসিয়াই দ্বারদেশে লর্ড 
লরেন্স এবং স্যার হরি বারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সারজন্‌ লো এবং 
তাহার পরিবারবর্থ সহ কিছুকাল আলাপ করিয়া অন্ম্? স্কোয়ার উদ্যানে 
মেস্তর মুল্লিনাউক্সের গৃহে জলযোগ করিবার জন্য গমন করেন। সার. 
জন্‌ লো। এবং ইহার পরিবারবর্গের মুল্িনাউকোর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি। এই 
ভক্তি দেখিয়া কেশবচন্ত্র সন্তুষ্ট হন। সায়ংকালে ইনি মিস্‌ কলেটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান। 
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"ঈশ্বর শ্রীতিশ্বরূপ। যিনি জ্রীতিতে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরেতে বাস 
করেন, ঈশ্বর তাহাতে বাস করেন।” এই প্রবচন অবলম্বন করিয়! কেশবচন্র 
১৭ এপ্রিল রবিবার সাউথপ্রেস চাপেলে উপদেশ দেন। উপদেশের মর 
এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। ঈশ্বরকে কেবল জীবস্ত দেবতা বলিয়া 
পৃ] করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রে্গময় পিতা বলিয়া পুজা করিতে হইবে। 
তিনি যেমন সত্য, তেমনি প্রিয়। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, ইহ। 
বিজ্ঞানাদির সাহায্য লইয়া জখনিতে হয়না, সহজে আমরা উহ? জানি। 
এক দিকে তিনি রাজা হইয়া ধেমন সকলকে শাসন করিতেছেন, তেমনি 
পিতা হইয়। সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমর! পুথিবীর গভীরতম 
'্বানেই প্রবেশ করি, অথবা উচ্চতম আকাশে জারোহণ করি, সর্বত্র তাহার 
নিয়মর।জির একমাত্র উদ্দেশ্য জীবগণের স্ুুখবদ্ধন দৃ্ট হয়। সাধারণ ভাঁবে 
তাহার নিষমরাজি পাঠ করিয়া তাহার প্রেম অবধারণ, ইহাতে সনষ্ট 
থাকা য।ইতে পারে না। তিনি রাজ হুইয়া যেমন সমুদায় বিশ্ব শাসন করিতে- 
ছেন, তেমনি প্রত্যেক নরনাদগীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অভাব 
বিমোচন করিতেছেন, ষেমন তিনি সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, 
তেমনি প্রতিব্যক্তির প্রার্থনা শুনিতেছেন। নিয়ত গ্ভাহার সাধারণ বিধাতৃত্ব 
মধ্ো শ্থিতি করিয়া আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, আমাদের প্রেমময় পিতা 
আমাদিগের অতি নিকটবস্তাঁ, তিনি আমাদের অভাবনিচয় বিষোচননিমিত্ত 
তাহার বাহু প্রপারণ করিয়া অববশ্থিতি করিতেছেন। এক দিকৃ দিয়া 
দেখিলে তাহার বিধান সাধারণ, আর এক দিদা! দেখিলে উহ। বিশেষ 
বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই সাধারণ ও বিশেষ 
উভয়বিধ ব্যন্তিগণের কল্যাণ সাধিত হইয়া! থাকে। চত্ত্র হুধ্যাদ্দি ধাহার 
দম তিনিই আমাদিগের সাক্ষাংসম্বদ্ধে পিতা, তিনি কি কেবল আমাদের 
শরীরসম্বন্ধেই উপকার সাধন করেন, তিনি আমাদের আত্মাকে সর্ধ্বদ। 
পাপ হইতে রক্ষা করেন। আমরা প্রতিদিন তাহার বিরুদ্ধে কত পাপাচরণ 
করিতেছি তিনি সকলই দেখিতেছেন, কিন্তু তিনি এ সকল দর্শন করি! 
বলেন না, "তোরা যখন আমার বিধিত্গ করিঘাছিস্ তখন তোরা এখন 
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, জন্য ছুঃখ ভোগ কর.” যে প্রকার ভয়ানক পাপী কেন 

এরর পদতলে পড়িগ্া ক্রুদন করিলেই তিনি তাহ।কে গ্রহণ 

« বেন। অপরিম্িতাচারী সন্তানের আধ্যান্িকায় ঈশ্বরের পাপীর প্রতি 
করুণা কি প্রকার হ্ন্দর ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (সমগ্র আখ্যাঘ্িকা 
পাঠ )। এই আখ্যাগ্সিকা্টীকে অনেকে কেবল কবিকল্পনা বলিক্জা মনে করেন, 
কিন্ত ইহার মধ্যে কল্পনার লেশ নাই। তিনি আমাদিগকে খাহ। অর্পণ 
করেন তৎ্প্রতি আমাদের কোন অধিকার নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে 
যাহ] দেন, তাহার সন্ধ্যবহার বিষয়ে আমর। জঅম্পূর্ণ দাদী । ভাল মন্দ 
অআ।মরা উভক্থই করিতে পারি, খন মন্দব্যবহার দ্বার আমর! সর্ববস্থাম্ত হই, 
তখন সর্ববধাস্তের অবস্থায় আমাদিগের পিতার অতুল করুণা স্মরণ করি; 
স্মরণ করিয্।। সাহসী হুইয়া তাহার নিকটে যাই। তিনি যে আমাদিগকে স্েহে 
আ.লিক্ন করিবেন এ আশা আমরা তাহার দিকে অগ্রসর হই না, অথচ 
তাহার দিকে অগ্রমূর হইলেই তিনি মাসিগনা আমাদিগকে আলিঙ্বন করেন। 
কেহকি আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, পুণ)মন্জ ন্যাক্গবান্‌ 
ঈখবর অপররিমিতাচারী সন্ভ।নকে পুনগ্রহণ করিবেন? মনে করিতে পার আর 
না পার,ফলতঃ প।পীর প্রত তিনি এই প্রকার সায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
দেখ, তিনি কি পাপসত্বে আমাদিগের শরীরের অতাব মোচন করিতেছেননা ? 
তবেকিতিনি আমাদিগের পাপের জালার প্রতি উপেক্ষা করিবেন 2 কখনই 
নছে। তিনি তাহার প্রত্যেক অমিতাচারী সস্তানকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত 
রহিয়ান্থেন। জমিতাচারী সম্ভানের আখ্যাদ্িকা যেন কেহু কবিকলন। মনে 
লা করেন। এই আধখ্যায়িক! দ্বারা ঈশ্বরের প্রভূত প্রেম আমাদিগের সম্মুখীন 
করা হইয়াছে । আমার্দিগের পিতার অতুল সম্পৎ। তাঁহার অহুল সম্পৎ 
থ[কিতে আমরা অনাথ পথের ভিখারী হইর়। থাকিব ৪ আমাদের ছিন্ন বস্ত্র 
উন্মোচন করিয়া মৃল্যবান্‌ বস্ত্র পরাইতে, আমাদিগের চক্ষুর জল পুছিয়! সম্পন্ন 
করিতে তিনি প্রত্তত রহিয়াছেন, আমরা কেন শোক করি, কেন নিরাশ হই? 
তিনি নবনবতি জন সাধুকে ফেলিয়া! এক জন হ্রাস্থার অন্বেষণে বাহির হন। 
তিনি এখনই আমাদিগের সকলের নিকটে আলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
এখনে কোন পাপী আছে কি না,যে ক্ষমা চাগ্,তাহার সহিত পুনশ্পিলিত হইতে 
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চাঁ়। আমদের এরূপ পিতা যখন আছেন, তখন আমাদের কত আহ্লাদ । যে 
ধর্মের এই মত, সে ধশ্শ আমাদের নিকট অমূল্য র্ব। আমরা তাহার করুণ। 
আশ্রয় করি, এবং ভ1ই ভগিনী সকলে মিলিম্া! বলিতে থাকি, “আমাদের পিতা 
আমাদের পরিত্রাতা, তাহার প্রেষ আমাদের প্রজ্ভা, তাহার প্রেম আমাদের 
বল, তাহার প্রেম আমাদের পুণ্য, তাহার প্রেম আমাদের পরিত্রাণ।” 

উপদেশান্তে উপাসকগণমধ্য হইতে অনেকে আমিয়া সসন্ত্রম তাহার 
করামর্ষণ করিলেন। তিনি বখন গাড়ীতে উঠিবেন, তখন অনেক লোক 
তাহার অনুসরণ করিল। উপাসকগণে্র পক্ষ হইতে তত্রত্য আচার্ধ্য 
মেস্তর কনওয়ে এবং কোষাধ্যক্ষ মেস্তর হিকৃসন্‌ “ডবলিউ জে ফকৃসের 
গ্রন্থাবলি” তাহাকে উপহার দান করিলেন। ফিন্সবরি চ্যাপেলসশন্ধে 
একটি বিষয়ে তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, সে বিষয়টি উপা- 
সনাঙ্গ প্রার্থনার অভ্াব। তিনি তাহার দৈনিক পুস্তকে লিখিয়াছেন; "এই 
চাপেলে (মন্দিরে) ষে উপামনা হয, ততৎ্সংযুক্ত একটি ছুঃখকর বিষজ্ষের 
উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, সে ছৃঃখকর বিষত্র প্রার্থনার 
অভাব; এখানে আরাধনা আছে, কিন্ত চাওয়! নাই । এ আর চি? এ 
ব্রক্মবাদের যাহা প্রাণ তাহা বাদ দিযঞ্জা ব্রদ্দাবাদ।” অপরাহে কেশব- 
চন্দ আবিসংবলিত চার্চে ডন ই্টান্লির উপদেশ শুনিতে ষান। তিনি 
তাহার উপদেশ শুনিয্বা সন্তুষ্ট হন, কেন না তাহার উপদেশ অন্তি উদ্দারভাব- 
পূর্ণ। উপাসনান্তে ডীন্গৃহে চা পান করিলেন; এই সময়ে ডীনের ছুইটি 
আস্মীয় বালক তীাহাদিশের বিশেষরূপে সেবা করেন। অনন্তর ডীন আবির 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখাইয়া তৎসম্পকা্য় বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন। 
ফলতঃ ডন গ্ান্লি কেশবচজ্দ্রের প্রতি সর্বপ্রকারে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

১৮ই এপ্রিল নরফোকষ্টীট ট্রাগুন্ছ হোটেল পরিবর্তন করিয়া ৪ সংখ্যক 
ওবরন্‌ স্কোয়ারস্থ বাসগৃহ কেশবচক্র আশ্রয় করেন। পুর্বস্থান পরিবর্তন 
করিবার কারণ কিঞ্চিৎ কৌহুকাবহ হইলেও মূল কারণ মিস্ত্েদ সাম্পসনের 
চগুপ্রকৃতি। ওবরন্‌ স্কোয়ারের উদ্য।ন ছাড়াও রসেল স্কোয়ার, গর্ডন স্কোয়ার, 
ইউষ্টন স্কোয়ার, টরিংটন স্কোক্জার ও বেডফোর্ড স্কোক়ারের ছোট ছোট উদ্যান- 
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গুলি উহার নিকটে ছিল। স্থানটি অতি শান্ত ও দ্বাস্ব্যকর। মিসরগৃ্থ 
নামে প্রসিদ্ধ ম্যান্সন হাউসে অদ্য সামংকালে লর্ডমেক্ধরের ভোজ উপস্থিত। 
এই গৃহটি বিলক্ষণ শিলনৈপুণ্যে নির্ট্িত, এবং পূর্ববদেশানুরূপ জজ্জান্প 
সজ্জিত, এখানে 'ন্বাস্থ্যবদ্ধনপান। (টোস্ট )ও বক্তৃতা হয়। যিনি সভাপতি 
(টোষ্টমাষ্টার), তিনি--কে বজ্তুতা দিবেন কে স্বান্থ্যবর্ধনপান করিবেন-_-অতি 
প্রহুতা সহকারে জ্ঞাপন করিতে থাকেন, আর মধ্যে মধো সক্ষীত হয়। ঘে 
সকল দাসগণ পরিচর্ধ্যার কাধ্য করে তাহার সকলেই অভাত কালের পরিচ্ছদে 
পরিশোভিত । কেশবচন্্র্কে বত বার স্বাস্থ্যবদ্ধনপানে প্রবৃত্ত হইতে 
হইফ্াছিল, তিনি লেমে।নেও পান করিয়া] উহা সম্পন্ন করেন। তিনি আপনার 
দৈনিক বিবরণে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি লর্ডমেয়রের স্বাস্থ্য পান 
না করিয়। গ্বাস্থানসা গ্রহণ করিলাম।” ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার গোলন্ডিজ্যামৃ 
সাহেবের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ইনি পূর্বে মান্্রাজে ছিলেন, এখন কণ্ম 
হইতে অবসর লইয়াছেন। এখানে পঞ্জীবের লেক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ 
কার হয় এবং সার রবার্ট মন্টোগোমেরি ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন' বিষযজে তাহার 
মত কি জিজ্ঞাসা করেন। ভোজনাস্তে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হুইয়! 
তাহার সঙ্গে ধন্মসন্বস্ধে তর্ক আরম করেন। তিনি এ সম্বন্ধে আপনি লিখি- 
যাছেন, "ভোজনাস্তে উপন্ছিত কয়েক জন ভদ্রলোক আমাকে কোণ ঠেশ। 
করিলেন, এবং আমার সম্ত্বে নিয়মপূর্নক ধর্মম্পকাঁয় তর্ক আরম্ত করিলেন। 
অযোগ্য শ্থানে এরূপ তর্ক নিতান্ত অহখকর। এই পর্যন্ত হইল তাহ! নহে, 
তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাইবেলের একটি অধ্যায় বাখ্যা করিলেন, এক 
প্রকার উপদেশ দিলেন এবং একটা প্রার্থনা করিয়া সমাপন করিলেন। এ 
সমুদায়ই আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্পন্ন হইল। এ সকলই ভাল দেখায়, 
বণ্দি স্বভাবতঃ উপস্থিত হুয়। এক জন মানুষকে আহারে নিমন্তরণ করিয়া 
অজ্ঞাতসারে তাহাকে আক্রমণ কর! এবং তাহাকে ধর্মান্তরিত করিবার জন্য 
তদুপরি গোলাগুলি বর্ষণ করা, সার কিছু না হউক কুরুচি প্রকাশ পায়। 
উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্বানে খোলাখুলি তর্ক বিতর্ক আকাজ্জশীয়।” 

কেশবচম্ত্র যে নৃতন স্থানে আসিয়া আপনার বাসস্থান নির্দি্ই করিয়াছেন, 
সে স্থান মর্টিনো সাহেবের গৃহের নিকটবস্তাঁ, হততরাং তিনি পর দিন (২০শে 
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এপ্রিল) সায়ংকালশে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার সম্বন্ধে 
কেশবচল্্ লিখিয়াছেন “ইনি অতি ধার্মিক এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তবে কিছু 
চাপা লোক।” ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার মিদ্‌ শার্প এবং তাহার ভগিনী 
হাইবরি টেরাসস্থ তাহাদিগের গৃহে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য 
আদেন। এখানে মিস্‌ শার্পের মাতা, রোগে শধ্যাগত পিত। এবং আর 
একটী ভগিনীর সহিত তিনি পরিচিত হন। 'ইউনিটেরিয়ান আমোসিয়শনের' 
সভাপতি সামুদ্ধেল শার্প ইহাদের সম্পকাঁ্ লোক ; তাহার সহিতও এখানে 
সাক্ষাৎ হয়। চাপানভোজনের পর সকলে গিয়া প্রয়াণগৃহাবকাশে 
(ড্ইতরূমে) একত্রিত হন, এবং সেখানে ধন্মনশ্বদ্ষে আলাপ হয়। এই 
আলাপসম্বন্বে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমি এই আলাপ বড়ই সম্তেগ 
করিলাম, কেন না এখানে আসার পর এমন অদমোদ আর পাই নাই। বড় 
বড় ভোজের শ্বান আমি কেমন ঘ্বুণা করি--ঘঅল্প কয়েক জন বন্ধুর মিলন 
আমি কত ভালবাসি! কিন্ত হায়! অল্পসংখ্যক শোক আছেন, যাহ!দের 
ধর্্মসম্পক্কাণ মতের সহিত আমি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি।” 
২২শে এপ্রিল শুক্রবার, পূর্বকথ[মত ক্রিষ্টালপ্যালেম রেলওয়ে প্র্যাটফরমে 
মিশ্থেস ও মিস্‌ ম্যানিংয়ের সছিত কেশবচন্দ্ের সাক্ষাৎ হয়। মেখান হইতে 
মেট অউবিন্ন্‌ বস্বস্থ অপার নরউভস্থিত বাসগৃহে পদব্রজে তিনি গমন 
করেন। জলযোগাস্তে সকলে মিলিয়া ক্রিষ্টালপ্যালেস দর্শন করিতে 
যান। আজ ছুটির দিন, দর্শকের বিলক্ষণ ভিড়, কেশবচন্দ্র সকলকে সেখানে 
রাখিয়া লোগ্ার নরউডস্থ কুক সাছেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
সেখানে কুক্‌ সাহেবের 'আল বমে' (আলেখ্যাধারে ) তাহার জ্োষ্টভ্রাতা এবং 
অপর আত্মীয়গণের প্রতিচ্ছবি দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন। সেখান 
হইতে যথাসময়ে ভোজনার্থ ম্যানিংষের গৃহে প্রতি গমন করেন। সায়ংকালে 
কিঞ্চিৎ চাসেবনের পর ভ্রমণে বাহির হন, সেখান হইতে ভাড়াতাড়ী টে 
ধরিতে যান। ম্যানিং পরীবারের সাক্ষাৎকারসম্বন্ধে তিনি লিধিপ্তাছেন, 
"্ম্যানিং পরীবারে আমি সমুদাযর় দিন অতি আমোদে কর্তন করিয়াছি। 
মিস্‌ ম্যানিংকে সম্পূর্ণ এক জন ব্রন্মব।দিনী মনে হয়। অল কয়েক জন বন্ধুতে 
মিলিত হইয়া প্রার্থনা হন, সত্প্রসন্ব হয়, এ প্রস্তাবে তিনি হৃদয়ের সাহত 
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অনুমোদন করিলেন । তিনি বলিলেন, ব্রদ্মবাদিগণের একটি মিলন স্থান হয়, 
এই জন্য তিনি অনেক দিন হইল প্রতীন্জা করিতেছেন।” 

২৩ শে এপ্রিল শনিবার, ভারতর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের ভূতপুনর্ব চিকিৎ- 
সক ডাক্তর ফারকুহরের সমভিব্যহারে লেডি এডুওয়ার্ডের নিমন্ত্রণানু মারে 
লগুন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে দিয়া হারোতে কেশবচন্দ্র গমন করেন। যেপথ 
দিয়। তিনি গমন করেন সে পথের চারিদিকে বাঙ্গালা দেশের মত হরিছ্বণ 
প্রান্তর দেখিতে পান। জার হারবর্ট ইড়ুযার্ডের মৃত্যুতে লেডি এডুযার্ভ নিতান্ত 
বিন্্র ও ধর্মান্ুরাগিণী হইয়াছেন। তাহার স্বামী যখন জীবিত ছিলেন, 
তখন চিনি বলিয়াছিলেন, দি কেশবচন্দ্র কখন ইংলণ্ডে আসেন, তবে তিনি 
তাহাকে দেখি মুখী হইবেন । তাহার স্বামী এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন 
বলিয়া কেশবচন্দ এনিমন্তণে নিতাস্ত হুখা হুইয়াছিলেন। জলযষেগাশ্খে 
মিস্ট্রেস কিন্নেয়াড প্রায় তর্কের মত আলাপে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আলাপের 
উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তীহাদের পরস্পরের যেযেস্থলে মত ভেদ আছে, 
সেগুলি মিটিয়া যায় কি নাঃ গৃহসংলগ্র উদ্যানে যখন বেড়াইতেন্িলেন, 
তখন লেডি এডুয়ার্ড অতি আদ্রচিত্তে তাহাকে জিক্াসা করিপ্নাছিলেন, 
তিনি ক্রাইষ্ট এবৎ গম্পেলসম্বন্ধে কি মনে করেন। নগরে ভ্রমণাস্তে 
সায়স্কালে কিকিত চা সেবন করিষা মিস্স্েস কেন্নেয়াড এন ভাক্তার ফারকুহরের 
সঙ্গে লগ্ডনে ফিরিয। আসেন। হারোতে কৃষকগণের গৃহ, পলালপুঞ্জ, 
প্রান্তরে তিণভোঁজনে ন্দিরত বিচিত্রবর্ণের গাভী প্রভৃতি, ছিন্নবন্্রপরিধায়ী 
ক্রীড়নশীল বালক বালিকাগণ, বসন্তশোভায় শোভিত বৃক্ধরাজি দেখিয় 
কেশব্চ্স নিতান্ত সখী হন, কেন নাএ সকল সভ্যতার আড়ম্বরপূর্ণ রাজ- 
ধানীতে দেখিবার কোন উপায় নাই । 

তৃতীয় উপদেশ । 

২৪ শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃকালে হ্যাকৃনি ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে তিনি 
উপদ্দেশ দান করেন। উপদেশের বিষয় প্রার্থনার সফলতা; অবলম্থিত 
প্রবচন “যাচ্ঞা। কর ভোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর তোমরা 
প্রাপ্ত হইবে, আঘাত কর তোমদের প্রতি ভ্বার উন্মুক্ত হইলে" ইত্যাদি। 
এই উপদেশে তিনি প্রতিপন্ন করেল, বাহা জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
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স্তায় এই প্রবচনটিতেও অধ্যাত্ব জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । অনেকে মনে করেন, জীশ্বরের প্রিয় কার্য করিলেই হইল, 
প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কিঃ এই ভ্রান্ত মত তিনি এই উপদেশে বিশিষ্ট- 
রূপে খণ্ডন করেন। মানুষ সমগ্র দিন জগতের সেবার কাধ্যে আপনাকে 
নিযুক্ত রাধিয়া সায়ছ্কালে যখন আপনার আত্মার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তখন 
সেকি দেখিতে পায়নাযে, তাহার অভ্যন্তরে এমন কিছু এখনও আছে, 
যাহাতে তাহার হৃদয় মলিন ও কলক্ষিত? সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্য 
প্রার্থনা না করিযা অধ্যাত্ব জ্ঞান বল সত্যার্দির জন্য প্রার্থনা যে সমুচিত, ইহাও 
তিনি ইহাতে গ্রদর্শন করেন। ডেবিড যেমন বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের নিকটে 
আমার এই একটা মাত্র ভিক্ষা এবং তাহারই জন্য আমি যত্ব করিব; যেন 
আমি ঈশ্বরের গৃহে চির জ্রীবন বাস করি, এবং তাহার সৌনরধ্য দর্শন করি» 
তেমনি আমাপিগেরও লক্ষ্য থাকিলে আমরা যেদিন দ্িন পুণ্যে ও পবিত্র" 
তাতে বর্ধিত হইব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হ্াকৃনের ইউনিটেরিয়ান 
চাপেলটি বৃহৎ নয়, লোকে পূর্ণ হইয়া গিঘ্বাছিল; প্রা পাঁচশত লোক! 
উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের পর কোলিফার সাহেবের গৃহে কেশবচন্দ্র গমন 
করেন এবং সেধানে কিঞ্চিং জলযোগের পর হিকৃদন সাহেবের আলয়ে যান। 
এখানে তিনি সমগ্র দ্বিন যাপন করেন। এই পরীবার মধো সমগ্র দিন বাস 
করিয়া তিনি নিতান্ত হী হন। এখানে তিনি হিকৃসনপরীবারগণ কর্তৃক 
রক্ষিত তাপগৃছে নানাবিধ উৎপন্ন বৃক্ষ দ্েখেন। অদ্যকার দিনসম্বন্ধে তিনি 
লিখিযাছেন “দিন বড় ভালব্যদ্িত হুইল, এবং মনের উপরে উহা একটি 
সুখকর ভাব মুদ্রিত করিফা। দিয়া চলিয়া গেল।" 
ব্রন্মবাদিনী মিসৃকব। 

ব্রদ্মবাদিনী মিস্কব শরীরের স্বাপ্থ্যের অনুরোধে বিদেশে গমন করিয়া- 
ভ্বিলেন; তিনি এই সময় সুস্থ শরীরে লগ্নে ফিরিয়া আমসিলেন। ২৫শে 
এপ্রিল সোমবার সায়গ্কালে কেশবচন্ত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ বরিতে গমন 
করেন। সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ যে নিতাস্ত রসাবহ হইবে তাহাতে 
আর সংশঘ্প কি? কেশবচন্্রের জীবনপরিবর্তন, দ্তগবান্‌ তাহার জীবনে 
কি প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, ত্তাহ। ব্রহ্মবদিনী ভন্গিনীর নিকটে বর্ণন 
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করিলেন। তাহার বর্ণিত কাহিনী সাশ্র নয়নে আর্রহুদয়ে ক্রঙ্গনাদিনী 
মহল! শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন পরিবর্তনের বৃ্তান্ত 
শ্রবণান্তে মিস্কব তাহার নিকটে তাহার জীবনপরিবর্তনের বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন। আশ্চধ্য এই, ভগবান্‌ ছুইজনেরই হ্দয় একই প্রণালীতে 
পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্ত্রিয়াপ্রকাশের 
পক্ষে কখন ব্যবধান হুইতে পারে না। সহশ্র ব্যবধান সত্বেও তিনি ছুই 
হুদ্য়কে একই ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়ছেন “পাপী. 
দিগকে পরিবর্তিত করিবার ঈশ্বরের পন্থা! কেমন নিগুঢ় ও বিস্ময়কর। পুর্ব ও 
পশ্চিম অবশ্য মিলিত হইবে ।” | 

২৬শে এপ্রিল মঙ্গপবার এসিয়! মাইনরের ইউনাইটেড ষ্টেটসের কন্সল 
মেস্তর পীবল ন্‌ এক জন বন্ধুকে সপ্ত লইয়া সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই 
বন্ধুটি এক জন প্রেততত্ববাদী হইবেন। এ ছুই ব্যক্তিরই বিলক্ষণ উদার মত, 
এবং উভগ্জেই ব্রচ্মবাদের জয় হুয়, ইহা! অভিলাষ করেন। মেস্তর পীবল স্‌ 
অত্যন্ত উত্সাহ সহকারে কেশবচন্রকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। 
সায়স্কালে ভীন ই্ান্লির গৃহে কেশবচন্দ ভোজন করেন। এখানে ডিউক অব 
আরগাইল, মিস্্রেস রথচা ইল, লর্ড লরেন্স, সার বার্টল ফ্িয়্ার, সার চারলস্‌ 
টি বেলিয়ান্‌ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান বিশপ ও ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। ২৭শে এপ্রেল বুধবার গ্রোস্বেনর হোটেলে সামস্কালে দার্শনিক পণ্ডিত: 
গণের সঙ্গে ভোজন করেন। দর্শন ও ধর্ম বিজ্ঞানঘটিত বিষয় গুলি বন্ধু'ভাবে 
আলোচন1 ও বিচার করা “মটাফিজিকাল সোসাইটীর, উদ্দেশ । এক জন 
সভ্য 'প্রতায়সমূহের প্রামাণিকতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই 
বিষয়টি লইয়া! তর্ক বিতর্ক চলিল। সকল সভ্যাই-__বিশেষতঃ মেস্তর মাটিনো-_ 
দর্শনে অতি সুদক্ষ । ই'হাদিগের বিতর্ক বিষগ্জে কেশবচক্্র এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, “আমার সামান্য বিবেচনায় মনে হয়, ইহারা যে সকল মস্তবা 
প্রকাশ করিলেন,তাহা এদিক ও দিকের, ঠিক লক্ষিত বিষয় লক্ষা করিনা নহে।” 

ই্ানফোডছ্রীট চ্যাপেলে নস্তাষণ । 

২৮ শে এপ্রিল বুহুস্পতিবার কেশবচঞ্জ একখানী গাড়ী ভাড়া করিয়া 

প্রতিসাক্ষাৎকারের জন্য বাহির হন। সার. চারলন্‌ টিবেলিয়ান এবং সার 
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ফারবেল বঝসটনকে গৃহে পান না, সার রবার্ট মণ্টগোমেরির সহিত ইগ্ডিয়! 
আফিসে সাক্ষাৎকার হয়। ই'হাকে “বিবাহ বিধির” সম্বন্ধে কেশবচন্ত্র সাহায্য 
করিতে অনুরোধ করেন, তিনি সাহাষ্য করিতে সম্মত হন। তবে এ সম্বন্ধে 
কিছু করা অন্যতর সভার কাধ্য। প্র্যাট সাহেব গৃহে ছিলেন না, 
দ্বারদেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাটমাহেবের পত্বীর সহিত তীহার সাক্ষাৎ 
হয়। তিনি সাদরে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন, এবং কিছুকাল তাহার 
সহিত আলাপ হয়। সায়ৎকালে ব্লাকফাায়ার ষ্টেশনে রেলে চড়ি। ই্টামফে 
হ্বীট চ্যাপেলে মেস্তর স্পিয়ারের ব্সস্তকালীদ্প সামাঞ্জিক সম্মিলনে তিনি গমন 
করেন। এই সামাজিক সন্মিলনোপলক্ষে কেশবচন্ত্র ও তাহার বন্ধুদ্ধঘকে 
সম্ভাষণ করা লক্ষ্য ছিল। কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়। হয় 
নাই, অথচ তিন চারি শত লোকে গৃহপুর্ণ এবৎ স্বন্দররূপে পুষ্পদ্বারা সজ্জিত 
হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি আসিকাছিলেন, তাহারা উপাসক, এবং 
তাহাদিগের বন্ধুবর্গ। কন্টেমপোরারি রিবিউর লেখক রেবারেণ্ড জে হণ্টও 
উপস্থিত ছিলেন। চপসেবনান্তে রেবারেণ্ড আর ম্পিষার সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া উপশ্থিত অন্যান্য স্থলের উপামক ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি 
গণকে বিশেষতঃ ভারতব্ধ হইতে সমাগত ব্রঙ্গোপামক বন্ধু কয়েক 
জনকে সাদরসস্তাষণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কিছু কিছু বলার পর সভা" 
পতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কারবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া কেশব- 
চন্গকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন এবৎ সভাস্থ সকলে সাদরে 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তদনস্তর কেশবচন্্র যাহা বলিলেন তাহার মন 
এই ;--ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন, ধাহারা ভারতবর্ধকে স্বপ্রভূমি 
বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ মনে করিলে কি হইবে» পরস্পরের 
কল্যাপব্্ধন জন্য পূর্ব ও পশ্চিম এক না হইলে হইতেছে না। আসিয়ারও 
কিছু ইউরোপসন্বন্ধে করিবার আছে, ইউরোপেরও আসিয়াসম্বদ্ষে কিছু 
করিবার আছে। তিনি আশা করেন যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের 
জাতৃত্বে পুর্ব ও পশ্চিম এক হুইনে। ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি কোন এক 
সন্প্রদাতের হ্রীষ্টানগণের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তিনি ইচ্ছা! করেন, 
শ্রী্টধন্মে বতগুলি সম্প্রদায় আছেন, তাহারা ভারতবধে শিক কাধ্য বরেন। 
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উহার যেকোন জন্প্রধায় যাহ? কিছু ভাল শিক্ষা দেন তাহাই গ্রহণ করিতে 
ভারত অগ্রসর । খীষ্ট যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন এ সকল সত্য সেদেশে 
গৃহীত হয়, ভিনি ইহাই ইচ্ছা করেন। খীষ্টকে আচার্ধ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে 
খীঞ্ঈ সম্প্রদায় ষে সকল মৃত শিক্ষা দ্িষ্বা থাকেন, সে সমুদায় গ্রহণ করা হয় না, 
কিন্ত ্ষ্টকেই উপদেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়। গ্রহণ ও সন্মান করা হয়। 
প্রীষ্টকে সম্মান করা৷ আর কিছুতে হয় না, কেবল তাহার জীবনানুরূপ জীবন গঠন 
করাতে হইয়া থাকে । গ্রাষ্টের ষে প্রকার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যের 
প্রতি সম্মাননা ছিল, মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত জীবনার্পণ করিতে অকুষ্ঠিত 
ভাব ছিল, যদ্দি সেই গুলি থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ খীষ্টমণ্ডলী কোন্‌ মত 
প্রচার করেন, তত্প্রতি আস্থা ন1 থাকিলেও সে সকল ব্যক্তির জীবন ঈখর 
ও মানব উভয়েরই গ্রহণীয় হইবে । তাহার চির কালের মত এই যে, সকল 
গ্রন্থাপেক্ষা মানুষের জীবনগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ । তিনি হিন্দু জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
বাল্যকালে পৌন্তলিকতা ও কুসৎস্কারে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার 
প্রভাবে পৌন্তলিকতা ও জাতিভেদ এ দুয়ের প্রতি তাহার আস্থা চলিয়া গেল। 
আমা গেল বটে, কিন্ত পুর্ব বিশ্বাসের স্থান পুরণ করিবার জন্য আর কিছু 
তাহার হস্তগত হুইল না। পৌন্তলিকতা ছাড়িয়া সংসারে ডুবিবেন, এমন. 
সময়ে ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অস্তরের গভীর পাপঙ্গেখিতে পাইলেন, এবং এই 
আশাবাণী শুনিলেন “পাপী, তোমার আশা আছে।” তিনি তখন বুঝিতে 
পারলেন, স্বর্গন্থ বদ্ধু সর্ধ্বদ। তাহার নিকটে আছেন। একথা কোন গ্রন্থ বা 
শিক্ষক তাহাকে বলেন নাই, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার হৃদয়ে এ কথা বলিয়া- 
ছিলেন, এসৎ শীশ্বরই তাহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। এই 
প্রার্থনা হইতেই তাহার জীবন পরিবর্তিত হয়। তিনি সে সময়ে ঈখরের 
সব্ূপ ব। প্রকৃতি কিছু জানিতেন না, অথচ এই প্রার্থনা হইতে জ্ঞান 
পুণা প্রেম পরিবঙ্ধিত হইলেন। ক্রমে একাকী ঈশ্বর সাধন করিলে চলিবে 
না, একটি ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রয়োজন গাহার মনে আমিল এবং কয়েকটি ভাইকে 
লইয়া) “শু'ভাকাজক্ষী ভ্রতৃমণ্ডল'? (17700 3০০4৮111 1715600)1% ) নামে 
একটী সন তিনি স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানব" 
মাত্রের ভ্রাত্ব ব্যাখ্যাকরিতেন। তদনস্তর একটী ধন্মমগডলীর প্রঙ্নোজন তাহাতে 
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অনুভূত হইল?। কোন বর্তমান সম্প্রদায়ের সহিত তাহার মনের মিল হুইল না, 
পরিশেষে ব্রাহ্মদমাজের একখানি গ্রন্থ পাঠে তাহার হৃদয়ের বিশ্বান্ের সহিত 
মিল হওয়।তে তিনি তাহাতেই যোঁণদান করিলেন। তিনি আপনার জীবনের 
পরীক্ষায় দেখাইয়া দিলেন, অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশের তুল্য গ্রস্থাদি কিছুই 
নহে, সুতরাং তিনি সব্বদা তাহারই অনুসরণ করিঘ্রাছেন। যখন হিন্দৃমন্তে 
দীক্ষার সময় আমিল, তখন তিনি ভগবানের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারই 
অন্ুনরণে তাহ। হইতে নিক্কৃতি পাইলেন! আর এক পরীক্ষাতে তাহাকে 
সপত্ীক গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল, এবৎ এই পরীক্ষার সঙ্গে তীত্র 
রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ছয্রমাসবছ কষ্টের পর আধ্যা- 
ঝ্মিক অবসাদের অস্তে আবার তিনি প্রার্থনাতেই বল, সান্ত্বনা, ও পরিবারবর্গের 
পুনর্মিলন লাভ করিলেন। এখন এরূপ হুইম্বীছে যে, তাহার মাতা পর্যন্ত 
হিন্দ থাকিয়াও ব্রদ্গমমন্দিরে উপাসনাকীর্তনাদিতে যোগ দান করিয়া থাকেন । 
দেশের মধ্যে এখন ব্রাঙ্গধন্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এবৎ দেশের অনেক 
লোকেই বাহ্যে ভিন্নতা থাকিলেও অন্তরে ব্রাহ্মধর্্বের অনুসরণ করিক্ষেছেন। 
তাহার কথ। সকলে মনোভিনিবেশ পুর্বক এত ক্ষণ যে শ্রবণ করিলেন তজ্জন্য 
তিনি তাহাদিগকে ধন্যবার্দ দিলেন এবং চতুর্দিকের পুঞ্পগুলির প্রতি লক্ষা 
করিয়া বলিলেন, তিনি আশ! করেন, এই সকল পুস্পের ন্যায় ঠাহাদিগের 
সকলের চিত্ত নবভাব পুর্ণ, মধুর ও পবিত্র হইবে। 

সভাপতির অভিপ্রায়ান্ু সারে রেবারেও্ড জন হণ্ট বলিশেন, তিনি অনেক 
বৎসর হইল ভারতের দর্শন ও ধশ্মের আলোচনায় প্রবৃত। যাহার! তাহার 
পুর্বে কিছু কিছু বলিলেন তাহাদ্িগের সন্দে যোপ দিয়া তিলি কেশব- 
চত্ত্রকে সাদর সম্ভাবণ করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, কেশবচঙ্ঞ 
প্রাচ্যধম্মসমূহসন্বন্ধে,। বিশেষতঃ বৌদ্ধধশ্্সম্বন্ধে কিছু বলিবেন, কেন মা 
এই শেষোক্ত ধন্দমসন্বন্ধে একাস্ত মতভেদ,_-কেহ বলেন বৌদ্ধগ্ণ ঈশ্বর 
অমরত্বে বিশ্বাম করেন, কেহ বলেন বিশ্বাস করেন না। পরিশেষে 
রেবারেওড জন হণ্ট আপনার জীবনের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত বলিয়া এই আখ! 
প্রকাশ করেন যে, কেশবচন্দ্র বিভিন্ন শ্রাষ্টসন্প্রপধায়ের ধন্মশজীবন প্রত্যঙ্গ 
করিবার অবকাশ পাইবেন। তেশবচন্ত্রের সম্বী ছুই জন বন্ধু নিতাস্ত 

দ্ব 
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অনুকন্ধ হুইয়া৷ কিছু বলেন, তাহারা আর কোন দিন প্রকাশ্য সভায় কিছু 
বলেন নাই। তাহার সামান্য যাহা কিছু বলিলেন, তাহাতেই তাহারা 
প্রশংসাধ্বনি লাভ করিলেন। কেশবচন্দ্র অদ্যকার উত্সাহ ও ভাব দর্শনে 
নিতাস্ত তুখী হইলেন। অনেক গুলি ভদ্র নরনারী তাহার করমর্দন করিবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া তাহার নিকটে আসিলেন। অগ্রসর ব্যক্তিগণ মধ্যে মৃহিলা- 
গণের সংখ্যা অধিক। 

২৯ শে এপ্রিল শুক্রবার প্রাতঃকালে পিকাভিলিস্থ 'রাজকীয় শিল্পবিদ্যা- 
লয় দর্শন করেন। সায়স্কালে মেস্তর মাটিনোর তত্বাবধানাধীন পের্টলাও 
পাঠশ।লার ছা ত্রগণের পিতা ও অভ্ভিভাবকগণের বার্ষিক সম্মিলনে গমন করেন। 
চাসেবনাস্তর মেস্তর মার্টনো উপশ্থিত পিতা ও অভিভাবকগণের নিকটে 
৫€কশবচল্সকে পরিচিত করিয়া দেন এবং তাহার অনুরোধক্রমে প্রকৃত শিক্ষা 
কি, শিক্ষক ও অভিভাবক এ দুইয়ের সমবেত কাধ্য কি প্রকার প্রয়োজন, 
তৎ্সন্বন্ধে কিছু বলেন। মিস্ত্রেদ রসেল মার্টিনোর 'পারিবারিক নিমন্ত্রণে' অব- 
শিষ্ট সায়ঙ্কাল অতিবাহিত হয়। ৩০ এপ্রিল শনিবার মিস্ত্রেস্‌ স্কোয়ারের সায়ং 
সম্মিলনে গমন করেন; সেখানে হিকৃমন পরীবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
প্রসঙ্গ, সঙ্গীত ও ভোজে অতি আমোদণে কেশব্চন্দ অদ্যকার সায়স্কাল অতি. 
বাহিত করেন। স্কোয়ার হিকৃসন পরীবারে কেশবচন্দ্র বিশেষ আত্মীয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন। এ আত্মীরতা বাহাভদ্রতাবিমিশ্র ছিল না। 

চতুর্থ উপদেশ । 

ইউনিটেরিয়ানগণের যত গুলি চ্যাপেল আছে তন্মধো ইস্লিংটনস্ছ 
ইউনিটি চর্চটি' অতি স্থন্দর। ১লা মে রবিবার এই চ্যাপোলে রেবারেও 
'আফ্মারদন উপাসনার কার্য করেন, এবং কেশবচন্জ উপদেশ দেন। উপদেশের 
বিষয় ঈশ্বরপ্রীতি । “তোমার প্রভু পরমেখরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, সমুদায় 
আত্মার সহিত, সমুদ্বায় বলের সহিত এবং সমুদ্ণায় মনের সহিত প্রীতি কর? 
এই প্রবচনটি উপদেশের অবলন্বন। এই উপদেশের সার সংক্ষেপে এইরূপে 
সংগৃহীত হইতে পারে । কতকগুলি মত শীকার করিলে, কতকগুলি কার্ধের 
অনুষ্ঠান করিলে, ভাবুকতার অনুসরণ করিলে, অথবা চিস্তনানুধ্যানাদিতে 
পিন অতিপাত করিলে ঈশ্বরকে ভালবাস! হয না। সমগ্র মনে, সমগ্র হৃদয়ে, 
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সমগ্র আত্মাতে ও সমগ্র ইচ্ছায় তাহাকে ভালবাসা চাই। জমগ্র মনে ভাল 
বাসিতে হইলে সকল প্রকার অসত্য ভ্রম মিথ্যার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। 
ঈশ্বর সত্যত্বরূপ। প্মতএব অসত্যনিউ হুইয়। তাহাকে কি প্রকারে প্রীতি 
করিতে পারা ষায়। বিজ্ঞানালোকে কি জানি বা ধর্ম বিপতৃগ্রস্ত হয়, এই 
ভয়ে অনেকে বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভয় করেন। এরূপ ভদ্র অমুলক। এক 
সত্য কখন অপর সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চয় ষে, 
যে পরিমাণে আমর] বিজ্ঞানসম্পন্ন হইব, সেই পরিমাণে আমরা ধর্সম্পন্ন 
হইব; যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানের সত্য ভাল বাসিব, সেই পরিমাণে 
আমরা ঈশ্বরকে ভাল বাসিৰব। সত্যকে ভাল বাসিলেই ঈশ্বরকে ভালবাসা! 
হয়, ইহাই সমগ্র মনে ঈশ্বরপ্রীতি। কেবল সমগ্র মনে ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে 
হয় না, সমগ্র বলের সহিত ষ্ঠাহাকে প্রীতি করিতে হইবে। মতার্দি সকলই 
আমাদের বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত যদি আমাদিগের কথ, কার্য ও চরিত্র 
বিশুদ্ধ না হন্প, আমরা সর্দথা কর্তব্যপরায়ণ না হই, তাহা হইলে আমর! 
পবিত্র ঈশ্বরকে ভাল বাসিলাম কোথায়? তিনি আমাদিগকে যাহ। আজ্ঞা 
করেন তাহ সমগ্র জদয়ের সহিত ইচ্ছাপূব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। 
'আমাদি গের যত দূর বল ও সামর্থ্য আছে, তাহার সমগ্র দিয়া আমরা তাহাকে 
ভাল বাসিব। কেবল সাধুতা বা নীতিপরায়ণতা হইলে ঈর্বরপ্রীতি হইল 
ন।, আমাদিগকে ঈগ্বর পূজা করিতে হইবে, আরাধন] বন্দনা সঙ্গীত ও প্রার্থনা 
যোগে তত্প্রতি হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করিতে হইবে; নিজ্ঞনে ও সজনে 
আমরা সম্গ্র আত্মার সহিত তাহার অচ্চনা করিব। একালে অনেকে 
ঈশ্বর ও পরলোকসম্পকীর্ঘ জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, তাহাদের হস্ত ঈশ্বরের কার্ধঃ 
করিতে ব্যক্ত, আত্মা! নিয়মিত উপাসনাষ় নিরত, কিন্ত দয় ঈশ্বরপ্রীতিতে 
আর্রনহে। আমাদের হৃদয়ের সমুদায় ভালবাসা আমরা সংসারকে অর্পণ 
করিব, ঈশ্বরের জন্ত কিছু রাধিব না, ইহা কি প্রকার কথ।? তিনি কি সর্বা- 
পেক্ষা আমাদের প্রিয় নহেন? আমরা ঈশ্বরকে জানিলাম, সেবা! করিলাম, 
পুজ। করিলাম; তাহাকে ভাল বাসিলাম কৈঃ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, 
স্ত্রী, পুত্র, যশ, মান, ধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিলে সুখ হুয়, আর ঈশ্বরের 
কথা বলিলেই অবসাদ আসিয়। উপস্থিত হয়, ইহ! কি ঈশ্বরসম্থন্ধে হুদযহীনতা 
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নহে? ধর্্মশান্্। হিতকর অনুষ্ঠান এবং বহুল পরিমাণ সঙ্গীত প্রার্থনা! আছে 
কিন্ত হৃদয় নাই, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীক়। যখনই সকলে একত্র মিলিত হন, 
তখনই ঘদি তাহার! ঈশ্বরের প্রেমের কথা লইয়া! আলাপ করেন, তাহ হইলে 
তাহাতে স্ততপ্রতি সকলের শ্রীতি বাড়িবে। খীষ্টের নাম খীষ্টানগ্ণ নিরস্তর শ্রবণ 
করুন, সে নাষ শ্রবণ করিয়া যেন তিনি যেমন ঈশ্বরকে ভাল বাসিতেন,এমন কি 
আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছিলেন, তেমনি তাহারা ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, এবং 
সমগ্র জীবন তাহার চরণে সমর্পণ করেন । আমর! যেন ইহা অনুভব করিতে 
পারি ষে, ঈশ্বরের সহিত একতাই আমাদের জীবন, তিনি যাহ ইচ্ছা করেন 
আমর] তাহাই ইচ্ছা! করি, তিনি যাহা। আমাদের নিকটে চাঁন আমরা তাহাই 
দি, যাহা তিনি আরশ করেন আমরা তাহাই করি, যাহা তিনি ভাল বামেন 
আমর! তাহাই ভালবামি। এন্রপ করিলে ঈশ্বর আমাদের পিতা হইবেন, 
আমরা তাহার প্রি পরীবার হুইব। বীষ্টসন্গাজজ মতামত লইজ্জা নিতাস্ত 
শুক্ক হইয্থা পড়িয়াছে, এখন ভাববারিবর্ধণে মরস হওয়! প্র্োজন। শুক্কতা 
অপনষুন জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহ] অপনশীত করিবেন । 
অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে যখন ইঙ্গিক্বগ্রাহা করিবার উপায় নাই, তখন 
তাহাকে কি প্রকারে ভালবাস! যাইবে? এ কথার তিনি প্রতিবাদ করেন; 
কেন না তিনি হ্ষয়ং এবং অনেকে অবৃষ্ত ঈশ্বরকে বিনিধঙ্রূপে ভূষিত 
উপল করিয়াছেন। তাহার করুণ! অনুভব না করাতেই অনেকে তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় ন| বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা যেখানে 
যাই সেখানেই তিনি আমাদিগকে 'আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিযাছেন, 
তিনিই আমাদিগকে খাওয়ুাইতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের গ্যায় 
পাপীর প্রতি যদি তাহার ঈদশ করুণা হপ্প, তবে কেন আমরা সমগ্র জদয়ে 
তাহাকে ভাল বাসিব নাঃ তিনি চিন্ময়, এজন্য কি তাহাকে ভালবাস 
যায় না) এই কি তাহাকে ভাল না বাঁসিবার যুক্তি? আমরা যদি 
আমাদের পিতা মাতাকে ভাল বাসিতে পারি, তাহ হইলে কি আমরা 
আম্দের পিতার পিতা মাতার মাতাকে ভাল বামিতে পারি না? যদি 
আমরা পৃথিবীর প্রিয়জনকে আমাদের হৃদদ্ অর্পণ করিতে পারি, তাহা! হইলে 
কি যিনি আমদিগের নিভ্যকালের প্রিক্নবস্ধ তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাঃ 


ইংলগ্ডে কেশবচজ্দ্রের কার্ধয | ৬১৭ 


উপস্থিত সকলে সেইরূপে ত্রাহাকে ভাল বাসেন ইহাই তিনি দেখিতে চান। 
খীষ্টের অনুগামিগণ ঈশ্বরকে এই ভাবে শ্রীতি করিবেন, পৃথিবীর লোকে 
ইহাই আশ! করে। ঈশ্বরকে প্রগাঢ় প্রীতি করিয়া অপরের হৃদযে ঈশ্বর- 
প্রীতি উদ্দীপন করা, ইহাইতো! খীষ্টের অনুযাস্থিগণের কার্ধ্য। পবিত্রতা, 
প্রীতি, জ্ঞ।ন ও শক্তির উৎস হইতে সকলে জীবনবারি পান করুন, শুক্ষ 
কুপে তৃষ্ণ নিবারণ করিবার জন্য ঘত্ব কেন? প্রতিজনের হৃদয়ে জীবস্ত 
বিশ্বাসের কূপ খনিত হউক, তাহ হইতে শাস্তি ও পবিত্রতার নিত্যপ্রবাহ 
উত্সারিত হইবে । সকলে ঈশ্বরকে সমগ্র হৃদয়ের সহিত, সমগ্র মনের 
সহিত, সমুদায় ইচ্ছার সহিত, সমুদায় আগ্মার সহিত ভালবাসুন, অনন্ত 
জীবন লাভ করিবেন । | 

উপদেশাস্তে রেবারেওড হয়েফিসগৃহে কেশবচন্দু অলযোগ করেন। 
হয্লেঘ্িস সাহেব ্ট্যারিষভচাঙ্চের লোক হইলেও অতি উদার। এই 
খ।নে প্রোফেসর জোয়েট এবং সার আলেকজাগ্ডার গ্রাণ্ট সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন। প্রোফেসর জোয়েটের সঙ্ষে অক্পক্ষণ আলাপ হন্থ। সামৎকালে রেল 
দিয়া ওয়েইউবোরণ হলে কেশবচন্ত্র গমন করেন এবৎ সেখানে উপদেশ দেন। 
উপণেশে অবলঘ্িত প্রবচন, “সত্যই আমি বুঝিতেছি, ঈশ্বর ব্যক্িবিশেষের 
মুখাপেক্ষা। করেন না, যে ফোন জাতি তাহাকে ভয় করে এবৎ ধন্বকারধ্য করে 
তাহাকেই তিনি গ্রহণ করেন।” এই উপদেশে সাম্গ্রদাদ্রিকতার দোষোদঘাটন 
করিয়া উদারতার পক্ষপোষণ করা হয্প। টিকিট বিক্রপ্ধ করিয়া লোকদ্দিগকে 
অ(মিতে দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য লোকসংখ্যা অধিক হয় নাই। টিকিট 
বিক্রয় কার্ধটটি কেশবচন্ত্র এবং তাহার অনেক বন্ধু অনুমোদন 
করেন নাই। 


২রামে সোমবার টেলার সাহেবের গৃহে কেশবচন্্র নিমন্ত্রণে গমন 
করেন। মিস্ত্রেদ টেলর এবং অন্তান্য মহিলাগণ ইংরাজী গান করেন। 
ইছার] তাহাদিগকে বাঙ্গালা গান শুনান। ৩পামে মঙ্গলবার ১০ টার 
সময় লর্ড লরেন্স কেশবচন্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কেশবচঙ্ত 
তাহার সঙ্গে এক্‌জিটর হলে গমন করেন। এখানে প্রায় পাচ স্হত্র 
ব্যক্তি উপশ্থিত ছিলেন, চর্চমিশন।রি সোষাইটির কাধ্যবিবহ্ূণ এখানে 


৩১৮ আচার্ধ্য কেশবচক্দ। 


পঠিত ছইতেছিল, এই কাধ্যবিবরণে কেশবচন্দ হানোবাঁর স্কোয়ার রূমে 
যাহ! বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল। বিশপ রিপণ সাহেব বন্ততা 
দেন। 'রযনল, কলেজ অব সাজ্জন্সের' ফাওয়ার সাহেবের সন্তে জলযোগ 
করিবার নিমন্ত্রণ ছিল, এজন্য তাহাকে সভান্তক্কের পৃর্নেই চলিয়া আসিতে 
হইয়াছিলপ। এখানে ফাওয়ার সাহেবের পত্বীর সঙ্গে ধর্মসন্বন্ধে খুব ভাল 
প্রসঙ্গ হুয়। জলযেগান্তে সন্নিহিত গৃহে মিউজিয়ম দর্শন করেন। সায়ৎকালে 
মিস্ত্রেদ ইবান্দ বেলের সায়ংসম্মিলশনে গমন করেন, সেখানে গেন্ডইকার 
সাহেবের সহিত সান্ষাৎ হয়। তিনি বুদ্ধ আমোদপ্রিয় এবৎ এদেশের 
ভট্টাচার্ধ্য ব্রাহ্মণের মত। এখান হইতে রাত্রি ছুটার সময়ে কেশবচন্ন বিদায় 
পান। ৪ মে বুধবার সেক্রেটরি অব গ্রেটমের কাউন্সিলের পলিটিকাল 
কমিটীর সন্ভাপতি সার এর্ক্ষিন পেরির সহিত সার রবার্ট মন্টগোমেরি 
কেশবচন্দ্রের পরিচয় করিয়া দেন। ইগ্ডিয়া আফিসে তাহার সঙ্গে অনেক 
ক্ষণ পর্ধ্যস্ত শিক্ষাকরবিষয়ে কথোপকথন হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেমো 
লার এর্স্ষিন পেরিকে যে পত্র লিখিগ্লাছেন, তাহার কিয়দংশ তিনি কেশবচজের 
নিকটে পাঠ করেন। লর্ড মেযো শিক্ষা বিষয়ে কেশবচজ্জ্রের নিকটে পরার্ম্শ 
গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, সুতরাং কেশবচন্র তাহার এ সম্বন্ধে মত বিস্তৃত- 
রূপে সার এর্স্কিন পেরিকে জানাইলেন, এবং তিনিও কেশবচন্দ্রের মতে সায় 
দিলেন। সায়স্কালে ম্মিথ সাহেব এবং ভ্াহার পত্রীর সহিত ভোজন হুয়। 
এখানে লর্ড লরেন্স, মেস্তর গ্রান্টডফ, এবৎ মেস্তর মার্টিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 
৫ মে বৃম্পতিবার প্রাতঃকালে প্রধান রাজমন্ত্রী গ্রাডষ্টোন সহ কেশবচল্স গ্রাত- 
রাশ গ্রহণ করেন। এখানে অনেক গুলি সন্্ান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হঘ়। 
আমেরিকান্‌ যিনিষ্টার মেস্তর মোর্টলান এবৎ স্ুপ্রসিদ্ধ মেস্তর ডিকেন্সক 
এখানে দেখিতে পান। ৬মে শুক্রবার, প্রাতঃকালে মিন্‌ শার্প, তাহার ভগিনী- 
পতি মেল্থর কোর্টলভ. এবৎ অপর দুটী মহিলার সঙ্গে রেল যোগে হেওয়ার্ডন্‌ 
হেথস্থ 'সসেক্সকাউন্টি লুনাটিক আসাইলম' (পাগল! গ।রদ ) দেখিতে যান। 
এই আদাইলমট অতিরুহৎ ) ১৮৫১ সনে স্থাপিত হয়, এ সমগ্কে ২০৪০ জন 
পাগল উহাতে সিল, পুরুষ পাগলের সংখ্য। ৮২৪। একভন প'গল কেশধচন্্র 
ও তাহার বন্ধুগপকে তাহার আসঙ্কত ছবি অর্পণ করে? ষ্ঠাহার। তাহাকে ওজন 


| পাপ পপি ০ পাপ পিটার ৮১০টি পটাপাগাপী পিপিপি কা পিপি পাশপাশি 
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ধন্যবাদ দান করেন। অদ্য কেশবচন্দর সাধু অতোর নাথকে যে পঞ্জ লিখেন 
আমরা নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দিলাম। | 
7,00০ 
4 ৮৮০০০] 900216 /.০, 
6/% 22) 2470, 
প্রিয় অঘোর, 


তোমার দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মুঙ্গেরের এক বিভাগের সংবাদ 
পাইয়! বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথ! 
শুনিয়। আনন্দিত হইলাম। মুঙগ্গের আমাকে যতই নির্ধ্যাতন ককুন না কেন, * 
তাহার প্রতি আমার যে বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহ] বোধ করি সহজে 





* এই নির্ধাতনের আমুল বৃত্তান্ত পৃশ্নখণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বর্শিভ হছইক্বাছে। নিম্ব- 
লিখিত পত্রথানি বিস্মৃতিবশতঃ যথাস্থানে নিবিষ্ট হয় নাই, এখানে প্রদত্ত হইল। 


কলিকাতা কলুটোল। 


১৩ নবেম্বর ১৮৬৮ । 
প্রিষ্স দীননাঁখ, 
তোমার শরীর মন পবিত্র হউক, ঈখরপ্রেমে সদ শান্তিলাভ করুক । আনিবার 
নময় ভোম।কে* দেখিতে পাই নাই এজন্য ছঃখিত হইক্গাছিলাম, প্রসন্ন ঘোষের জন্যও 
ব্যাকুল হইয়াছিলাম। অবক্রদ্ধ ভক্তিক্োভ আবার প্রবলবেগে ধাবিভ হইতেছে শুনিয়া! 
যাঁর পর দাই আনন্দিত হইলাঁম॥। এবার সকলে ভাল করে পিতার চরণ ধরিবে ; 
পরীক্ষার মম ব্যাঁকুলত1 ও ভয় বাড়ে কেবল ভক্তি বৃদ্ধির অন্য, পরীক্ষার আর অস্ত অর্থ 
নাই । পিতার চরণ ভিন্ন আর ক্ষমার আদর্শ কোথায় পাইবে । যদ্দি ভিনি ভোমাদ্ি্কে 
অপরাধী জানিয়াও গ্রহণ করিতে প্রাস্তত তবে তোমব। কি বলিয়। অপরকে পরিত্যাগ 
করিবে । তর ক্ষমায় বাঁচিয়া আছি, ভার দয়! আমাদের প্রাণ; ভার চরণ মন্তকে 
রীখিলে অবশ্টাই তীর মঙ্গল ভাব কিয়ৎপরিমাঁণে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। 
বিজগ্নকৃষণ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন; তিনি বলেন আমার প্রতি কোন দোষারোপ 
করেন নাই, আমার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা আঁছে। তিনি নিতান্ত ছুঃখিত ও অস্থির চিত্ত 
হইয়াছেন প্রকাশ পাইতেছে। “নরাধম ভুড়াদ্‌ ইন্কেরিয়ট, তুল্য* এই বলিক্সা নাম 
স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রিয় বিজয় আমার নিকটে আনিলেই আমি কৃতার্ধ হই । 
অদ্য এই পধ্যন্ত। প্রিয় অযৌরনাথের পত্র পাইয়) আনন্দিত হইয়াছি। 
আকেশব্চক্র মেন। .. 


৪০০ আচার্য্য কেশবচতক্জ | 


বিনষ্ট হইবে না। এখনো সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন ধাহারা 
আমার হুদয়কে বাধিয় রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চর্য করুণ! যেরূপ 
দেখ! গিয়াছে তাহ! কি কখন ভুলিতে পারিব। এই জন্যই মুজের এত মিষ্ট। 
ধাহারা দেই মিষ্উতা অন্থভব করিয়াছেন তাহারা আমার জয়ের বন্ধু । দীন 
মজুমদার, দীন চক্রবত্তাঁ, প্রসন্ন, তোমরা! কি আমাকে হৃদয় দিয়া আবার কাড়িয়া 
লইতে পার? কত ভ।ই ছাড়িলেন,তোমরা কি নিষ্ঠর হইয়া! আমাকে পরিত্যাগ 
করিতে পার» এস আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে সকল ভাইগুলি মিলিত হতে 
দর্াময় পিতার শান্তিগৃহে চিরদিন পড়িকা থাকিব। তাঁর চরণ হুইতে আর 
কি উংকুষ্ট সামগ্রী আছে? সেই চরণ যদি যথার্থ ধরিয়া থাকিতে পার, 
তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। আমার এই অপরাধ ষে 
আমি কেবল এ চরণের কথা বলি। যদি আমির্%পাচ রকমের কথা বলিতাম, 
যদি আমি লানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়া! মন ভুলাইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহ! 
হইলে বোধ করি দশ বৎসরে এগুলি বন্ধু হারাইতাম না। কিন্ত আমি 
উহ1 পারি না; জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিয়া থাক এই আমার উপদেশ; হুখ 
শাস্তি জ্ঞান পবিত্রতা স্বর্গ মুক্তি সকলই এ চরণে পাইবে। 

এদেশে ভিতরে ভিতরে ষত্য ধর্মের বিস্তার হইতেছে; কিন্তু ব্আবার 
অনেকে প্রচলিত ধন্ম ছাড়িঘা বিপরীত দিকে অনেক দূর যাইতেছেন। 
ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রীর্থন] মানেন না; পাপ, পরিত্রাণ, 
075০০, এ সকল কথা পর্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু 
1910)01507 এর ভাব লন্ষিত হয়। একটা উপাসন। মন্দিরে প্রতি রবিবারে 
এইভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হইয়া থাকে । দেখিলে বড় কষ্ট হয়। 
ঠিক মনের মত লোক ছুই তিনটী চেষ্টা করিলে বোধ করি পাওয়া যাইতে 
পারে; কিন্ত প্রায় সকলেই হয় এদিক নর ওপিব। জাদয় অতি অল্প, মতের 
প্রাহুর্ভাব অধিক। এখানে শী্র কিছু করিয়া উঠ! কঠিন। একটা বিশেষ 
শুভচিহ্ত এই যে প্রতি রবিবারে অনেকে আমার 3017707 শুনিতে উপস্থিত 
হন। দয়াময় পিতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাক, দেখ ষার ইচ্ছাতে কি 
হয়। অনেকে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও যত্ব প্রকাশ করিতেছেন, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করুণ। এখান হইতে অনেক গুলি সংবাদ 
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পত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সমুদাদ্র জানিতে 
পরিবে। 

দ্বীনবন্ধু দীন সম্ভানদিগকে পদাশ্রয় দান করুন; তোমাদের তাপিত 
হৃদয়কে শীতল করুন! | 

চিরদিন তোমাদেরই, 
আঁকে শবচন্ত্র সেন। 

৭ই মে শনিবার ম্পিয়াসসাহেবের সঙ্গে ক্রিইালপ্যালেসে সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে গমন ককরেন। এখানে ষোড়শ-সহত্রের অনধিক লোক একত্রিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি লিখিঘ্জাছেন, “এই উপলক্ষে ষোড়ষ সহজ্মের অনধিক লোক 
একত্রিত হইয়াছেন । এত গুলি সমবেত ব্যকির মাথা এক স্থানে জড় হইয়াছে 
এ গল্প কাহিনী শ্বচক্ষে না দেখিলে কে বিশ্বাস করিতে পারে? গায়কের সংখা! 
কত? তাহারা বলে, তিন সহঅ! ইহাদিগের সকলকে গ্যালারিতে সাজা" 
ইয়া বলান হুইয়াছে। যখন এই তিন সহজ লোকের স্বর এক যোগে এক- 
তানে মিলিত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চ স্বরে উত্ধিত হয় এবং তাহার সঙক্ষে 
প্রকাণ্ড অরগ্যান, এবং ছুই তিন শত বাদ্যষন্ত বাজিতে থাকে, তখন তোমরা 
সহজে বুঝিতে পারকি আশ্চর্য প্রভাব উৎপন্ন হয়। সম্ীত গুলি প্রায়ই 
ধন্ত সম্পক্ীণ। মোটামোটি ধরিলে আমোদের ব্যাপারটী সুমধুর না হউক খুব 
বৃহৎ রকমের। ই'হাদের সম্গীতবিজ্ঞানের প্রকৃতি যথার্থই অতি বিস্ময়কর ।” 
প্রত্যাগমনকালে কয়েক দ্ব্ট। স্পিয়া্" সাহেবের গৃহে কাটাইয়। আসেন । 

৮ই মে রবিবার রমলিন পাহাড়ের উপরিস্থ চ্যাপেলে উপদেশ দান 
করেন। স্থানটি গ্রাম্য শোভা শোভিত। ডাক্তর স্তাডলার উপাসনার 
কার্য করেন; কেশবচন্র উপদেশ দ্বেন। উপদেশের অবলম্ব্য প্রবচন “তোমর! 
কিখাইবে কি পান করিবে ইহা বলিষ্ণা তোমরা তোমাদের জীবনের জন্ত 
চিন্তিত হইবে না" ইত্যাদি। উপদেশাস্তে বন্ত্রবাসাবকাশে বেষ্ট, তে) মিস্‌ কার্পে 
ণ(রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ডাকার স্তাডলার এবং তাহার পত্বীর সহিত ভোজ. 
নাস্তে মিস্‌ শার্প সহ তাহার ভগিনীপতি কোর্টন্ফ াহেবের গৃহে গমন করেন। 
সায়ংকালে নদীর অপর পারে মেস্তর স্পর্জনের নিউইৎটনম্থ মিটে পলিটান 
টেবারনেকলে উপস্থিত হন। এই টেবারনেকলমসন্বন্বে তিনি লিখিস্বাছেন, 
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"অদ্য রজনীতে এই টেবারনেকলে আমি যে দৃশ্য দেখিলম, এ দৃষ্টাতিক্রাস্ত 
কোন অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখি নাই । এখানে ছয় সহ উপাসক। যদিও কোন 
অরগ্যান্‌ বা হারমোনিয়মু নাই, যখন ইহারা একতান ম্বরে সঙ্গীত করিতে 
থাকেন, তখন আশ্চর্য্য প্রভাব উৎপন্ন হয়। উপদেষ্টার শ্বর অতি উচ্চ এবং 
শক্তিসম্পননন। তাহার উত্সাহপুর্ণ অগ্নিময় বাক্যগুলি উপাসকেরা অনি 
মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। উপাসনাস্তে আমাকে তাহার নিকট পরিচিত 
করিয়া দেওয়া হয় । তাহার টেবারনিকলট'--নিশ্চয় বড়ই প্রলোভনের 
স্থান !-_সীধারণ বিষয়ে বঞ্তত1 দেওয়ার জন্য আমাকে দিতে পারেনকি ন৷ 
প্রর্থন জ্ঞাপন করাতে তিণি অনুগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হুন।? 
একৃজিটার হলে বক্ত তা 

৯ই মে সোমবার কয়েক মিনিট মি, কার্গান্টেরের সহিত আলাপ 
করিয়া ইঙিয়ান্‌ হাউসে সার এরস্কাইন পেরির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার 
এরস্কইন পেরির সময় অতি অল্প ছিল, সুতরাং বিবাহের পাগুলিপির মূল 
বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিয়া এ সম্বন্ধে তাহাকে আনুকুল্য করিতে কেশবচন্দ 
অনুরোধ করিলেন সার পেরি সাহেব বলেন, এ সম্বক্ধের কাগজপত্র 
এখনও পঁছছে নাই। অপরাহু ৬্টার সময়ে একৃজিটার হলে 'র্যাগেড় স্কুল 
ইউনিয়ন” সভায় কেশবচন্দ্র গমন করেন। এই সভায় লর্ড শ্যাফট-স্বরি 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লর্ড লরেন্ন, লর্ড পোলয়ার্থ, অনরেবল 
এ, কিন্নস্বোর্ড, এম সি, সার আর ডবলিউ কার্ডেন? মেস্তর টি চেম্বাস? এম্‌ 
পি; ডাক্তার আডের ক্রফোর্ড ; করনেল বিচার; রেবারেণ্ড ডবলিউ 
কাডম্যান, এস্‌ লী, আর এইচ কিল্লিক, এফ টকার, জি এইচ ষ্রাণ্টল, 
এম্‌ সি ওস্বরনৃূ, জি ষ্টা্, এবং দি এইচ ইউলসন সভান্ছ ছিলেন। বার্ধিক 
বিবরণ পাঠের পর লর্ড স্ঠাফট সবরি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে অতি প্রসিদ্ধ 
এক জন বিশিপ্ই লোক অন্যকার সভায় উপস্থিত হইয়া! আমাদিগকে সম্মানিত 
করিলেন। ইথ্লণ্ড এবৎ ইত্লট্ডের সর্মাবিধ লে।কের যাহাতে কল্যাণ হয়, 
তাহাতে ইহার গভীর ওতনৃক্য। আমি এজন্ত সভায় কিছু বলিবার জন্য 
ইহাকে অনুরোধ করিয়াছি। অদ্যকার বিষযে ইহার মত অভিব্যক্ত 
করিবার জন্তে আমরা ইহাকে আহ্বান করিতেছি। 
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কেশবচন্দ্বর বলিলেন, তিনি এ সভায় দেখিবার শুনিবার জন্য আসিয়াছেন 
বলিবার অন্ত নহে । তিনি বলিতে প্রস্তত না থাকিলেও অদ্যকার সায়ংকালের 
সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং ইহাতে সকলেরই অহানুভূতি আছে, এজন্ত 
তিনি ছু চারি কথা না বলিয্া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে দেশ হইতে 
আসিয়াছেন সেদেশে সাহিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গনিত উচ্চ শ্রেণীর 
লোকেরাই শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, নিরশ্রেণীর লোকদিগের মধো 
তাহার প্রচার নাই; কিন্তু গরিব ছৃঃখীর্দিগের শিক্ষার জন্য যে যত্ব, এবং তৎ- 
সম্বন্ধে ষে কার্য করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছেন। 
পঁচিশ বসরের পরিশ্রমে তিন লক্ষের অধ্ধক দীনদরিদ্রগণকে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে, তিন হাজার ছুই শ ব্যক্তি স্বেচ্ছান্রমে শিক্ষাদান করিয়াছেন, ছুই 
শঙের অধিক দীন দরিদ্র ব্যঞ্চি শিক্ষিত হইয়া তাহাদ্িগের সমানাবস্থ 
লোকদিগের শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে, বহুসৎখাক শিক্ষিতা নারী নিরাশ্রয় 
সন্তানগণের শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃশা রহিয়াছেন, এই সকল ঘটনাই বলিষ। দেয় 
যে, ধাহারা এই কার্যে ব্যাপৃত্ত তাছারা হুদয়বান্‌ ব্ক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। ই'হারা সকলে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য করিতে থাকুন। 
ই' হার] যেন পরিশ্রমের ফলের জন্য সমধিক উদ্বিগ্ন নাহন। যদি ইহারা এই 
সকল অতি দীন ও হীন লোকদিগকে পাপক্রিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারেন, 
ঘদি ইহাদিগকে শারীরিক এবং মানসিক দরিদ্রতা হইতে বাচাইতে পারেন, 
তাহ! হইলেই যথেষ্ট পরিশ্রমে পুরস্কার হইল। অন্তরে বিবেকের অন্ুমোদল, 
যে সকল দীন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদিগের পিতৃদৃট্টিতে অব- 
লোকন, ই হাদিগের মনকে আহুনাদিত না করিয়া থাকিতে পারে না। সর্ববো- 
পরি সর্্ববিধ হছিতকর কাধ্যে ভগবানের সস্তোষ ই'হাদিগকে পরিশ্রমের কার্যে 
নিয়ত নিরত রাখিবে। তিনি কি সহাযা দান করিবার নিমিত্ত সর্ববদ। নিকটস্ছ 
সছেন% তিনি কি প্রচুর পরিমাণে এই হিতানুষ্টানে পুরস্কার দিবেন না? 
তিনি আশা করেন ষে, ছিন্ননগ্্পরিধায়ী শিশুগণের বিদ্যালয়গুলিকে লক্ষ্য 
করিয়। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা পরিগৃহীত হইবে । সভাপতি 
সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবৎ ঈশ্বরের 
নিকটে এই ভিক্ষা করিলেন যে, ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত ভাহার মত 
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বর্তমানে এবং ভবিষাতে অনেকে উদ্দিত হন। একটি সঙ্গীত হহয়া 
সভ।ভন্ম হইল । 
কন্শ্রিগেশনাল ইউনিয়নে বক্তৃতা । 

১০ মে মঙ্গলবার কানন গ্ীট হোটেলে কন্গ্রিগেশনাল ইউনিয়ন ভোলে 
কেশবচন্দ গমন করেন। সেখানে পিয়া ডাক্তর মলেন্সের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। এই ইউনিয়নের সভাপতি রেবারেণ্ড জোসওয়! হ্যারিসন 
সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন। রাজভক্তিপ্রকাশক স্বান্থ্যব্ধনপান 
এবং জাতীয় জয়গীতির পর সভাপতি বলেন, অদ্য অপরাহু এক জন 
অভ্যাগত অনুগ্রহ পূর্বক উপন্থিত হুইফ্জাছেন, ধাহাকে সকলেই নিশ্চয় সার্টর 
গ্রহণ করিবেন, এবং যাহার নিকটে কিছু শুনিতে সকলেই অভিলাষ 
করিবেন। পৃথিবীর অন্যতম বিভাগ হইতে তিনি যদিও আসিফ়াছেন, এ 
কম্প বংসরেরর মধ্যে এন্ধপ পরিবর্তন হইয়াছে যে, তাহারা তাহাকে এক 
রাজ্যের প্রজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত বাবু 
কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে ডাক্তার মলেন্স পরিচিত, তিনি আপনাদিগের নিকটে 
তাহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন । 

ডাক্তর মলেন্স যে কধ] বলিয়া কেশন্চন্্রকে পরিচিত করিয় দেন তাহার 
মশ্্র এই ;_-এই সভা কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ভারতে 
ধর্মমংস্কারের জন্য যে উদ্যম উপস্থিত, ইনি তাহার নেতা। কলিকাতা! 
রাজধানীতে সংস্কারকার্ধ্য আরন্ধ হইয়া! থকিলেও ইহা এখন কেশবচন্্র দ্বার 
সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হুইয়া পড়িকাছে। পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ, জাতিভেদ 
নিবারণ, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাদান, বহুবিবাহ নিবারণ, এই সকল সংস্কারকার্ধো 
ইনি এবং ই'ছার বন্ধুগণ প্রবৃত্ত । ইনি এবং ইহার বন্ধুগণ সর্দ্ঘতোভাবে 
বিশ্বাদানুস।রে চলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এই প্রতিজ্ঞা হইতেই ই'হাদিগকে প্রাচীন 
কলিকাতা সমাজ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে । ইংলগ্ডের পিউরিটানগণ 
বিশ্বাসানুসারে কার্ধয করিতে গিয়! মৃত্যু কারাবাস প্রত্ৃতির অধীন হইয়াছেন। 
তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ কেশবচত্দ্রের প্রতি কেনই বা সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিবেন না। যে কোন ব্যক্তি বিবেকের অনুমরণ করিবেন, যাহা সত্য বলিয়া 
বিশ্বাম করেন তগ্প্রতি আনুগন্তট শ্বীকার করিবেন।এরূণ করিবার ফল 
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বাহ! কিছু হউক না কেন--ইংলগ্ডের কন্গ্রিগেশনালিপ্তগপের মধ্যে তিনি 
সম্ত্রম লাভ করিবেনই। 

কেশবচন্্র গাত্রোখান করিলে সকলে সাদরে সগ্কাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি তাহার প্রতি এবং তিনি যে সংস্কারক্রিঘার সহিত সংযুক্ত তত্গ্রতি যে 
সহানুভৃতিসুচক কথাগুলি উচ্চারিত হইল তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুর্বক 
তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;-- 
তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই উর্দারচেত গ্রীষ্টানগণ তত্প্রতি সহ্থান্থু- 
ভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বিশ্বাম করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ ষথাসময়ে ঈশ্ব- 
ক্র কাধ্য। পৌতন্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে দেশ রক্ষা করা সামান্য কার্ধ্য 
নহে। বাহার] ভারতে কখন পদার্পণ করেন নাই, এ কার্ধয করিতে গিয়াকি 
যে ভয়ঙ্কর পরীক্ষা বিপদে পড়িতে হয়, তাহারা তাহা কিছুই বুঝিতে 
পারেন না। এই কাধ্য করিতে গিয়া তাহার অনেক বন্ধু জাতিচ্যুত, গৃহ 
হইতে বহিক্কত, পিতা মাতা সম্তান সম্ভতি ভ্রাতা ভগিনী পত্বী ও নিকটস্থ 
আত্মীয় দ্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত, জন্মভূমি 
পরী হইতে বিদাক্স গ্রহণে বাধ্য হইফাছেন। দেশের জন্ত, ঈশ্বরের জন্ত, 
আপনাদের জন্ত, সত্যের মন্লবর্ধন জন্য তাহারা এ সকলই সহ করিলেন। 
ই'হাদ্দিগকে ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন করিয়। হিন্দুধর্্ে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া লইবার 
জন্য অনেক যতু হইল, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের সাহায্যে সে সমুদায় অতিক্রম 
করিয়া এখন প্রকাশ্য ভাবে পৃথিবীর নিকটে দণ্ডায়মান। এ সময়ে যেখানেই 
তাহাদিগের নাম উল্লিখিত হয়, সেখানেই যাহারা মানবজাতির শুভাকাজশি 
তাহার! তাহাদিগের শুভাকাভক্রা লাভ করিয়া থাকেন। যত দিন যাইতেছে, 
ততই কি কঠিনতর কার্যে যে তাহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহ তাহার! 
বুঝিতে পারিতেছেন। কেটি কোটি লোককে পৌন্তলিকতার বন্ধন হুইতে 
বিমুক্ত করা কত শক্ত । কিন্ত একার্ধ করিতে গিয়া যদি তাহাদের জীবনও 
যায় তাহাতেও তাহারা প্রস্তত, কেন না এতন্বার1 তাহাদের দেশ রক্ষা] পাইবে, 
ঈশ্বরের মহিমা বর্ধিত হইবে । কি ভারতে কি ইংলগ্ে সত্যের মহিম! 
বর্ধিত করিতে গিয়া ধন মান হুখ জন্ত্রম বিসর্জন দিতে হইবে। তিনি এই 
মান্ত শুনিতে পাইলেন যে, তিনি ইউনিটেরিয়ানগণের ছস্বগত ছুইয়াছেন। 

২১১১6 ৭7৫ 
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এ কথা ঠিক নয়। সকলখ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বন্ধ হইবার ভন্ত 
তাহার যত্ব, এবৎ যেখানে সত্য পাইবেন সেখান হইতেই তিনি উহা! গ্রহণ 
করিতে প্রস্থত। ইংলণ্ডের 'ননকনৃফরমিষ্টগণ' মধ্যে যদ্দি মহত্ম শুদ্ধিকর 
বিষম্থ থাকে তাছ। তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন। কোন প্রকার রাজ- 
কীদ্ধ সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া বিবেকের জনুরোধে স্বাধীনভাবে মণ্ডলীর 
রক্ষণ, ধন্মপ্রচার ইহারা করিতেছেন, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
আছ্ে। সময় আসিতেছে, যে সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার উপরে 
নির্ভর করিতে হইবে, বিবেকের নিদেশান্রসারে চলিতে হইবে, এবং আপনার 
অঙ্টতকেই নেতা ও বন্ধু করিয়া সর্বিধ কর্তব্য কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইন্রে। 
অনেকে একত্র মিলিত হইয়া কাধ্য করা কৃঙ্কুত্যতার মূল, কিন্ত এখানেও 
ঈশ্বরের সাহাধ'প্রারধাী না হইলে কিছুতেই চলে না, কেন না যেকর্ধ্য 
নিষ্পনন করিতে হইবে তাহার তুলনায় পৃথিবীর আঞক্জোজন কিছুই নহে। 
ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, সত্য আপনি জগ্পমুক্ত হইবে। 
সকলেই নিজ নিজ দলের মতার্দিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, এবং মনে 
করে অপর দলে সত্য নাই। এরূপ মনে করা কখনই উচিত নহে; 
কেননা নিজ নিজ দলের বাহিরে সত্যের ঈদৃশ প্রশস্ত ভূমি আছে 
যে, সেই ভূমিতে অন্ত সম্প্রদাঘ্ধের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাইতে পারে। 
সময় আদিতেছে, ষে সময়ে সকল সম্প্রণায়ের মিল হইবে, এবং গ্রীষ্টের যে 
এক অথগমগ্ডলী খণ্ড খণ্ড হইয়। পড়িদ্লাছে উহ1 আবার পুনরায় এক অথও" 
মণ্ডলী হইবে। সে সময়ে সকলে এ সত্য বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর 
যেমন এক, মণ্ডপীও তেমলি এক। যেমন ছুই ঈশ্বর হইতে পারে না, তেমনি 
ছুই মগ্ডলীও হইত্ডে পারে না। স্বাদীনভাবে সমুদ্বায় বিষয়ের তত্বালোচনা 
কনুসন্ধান যাহাতে বাড়ে তাহার উপাদ্দ করা সমুচিত, চারিদিকে যাহাতে 
সৎ শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাহার উপায় করা প্রয়োজন। এক শিক্ষার 
প্রভাবে যেমন ভারতে শ্বোর পরিবর্তন উপস্থিত, সেইরূপ অন্থাত্রও শিক্ষার 
প্রভাবে পরিবর্তন উপস্থিত হুইবে, পরিক্রাণপ্রত্ধ সত্যালোকলাতের জন্য 
ক্ষুধা তৃষা উত্সাহ হইবে, এবং যথাসময়ে পৃথিবীতে এক মণ্ডলী হইবে। 
ভারতের অষ্টাদশ কোটি লোক মধ্যে সেই দিন উপস্থিত হইবে আশা, যে 
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সময়ে জাতিভেদ বিনষ্ট হইবে, সমুদায় ভারতের এক দিক হইতে আন্যদিকে 
এক মহান্‌ ঈশ্বরের মগুলী স্থাপিত হইবে। খন এরূপ হইবে স্তখন ভারত ও 
ইংলগ্ডের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তভাব বর্ধিত হইবে, এবং এখন যেমন শাসন- 
কর্তা ও শাসিতগণের মধ্যে ভাবের ব্যতিক্রম আছে, তাহ তিরোহিত হইবে। 
তখন ধাহার। শাসনকর্ত1 তাহার। বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বর ষে রাজোর ভার 
তাহাদিগের হস্তে অর্পন করিয়াছেন, সে রাজ্যের প্রতি তাহারা উপেক্ষা 
করিতে পারেন না, এবং ভারতবাসীরাও বুঝিতে পারিবেন যে স্বয়ং ঈশ্বর 
ব্রিটিষ জাতিকে তাহাদিগের সাহাধ্যার্থ পাঠাইফ়াছেন। যদি তাহারা বিশ্বস্ত 
ও'রাজভক্ত হন, তাহা? হইলে তাহাদিগকে বিধাতা] যে সকল কাধ্য অর্পণ করি- 
বেন অভিপ্রায় করিয়াছেন তাছ। তাহারা পাইবেন। এইরূপে ইৎরাজ এবং 
ভারতবাসিগণের মধ সন্ভাব সংস্থাপিত হইবে এবং সকল প্রকারের অসন্তব 
চলিয়া যাইবে। বক্ততান্তে সভা ভন্গ হইল। 

সায়ংকালে হন্ডেন সাহেবের গৃহে পূর্ধদেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন 
নিমিত্ত অধিবেশন হয়। লঞ শ্যাফট সবরি সন্ভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
কেশবচন্ত্র এই সভায় গমন করেন এবং ভারতের স্ত্রীশিক্ষাবিষষে কিছু 
বলিতে বাধ্য হন। ১৯ মে বুধবার লগুন ইউনিবাসিটির নূতন গৃছে 
প্রবেশোপলক্ষে তথায় তিনি গমন করেন। এখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর 
প্রথমতঃ গ্র্যাডক্টোন সাহেবকে, তৎপর শ্রীমতী মহারাণী, প্রিন্স এবং প্রিন্সেস্‌ 
অব ওয্েলস্য এবং প্রিন্সেদ লুইস এবং তাহাপিগের অনুযাকিবর্গকে 
গৃহে প্রবেশ করিতে তিনি দেখেন। এই তিনি মহারাজ্জীকে প্রথম দেখিলেন। 
নহারাণী পরিচ্ছদাদিতে একান্ত আড়ম্বরশুন্য। প্রবেশ করিয়াই সভাকে অভি- 
বাদন করিলেন। বাইষচ্যান্সলার মহারাজ্জীর নিকট বন্তৃতা পাঠ করিলেন, 
তিনি উহার প্রত্যুত্তর দিয়! স্পঞ্টবাক্যে "গৃহ উদ্যুণ্ত হুইল' বলিলেন। 
রাজপরীবার চলিক্মা গেলে, ইউনিভার্মটি রিপোর্ট পাঠ এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে 
ডিগ্রী অর্পণ করা হয়; চ্যান্সলার প্রত্যেক ছাত্রের করামর্ষণ করেন। ১২ মে 
মন্গলবার লর্ড এবং লেডি হুটনের সঙ্গে জলযোগ হয়। সায়ংকাজে নিজ 
আবাসে শ্রাহাদিগের একটী সভা হয়; এই সভাতে অনেকগুলি বন্ধু জাগমন 
করেন, তন্মধ্যে মিস্শার্প,। মিস্‌ ম]ানিৎ) মেস্তর শায়েন অগ্রগণ্য । এ দেশে খী-. 
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মণ্ডলীর বাহিরে যাহারা আছেন, তাহাদিগকে লইঙুা! একটী সভা স্থাপিত হয়, 
উহাই অদ্যকার সম্মিলনের লক্ষ্য । কার্য চলিতে পারে এরূপ কোন একট! 
কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। 


ভারতে সত্রীশিক্ষা । 


১৩ মে শুক্রবার, ইষ্উইগ্ডিয়া আজোসিয়েশনের সভায় মিস্‌ ম্যারি কার্পেন্টর 
ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি ষে কার্থ্য করিয়াছেন তৎসম্বদ্ধে কিছু বলেন। 
সি রেন হুস্ষি্ন স্কোয়ার এম পি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিস্ম্যারি 
কার্পেটের তাহার বক্তব্য সমাধা করিলে কেশবচশ্র কিছু বলিতে সভাপত্তি 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। তিনি যাহা বলেন তাহার ভাব এই,_-ভারতবর্ধে 
বালিকা! অবস্থাতেই নারীগণের শিক্ষার পর্যবসান হয়। তাহারা অল্প বয়সেই 
সংসার লইয়া ব্যাপৃত হয়। স্ুতরাৎ বর্তমানাবস্থায় জানান! শিক্ষার নিতান্ত 
প্রয়োজন । - দেশীয় নারীগণ ধাহাতে শিক্ষয়িত্রী হইয়া শ্বদেশীয়া লারীগণের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এজন্য শিক্ষদ্বিত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয় 
আবশযক। মিস্‌ ম্যারি কার্পেটোর এ বিষয়ে বিশেষ যত্ব করিয়াছেন, এবং 
তাহারই যত গব্ণমেণ্ট সাহাধ্য করিতে প্রজ্তত হুইয়াছেন, এখন তত্রত্য 
ব্যক্তিগণের গবর্ণমেন্টের সহিত যোগ দিয়া এ কাধ্য নিষ্পন্ন কর! কর্তৃব্য। 
বন্দে এ সম্বন্ধে অগ্রসর হইলেও বাঙীয়া নারীগণ মূলতঃ হীন নেন ; কেন লা 
গ্রস্থরচন! প্রভৃতি দ্বারা তাহারা তাহাদিগের শিক্ষাবিষয়ে যত্ব আছে বিলক্ষণ 
প্রমাণিত করিগ্লাছেন। তবে তিনি ইচ্ছ! করেন যে, মিস্‌ কার্পেন্টারের দৃষ্টান্ত 
জন্ুস্রণ করিয়া এ দেশের মহিলারা সে দেশের নারীগণের শিক্ষাকার্যে 
উৎসাহী হন। কেশবচন্ত্র ভারতব্যাঁর় মছিলাগণের শিক্ষার উন্নতিসাধনজন্ত 
ইৎলঙ্ডে একটা সন্ভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিস্‌ কার্পে্টার এই প্রস্তাবের 
প্রতিপে!ষণ করেন। মেস্তর ডেবিস বলেন, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সভ। পুর্ব 
হইতেই আছে। কেশবচন্দ্র ইহার উত্তরে বলেন, সে সকল সাম্প্রদায়িক ভাবা- 
পর্ন, অসাস্প্রদ্থায়িক তাবের শিক্ষা যাহাতে হয় তজ্জন্ত উদ্যোগ অবশ্যকর্তব্য। 
উপস্থিত সকলের ইহার প্রস্তাবই অভিমত হয়। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে 
হইজন ভারতবামিনী ছিলেন। সভান্ে মিস্‌ প্রেস্টনের পারিবারিক নিমন্ত্রণ 
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তাহার গৃহে কেশবচন্দ্র গমন করেন, সেখানে অনেক ইউনিটেরিয়ান বন্ধুর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 

১৪ মে শনিবার ক্যাম্বারওয়েলে শ্রমজীবিদরিদ্রাবাস ( ওয়ার্কহাউস ) 
দ্বেখাইবার জন্য স্পিদ্বার্প সাহেব আগমন করেন। তত্রত্য ভাক্তর এবং গৃহকত্রা 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি এবৎ গৃহোপরিস্থ স্থন্দর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহটি কেশবচন্দ্রকে 
দেখান। সেখান হইতে তিনি অন্ধনিবামে গমন করেন । অদ্য শনিবার জন্ত 
পাঠশালা বন্ধ ; সুতরাং অধ্যয়নের দৃশ্ঠ কেশবচন্র দেখিতে পান ন। যাহ। 
দেখিলেন বলিতে হইবে তাহাই ষথেষ্ট। কোথাও কতকগুলি অন্ধ লোক 
ঝুড়ি বুনিতেছে, কোথাও এক জন অন্ধ বসিয়া কার্পেট প্রস্তত করিতেছে, 
কোথাও একটি বালক তাহাদিগের অনুরোধে একখানি অন্ধোপযেোগি- 
রূপে মুদ্রিত ধন্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইল, আর এক জন সহজে তত্প্রদত্ 
গণিতের প্রম্মের উত্তর দিশ। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, "একি অলৌ- 
কিক অন্ত কাধ্য নয়? অন্ধকে চক্ষু দেওয়া নয়?” এই স্থান হইতে গিয়া 
অনরেবল মেস্তর উইণ্যাম সাহেবের গৃহে ভোজন করেন এবং সেখানে 
অনেকগুলি পালিয়ামেট সভার সভ্যগণ সহ পরিচিত হন। ভোজনাস্তে 
ভারতবর্ষের ধন্মের অবস্থা কি তদ্বিষষে আলাপ হয়। ১৫ মে রবিবার 
প্রাতঃকালে লগুনের পূর্প্রান্তে খ্রাটফের্ড আর্টিলারি হলে দীন-দরিদ্রে- 
গণকে উপদেশ দান করেন। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে শ্রমজীবী 
ছিল। "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? ভূমগ্ডলে তোম! 
ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চাহি না" এই প্রবচনটি অবলম্বন পূর্বক উপদেশ 
প্রদত্ত হুয়। সায়ংকালে মাইল এণ্ডে বোমোণ্ট হলে উপদেশ দেন। 
এখানে প্রায় দেড় সহস্র লোক সমবেত হন। এখানে ঈশ্বরের অনন্ত প্রীতি- 
সম্বন্ধে উপদেশ হয়, উপদেশের অবলম্ব্য সাম-_-"ঘখন আমি তোমার অঙ্গুলি 
রচিত আকাশ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত চক্্রতারকার বিষয় আলোচনা করি 
তখন বলি মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর এবং মন্ুষ্যসস্তানই বা 
কে যে তুমি তাহার তত্বাবধারণ কর % এই উপদেশের সংক্ষিপ্ত মূল বিষয় 
এই,--আমর] ঈশারের করুণা লাভ করিবার পক্ষে কোন প্রকারে উপযুক্ত নই, 
অথচ তিনি ক্কি প্রকার সর্দদাই করুণা করিতেছেন। আমাদের অনুপ- 

চ 


৪১৩ আচার্য কেশবচজ্র 


যুক্ততার সহিত তুলনা করিগা দেখিলে ঈশ্বরের প্রেম কেমন মূল্যবান সহজে 
বুঝিতে পার যাক়। ১৬মে সোমবার আলন সাছেবের গৃহে প্রাতরাশের 
নিমন্ত্রণ। এখানে অনেকগুলি রাজসাহাযানিরপেক্ষ ধন্মষাজক সহ সাক্ষাৎ" 
কার হত্র। প্রাতরাশের পর সকলে প্রয়াণগৃহাবকাশে গিয়া মিলিত হন, 
সেখানে ডাক্তর মলেন্স, মেস্তর আলন এবং অন্তান্ত অনেকে প্রেস্বিটে রিয়ান্‌ 
এবং কন্গ্রিগেশৰাল চচ্চের অন্তব্যবস্থান এবং রাজসাহায্যসাপেক্ষ চচ্চ সহ 
প্রভেদ কি তাহাকে বুঝাইয়া দেন। সাম্পংকালে আর একটী সভা হয়। 
ইহাতে ভাল ভাল বিষয়ের প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু কোন কিছুরই একটা নিশ্চিত 


মীমাধস। হয় না। 
শাস্তিনভ]1। 


১৭ মে মঙ্গলবার ভুনিম়স্থ রেলওয়ে দিয়। টেলার সাহেবের সঙ্গে নিউগেট 
কারাবাম দেখিবার জন্য কেশবচন্ত্র গমন করেন। কারাগৃহ দেখিয়া নিকটস্থ 
টাইমৃস্‌ সংবাদ পত্রের কার্যালয়ে যান এবং উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
দর্শন করেন। সেখানে যে মুদ্রাষন্ত্র কার্য করিতেছে উহ]? অতি আশ্চর্ধয; 
কেন না উহাতে প্রতিঘণ্টায় ষেল হাজার খণ্ড পত্রিকা মুদ্রিত হয়। এখানে 
ভিরোটাইপে পত্বিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে । প্রত্যাবর্তনকালে কার্টার লেনে 
ইউনিটেরিযান্গণের দরিদ্র বাশকগণের লন্ত মিসন স্কুল পরিদর্শন করেন। 
সায়ংখ্কালে ফিন্দবরি চ্যাপেলে শান্তিসভার চতুঃপঞ্চাশন্তম বার্ধিক অধিবেশন 
হয়। সভার সভাপতি মেস্তর জে ডব্লিউ পীজ এম্‌ পি, সভার পক্ষমমর্থক 
মেস্তর এ ইলিক্গওয়ার্থ এম্‌ পি, মেস্তর হেনৃরি রিচার্ড এম পি, (সভার সম্পা- 
দক), রেবারেও্ড ডাক্তার বিল্লে, মেস্তর হেন্রি পীজ, এলিহু বরিট, রেবারেগড 
হফ ই্রোক্পেল ব্রাউন, মন্পিঘুর ফেড পাসি ও মন্সিক্বর পাশ্চৌড। সম্পাদক 
বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিলে এই নিদ্ধারণটি সভায় উপস্থিত হয়)--ংযুস্ধ ঘে 
সু হা, পাপ, এবৎ অস্রীষ্টোচিত ভাব হইতে উপশ্থিত হয়, এ বিষয়ে ইয়ুরোপের 
সকল লোকের মধ্যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, ইহ! জানিয়া এই সভা আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই মন্গলকর ভাবটি যাহাতে আরও গলা হয় ও 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য যাহারা জঅল্পবন্নস্কগণের শিক্ষাদানে নিযুক্ত, 
সংবাদপত্রের পরিচালক, এবং ধাহার! ধর্ম্দোপদেষ্টা তাহ!দিগের সাহাষ্য এই 
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সভা ব্যগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন।” লিবারপূলের রেবারেশ্ড হফ 
স্রোয়েল ব্রাউন এবং পারিস শ্াস্তিসভার সম্পাদক মন্সিয়র ফেডারিক পনি 
কিছু বলিবার পর, কেশবচন্তর নির্ধারপটির পোবকতা করিলেন। মন্দিয়ার পা 
এমনই উত্সাহ সহকারে শ্বদেশীয় ভাষায় কিছু থলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্ঞ 
যদিও কাহার ভাষা বুঝিতে পারেন নাই তথাপি তাহার প্রোৎসাছের তিনি 
সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নির্ধারণের পোষকতায় কেশবচল্ঞ যাহ] বলেন, 
তাহার নর্খ এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে »_ইংলগ্ডের পর ফান্দ,ফান্সের 
পর ভারতবর্ষ শাস্তিসভার পক্ষ-সমর্থনে প্রবৃত্ত । যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! 
হুয় তিনি যুদ্ধের বিরোধী কেন? তাহার এপ্রন্মের উত্তর এই যে, তিনি স্বভাবে, 
শিক্ষাতে ও ধর্দ্মেতে যুদ্ধের বিরোধী । তিনি সেই দেশের লোক ষে দেশের 
লোকেরা একাম্ শান্তিপ্রিয়, স্ুতরাৎ জন্ম হইতে তিনি শান্তি ভালবাসেন। 
তিনি ষে ইংরাজী শিক্ষা! লাভ করিষাছেন, তাহা হইতে যুদ্ধষে নিতান্ত 
স্বণ[স্পর্দ তাহা শিখিয়াছেন। এ কথ। সতা, ইতিহাসলেখকের। এমন ভাবে 
যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে যুবকগণের মনে যে'দ্ধগণ্রে প্রতি 
জন্ত্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন 
না যে, যুদ্ধবিগ্রহের সহিত যে সকল দৌরাত্ম্য ছুরাচার নিষ্টরাচার সংযুক্ত 
থাকে, তত্পাঠে যুবকগণের মনে দ্বণ উদিত হয়। হৃতরাং ইংরাজী 
শিক্ষা তাহার জাতীয় ভাব বিনষ্ট ন! করিফ্বা বরং হুদূঢ় করিয়াছে। এই শিক্ষার 
প্রভাবে সমর ও শোণিতপাত তাহার একান্ত দ্বণার আম্পদ হুইয়াছে। 
সর্বোপরি তাহার ধশ্ম তাহাকে যুদ্ধের বিরোধী করিয়াছে। যখন তিনি 
প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপ্রধান সার্বভৌমিক মণ্ডলীর সভা, তখন তিনি সংগ্রামের 
বিরোধে প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন লা। খীষ্টানগণের চিন্তা, 
ভাব ও কার্ধয অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি খীষ্টধণ্মাক্রান্ত দেশে আগমন 
করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারেন না, খীষ্টানগ্রণ খীষ্টান হইয়া কি প্রকারে 
নির্দর নিষ্ঠর ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তিনি হিন্দু ছইয়! 
ইহা কিছুতেই বুকিতে পারেন না, খ্বীষ্টের অন্ুবর্তিগণ ভ্রাতার শোপিত- 
পাতের জন্য বংসর বৎসর কি প্রকারে নূতন নূতন অস্ত্র শস্াি উদ্ভাবন করেন। 
শান্তিসংস্থাপকগণের শিখামণি ঈশার শিষ্যগণ সমরে প্রবৃত্ত) ইহা হইতে 
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বিরুদ্ধ ভাব আর কি হইতে পারে? অনেকে বলেন, জনকয়েক লোক সংগ্রামের 
বিরোধী হইয়া, বহুকাল হুইতে যে সমরপ্রবৃত্তি লোকের মনে দৃঢ়মূল 
হইয়াছে তাহার উচ্ছেদ করিবেন কি প্রকারে? তিনি বলিলেন, ঈশ্বর, সতা, 
দয়া, এবং প্রেম যদি তীহাদিগের পক্ষে থাকে, তবে ইহারা কেন অকৃত- 
কৃত্য হইবেন? যুদ্ধে কত নারী বিধবা হইতেছে, কত বালক বালিকা 
উপাধ্হীন হইয়। পড়িতেছে, কত আতি ও কত ব্যক্তি সর্দ্স্বাস্ত হইতেছে, 
কত প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এ সকল দেখিয়া তিনি কখন মনে 
করিতে পারেন না যে, ধাহার! ্রীষ্টের অনুবস্তর তাহারা সমরপ্রবৃত্তির উচ্ছেদে 
কৃতসন্কল হইবেন না। প্রকাশ্য বক্তৃতা, প্রকাশ্য পত্রিকায় আন্দোলন, গুড় 
আলোচন প্রভৃতি উপায়ে সকল জাতিকে ভ্রাতৃত্বে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত 
যত্ব করা প্রয়েজন। সমঘু আমিতেছে, যে সময়ে এক জাতির অন্ত জাতির 
প্রতি ঘ্বপা বিদ্বেষ তিরোহিত হুইবে, সমুদয় জাতি ভ্রাডৃত্বে একত্র মিলিত 
হইবে। সকল জাতিরই শাস্তিখঙগা করে ধারণ কর! সমুচিত। ক্ষমা শান্তি 
দ্বারা কোন্‌ অসাধ্য বিষয় হৃসাধিত হইতে নাপারে? কেন না কধিত হইয়াছে; 

“ক্ষমা বশীকুতিলেণকে ক্ষময়া কিৎ নসাধ্যতে। 

শ।স্তিখড়গঃ করে যস্ত কিৎ করিষ্যতি হুর্জনঃ॥” 

“ক্ষমা দ্বারা সঙ্কল লোক বশীড়ত্ত হয়, ক্ষমাতে কিনা সাধিত হয়? 
শান্তিরূপ খর্জা যে বান্টি ধারণ করে,দু্গন ব্যক্তি তাহার কি করিবে?" শ্রীষ্টের 
অনুবর্তিগণ এই ক্ষমা ও শাস্তির খর্ভী করে ধারণ করুন, যুদ্ধে ষে জয়লাভ 
হয় তদপেক্ষা মহত্তম জয় ফ্টাহারা লাভ করিবেন । যুদ্ধের উপরে শান্তির জয়, 
মিথ্যার উপরে সতোর জয়, অন্ধকারের উপরে আলোকের জয়, শর্রেতা 
বিরোধ ও বিছ্বেষের উপরে সৌভ্রাত্রের জয় তাহারা অবলোকন করিবেন। 
ইংলও, ফান্স, জার্্বণি, ইটালি, এবং আর সমুদায় ইউরোপীয় জাতি, উদ্ার- 
চেতা রাজনীতিজ্ঞগণ, দেশহিটতষিগণ, শিক্ষাকার্ধে ব্যাপূত ব্যক্তিগণ, 
রধিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, সকল শ্রেণীর সংস্কারকগণ--সকলকে 
তিনি হিন্দুজাতির প্রতিনিধি হইয়া] অনুনয় করিতেছেন ষে, তাহার! সকলে 
মিলিত হুইয়া সংগ্রথমদানবকে বিনাশ করুন এবৎ “পৃথিবীতে শান্তি ও 
সধুদায় মানবগণের উপরে শুভাকাজ্ণ বিস্তার করুন।” 
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মদপাননিবারণী নভ1। 


১৮ মে বুধবার টেম্পলে কেশবচন্্ব গমন করেন। সেখানে টেম্পলমাষ্টার 
রেবরেও্ড ডাক্তর বহান সহ সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার সহিত জলষোগ করেন। 
ডীন এবং লেডী অগষ্টা ষ্টানূলি গৃছে ছিলেন লা, স্থতরাৎ তাহাদ্িগের সহিত 
সাক্ষাৎ হয় নাই। ভীীনারি হইতে আথেনিয়মে গিয়া সার জন বাওরিৎ এবং 
অগ্ঠান্ত সভ্যগণের সহিত আলাপ ও অধ্যয়নে কিছু সময় কর্তন করেন। 
সায়ঙ্কালে রেবারেগ্ড মেস্তর মিলম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সঙ্গে 
পদব্রজে লর্ড লরেন্সের গৃহে ভোজন করিতে যান। আহারাস্তে মেস্তর 
টেলর, কলিকাতার বিশপের ভগ্গিনী মিস্‌ মিলম্যান এবং প্রাচীন মার্শমান 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১৯ মে বৃহস্পতিবার সেপ্ট জেমৃস্‌ হলে 
“ইউনাইটেভ কিংভম আলায়েন্সের বাষিক অধিবেশনে গমন করেন। এই 
সভাসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন “অদ্য সায়স্কালে সেণ্ট জেম্স্‌ হলে যে প্রকার 
উৎসাহপুর্ণ সভ1 ঘ্েধিলাম, লণ্ডনে উপন্থিত হওয়াবধি এমন সভ। আর দেখি 
নাই। ইটি “ইউনাইটেড কিডম আলায়েন্সের' সভ1,_-এ কেবল উৎসাহু- 
প্রকাশার্থ সভা । করতালি, দীর্থকালব্যাপী প্রশংসাধ্বনি, কমাল ও টুপী ঘুরাণ, 
এ সকলই সভার গভীর ভাবাবেগ প্রকাশের তনুভাব। সভাশুদ্ধ দণ্ডাঘমান 
হইয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্ত কর্ণবধিরকর করতালি দিতে 
লাগিলেন এবং আমি যাহ! বলিতে লাগিলাম তাহার প্রত্যেক কথা গভীর 
মনোভিনিবেশ সহকারে সকলে শুনিতেছিলেন। আমি যখন এ বিষয়ে ব্রিটি ষ 
গবর্ণমেণ্টের পাপের কথা বলিতে লাগিলাম, সকলে এক লঙ্জ! কি লঙ্জা' বলিয়া 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মদ্যপাননিবারণবিবয়ে এরূপ ব্যাপক প্রবল 
মনোভিনিবেশ দর্শন করিয়া আমি আহ্নাদ্িত হুইলাম।” 

সেন্ট জেমৃস্‌ হলটি শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ। লর্ড রূভ হ্যামিপ্টন এম পি, 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ মধো ডাক্তর লুষ এম পি, মেস্তর 
এইচ বিরলে এম্‌ পি, সার উইলফেড লসন, ভাক্তর ম্যাকেজি' ইনৃবার্ণেষের 
প্রোঝোষ্ট, মেস্তর কার্টার এমৃ পি, মেস্তর এস্‌ পোপ কিউ [ি,মেস্তর ভলওয়ে, 
এম পি, মেস্তর বি হুইটওয়ার্থ জে পি, মেস্তর যে এইচ রোপার, কাণ্ডেন পিম, 
এম্‌ পি, মেস্তর হোয়েলে এম্‌ পি, মেস্তর টি হুইটওয্ধার্থ এম পি ছিলেন। 
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নিয়লিথিত নির্ধারণ ডাক্তর ম্যকেঞ্জি জেপি উপন্থিত করেন, আন্ড।রম্যান 
কার্ট।র অনুমোদন করেন, এবং কেশবচন্তর প্রতিপে'ষণ করেন ১-- 
“ইউনাইটেড কিংডমেই হউক, মার প্রিটিষ ভারতবর্ষেই হউক, যেখানেই 
সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে মদ্যবিক্রয় দ্বারা আয়বৃদ্ধে 
করিবার জন্য রাজকীঘ্্ প্রণালী প্রবর্তিত হয়, মেই রাজী প্রণালীর প্রতি 
এই সভা বিষম বিষত প্রকাশ করিতেছেন, এসৎ এই সভা অতি ব্যগ্রভাবে 
আশ। করেন ষে,ষে (কেরব্ধন) প্রণালী হইতে অতি দুঃখকর ফল উত্পন্ন 
হইতেছে, এবং ষে প্রণালী আগ।গোড়া দে'ষাশ্রিত, দেই প্রণালীর বিরুদ্ধে 
সকল দলের রাজনীতিন্তঞগণ খীষ্টান্ুযায়িগণমমুচিত সুমংস্কাত ভাবের পরিচয় 
দ্বান করিবেন।” 
কেশবচন্দ এই নির্ধারণের পোষকতাধ় যাহ! বলেন, তাহার সার এই 
প্রকারে সংশৃহীত হইতে পারে )_-দ্যকার আলে'চ্য বিষয়ে ভারতবর্ষ ও সমুত" 
ছক) সুতরাং তাহার এ সম্বন্ধে কিছু বলাপ্রয়োজন। বিশেষতঃ তিনি যে 
হিন্দুজাতির লোক সেজাতির আত্মপক্ষসমর্থনার্থ এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার 
আছে। কে না জানে যে, হিন্দুজাতি সহজ শাশ্তপ্রকৃতির জন্য জন্পত্র 
প্রসিদ্ধ, এবং সে জাতি কখন নুতীক্ষ মাদক সেবন করে না। ইংলগও, স্কট- 
ল্যাণড এবং আয়ারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যে ভারতবর্াঁয়, 
গণের ন্যায় শত শত কেন সহত্র সহ্ত্রমদ্যের প্রতি বিতৃষ্চ লোক আছেন, 
ইহ দেখিয়া তিনি বড়ই ছআহ্লাদিত হইলেন। বিবিধ প্রক!রের কল্যাণকর 
বিষয্র দ্বারা ভারচ্চের ফল্যাপবদ্ধন করাতে ্রিটিষ জাতির প্রতি তিনি একাম্ত 
কৃতজ্ঞ এবং মহারাক্্ী কুইন্বিকৃটোরিয়ার তিনি রাজভক্ত প্রজী, কিজ ক্ঞাছাকে 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রিটিয রাজশাসন- 
প্রণালীর মধ্যে অনেক গুলি কলঙ্ক 'আন্কে এবং এ কলঙ্ক অতি ভীষণ ও গভীর । 
যধন তিনি এই সভার সহিতমিলিত হইয়া মদ্যবিক্রক্পনিষেধক ব্সাইনের 
পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি উপস্থিত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা এ সম্বদ্ধে 
গভীর ক্লেশনুন্ভব করিয়াই একার্ধো প্রবৃন্ত। কেন না অনেকে এই যুক্তি প্রদর্শন 
করিতে পারেন থে, এদেশের লোকদের মদ্যপান করা অন্তযাসগত, স্বতরাং 
এ দেশে মদের প্রক্নোজন আছে, তবে ষদি লোকে নিজ দোষে আমিতপারী 
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হয়) তাহ! হইলে কি করা যাইতে পারে ; কিন্তু ভারতবর্ধসন্বন্ধে এ কথা কখন 
বল। যাইতে পারে না?) সে দেশের লোক তো মদ চায় না, তবে মদ্যব্যবসায়ে 
উৎসাহ দান করিবার পক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের কি হেতুবাদ আছে? তিনি 
বঙক্ষদেশের বছ পল্পশীতে ভ্রমণ করিয়া লোকদ্িগকে জিজ্ঞানা করিয়াছেন,তাহার। 
কখন "ব্র।ণ্ডি বোতল” পুর্ববে দেখিয়।ছে কিনা? তাহার! প্রার সর্বদাই ইহার 
এই উত্তর দিয়াছে, কখন দেখে নাই। ঈদৃশ লোকদিগেহ সম্মুখে প্রলোভন 
উপশ্থিত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র দূষিত করা কি ভয়ানক হুদ্ধার্ধ্য! এতদ্র্শনে 
কি ভারতবাসিগণের হৃদয় একাম্থ ক্ষক হয় না? শোকভারাক্রাত্ত হনব লা ৯ 
পল্লীবাসী হিন্দুগণের গৃহে গিয়া দেখুন, কি মহজ ভাব কি শুদ্ধসত্ব ভাব! পৃথি- 
বীর কোন স্থানে এরূপ শুদ্ধসত্ ভাব কেহ দেখিতে পাইবেন না। ষে সভ্যতা 
নামে, সেই সভ্যতার অত্যাচারে সে শুদ্ধসত্ব ভাব আর তিষ্ভিতে পারিতেছে 
না। ব্রিটিষ জাতি বিদ্যাশিক্ষাপি দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে- 
ছেন ইহা তিনি স্বীকার করেন, কিন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেক্সপিক়ার 
ও মিপ্টন শিক্ষা দ্বিয়া ইংলও কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগকে ব্রাণ্ড ও বিশ্মার 
পান করিতে শেখান নাই £ এই পাপে শত শত শিক্ষিত যুবক প্রাণ হারাইতে- 
ছেন। এখন আর হিন্দুনম।জের পূর্ব বিশুদ্ধ ভাব নাই,বর্তমান সময়ে ক্রমান্বয়ে 
তাহার ভিতরে গাপ গিয়া প্রবেশ কারতেছে। ত্রিশ চাল্পশ বৎসর পুর্ববে ভারত- 
বর্ধ যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহার মনে হয়, ষেন সহত্র অসহাক্ 
বিধবা ও পিতৃহীন সম্ভানগণ রোদন আবেদন করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে, 
এবং এই ভঙ্মস্কর কালকুট দ্রেশে প্রচলিত করাতে ব্রিটষ গবর্ণমেণ্টকে আভি- 
শাপ দান কপগিতেছে। তিনি এখনি অন্কুলিতে প্লণন। করিযা! বলিয়া দিতে 
পারেন, কত শি্ধিত যুনক এই বিষ পান করিয। অকালে প্রাণ হারাইয্বাছে ।ষে 
যুবক এক পার্ষে ইংরাজী গ্রস্থরাশি, অপর পার্খেব্রাণ্ডি বোতল স্থাপন করিস্বা- 
ছিল, আজ সেমৃত্যানুখে নিপতিত, তাহার গৃহ শোকপূর্ণ, তাহার পত্ী ও 
সন্তত্িগণ সম্পূর্ণ উপাঘহন। কে এখন তাহাদিগকে শোক ছৃংখ আভ্তাব হইতে 
নিযুক্ত করিবে? এজন্য ব্রিটষগ্সাতি কি ঈশ্বরের লিকটে দ্বায়ী নহেন€ তিনি 
জজ্ঞম। করিতেছেন, ভারতবর্ধে মদ্যের বাণিজ্য কি কেবল লাভের জন্য নদ্ব 2 
যে নকল রাজকশ্মচাণী মদ্যের জা বাড়াইণ্ডে পারেন, গণর্ণমেপ্ট ভাঙাদিগের 
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নামে প্রশৎস! লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে দেন যে, 
তাহাদের পদবুদ্ধি মর্দের আয়বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। লোকের ন্বর্ঘন।শ 
করিয়া যদি আয়ুবৃদ্ধি করা হয়, তবে সে আয়বৃদ্ধি না হওয়াই ভাল। গবর্ণ- 
মেট ষদি যত্ব করেন,তবে অন্য উপায়ে আত্ববৃদ্ধি করিতে পারেন। লোকে যদি 
অমিতপ।য়ী হয় আমরা কি করিব, এ যুক্তি তাহার! অবলম্বন করিতে পারেন 
না, যাহারা প্রতিদিন এই প্রার্থনা করেন, “আমাদিগকে প্রলোভনে ফোলও 
না।” যাহারা নিত্য এরপ প্রার্থনা করেন, তাহার্দিগের কি উচিত নয় ষে, 
তাহার? হূর্বলদিগকে প্রলোভনে না ফেলেন; বরং প্রলোভন হইতে সর্বদা 
তাহাকে রক্ষা করেন ? কেহ যেন একূপ মনে না করেন যে, তিনি অপরি- 
মিতপায়ী কখন হইবেননা। এক বোতল হইতে আর এক বোতল, ইহার 
মধ্যপথ অতি পিচ্ছিল। আপনাদের এনং অপরের কল্যাণের জন্য সকলে 
মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করুন। প্রতিব্যক্তি নিজের জন্য এবং পরের 
অন্য দায়ী। যদি তিনি সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরের প্রলোভনে 
পতনের কারণ হুন,তিনি তজ্জন্ত নিরপরাধী গণ্য হইবেন না। কেহ ম্দ্যপান না 
করিয়া ঘি এক ব্যক্তিকেও পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাহ। 
হইলে সেটি কি গৌরবের কাধ্য হুইল না? ভোগের জন্য নহে, কিন্ত 
সত্যের জন্য, নৈতিক মহত্বের জন্য মানুষ ত্যাগ ত্বকার করিবে, এ নিমিন্ত 
তাহার এ প্রথিবীতে বাস। কত লোক ঈশ্বরের জন্য সত্যের জন্য, 
মানবজাতির কল্যাণের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছেন; অপরের জীবন রক্ষার্থ, 
ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার্থ অতি দ্বণিত মদ)পান ত্যাগ করা কি আর একট! 
বড় ত্যাগম্বীকার? এইটুকু ত্যাগন্বীকার করিয়া যদি সহত্র সহ লোকের 
প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জানেন না এই সামান্ত 
ভোগত্যাগের প্রতিকূলে কোন্‌ যুক্তি দাড়াইতে পারে। তিনি তাহার বল! এই 
বলিয! শেষ করিলেন, সমগ্র হুদঘে মিলিত হইল! সকলে পালিযাষেণ্টে এ 
বিষয় উপস্থিত কুন, একবার ন1 হয় শতবার সভার নিকটে এ বিষয়টি 
উপস্থিত কর হউক, যখন আমাদের পক্ষে সত্য আন্ধে, তখন ঘত্বশৈধিল্য 
হইবে কেন? ইংলগু ঘি এ অকল্যাণ অপসারিত না করেন, তাহ! হইলে 
তিনিশ্চতুর্দিগ্বত্তাঁ জাতিসকলের নিকটে আপনার উন্নতপদ হারাইবেন। 
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২০ মে শুক্রবার ১০ টার সময় কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রার্থনাসমাজে 
গ্রমন করেন। ই'ছাদিগের আচাধ্য নাই, কোন বাহানুষ্টান নাই, উপাসনারও 
কোন নির্দিষ্ট প্রণালী নাই । উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহু কেহ প্রান! 
করেন, উপদেশ দেন। ইহার গান্তীর্ধ্য ও শাস্ততাব অতি অভভূত। অনেক- 
গুলি বৃদ্ধা মহিল|! এই উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। মেস্তর ফিটজ 
জেযৃস্‌ ট্টিফনের ভ্রাতা মেস্তর জেমৃসের সঙ্গে জলযোগ করেন। জলযোগ- 
স্থলে মেত্তর মিলম্যান, মেস্তর লেকি এবং মিস্‌ খ্যাকারিকে দেখিতে পান। 
মিস্ত্রেপ স্কোয়েফের গৃহে ভোজন হয়। এখানে অনেকগুলি নিমস্ত্রিত ব্যক্তি 
আসিয়াছিলেন। এক সুইড বীণা বাজান, যন্ত্রটি দেখিতে অতি চমৎকার 
২১ মে শনিবার কয়েক জন বন্ধু সহ রেল দ্বিয়া হ্যাম্পটন কোর্টে গমন 
করেন। এই গৃহটি কার্ডিনাল উল.মি কর্তৃক স্থাপিত, অনেক দিন হইল 
উহ] রাজন্যবর্গের বাসগৃহু হইয়াছে । এই গৃহে চমৎকার চমৎকার আলেখ্য 
আছে । এখানে টেমস্‌ নদী একটি সামান্য খালের মত নদী । পার হইয়া গিকা 
গৃহসনিহিত উদ্যানে বায়ুসেধনার্৫থ একটী ছায়াধুক্ত বৃক্ষের নি্ধে বাঙ্গালীর 
মত মাট্টীর উপরে কেশবচত্্র আঁড় হইয়। পড়িয়া বাড়ী হইতে জদ্য ষে পত্রার্দি 
আসিয়াছে তাহা পাঠ করেন। গৃহপ্রাচীরে “চিত্রিত বসন” কেশবচত্র 
জীবনে এই প্রথম দেখেন। 

নবম উপদেশ । * 

২২ মে রবিবার প্রাতঃকাণে ব্রিকষ্টন ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে কেশবচন্তব 
উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় ঈশ্বরেতে আনন্দ; অবলম্থ্য প্রবচন “সর্বদা 
ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। আমি আবার বলিতেছি ঈশখরেতে আনন্দিত 
হও ।” উপদেশের সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে ;--নুতপ্রিয়তা মানু, 
ষের প্রকৃতি । ছুঃখ রেশ দূরে পরিহার করিয়! সুখ শাস্তি অর্জন করিবার 
জন্য সকল অবস্থার লোকেই নিয়ত যত করে। অধ্যয়নাদি যাহ। লোকে 
অনুষ্ঠান করে সকলই ছুখের জন্য । ধর্দব সংসারতুখের ব্যাঘাত জন্মার, এজন 





১০ এপ্রিল প্রথম ; ১৭ এপ্রিল দ্বিতীয় ; ২৪ এপ্রিল তৃতীয় ; ১ মে চতুর্থ ও পঞ্চম ;৮ মে 
ষষ্ঠ, ১৫ মে নপ্তম ও অষ্টম উপদেশ হয় | শেষোক্ত চাঁরিটি উপদেশ তৎকালে লিপিবস্ক 
হম নাই। 


ছ 
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ধন্মাজ্ভ্বন সকলের পদ্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই সংসারস্খের প্রলোভনে 
পড়িয়া আমর আমাদিগকে সংসারের হাতে ছাড়িয়া দি; ধশ্মের অনুসরণ 
করি না; কেননাধন্মের অনুসরণ করিতে গেলেই বিবিধ ত্যাগস্বীকারের 
প্রয়োজন। যাহারা সাংসারিক সুখের জন্য পাপাচরণ করে, তাহারাই যে এরূপ 
করিয়া থাকে তাহা] নহে, যাহার! ধন্মানুষ্ঠঠান করেন, নিত্য উপাসনাদি করিয়া 
থাকেন, তাহারাও ক্লেশকর কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করেন। কতকগুলি লোক 
আছেন যাহারা অধ্যয়ন ভাল বামেন। তাহারা ধশ্বের সেই অংশের অনুসরণ 
করেন, যাহাতে তাহাদ্দিগের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। কতকগুলি লোক আছেন, 
যাহাদের চিক পরোপকারপ্রবণ,তাহার। সন্দদা পরোপকারকার্ধ্ে নিযুক থাকেন। 
এইক্ূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই সকল লোক রুচির অনুসরণ করিয়া 
ভাল কাজ করেন, কিন্ত ইহারা সে মকল কর্তব্যের অনুষ্ঠান করেন না, 
যাহাতে ভাহাদের আত্মমং্যম ও প্রকুত উন্নতি হইতে পারে। এইরূপে 
আমরা কতকদূর অগ্রসর হইয়া এই কারণে নিবৃত্ত হই যে, আর একটু অগ্রসর 
হইলেই আমাদিগকে স্ুখত্যাগ করিতে হইবে, হয়তে। ঈশ্বরের জন্য সত্যের 
জন্য প্রাণ পর্ধাস্ত দিতে হইবে । সংসারী ও ধার্মিক, এ উভয়েরই যখন সুথের 
সম্বন্ধে সমান অবন্থা, তখন যাহারা ধন্ম ও নীতিবিষয়ে উপদেশ দেন, 
তাহাদের কর্তব্য ষে, আত্ম যখন ধন্মের উচ্চাবস্থায় উখান করে, তখন সত্য 
ও নখ, পবিত্রতা ও শাস্তি একত্র বাদ করে। একথা সত্য, ধশ্মের জন্য 
কর্তব্যের জন্য কখন কখন কঠোর কেশবহন করিতে হয়, কিন্ত এ কথা মত্য 
নয় যে, ধর্মে আনন্দ নাই দেখিয়া! অনেকে পরিশেষে ধর্ম, সত্য ও ঈশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধন্ম্ে হুথ না থাকিলে মানুষ কখন চিরদিন ধশ্মী লইয়। 
থ।কিতে পারিত না। এ জীবনে কর্তব্য মানুষকে এক দিকে টানে, অভিলাষ 
আর এক দিকে টানে। কখন কথন সৌভাগ্যক্রমে কর্তব্য প্রবল হয়, সত্যের 
জয় হয়, অভিলাষ সত্যের শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে না। কোন সমগ্নে 
দৈহিক প্রবৃত্তি জয়লাভ করে। এইরূপে আমাদের ক্রমিক উখ্বান ও পত্তন 
হইয়া থাকে । কে তবে আমাদিগের মধ্যে নিরাপদ? ধাহারা নিয়মিত সপ্তাহে 
সগ্ত।হে উপাসনা করেন, ধর্মানুষ্ঠঠন করেন, কিছু কিছু কর্তব্যকর্্ম সম্পাদন 
করেন, তাহারা? না, তাহারা নহেন। ধাহার! সকল প্রকারের কর্তব্য অবশ্য 
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কর্তব্য বলিয়া নিপ্পাদ্দন করেন না, কিন্তু স্রখকর বলিয়া! দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে 
সম্পাদন করেন, তাহারাই নিরাপদ । যতদিন না কর্তব্য ও অভিলাষ এক 
হয়, ঈশ্বর ও সংসার পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়, তত দিন আমাদের 
নিরাপদের অবস্থ| নহে । অনেক ধার্থিক ব্যক্তির পতন হইতেছে। যদি পতন 
বারণ করিতে হয়, তবে ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইবার জন্য যত করা প্রয়োজন। 
কখন কখন আমর! কোন কর্তব্যে বা কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন বন্ধুগণের সংসর্গে 
ব। কোন উপদেষ্টাতে আমর! আনন্দ লাভ করি, কিন্তু ইহাতে কিছু হইতেছে 
না। প্রশ্ন এই, আমর! ঈশ্বরেতে আনন্দ লাভ করি কি নাঃ ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম বন্ধু না করিলে কিছুই হইল না। যদি কোন প্রকার প্রবৃত্তির অধীন 
হইতে হয়, তাহা হইলে অনস্ভজীবনসম্পত্তি অর্জনে প্রবৃত্তি হউক। হর্গে 
ও পৃথিবীতে ঈশ্বরই আমাদের প্রিয়তম সম্পৎ হউন। এরূপ করিলে পরমাত্মব- 
প্রভাবে আমরা পবিত্র হইব, আনন্দিত হইব, তিনি আমাদিগ্ের নিকটে 
কেবল প্রভূ হইয়া! আগমন করিবেন.নাঁ, বন্ধু হইয়া আগমন করিবেন। আমর! 
তাহার সঙ্গে কথা কহিব, তাহার সেবা করিব, তাহার বাধ্য হইব। কেবল 
কর্তব্য বলিয়! নহে, কিন্ত তাহার সঙ্গে হৃখ পাওয়া যায় এই জন্ত। আমাদের 
চারি দিকে তাহার প্রেমপুর্ণ আবির্ভাব উপলব্ধি করিব । তাহার এই বিদ্যমানতা 
অনুভবে আমাদের আহ্কাদ হইবে। আমরা কেবল তাহার আজ্ঞাপালন 
করিয়া আনন্দিত লহি ; কিন্তু প্রার্থনা ধ্যান চিন্তনাদিতে তাহার সঙ্গ অনুভব 
করিয়া আনন্দিত। এরূপ আননলাভ পৃথিবীতে র্গভোগ। এ আনন্দ 
না হইলে আমরা কখনই নিরাপদ নই। আপনাকে ধাশ্মিক মনে করিয়া 
কেহ যেন অহস্কৃত না হন। যিনি মন্দ করেন আমি দণ্ডায়মান আছি, 
তিনি যেন সাবধান হুনঃ কি জানি ব পতিত হন”, আম্াদিগকে দেখিতে 
হইবে আমরা কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের 
গৌরব প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু তাহার পবিত্র নামের প্রশংসায় আমাদের 
হৃদঘ্ সুখে ও আনন্দ উচ্ছ,সিত। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া সমুচিত। 
সময়বিশেষে স্থানবিশেষে নহে, কিন্তু সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। ঈশ্বরে 
আনন্দ হইতে ইহুলোক পরলোকের জন্য প্রভুর শাস্তি ও পবিত্রতা উৎপন্ন 
হউক) কর্তব্য ও অভিলাষ পবিত্রতা ও শাস্তি এক হউক; আহার পান 
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ন্োজন সকলেতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা ম্মরণে আমোদ হউক । ধর্মে কিঞিৎ 
উন্নতি লাভ করিয়া যেন কেহ সঙ্কষ্ট না হুন, ক্রমান্বঘ়ে অগ্রসর হুইতে থাকুন, 
যেন এ পৃথিবীতে যত দূর উচ্চতম পবিত্রতম আনন্দ লাভ হইতে পারে তাহা! 
তিনি লাভ করিতে পারেন। 

মেটে পলিটাঁন টেবরনেকলে বন্তুত।) 

২৪ মে মঙ্গলবার নিইৎ্টনস্থ মেস্তর স্পর্জনের মেটোপলিটান টেবার- 
নেকলে “ভারতের প্রতি ইত্লণ্ডের কর্তব্য, বিষয়ে কেশবচন্ম্ের বন্ততা 
হয়। লর্ডলরেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখাক শ্রোতৃবর্গে গৃহ 
পুর্ণ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মেস্তর পোলার অকুহর্ট এমৃ পি, 
মেস্তর জে হাওয়ার্ড, মেস্তর এইচ ভবলিউ ফাঁল্যাণ্ড, ভূতপুর্ব এম্‌ পি 
ভাক্তর অগ্ডারহিলগ এবং সৈয়দ আহম্মদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। 
সভাপতি কাধ্যরন্তে যাহা] বলেন তাহার সার মন্ম এই,-_কেশবচত্দ্র তাহার 
বহুদিনের পরিচিত তাহার চরিত্রবন্তা, দক্ষতা, বাশ্সিতা, দেশহিতৈষিতা, 
দেশসংস্কারে যত্ব, স্বদেশের সামাজিক ও রাঞ্যসম্পকাঁয় অবস্থার উন্নতি- 
সাধনে অভিলাষের পরিচয় দ্বান করিয়া তিনি বলিলেন, ইংলও্ড এবৎ ইংরেজ- 
গণের ভারতের প্রতি কি কর্তব্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ কেশবচন্্র 
যেরূপ উহা বলিতে পারেন এরপ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন না। 
কেশবচন্ত্র স্বদেশের বিগত ইতিহাস জানেন, হুতরাং পূর্বতন বিজেতৃগণের 
সমগ্ের সহিত ব্রিটিষ শাননের তুলন! করিয়া উহা] যে ভারতের কত দূর মঙ্গল 
সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্টরূপে তিনি অবগত । শিক্ষা ও সভ্যতা অর্পণ 
করিয়া ব্রিটিবগণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন উহা! যেমন তিনি জানেন, তেমনি 
উচ্বার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়েন্যনতা আছে তাহা জানেন। মুতরাৎ ভারতের 
মঙ্গলকলে ব্রিটিষগণের কি করা উচিত তাহা কেশবচন্রই ভাল বলিতে 
পারেন। এ কথ। সকলের শ্মরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ এক জাতির অধিবাস 
খল হইয়াও সংস্কারের কার্য এখানে সাধিত করিতে গিয়া কত বাধা প্রতি- 
বন্ধক উপস্থিত হু, এরূপ স্থলে ভিন্ন জাতিমধো ভিন্ন জাতীয়গণের শামনকাধ্য 
সম্পাদন কর? কত দূর কঠিন ব্যাপার । তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষ ষে 
সকল শাসনাধীন হুইয়াছে,তাহাদের সকলের অপেক্ষা বর্তমান শাসন উৎকৃষ্ট । 
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তিনি এই সকল কথ। বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া 
দিলেন। 

কেশবচন্্র ভারতের প্রতি ইৎলগ্ডের কর্তব্য-বিষয়ে হুদশর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
সমুদ্ধায় বক্তৃতার সারাকর্ধণ সংক্ষেপে এইবরূপে করা যাইতে পারে ;-_ভারত 
দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রৎ হুইষ়াছেন। পাশ্চাতা শিক্ষা জলপ্রাবনের নাস 
উপস্থিত হুইব্া প্রবলবেগে ইহার কুসংস্কার ও পৌন্ুলিকতা দূরে অপসারিত 
করিতেছে । এ দৃশ্য অতি আহ্লাদকর, ইহার জন্য ব্রিটিষজাতি সম্মান 
যোগ্য । ভারতে যত শ্বাসন হইয়া গিয়াছে তন্সধ্যে ব্রিটিষ শাসলষে 
উত্কুষ্ট ইহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু এই শাসনমধ্যে সংশোধনোপধোগী 
কতকগুলি দোষ আছে, যাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। ব্রিটিষজাতির 
যখন কেবপ বিবেক নয় ুদ্য়ও আছে, তখন তিনি সাহসের সহিত সেই 
সকল দোষের উত্তেখ করিতেছেন। তিনি যাহা] বলিবেন, কোন পক্ষের 
পক্ষপাতী হইয়া বলিবেন না, জমীদার ও কৃষক, শিক্ষিত ও বাণিজাব্যবস্সায়ী 
সকলের পক্ষ হইয়া তিনি বলিবেন। ব্রিটিষ জাতি বদি ভারতের মঙ্গল 
করিতে চান, তাহা হইলে -সকল শ্রেণীর লোকের উপরে স্তাহার সমান দৃষ্টি 
রাখ! একান্ত প্রয়োজন । ইংরেজগণের মনে রাখা উচিত যে, ভারত তাহাদের 
হস্তে ঈশ্বর ন্তাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, উহার ধনার্দির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার 
অধিকার নাই। যিনি ষ্ৰাহাদের হস্তে ভারতকে ন্তাসস্থরূপ রাধিয়াছেন, 
তাহার নিকটে তাহ্র্দিগকে হিসাব দিতে হইবে। উহার শাসন্প্রণালীমধ্যে যদি 
পাপ অপরাধ প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে শীঘ্র উহার উচ্ছেদ করা তাহা - 
দিগের কর্তব্য । তাহারা ভারতকে স্বার্থসাধনের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন 
না। ভারতকে অধিকারে রাখিবার যদি তাহাদের অভিলাষ থাকে, তাহা 
হইলে ভারতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য উহ্থাকে অধিকারে রাখিতে - পারেন। 
ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের প্রথম কর্তব্য শিক্ষাকাধ্যের আরও উৎকর্ষ সাধন 
করা, আরও বিস্তৃত করা। ভারতবাসিগ্রণকে রাজভক্ত করিতে অভিলাষ 
করিলে তাহাদিগকে শিক্ষিত করা প্রক্বোজন। প্রকাণ্ড ছুর্গাপেক্ষা ব্রিটিষ 
জাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্কুল কলেজ প্রকৃষ্ট উপাক্ঘ। ১৮৫৪ জলে 
প্রকৃত ভাবে শিক্ষা আরম্ত হয়, সেবর্ষে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। 
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১৮৬৬ সনে পঞ্চাশ হাজার স্কুল, ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছাত্রসংখা। হয়। 
উপাধিগ্রহণসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইঘাছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা- 
যন্ত্রেরও বিশেষ উৎকর্ষ উপস্থিত। শিক্ষাকাধ্ের ঈদৃশ উত্কর্ষসত্তেও দশ 
লক্ষের ছুই তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবৎ বসক্তরদেশেই 
প্রতি তিন শত অ।টাইশ জনের মধ্যে একজন শিক্ষা লাভ করে। ধযাহাদের 
উপায় আছে, বর্তমান শিক্ষাবিধানে তাহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন, 
যাহার! দীন দরিদ্র তাহাদের কোন শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোক- 
দিগকে শিক্ষা দিলে তাহাদিগের প্রভাবে দীন দুঃখিগন উন্নত হইবেন, এ মত 
কতক দূর সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোটি কোট লোকের উপরে সেই প্রভাব 
বিস্তৃত হওয়] কি কখন সম্ভব? ইংলগ্ডেই যখন এ প্রভাব সন্্বত্র কার্যকর 
হয় না, তখন ভারতের পক্ষে উহাতো আরও দূরতর । গবর্ণমেট এ বিষয়ে কি 
কর্তব্য তদ্িবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এখন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া নিরশ্রেণীর 
শিক্ষার্থ সেই অর্থ নিয়োগ করা হইবে,তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই । ভূস্থামি- 
গণের সহিত গবর্ণমেন্টের যে স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়ছে, গব্ণমেণ্ট সে বন্দোবস্ত 
কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। ভূঙ্গামিগণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে 
উদ্যত হইলে অনেকে সেই বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া উহার অন্তায্যতা 
প্রমাণিত করেন। তিনিও মনে করেন, কোন আকারে অধিক কর তৃষ্বামি- 
গণের নিকটে গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্ট বিশ্বস্ততাভঙ্কের দোষে দোষী হুন। 
যদি অন্ত কোন প্রক্কারে উপাদ্ধ করা না যাইতে পারে, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার 
বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া কি সমুচিত? কখনই নহে। ইহাতে সহস্র 
সহত্র মধ্যবিত্ত লেক্দিগকে শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত কর হইবে। স্থানে 
স্থানে ছে।ট ছেট বিদ্যালয় হইতেছে সতা, কিন্ত বর্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের 
নিমিত্ত গবর্ণমেট বিদ্যালয় বিনা আর বিদ্যালয় নাই। তুতরাৎ গবর্ণমেণ্টকে 
আরও অনেক দিন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়নঘুহ রম্ধা করিতে হুইবে। এখন 
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলে নিরশ্রেণীর লোকদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার উপায় 
হইতে পারে, এ বিষদ্প বিচার্্য রহিয়াছে । বর্তমানে উচ্চ শিক্ষ।র আয় যদি বন্ধ 
করিয়। দেওয়া হয় তাহ হইলেও খোর ভানিষ্ট হয়; আর ধর্ণি সাধারণ লোক- 
দিগের শিক্ষার উপায় কিছু নাকরা হয, তাহা! হইলে তাহারাও বহু শত বর্ষ 
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অজ্ঞানান্ধ থাকিবে, কুসংস্কার পৌন্তলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে 
ন!। উহ্বাদিগের ভিতর হইতে কুসৎস্কার ও পৌত্তলিকতা অপনীত না হইলে, 
অলসংখ্যক শিক্ষিত লোক কি করিতে পারিবেন? অতএব তিনি আশা 
করেন, পাধারণ লশোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুল্ অর্থসংগ্রহ 
হইবে। লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সক্ে তাহাদিগকে শিক্ষার 
উপযোগী পদে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। ধাহারা ভারতবর্ষে অধিক দিন 
ছিলেন, তাহারাই এ বিষয়ে প্রমাণ দিবেন যে, সে দেশীয়গণের মধ্যে 
এমন লোক আছেন কি না, যীহার! উচ্চ উচ্চ পদের কাধ্য দক্ষতা সহকারে 
সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি একটি বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়! 
থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি ্টেটস্কলারশিপ উঠিয়া গিয়াছে । ইংলগ্ডে 
আসিয়া বিশেষ শিক্ষা পাইবার জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত। তত্রত্য 
গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদ দিতে পারেন, সেশ্খলে সে দেশীয়গণের 
ইংলগ্ডে আমিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই নিয়ম হওয়াতেই, এই বৃত্তি 
উঠিয়া গিয়াছে, কিন্ত প্র দেওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে 
হয় তাহা করা অন্ত কথা। বর্তমানে অনেকগুলি যুবক ইংলগ্ডের বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট কেন তাহাদিগকে শিক্ষালাভের 
উপায় করিয়া দিবেন নাঃ তিনি ভরসা করেন, এই বিষফটি গভীরন্ূপে 
আলোচিত হইয়া আবার পুর্ব বুত্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধারণ শিক্ষা 
যাহাতে বাড়ে তত্সন্বন্বে উপায় করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য, কিন্ত এ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের বিশেষ কর্তব্যও আছে। গবর্ণমেণ্ট ভারতের নারীগণকে 
শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকাধ্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিত 
মাতা না দিলে ভাবী বংশকে কুসংক্করাদির হস্ত হইতে মুক্ত কর হইবে লা। 
সম্ভানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুর'পী সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহও 
জ্ঞান ও হ্খের আধার হইবে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শিক্ষিত ন। হুইলে 
পরম্পর পরস্পরকে কি প্রকারে সহানুভূতি দিতে পারিবেন ? স্ত্রী পুরুষ উভদ্র 
জাতির কেবল এক জাতিকে শিক্ষা দিলে হৃঃখ ক্লেশ বাড়ান হইবে। যদি 
উভয়কে শিক্ষা দান করা হয়, তাহা হইলে পারীবারিক সংস্কারকাধ্যে উভয় 
উভগ্ধকে বিশেষ সাহাধ্য দন করিবেন। গ্রবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষাসম্বদ্ধে কিছু 


৪২৪ আচার্য্য কেশবচক্দ্র | 


করেন নাই তাহু| নহে। বর্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে ছুই 
হাজার প্রকাশ্ঠ বিদ্যালয় আছে, এবং পঞ্চাশ হাজ্রারস্ত্রী নিয়মিত বিদ্যালান্ড 
করিতেছেন। ভারতবর্ষের নারীগণের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্য অনেকেই 
সমুংস্ক হইতে পারেন। কেহ কেহ তাহাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন না, 
কেহ ক্কেহ তাহাদের অবন্থাকে অত্যন্ত ছুঃখকর বলিঘ্1া মনে করেন। অনেকে 
মনে করেন, সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে সে দেশের নারীগণের কোন 
কর্তৃত্বই নাই; ইহা তুল। তাহারা অস্তঃপুরদ্নপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমুক্ 
বায়ুসেবনে অসমর্থ, এরূপ বিশ্বাসও সত্য নয়। ইতলগ্ডের ম্বামিগণ যেমন 
নেক সময়ে এই বলিম্বা আক্ষেপ করেন যে, তাহারা কোথায় কর্তৃত্ব করিবেন 
তাহাদের পত্ঠীগণই তাহাদিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন,ভারতেও এই কথা সত্য । 
এরুপ কর্তৃত্বের ফল সকলেরই প্রত্যক্ষ। কেনা জানিতেছেন, অনেক লোক 
ইৎলগ্ডে আনিতেন, জাতিভেদ ভঙ্গ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্ধ্য 
প্রবর্তিত করিতে পারিতেন, পারিতেছেন না কেবল তাহাদিগের পত্বীগণের 
অবথাপ্রভাববশতঃ। ভারত্নারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাহাদের মধ্যে জীব- 
নের লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাহাদের অবস্থ! শোচনীয়। এক জন 
কুলীনের পঞ্চাশ জন পরী । কোন পত্বীর জন্য পতি দায়িত্ব অনুভব করেন না, 
অথচ তাহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধব্য, আর সেই বৈধব্য জন্য 
হুঃস্হ ব্রতচর্ধ7া, এ সকল অবস্থা! ভাবিলে কাহার না বিষম ক্লেঁশানুভব হুদ্। 
নারীগণের মধ্যে অভেদ্য কুসংস্কার, তাহাদের প্রতি পুরোছিতগণের অত্যাচার, 
বন্বের মহারাজগণের কলুষিত ব্যবহার, এ সকলই স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রদর্শন 
করে। ভারতের নারীগণের অজ্ঞানতা দূর করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা 
অর্পণ করিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেবল ভারত- 
বর্ষে নহে, ইংলণ্ডেও অনেকে মনে করেন, দেশের মেষেরা "ক্রিনোলাইন না 
পরিলে, ফেঞ্চ ভাবায় আলাপ না করিলে, পিয়োনা না বাজাইলে তাহাদের কিছু 
হইল ন। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীয় ভাব নষ্ট করার তিনি 
প্রতিবাদ করেন। তাহাদিগকে উন্নত করিতে হইলো বাহিরের কিছু দিয়া 
নহে, কিন্ত সারতম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিতে হইবে। তাহাদিগের আ্ত্রী- 
প্রকৃতি যাহাতে যথাযখ বদ্ধিত হয়, সেইরূপ উপাসপ অবলম্বন .শ্রেস। সে 
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দেশীয় নারীগণের মধ্য হইতে যাহাতে শিক্ষপ্জিত্রী প্রস্তত হন, তজ্জন্য গবর্ণ- 
মেন্টের যে দৃষ্টি গড়িয়াছে ইহাতে তিনি আহ্লা।দিত। তাহ।র নিবেদন এই যে, 
যেসকল মহিল। অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাহারা ভারতস্থ তাহাদিগের 
বয়্স্যা নারবীগণকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে, তাহারা অবসরসময়ে 
যেন দেশী নারীগণের সক্ষে পিক সাক্ষাৎ করেন। এরূপ করিলে তাহার! 
দেশীরা নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিবেন। 
মদ্যের অত্যাচার বিশেষদ্ধপে বর্ণন করিয়া এ সম্বদ্ষের জন্য তিনি ছইটি 
প্রস্তাব করিলেন, €১) ঘধে সকল অফিসার মদ্যের আদ্মবুদ্ধি 
করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রশংসা করিবেন না এব বাহার! 
আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহাদিগকে ধিকার দান করিবেন না। 
(২) যাহারা কেবল আমবৃদ্ধির জন্য যহ্রশীল তাহাদিগের হস্তে 
লাইসেন্স দেওয়ার ভার লা দিয়া যাহার! দেশের নীতিবর্ধনের জন্য যতুশীল, 
তাহাদিগের হন্ডে তৎন্বন্ধে ভার অপ্পশি। পরিশেষে তিনি বলিলেন, এদেশ 
হইতে যাহার! সে দেশে গমন করেন, তাহার! যেন এখান হতে প্রীষ্টানোচিত 
ধন্ম কিঞিৎ অধিক পরিমাণে শইয়ীযান। ইহারা সেখানে গিয়া কেবল 
সে দেশীয়গণের প্রতি অসঘ্যবহার করেন তাহা নছে, অনেক সময়ে ভাহা- 
দিগের প্রতি এরপ ছত্যাচার করেন যে তাহাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে । এমন 
অনেক কদর্ধ্যচরিত্রের ইউরোপীয় আছেন, যাহারা সে দেশীম লোকের জীব- 
নকে উপহাসের সামগ্রী বলিঘা] মনে করেন। এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির 
জন্য সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সে দেশীয় লোকদ্িগের উপরে কোন ভাল প্রভাৰ 
বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি উপস্থিত সকলের নিকটে বিনীত ভাবে এই 
প্রার্থনা করেন ষে, তাহাদিগের সে দেশস্থ বন্ধুপণকে এই বশিয্কা তাহার। 
পত্র লিখেন যে, গ্রীষ্টনোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামানিক ও নৈত্তিক 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, এ দেশ হইতে 
অনেক উদ্ারচেতা লোক সে দেশে গিয়া আতুরশল্য, শ্রমজীবিদরিদ্রশাল।, 
ছিন্নবসনপরিধায়িগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্থাপন করিবেন। তিনি 
আরও আশা করেন যে, এ দেশ হুইতে সহ্দদয়া মহিলাগণ সেখানে 
গিয়। তত্রত্য ভগিনীগণের শিক্ষা ও তাহাদের আত্মার উন্নতিক্লে সাহায্য 
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করিবেন। এরূপ করিলে ইংলণও ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, এবং 
ইংলও ষে ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের শাসনকার্ধ্য নিপ্পন্ন করিতেছেন, 
তাহ প্রতিপন হইবে। ইংলগ্ড ইহা সর্বদা স্মরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের 
ভাবী কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। 

সভাপতি লর্ড লরেন্স কেশবচন্্রকে দৃষ্টান্তত্বরূপ গ্রহণ করত ত্রিশ বৎসরের 
মধ্ শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন তাছ। প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 
পোনের কোটী লোকের শিক্ষা! দিতে গেলে যে ব্যয় হইবে তাহ! ধদি সেদেশের যে 
সকল লোক শিক্ষার ব্যয্প বহন ধরিতে ইচ্ছুক তাহারা না দেন তবে উহা কোথা 
হইতে আসিবে 2 যি রাজকোষ হইতে দিতে হয়, তাহা হইলে রাজকোষে 
সে টাকা তো পূর্বে আসা চাই। উচ্চশিশ্ন1 বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়, 
কেন না তাহ! হইলে পূর্বতন অবনতির অবস্থায় প্রত্যানয়ন করা হুইবে। তবে 
বাহার] বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাহাদের সেই সকল বিদ্যালয় 
যাহাতে রক্ষা পার এবৎ বিদ্যাশিক্ষা আরও বিস্তৃত হয় তাহার উপায় করা 
কর্তব্য । কেশবচন্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ততৎসহ 
সাহার একমত, তবে একটি বিষয় তাহাকে বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে সে 
দ্েশীঘ্» লোকের! যখন পশ্চাদগামী তখন তাহারা নিজে সহানুভূতি প্রদর্শন ন! 
করিলে গবর্ণমেণ্টের ষত্বে লোকের মনে অধথা সংশয় উপস্থিত হইবে । কেশব 
চন্্র যে সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্য মনত একমত হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিল, 
ইহাই তিনি প্রস্তাব করিতেছেন। মেটেপলিটান টেবারনেকলের উপদেষ্টা 
রেভারেগ্ড দি এইচ স্পঙ্ভনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেবারে্ড জে এ স্পঙ্জন সভাপতির 
প্রস্তাবের অনুমোদন কালে বলিলেন,তিনি সভার এবং শত্রত্য উপাসকমণ্ডলীর 
পক্ষ হইতে একরাজ্যের প্রজা প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে [কেশবচশ্রকে] জ- 
য়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন। কেখবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিলেন 
এবং তাহার লুদয়ও যে ইৎলগুবামিগণের জদয়ের সহিত এক, ইহা মনে করা 
বোধ হয্জ ভ্রম হইতেছে ন1। ভারতীয় ইৎরেজরাঙ্যের ইতিহাসে লজ্জিত হইবার 
বৃত্তান্ত আছে, কিন্ত ভূ'তকালে যাহা! হুইয়। গিয়াছে, বর্তমানকালের ইংরেজ- 
গণ (যদি তাহার এবিষয়ে ভ্রম ন| ঘটিপ্পা থাকে) ভারতের প্রতি কেবল 
ক্যায়বিচায় করিবেন তাহ নছে, তৎপ্রতি উদ্যারচেত1 হইতেও প্রস্তত্ত। ইংলগ 
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ভারতের নিকট যে খণে আবদ্ধ, ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি সেই খণ পরিশোধ 
করিবেন, ইহাই মকলে উপলব্ধি করিয়া! থাকেন। ইংলগ্ড যে ভাবদ্বার পরি- 
চালিত হুইপ লর্ড লরেন্সকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাম করেন, 
ইৎলওড চিরদিন সেই ভাবেই পরিচালিত হুইবেন। সে দেশীগণের প্রতি 
ইউরোপীয়েরা যে অত্যাচার করেন, ততপ্রতি একান্ত নিন্দাবাদদ করিষা! তিনি 
.লর্ডলরেন্ন ও কেশব্চন্্র এ ছুই নাম একত্র করিযা ধন্তবাদের প্রস্তাব করত 
বলিলেন, তিনি আশা করেন, যে সমুদায় শ্রোতৃবর্ণ একত্র দণ্ডায়মান হইয়া 
ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দ্বণ্ায়মান হুইয়া চীৎকার ধ্বনিতে 
ধন্যবাদ দেন)। লর্ভলরেন্স এই বিশেষ সম্মানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং 
বলিলেন, তিনি ইংলগ্ ও ভারতের কল্নাণার্থ যাহা করিয়াছেন তাহার দশগুণ 
সন্মান, প্রশংসা ও শুভাকাজ্্। আজ দ্বদেশীষ নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন। 

২৮ মে শনিবার সেট জেমৃদ্‌ হলে "খীষ্ট এবং খীষ্টধর্ম” বিষয়ে বত্তৃতা! হয়। 
এডজ্ন্ত আহত সভার সভাপতি সার জেমৃস্‌ র্লার্ক লরেন্স বার্ট এম্‌ পি। 
সগ্তান্থল শ্রোতৃবর্গে পুর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্ভিগণের মধ্যে ই হাধিগের 
নাম উল্লেখকরা ষাইক্ছে পারে ১--রেবারেগ্ড ডবলিউ এইচ. ফিমাণ্টল, রেবারেও 
হারি জোন্স, ডবলিউ মিয়ল, ডাক্তর বেলি, ডাক্বর স্তাডলার, এইচ সলি, এইচ 
অইয়ার্লন, টি এল মার্ধাল, পাণ্টন হ্যাম, আর ন্পিয়াস, এম ভি কনওয়ে, 
জে হে উড মেস্তর. এদ্‌ ফের্টল্ভ, এইচ. শার্প, ই লরেন্স, এস্‌ এস্‌ টেলর, 
এইচ. এ পামার, ই এনৃফিল্ড, ই নেটলফোব্ড। ভবলিউ শায়্েন, সি টোয়ামলে 
আ'র্‌ ডন্‌ প্রভৃতি । সভাপতি কিছু বলার পর কেশবচন্ত্র যে বক্তৃতা দেন তাহা 
মন্্ব এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;-তিনি বলিলেন, খীউধর্শসন্বন্ধে 
তাহার মত ও ভাব কি তাহা অভিব্যক্ত করিবার তিনি অভিপ্রায় করিয্া" 
ছেন। তিনি এক জন হিন্দু ব্রক্ষবাদী হুইয়া ভাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। 
তিনি হিদুগৃহে পৌত্তলিকতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ইংরাজী 
শিক্ষায় অল্প দিনের মধো সহজে তাহার পৌত্তলিকতা় বিশ্বাস চলিয্প। যায়। 
ছুই তিন বৎসর তাহার মন বর্ধপ্রকার বিশ্বাসপরিশুন্ত ছিল। পরিশেষে 
ঈশবরকৃপাস় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরপ্রেরপায় তিনি যেখে গ্রন্থ 
পাঠ করেন, ম্মধো বাইবেলও একখানি। বদ্দিও বাইবেলের সকল কথা তিনি 
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গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি সত্যলাভ 
করেন যাহা তাহার হুদযের সহিত মিলিয়! যায়। ভেবিভের সাম, খীষ্টের 
উপদেশ, পলের পত্র, এ মকলের সহিত তাহার ভ্দ্বয়ের মিল হয়, ভাবের 
একতা! ঘটে । ভারতে খীস্টীন মিশনারিগণ যেসকল মত প্রচার করেন, 
সে সকল হইচ্ছে দূরে অবস্থান করিয়া ঈশার প্রতি অনুরাগ 
তাহার চিরদিন অক্ষুযন রহিয়াছে । শ্রীষ্টধশ্ৰের বিরোধী গ্রন্থ জমূহের 
পাঠে তীহার কআভিলাষ নাই, খ্রীষ্টধন্্ প্রমাণিত করিবার জন্য যে 
সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও তিনি পাঠ করেন নাই । যেনীতিসম্ভত- 
ভাবে-_অধ্যাত্ভাবে তিনি ঈশার জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি 
বাইবেলও পাঠ করিয়াক্ধেন। শ্রী এবং খীষ্টের শুভ জত্বাদের নিকটে তিনি 
সমধিক পরিমাণে ধরণী । খী ইধান্মের বহু দিকৃ। যেদেশেষেকালেযেবাত্তি, 
জন্মগ্রহণ করিগস!ছেন, যেক্ূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তিনি মেই অনুসারে সেই 
ধন্্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, পরিশেষে সেই সেই ব্যক্তির গৃহীত ভাব মতে পরিণত 
হইয়া একট একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এরুপ স্থলে 
খী পরের ষে বিষয্গুলি তাহার মনে লাগিয়াছে, তিনি সেইশুলি বলিতে 
অপ্য অগ্রসর তিনি প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিলেন, বাইবেল কি মত শিক্ষা 
দেন। খী্রান ধর্ম যে সকল মত আনিয়া উপন্ডিত করেন, মে সনুদয় কি 
গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি দেখিলেন খ্রীর্টের কথা এবং খীষ্টধর্দ্বের কথার 
দিল নাই। ধীঞ্ট কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য ভ্টাহার নিকটে গেলেন, 
এবং কিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাহার জুদয় পরিতৃপ্ত হইল। তিনি 
বলিলেন, 'সমগ্র জদয়ে, সমগ্র মনে, সমগ্র আত্মায়। এবং সমগ্র বলে তোমার 
প্রভু পরমেশরকে ভালবাস, এবং তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবহ প্রীতি কর” 
এবং ইহাকেই তিনি সমগ্র শাস্্ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। লঈশ্বরপ্রীীতি, 
মানবে প্রতি ইহাই ঈশার সন্দ্বোচ্চ মত। এই মতের অনুসরণ করিলে 
অনস্থ জীবন লাভ হয়, কেন না খীঁঞ্টি অন্যত্র বলিয়াছেন, “এইটি কর, তোমরা 
অনস্ত জীবন লাভ করিবে ।” কিন্ত এই মত জীবনে পরিণত করিবার উপায় 
কি? উপায় স্বয়ং তিনি। থী্ যেমন বলিলেন, "ঈশ্বরকে প্রীতি কর, 
মান্থযকে প্রীতি কর, অনস্ত জীলন লাভ করিবে, তেমনি বলিলেন "আমিই 
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পথ, আমিই পৃথিবীর আলোক 1, তিনি কি বলেন নাই, তোমরা ঘযাহারা 
পরিশ্রান্ত ও ভারাকন্রাস্ত আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাদিগকে 
শাস্তি দান করিব” ৪ এই তাহার “আমির? প্রাধান্ত সর্বত্র । ঈশখ্বরশ্রীতি 
মানবে প্রীতি এবং এই আমিত্ব, এই ছুইয়ের মধ্যে কি বিরোধ আছে? কোন 
বিরোধ নাই । এছুই এক। খ্ীষ্ট কি? নশ্বরপ্রীতি মানবে প্রীতি । ঈশ্বরে 
প্রীতি মানবে প্রীতি তাহাতে ঘুর্ভিমতী হুইয়ানতে। ঈশ্বরে প্রীতি করিলে 
মানবে প্রীতি করিলে আমরা খীষ্টের মত হই। খীষ্ট পুজা আরাধনা চান না, 
ক্ষেননা সর্দভ্রষ্টা ঈশ্বরের উহ? প্রাপ্য । তিনি আপনাকে পথ বলিয়াছেন, লক্ষ্য 
বলেন নাই ; তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শক বলিষীছেন, প্রাপ্য স্থান বলেন নাই। 
যদি বীষ্ট পুরা না চান, তবে কি চান? বাধ্যতা চান। বাধ্য হইলেকি হইবে? 
শাস্তি লাভ হইবে। এশান্তি কিনিশ্চে্ ভাব? না;ত্রী্ পরক্ষণেই বলিলেন, 
"আমার মুগ (জোয়াল) গ্রহণ কর।” কোন খীপ্টান নিদ্রান্থখ-সম্তেগ করিতে 
পারিবেন দা, তাহ!কে নিত্য সেবার কাধ্যে নিমুন্ত থাকিতে হইবে। এই 
সেবাতেই সুখ। ধাহারা ঈশার নিকটে আপসিলেন তাহ।দিগকে তিনি বলি- 
লেন, "যদি তোমরা শান্তি চাও, প্রভু পরমেশ্বরের বাধ্য হও, এবং তিনি যাহা 
ভোমাদিগকে আদেশ করেন তাহা সম্পার্দন কর।” অনেকে মনে করেন, 
বাহিরে যদি জলসংস্কার হয়, ষর্দি সারুশোণিতমাংসভোজনের অনুকরণ হয় 
তাহ] হইলে তাহারা ঈশ্বর কতক গৃহীত হইবেন। ঈশা আমাদিগের নিকটে 
বাহিরের সংস্কার বাপান ভোজন চান না। তিনি চান, আমাদিগের অন্তরের 
সংস্কার, অন্তরের পরিবর্তন । শীতল জলে অভিষিক্ত হইলে কিছু হইবে না,কিন্ত 
ধশ্োৎসাহরূপ অগ্রিসংস্কারের প্রয়োজন। ঈশা যখন এ সংসার হইতে চলিয়া 
যাইবেন,ভাহার কিছু পূর্ব্বেকি প্রকারে আমাদের হৃদয় সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে 
তাহার উপায় বলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পৃব্র কুটি ভাঞ্গিয়া সকলকে দিলেন 
এবং বলিলেন “আমার ম্মরণার্থ এইটি করিও ।” যে রুটি ভোজন করিতে 
ও ষে পানীদ্প পান করিতে তিনি বলিলেন সে রুটি ও পানীয় কি ৫ সেরুটি 
তাহার মাংস, সে পানীক্ন তাহার শেণিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার 
ভিতরে রাখি, তাহার ভাব আমাদের সঙ্গে এক করিয়া শই, তাহা হইলে আমরা 
দেখিতে পাই,যে তিনি আমাদের বল,ন্বাস্থ্য,আনন্দ ও কৃতার্থতা সকলই হইলেন। 
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প্রাচীন মানুষ গিঘ্া নূতন মানুষের জন্ম হয় ত্রীষ্ট ইহাই চান। বাছিরের 
খাই ভিতরের খীষ্ট, শারীর খী্ই আধ্যাত্মিক শ্রীষ্ট, ছবির শ্রীষ্ট অন্তরে উৎপন্ন 
ইষ্ট, মৃত শ্রীষ্ট এবং জীবন্ত প্র, এ ছইকে তিনি এই জন্য প্রভেদ করেন। খীষ্ট 
কোন একটি বান মত নহেন, অথবা চর্মচক্ষে দেখিয়া পৃজা করিবার জন্য 
বাহ্য মুর্তি নহেন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি বাধাতার ভাব, যে ভাবের প্রতি অনুরক্ত 
হুইতে হইবে,ষে তাব আত্মার সন্ত্ে এক করিয়া লইতে হুইবে । অনেক খীষ্টান 
সরল ভাবে স্বীকার করেন তাহাদের হৃদয় স্বার্থে ও সংগ্রামে পূর্ণ, অথচ খীষ্টে 
তাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যত দিন রক্তমাৎস আছে, 
তত দিন প্রলোভনের প্রভাব, উত্বান ও পতন অপরিহাধা। যদি ভাহাদেরও 
এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে শীট" ও অর্ীষ্টানে কি প্রভেদ ? 
সমুদায় রিপুপরাজষ়ের পক্ষে বল হইয়া ধীঃশক্তি তাহাদের অন্তরে প্রবি্ 
নন। ক্রুশে বিদ্ধ বীষ্টকে একটি বাছিরের ব্যাপার বলিয়া হারা গ্রহণ করেন, 
না অস্তরের পাপরিপু সমুদায়কে ক্রুশে বিদ্ধ করাকেই ক্রেশে বিদ্বখী ্ বলিয়া 
স্ভাহারা মনে করেন? ঈশা কি পূনঃ পুনঃ বলেন নাই, রঙ মাংসেন প্রবৃত্তি 
নিচয়কে বলিদান করিতে হইবে? ঈশা বলিঘ্ান্েন, সমুদাঞ ছাড়িযা আমার 
অনুসরণ কর। বী্ান হইতে গেলে তীহাকে প্রথমন্তঃ দেখাইতে হইবে 
তাহার উপরে সংসারের কোন কর্তৃঙ নাই; দ্বিতীক্ষন্তঃ সংসারিগণ যেমন 
সংসারের বস্ত ভালবাসে তেমনি তিনি ঈশ্বরকে ভালবালেন। এ সংসারে 
থাকিয়াও তাহাকে স্বর্গে বাস করিতে হইবে। খীস্জীন হইতে গেলে নৃতন 
মানুষ হইতে হইবে; খীষ্টের মত হইতে হইবে। খ্রীষ্ট কি? খীষ্ট তিনি, ধিনি 
বলিয়াছেন “তোমার ইচ্ছ' পূর্ণ হউক। উপরের প্রতি পূর্ণ আমুগত্যই বী&। 
ফখার্ধ খৃষ্টান কিনা, ইহা পরীক্ষা! করিতে হইলে মত কিজানিবার প্রয়োজন 
নাই, কেবল দেখিতে হইবে ভাহার প্রত্যেক রক্ত বিন্দু খীষ্টরের রক্তবিন্দু কি না, 
সণ্ডততিখুণ সগুবার শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কিনা, সংসারিত্ 
পরিহার করিয়া কল্যকার অদ্য চিত্ত! পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? সংসারে 
বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়াও প্রকৃত্ত ধীষ্টান ইহার একটিও অসম্ভব বলি! 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। খীষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহা! করিতেছেন, 
পরের জন্ত যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন তদ্দর্শনে তিনি নিরতিশর় 
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আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তত্প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কিন্ত তিনি তদপেক্ষা 
অধিক আশ! করেন। যাহা গ্বাহার্দের কর্তব্য তাহ তাহার। করিতেছেন? 
কিন্ত খীইধশ্মের ষে অংশ তাহার মনে লাগিয়াছে সেই অংশ তাহাদিগের 
সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিতেছেন। ঈশা! ফ্রেশ হইতে বলিলেন “পিতা, তাহা 
দিগকে ক্ষমা কর, তাহারা জানে না কি করিতেছে" ; এ কথ! শুনিয়া, শত্রুর 
প্রতি তাহার ঈদৃশ প্রগাঢ ঈদৃশ স্ুকোমল ভালবাসা দেখিয়া! তাহাকে কি 
ভাল না বাসিয় থাকিতে পারা যায়? ষখন প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রীষ্টের ভাবে 
ভাবুক হইবেন, তাহার মত প্রার্থনাশীঙশ হইবেন, তাহার মত শক্রের প্রতি 
ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাহার মত আস্মত্যাগী হইবেন, সকল ব্যক্তি 
ভাবের একতাতে এক হইবেন, সংশুদ্ধ হইবেন, স্বিজ হইবেন, বিশ্বাস 
ভক্তিতে ছেলে মানুষের মতন হুইবেন, খী-ষ্টের মতন হুইবেন, তখন প্রতিজন 
প্রতিজনের প্রতি আকৃষপ্ত হইবেন, থ্রীষ্টের যে আদর্শমগ্ডলী ছিল, সেই আদর্শ 
মণ্ডলী হইবে। ইংলণ্ড আজ পর্য্যস্তও গ্রীষ্টজাতি হইতে পারেন নাই ।ভাহার 
ীপ্টানোচিত অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্তু তাহ হইলে কি হয়? দ্বরিদ্রতা, 
অনীতি, অপবিত্রতা চারিদিকে এত প্রবল ষে, ইহাতে শ্রীষ্টানগণকে লজ্জা 
নতমন্তক হইতে হয়। শ্রীপ্বানগণ মধ্যে এক এক জন্প্রদায় শ্রীষ্টধশ্ম্ের এক এক 

২শ প্রকাশ করে। ব্রাক্ষধম্মের সাব্বভেোমিক মণ্ডলীর লোক হুইজ্জা তিনি সে 
সমুদ্বায় অংশকে যুগপৎ হদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে সেই মণ্ডলীর প্রতি 
বিশ্বাস্!তক হইবেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে,সকলে মিলিয়। এমন ঘত্ু করুন ঘষে, 
সকল যণ্ডলী সকল সম্প্রদ্ধায় এক হুহয়া যায়। তাহার! সর্বপ্রকার অভ্রাতৃত্ব সাম্প্র- 
দ্ায্িকতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্য আনয়ন করুন। খ্রীষ্টের ভাব---খ্রীষ্টের 
ভাব বলিতে তিনি ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি বুঝেন-ষফকল নর নারীর হয 
অধিকার করুক। এরূপে অধিকৃত হইলে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করি- 
বেন এবং পৃথিবী বৈকুঠধামে পরিণত হুইবে। যাহারা উপদেষ্টা, তাহার 
পরস্পর উপদেশাসনের বিনিময় করুন, এক জন্প্রদ্দায়েরর লোক অন্য সম্প্র- 
ঘায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে পরম্পর হুঙ্গছ্থের বিনিময় কক্ুন, এবৎ 
ছুই শত পঞ্চাশৎ সম্প্রদায় ন! থাকিম্া, ঈশ। যেরূপ মনে করিয়াছিলেন সেইন্প 
এক লার্বভৌমিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুন, যে মন্দিরে দখলহঅজাতির দশ 
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সহত্র স্বর মিলিত হুইয়! একতাঁনে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগপের ভ্রাতৃত্ব 
ঘোষণা করিবে। বক্তৃতাস্তে রেবারেণ্ড ডবলিউ এইচ ফিম্য্টল বক্তাকে 
ধন্যবাদ অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, রেবারেণ্ড ভবলিউ মেল প্রস্তাবের 
অনুমোদন করিলেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া সত] ভঙ্গ হইল। 

২৯ মে রবিবার সায়ৎকালে শোরভিচের নূত্তন টাউনহলে “ইষ্ট সেন্টাল 
টেম্পারন্স আগোসিয়েশনে একটী সভা আহত হয়। সার উইলফিড লসন 
এম্‌ পি, সার সিডনি ওয়াটরলো, রেবারেণ্ড ডন ব্রন্স, মেম্তর টি বি [ম্মগিস্‌ 
টি এ ম্মিৎ, জে বরমণ্ড জে হার্ডউয়িজ, জেফেস্‌, জি গেষ্ট, লেফ টেনেট 
মলটহ।উন, লাইল, সি টিফোড, জি লিঙ্গ, ডবলিউ এইচ. ফেল, জে ওয়েন, 
এফ কেন, ভি ঠিফন্স, ভবলিউ ব্রেজিল, ই ওয়াকার, ই বান্টিন, ড্রেক এবং 
অপরাপর মন্ত্রাম্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। রেবারেও্ড ডসন বরন্স প্রার্থনা 
করেন, মেস্তর জেবি স্মিথিস্‌ প্রথম সামিটি পাঠ করেন, এবং একটি মদ্যপান" 
প্রতিষেধক সঙ্গীত হয়। শুদনস্তর অভার সভাপতি জে আর টেলার স্কোয়ার 
কেশবচন্রকে উপশ্থিত ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত করিয়াদেন। এখানে 
কেশবচন্ত্র যাহ বলেন, তাহার সংক্ষেপ মন্্ এই ;১-এই সভ)তার কালে 
ধনাদি সকলই স্বাথ্থোদেশে আজ্জত হয়, অপরের সুখের প্রতি কাহারও দৃ্ 
থাকে না। এই স্বার্থান্বেষণাবনাশে প্রবল প্রয়াসের প্রয়োজন। যেখনে 
জশবন মৃত্যুর কথ। সেখানে উদাসীন হুইয়া থাক! কফি সম্ভব? এই পশ 
বৎসরের মধ্যে অতি কৃতবিদ্য দেশের আশার শ্ছল পঞধ্চাশৎ জন যুবক প্রাণ 
হারাইয়াছেন। তহাহাদের অকালে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাস! কৰিলে সকলেই 
অপরিমিত মদ্যপ।নকে কারণ শির্দেশ করেন। ষেখানে ত্রিটি ষগণ গমল করেন 
সেখানেই তাহারা সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান পাপ লইয়া যান। ইংরাজী শিক্ষা 
দেওয়াতে দেশীয় লোক্দিগের পূর্ববিশ্বাস,আচার ধ্যবহার,সকলের প্রতি অনাস্থ! 
জন্মিয়াছে, এ সময় স্ষেচ্ছচর প্রাবল্যের সময়। কোথায় গবর্ণমেণ্ট সাবধান 
হইবেন, কোথা লোকদিগের বিশ্বাস ও বিবেকবর্ধনে সহাপ্পতা করিবেন, না 
ইনিই লোকদিগের মন্মুখে প্রলোভন আনিয়া! উপস্থিত করিতেছেন। খীষ্টান 
গবর্থমে্ট পাপাসক্তি নিবারণ না করিয়া বৎসর বংসর নগরে পন্নীতে মদের 
' দে।কান বৃদ্ধি কিয়া লোঞ্দিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। বৃদ্ধ পিত। আশা 
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করিয়া যে সন্তানকে শিক্ষী দিলেন তাহার অকাল মৃতীতে গবর্ণমেণ্টকেই 
তাহারা ধিক্কার দিতেছেন। যে হিমালয় একদিন খধিগণের আবাস্ভূমি 
ছিল, মেখানে ভগবদারাধন। নিত্যকৃত্য ছিল, আজ সেই ম্বানে এখানে সেখানে 
ব্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়া রহিয়াছে । যদি ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টকে কখন 
ভারত ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে এই বোতলগুলি তাহাদের 
সমাধিলিপি হইয়া তাহাদের আবার্তি খ্যাপন করিবে । এই সকল কারণে 
মদ্যপানবিরোধে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে চলুক এই তাহার আব্দেন। ঈশ্বর 
কূপা করিয়া ব্রিটষ জাতির চিত্তপরিবর্তন কক্ুন; ভারতের কল্যাণের 
দিকে তাহাদিগের চক্ষুক্রন্ীলন করুন, এই তাহার প্রার্থনা । তিনি আশ! 
করেন, ঈশ্বরসাহায্যে শিক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, 
এবং এই পাপকর বাণিজ্য নিবারণ জন্য প্রবল রাজবিধি অবলম্িত হইবে। 
সার উইলফিড লন বার্ট এম্‌ পি. বক্তাকে ধন্যঙাদ দানের প্রস্তাব করেন এবং 
মেস্তর টি বি ম্মিথিদ্‌ অনুমোদন ও রেবারেণ্ড ডমন বরন্দ পোষকতা করেন। 
প্রস্তাব সন্দন্মতিতে নিবদ্ধ হইয়া সভাপতিকে ধন্ুবাক দিয়! ও প্রার্থনা হইয়া 
সভা ভঙ্গ হয়। | 

২জুন বৃহস্পতি বার, ৩৬ সংখ্যক বমস্বরি গ্্রীটে সোযে্ডনবর্ণের মোসাইটা 
গৃহে কেশবচন্ত্রের স্বাগতসম্তভষণজন্য অধিবেশন হয়া রেবারেও্ড টি এম 
গোরম্যান এম এ সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। সভাপতি সংজ্ষপে 
কেশবচত্দ্রের জ্ঞান, ধর্ম ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 
তিনি তাহার যে সকল লেখা পা$ করিয়াছেন, এবং লগ্নে তাহার যে সকল 
উত্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে সাহার বিলগ্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি 
অতি উদারহুমি আশ্রর় করিয়াছেন এবং সে ভূমির সহিত এ সভাঃ বিলক্ষণ 
সহানুভূতি আছে। মভাপতি সেক্রেটারী মেস্তর বটারকে সম্তংষণ পত্র পঠ 
করিতে বলিলেন, এবং উতকৃষ্টর্ূপে বাঁধান, (১) স্বর্গ ও'নরক ১ হে) ঈশ্বরের প্রেম, 
জ্ঞান ও বিধাতৃত্ব, (৩) যথার্থ শরষ্ট ধর্ম, এই তিন খণ পুস্তক উপহার দিলেন । 
উপহার দেওয়ার জময্স সভাপতি মুষার এই আ'শীর্চনটি উচ্চারণ করিলের, 
প্র তোমাকে আশীর্বাদ করন এবং তোমাকে রক্ষা করুন; প্রভু তাহার মুখ 
তোমার উপরে উজ্দ্বলরূপে প্রকাশ করুন, এবং তোমার প্রতি অনুকম্পান্বত্ত 


ঝা 


৪৩৪ _আচার্ধ; কেশবচক্দ্র | 


হুউন, প্রভূ তোমার উপরে তাহার নুখশ্রীর আবরণ উম্মোচন করুন, এবং 
তোমাত্স শাস্তি দিন।” অনস্ভর কেশবচজ্ সম্ভাষণপত্র ও গ্রন্থ গুলি 
সাহার, তাহার মণ্ডলী এবং তাহার দেশের প্রতি অনুরাগের চিহুস্বরূপ 
গ্রহণ করিয়। যাহা বলেন, তাহার মন্ত্র এই ;--ভিনি বিস্মিত হইয়াছেন 
যে এই সভা মতভেদ সত্বেও একটা সাধারণ ভূমি শ্বীকার করেন । ব্রার্গসমা- 
জের সহিক “সোয্জেডনবর্গ মোসাইটীর কোন কোন বিষজে মতের পার্থক্য 
'আছে, অথচ ভ্কাহার! তাহার প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন ষে, সকল 
জাতি সকল ব্যক্তি ধর্মসম্বন্বে মতভেপসত্েও প্রকৃত ভাবে মিলিত হইয়। 
কল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করেন তিনি 
ইহাতে নিতান্ত আহ্লাদিত যে, তাহারা বিশ্বাস করেন, আমর! প্রতিদিন 
দ্বর্নরাজ্যের দ্রিকে অগ্রমর হইতেছি, ষেরাজ্যে নিত্য হুখ এবং ঘে রাজ্যে 
বিরোধ, সান্প্রদাদ্িকতা, অভ্রাতৃভাব নিবৃত্ত হইয়াছে, সকল জাতির সাধারণ 
পিতা ঈশ্বরের পূজায় নিরত। সে সময় আজ৪ আইসে নাই। তাহার 
মতে পৃথিবীতে প্রতিসন্প্রদ্ায়, প্রতিজাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে সত্য 
প্রকাশ করেন। এখনও পুর্ণ সত্য আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয় নাই। 
ঈশ্বরের নেতৃত্বে আপনাদিপকে স্থাপন করিয়া তাহার নিকটে প্রার্থন! 
করিলে উহা! প্রকাশিত হইবে। ইহাতেও তিনি আহলাদিত যে, গ্কাহার। 
আন্থমানের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, জীনম্ত ঈশরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর 
পুর্বে েমন ধষিগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আজও 
প্রার্থী আত্মার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। যেখানেই পাচ জন বা দশ জন 
সন্তান একত্র মিলিত হুন, সেখানেই পিতা বিদ্যমান, সেখানেই তিনি তাহা- 
দিগের নিকটে সত্য প্রকাশ করেন, এবং তাহাদিগের জদয়কে পবিজ্র করেন। 
তাহারা ইংলণ্ডে বাস করিয়াও প্রশস্ত জাদয়ে ভারতের আঠার কোটি লোকের 
প্রতি সহানুভূতি দান করিতেছেন, এবং দেশের শাস্ত্রে যে সকল সত্য 
ছে তত্প্রতি তাহারা সমাদর করিতেছেন। সত্যই, সকল জান্টির গ্রন্থেই 
সত্য আছে, এবং যেখানেই সত্য থাকুক তৎ্প্রতি সমাদর করা সমুচিত। 
হিন্দুলতিকে ইউরোপীর সভ্যতা এবং ইংরাজী অন্তর্ববস্থান দিয়া 
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সংস্কত করিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুজাতির বিশুদ্ধি, সহজ ভাব, 
কোমলতা, এমন কি ঈশার ন্যায় বিনত্র' ভাবের প্রতি সদিচার:করিত্ে 
হইবে। কোন জাতিকে সংস্কত করিতে হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ষে, 
সে জাতির অন্তর্বযবস্থানগুলিকে বিনাশ না করিয়া উহার মধ্যে ষাহ। কিছু 
ভাল আছে তাহ] রক্ষা করিতে হুইবে. এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নূতন 
আকার দান করিতে হুইবে। ভারতসম্বন্বে এরূপ করিলে ভারত ও ইংলণের 
মধ্যে সহানুভূতি উপস্থিত হুইবে। ইংল্ডে আসার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের 
খীষ্টানগণের সঙ্গে তাহার আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে । কেহ কেহ ভীহাকে 
তাহাদের মতানুযায়ী করিতে যতু করিয্সাছেন। তিনি ইংলণ্ডে কোন জন্প্রদায় 
ছুক্ত হইতে আসেন নাই। তিনি যদি কোন এক অম্প্রদায় ভুক্ত হন, 
ভবে তাহাকে অপর সন্প্রনায়নকলের বিরোধী হইতে হুইবে, ভ্রাতা ও ভগিনট- 
শাণের শত্রু হইতে হুইবে। হৃদয়ের গভীরতম স্থানে তিনি সাম্প্রদ্ারিতার 
প্রতি ঘ্বণ। পোষণ করেন। সকল প্রকারের অন্তরায় অন্তরিত করিয়া সকল 
জাতিকে এক করা ধর্মের উদ্দেশ্ত। "পৃথিবীতে শ্বান্তি, মানবগণ মধ্যে 
শভাকাড্জ। বিবাজ করে" এই জন্য ঈশার জীবন ওমৃত্যু। ঈশ1! কখন 
মানুষ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত কোন একটি নৃতন সম্প্রদাত্ব- 
শ্থাপন করেন নাই। সর্চল বিরোধ বিবাণ নির্ন্ধাণ করিঘুা সকলে নবজীবন্‌ 
লাভ করত শ্ব্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে এই তাহার অভিপ্রায় ছিল। ঈশার 
ভাবে ভাবুক হইতে হুইলে, পিত৷ ঈশ্বরের অন্ুরক্ত সন্তান হইতে হইলে, 
সাম্প্রদ[স্সিকতার বিপক্ষ হুইতে হইবে। আমাদের কর্তব্য, বিভক্ত খব্ট- 
সমাজকে এক করা, বেদ কোরাণকে এক করা, পৃথিবীস্থ সকল জাতি সকল 
যতকে এক কর1। এইবূপ করিয়া ঈশ্বরের এক মণ্ডলতে সকলকে আবদ্ধ করা 
আমাদিগের দাযিত্ব। তিনি দূরদেশ হইতে আসব্াছেন, কিন্ত তিনি 
তাহাদিগকে এক বংশ, এক দ্বেশ ও এক পরিবারের লোক বলিয়া এই সকল 
কথা বলিলেন। সাহার বলার পর অনেকগুলি বত্তা কিছু কিছু বলেন। 
সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাঙ্গপাত করিয়া কিছু বলিয়া কেশবচন্্রকে 
ভ্রাতা ও একমাত্র ঈশ্বরের সন্তানজ্ঞানে ভত্প্রতি হুদঘ্থের সথান্ুভৃতি প্রকাশ 
করেন। 
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৭ জ্কুন মন্লবার ইস্লিংটন "ইউনিয়ন চযাপেলে” হিন্দুরহ্গবাদ বিষয়ে 
কেশবচন্দ বক্তৃতা দেন। এই চ্যাপেলের উপদেষ্টা রেবারেগড হেন্রি আলন এই 
বলিছা তাহাকে পরিচিত করিপ্তা দ্রেন যে, কেশবচত্ খ্রীষ্টান নহেন, তিনি 
হিন্দু ব্রঙ্গাবাদী। তিনি একেশ্বরের পুজা স্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেন, 
এবং ঈশাকে এক জন শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাহাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান পুর্ণ 
পরিমাণে ছিশ বলিয়া ভাহাকে শদ্ধা করেন। তাহাদের অভিলাষ যে, 
তনি উশবের পথ আরও পুর্ণ পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচন্ত 
যাহা? বলেন, তাহার মন এই ;-এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
অঙহলে দেখিকে পাইলেন কুমংস্কার, পৌন্তলিকতা, ভ্রম ভ্রান্তিতে উহ পূর্ণ । 
প্রাঈীনকালে এজপ ছিল না। মে কালে লোকে এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস 
(নিত। এক দিকে প্রক্কতিপূজা, ভপর দিকে অদ্্ধতবাদ, এ ছুইয়ের মাঝা- 
সারি ছাত স্পঙ্ট একেখরে বিশ্বাম হিল, অথচ সময়ে সময়ে মলে হয় 
একট বা অপরদির সঙ্গে উহা! মিশিয়া যাইছেছে। প্রাচীন শাস্সে নিত্য 
আনন, পবিভ, কপণালয়। জ্ঞানময়। নিরবয়ব ঈশুর সাধকগণ স্বীকার 
করিন/ছেন এনৎ ভাপা পৌন্বলিকতাকে নিরস্থর হেয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। ধ্যানের উন্চন্তখ সোপানে আরোহণ করিয়া ভাহার অনেকে 
ভম। ঈগরেতে আপনাদিগের ব্যািকু হারাইয়া ফেলিয়ান্ধেন। এমতে জীব 
জলবিন্দর গ্ায়,মু হ্যর অপ্ভে জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দূব ন্যায় উহা ব্রদ্দেতে বিলীন 
হুইয়াবায়। এক দিকে যেরূপ ঈদৃশ অদ্বৈতবাদ দেখা যায়, অপর দিকে 
তেমান প্রক্তির এক এক পদার্থে এক এক দেবতার অধিষঠঠানে বিশ্বাস 
কৰিয়] প্রকুতিপুজা নয়নগেচর হয়। এরূপ মত সত্বেও ঈশ্বর এক সকলেই 
মনে করেন। প্রান হিন্দুগ্রন্থে কথিত আছে, “মনের দ্বারা ধাহাকে 
আনন করা যায় না, যিনি মনের সকল মননই জানেন, তাহাকে তরঙ্গ বলি 
জন) লোকে যাহার উপাসনণ করে, উহা ব্রহ্ম নহে।” জাতিভেদসম্বদ্ধে 
কথিত ভইয়/ছে) “এ ব্যক্তি আমার বন্ধু এ ব্যক্তি আমার পর, ক্ুদ্রচিত 
বাক্রিরাই এন্দপ মনে করে, উদারচরিত্র ব্যক্ষিরা সমুদায় পৃথিবীকে কুটুন্ব 
বলিয়। মলে করেন।” কর্ধধান্থনারে এক সময়ে যে শামাজিক ভেদ হইয়াছিল, 
এখন উহাই ধর্দতঃ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে । এইরূপে পৌভলিকতা ও 
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জাতিভেদ পর সময়ে উৎপন্ন। ধাহারা অদ্বৈতবাদী তাহারাই পৌন্তলিক 
হইয়াছেন, কেন না ঈশ্বর যখন সর্দত্র তখন তিনি পুতুলেতেও আছেন। 
পণ্তিতগণ ব্যতীত বর্তমান সময়ের কেহই শাস্ত্রাধ্যায়ন করেন না। ইহারা 
প্রচলিত প্রবাদ ও কাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলেন। ঈশ্বর যখন জাগ্রৎ 
জীবন্ত বিধাতা, তখন ভারতের সংস্কারার্থ পোন্তলিকতা অপনয়নার্থ যে সময়ে 
সময়ে বিধানের অভ্যুদয় হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? এক সময়ে শিক 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুরু নানক মুসলমান ও হিন্দৃধন্নকে এক করিতে যত্ব করি- 
যাছিলেন। এখন মে ধর্মে যদিও পৌনুলিকতা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি 

ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্কারের যতু দেখাইয়] দিতেছে যে, ভারতের জীবনী- 

শক্তি এখনও নিঃশেষ হয় নাই, এখনও উহারই জন্য ধর্মসংস্কারার্থ সংগ্রাম 
চলিতেছে । এ মানুষ ও মানুষ, বা এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়া ভারত পরি- 
ত্রাণ লাভ করিবে তাহা নছে, ঈশ্বরে সাক্ষাৎ নিগ্বসিত অন্ুমরণ করিয়। উহা 
গরিতাণ লাভ করিবে। তিনি ইচ্ছা করেন যে, হিন্দুগণের জীবনে যে ভক্তি, 
অনুরাগ, সহজ্জ ভাব, মিতচার আছে, সেগুলি একত্র সংগ্রহ করিঘা উৎকৃষ্ট 
হিন্দুজীনন গঠন জন্য ব্রাহ্ষপ্রচারকগণকে ত্রীতীস্বপ্রচারকগণ আাহাষা করিবেন । 
খরীষ্টানগণ যদি সহত্র সহত্র হিন্দুকে খ্রীতীঘ মতে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হন, 
তাহাহইলে তাহার! কৃতার্থ হইলেন এরূপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্দু- 

জাতি খৃষ্টান জাতি হইল না। খী্ট কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি 
এক জন নীতির উপদেষ্টা, এরূপে তিনি তাহ।কে গ্রহণ করেন না। তিনি 
গভীর অধাত্ম জীবন, আত্মার সম্যকৃ পরিবর্তন, নূতন অধ্যাত্বশক্তিসঞ্চার 
চাহিতেন। যদি বীষ্টধর্ম্ের উপদেষ্টগণ শর মত বিনজ্রন্ভভাব হুন, 
এবং তাহার দৃষ্টান্ত অন্বসরণ করেন, তাহারা সর্ধত্র আহৃত ও সম্মানিত 
হুইবেন। চল্লিশ বত্সর পুন্বে রামমোহন রায় ষে ব্রাঙ্গমমাজ স্থাপন 
করিষ়াছিলেন, এখন বঙ্গদেশের জন্দত্র তাহা বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছে। 
ত্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রাস্ততা1 পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্ষবাদকে সহজ 
জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন, কিন্ত অনুষ্ঠানবিমুখ রহিলেন। 
হুতরাং উন্নতিশীল ব্রাঙ্মগণ পুর্ব সমাজ ত্যাগ করিলেন। এখন ই'হাদিগের 
আট নয় জন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করেন। তিনি আশা করেন যে, 
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সময়ে সংখা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহারা বু ষ্টান মিশনরিগণকে শ্রদ্ধা করেন, 
তাহাদের উচিত যে ইহাদের সঙ্গে তাহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হন। ভারতে 
দেশছিতকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান জন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান, তিনি আশ! করেন 
ঘে, ধাহারা এ সম্বন্ধে পরিশ্রম করিতেছেন, ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে 
আশীর্বাদ বিতরণ করিবেন। কেশবচন্্র ব্রান্মদমাজে আপনি যে প্রধানতম 
কার্ধা করিষ্নাছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই রেবারেও এইচ আলন ইহ 
উদ্লেখ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে, খী,ষ্টানধর্ম্ব হিন্দুগণের সম্মুখে 
ঘে ভাবে উপস্থিত করা সমুচিত সে ভাবে উহা উপস্থিত করা হয় নাই। শবে 
তিনি বিশ্বাস করেন, বকা এ দেশে বীষ্টান ধর্দের যাহা দর্শন করিলেন, 
তাহাতে তিনি খী ষ্রান ধর্ম্াপেক্ষা ষে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়। 
দেশে ফিরিবেন। মেস্তর আলন শ্রোতৃবর্গের ধন্তবাদ কেশবটন্দ্রকে অর্পণ 
করিলেন। | 

৮জুন বুধবার কেন্টিষ টাউনে ফি ্ষটান চার্চে 'ব্িটিষ এবং ফরেণ 
ইউনিটের়িয়ান আসোসিয়শনের' বা়িক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি 
সামুগ্নেল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বার্ধিক বিবরণ পাঠ 
ও গৃহীত হইবার পর রেবারেগড এইচ. ডবলিউ ক্রুস্থে প্রদত্ত বার্ধিক উপদেশের 
জন্ত ধন্তবাদ অর্পন পূর্বক সার জন বাওয়ারিং এই প্রস্তাব উপন্থিত করিলেন,_ 
"ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজের জংস্র্তী বাবু কেশবচন্ত্রের উপস্থিতিতে সভা 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মহত্কার্যে গভীর সহ'নুভূতি প্রদর্শন 
করিতেছেন, এবং প্রার্থন! করিতেছেন যে, যে ঈশ্বর সমুদায্স জাতিকে একই 
শোণিতে গজন করিয়াছেন তাহার আশীর্বাদ তাহার (কেশবচক্জের ) উচ্চ 
লক্ষ্য এবৎ দেশীয় লেকদ্দিগকে উন্নত করিবার জন্য ত্র উপরে স্থিতি করুক।” 
সার জন বাওয়ারিং বলিলেন, কেশববন্ত্রের অগ্রবস্তাককে (রাজা রামমোহন 
রায়কে) তিনি বিলক্ষণ জানেন। সে সময়ে যাহা ছিল আর এখন ঘে 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহ দেখিকা তিনি নিতাস্ত আহ্মাদিত। আজ কেশবচন্ত্র 
অল্পকয়েক জন ব্যক্তির পরিচিত নছেন, বড় বড় ধর্মযাজকেরা আসিয়া 
তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেছেন। তাহার এ দেশে আসা এ 
. আময়ের একটি বিশেষ ছটন1, ভারতের ব্রক্মবাদের প্রতিনিধি (কেশবচন্্র) 
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আজ কাল 'সিংহত্ব* লাভ করিঘ্াছেন। ভিনি দেখিতেছেল, যেন আট- 
লান্টিক সমুদ্র হইতে ভারত সমুদ্র পর্ধযস্ত একটি প্রকাণ্ড ইন্্রন্থ তোরণাকারে 
প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে নানা চিস্তারূপ বিবিধ হুল্মর বর্ণ মিশিয়াছে এবং 
গুদুপরি ও তাহার চারিদিকে শাস্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদূত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ বৃহৎ বৃহৎ নদী, অপিচ 
জলপ্রপাত সেই সমুছে বেগে আসিয়া পড়িতেছ্ে, ষে সমুদ্রের ধারে দীড়াইয় 
মানুষ চতুর্দিকে বিকীর্ণ বালুকা ও উপলখণ্ড কুড়াইতেছে। মানুষের মনে ষে 
সকল গণ্ভীর সত্য প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে একটি মিপ্টনের এই কবিতাটীতে 
বর্তম।ন ;-- ৃ 
"নামঞ্জন্যে এই বিশ্বাকৃভি আরভিল, 
সামগ্জস্যে প্রধাবিল ম্বর আদি অন্তে, 
মানবেতে পূর্ণ হ'ল সেই স্বরলক্প 1” 

কোথায় কোন্‌ প্রভেদ আছে তাহা অন্বেষণ না করিয়া, বাহাদের সহিত 
মতে মিলিল ন1 তাহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া, লোকে যখন কন- 
ফিউনস্, জোরেম্তার এবৎ বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, তখন 
দেখিতে পান যে, প্রতিহৃদয়ে সত্য স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবজাতি এমন 
কোন ব্যক্তিকে সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে নাই যিনি মানবী 
জ্বানালোক বর্ধনের পক্ষে কিছু করেন নাই। . 

রেবারেও্ড জেমস্‌ ড্রমণ্ড বলিলেন, কেশবচল্রের সঙ্গে তাহাদের অনেকটা 

মেলে বলিয়া তাহাকে তাহারা“সহানুভূতি দিতেছেন না, কিন্ত সমুদয় মান- 
বের ধর্মে একতা আছে, মেই কমি আশ্রয় করিয়া তাহাকে সহানুভূতি 
অর্পণ করিতেছেন। কেশবচন্ত্রের ইংলগ্ডে আগমনে অনেকের মনে এই 
বিষয়টি বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভিন্নতা বোধ 
চলিয়৷ যাইতেছে, এবং যে সকল ভিন্নত্তাত্ম মানুষে মানুষে ভেদ উপস্থিত হয় 
সেই গুলি চক্ষ্ুর সন্গিধনে আনয়ন করিয়া তত্প্রতি মনোনিবেশে যত সত্বেও, 
সেই ধর্মের সাধারণ ভূমি আমাদিগের নিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে, যাহা পৃথিবীর সমুদ্বা় মানবগণকে একত্র বান্ধিয়। ফেলে। অনেকে 
মনে করেন ফে, ইহাতে বিশ্বাসের শৈথিল্য উপস্থিত হইতেছে, কিন্ত তিনি 
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বিশ্বাস করেন যে, যথার্থ বিশ্বাস কি তাহ। লোকে ক্রমে অবগত হইতেছে 
বলিয়াই লোকে প্রুব সত্য অবলম্বন করিয়া মিলিত হইতেছে, বিভেদক 
বিষয়গুলি আর দেখিতেছে না। বিশ্বাসও প্রেমসমুদ্রের উপরিভাগে জ্ঞান- 
বায়ুবিতাড়িত হইয়া যে তরঙ্গ উদ্খিত হুয় তথ্প্রতি চিন্তা নিয়োগ না করিয়া, 
উহার শান্ত অন্তরঙ্গাফিত গভীরতম স্থানে নিমগ্র হইয়া, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস এস 
তাহার পুজায় কি হয় আত্মা তাহ উপলব্ধি করিতেছে, এবং কাধ্যে ও ভাবে 
দবীকারপূর্ব্বক মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাস! কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি 
তেছি, সুতরাং সকল ধন্মের লোকের সঙ্গে সহানুভূতি শিথিল ভাব, নহে, কিন্তু 
উহ! সকলের পিতা ঈশ্বরের নির্দেশের আনুগত্য । এ জন্যই আমরা হৃদয়ের 
সহিত প্রার্থনা করি যে, আমাদের ্ভারতববার বন্ধু স্বদেশসম্বন্ধে পৌনুলিকতা, 
অজ্ঞানতা, এবং জাতিভেদের ছুর্গ ভগ্ন করুন, এবং এদেশে সেই ধন্ম বুঝাইয়া 
দিন, যে ধর্ম এদেশীদ্গণের পরিচিত প্রণালীতে গঠিত নয় কিন্ত সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
হুদয়স্থ ঈশ্বরের নিশ্বসিতসন্ভৃত। 
উপস্থিত নির্ারণটিতে সকলের সন্মতি হইলে ঈদৃশ সম্ম!নের জন্য সবিশেষ 
কৃতন্দ্রতা প্রকাশপূর্বক কেশনচন্দ্র যাহা বলেন তাহার মন এই )--খদেশ ত্যাগ 
করিয়া ইংলগ্ডে আসিবার এুগ্ে তিনি ভাহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সন্মাননা 
লাভের সংবাদ পাইয়াছলেন; কিন্চ তাহার মনে আশঙ্কা ছিল, কিজানি বা 
ঈদূশ সম্মান গ্রহণে হ্টাহার বিশ্বামকে খর্দ করা হয়। তিনি এ সভাকে জ।নি- 
তেন না এবং কাহারও সঙ্গে ঠাছার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, সুতরাং সদৃশ 
আশক্ষ। উপন্থিত হওয়া স্বাভাবিক । কিছ এ দেশে আমিয়া ইউনিটেদিয়ান 
বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিয়া হাহার মে আশঙ্ব। বিদৃরিত হইয়াছে। কেনন। 
ইহাদগের সকলেরই নিকটে তিনি দয্জা ও প্রীতি পাইয়াছেন। এক জন্য 
ভারতবধধাঁয় আর এক জন ভারতবর্ধায়ের প্রতি, এক জন ইত্রাজ আর এক জন 
ইৎরেজের প্রত্তিঅথবা একজন খীষ্টান আর একজন খীষ্টানের প্রতি সহানুভতি 
প্রদর্শন করা কিছু আশ্চধ্যের বিষয় নহে, কিন্তু ইংরেজ ইউনিটেরিয়ান্গণ 
এক জন ভারতনর্ধের ব্রহ্মবাদীকে সহানু তি, স্নেহ, দক প্রদর্শন করিতেছেন, 
ধর্মপঙ্গে ইহার অর্থ এত গভীর। কেন তাহারা তত্প্রতি নিক্কপট দয়! 
প্রকাশ করিতেন, কেন সহযোগিভাবে কর প্রসারণ করিতেছেন, 
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কেন কেবল বন্ধু নয় কিন্তু ভাতৃভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করিতেছেন? 
এ সকলের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই ষে, বর্গের পিতা ইচ্ছ। করেন 
যে পূর্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইবে, ভারত ও ইংলণ্ড সহযোগিভাবে 
পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বিদেশে আসিয়া বিদেশ ভুলিয়া 
গিগ্াছেন; চক্ষু যদিও বলিয়া তেয় তাহারা স্বদেশীয় নন, কিন্ত হদর় 
বলিয। দিতেছে, এক ভ্রাতৃবন্ধনে তিনি ও তাহারা বদ্ধ এবং এক অধ্যাস্ত 
পরিবারের তিনি এক জন। তাহার সহিত তীাহাদিগের মতভেদ 
থারিতে পারে, কিন্তু মতভেদসত্বেও তাছারা তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া 
গ্রহণ করিতেছেন। যে ভগবান এখানে প্রতিসপ্টাহে অর্চিত হন, তাহার 
কৃপায় সমৃদ্াষ্জ প্রভের এক দিন তিরোহিত হইবে, এবৎ এক মণ্ডলী 
ও আর এক মণ্ডলী, এক সম্গ্রদায় ও আর এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান 
আছে তাহা! ঘুচিয়! যাইবে । তিনি ইন্উগিটেরিয়ান্‌ এই নামটি ভাল বাসেন 
না। ঈশার প্রতি অনুরক্ত হইতে হইলেই "হে ইজরায়েলগণ, শুন, তোমাদের 
প্রভু ঈশ্বর একই ঈশ্বর" ইহাতো মানিতেই হইবে। কেবল শ্রীপ্কীন নামগ্রহণ 
যথেষ্ট, কেন না খীষ্টান বলিলেই ইউনিটেরিয়ান্‌ (একত্বাদী) বুঝায়! 
টি'নিটেরিয়ান্দিগের তুলনায় তাহারা অতি অন্গমংখ।ক ব্যক্তি একসমাজে বদ্ধ' 
কিন্ত এই সমাজও কালে প্ঞারও খণ্ড খণ্ড হইয়া বইতে পারে। এব্ধপে 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে অধিকসংখ্যক লোকের সহিত সহানুভূতি কাটিয়া 
যায়। ইহার ফল এই হয় ষে, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি উন্নতির অনুবর্তন করিতে 
সমথ হয় না। যে অক্পমংখ্যক সত্যে বিশ্বাস করিলেন, তাহাদের একপ যত্বের 
প্রয়োজন যে, ছাহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদগামী লোকদিগকে অগ্রসর 
করিষ। আনিতে গারেন। শ্রীষ্টেতে ধাহার। বিশ্বাসী তাহাদের থ্রীষ্টান এই নাম 
গ্রহণ করা৷ শ্রেক্বষ্কর, কেন না যদ্দি তাহারা ইচ্ছা করেন ফেযাহা হইতে ওহীর! 
আলোক লাভ করিয়াছেন তত্প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা 
হইলে তাহাদিগের সকল প্রকার বিভেদক লাম দূরে পরিহার করা সমুচিত। 
তিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল থ্রীগনান গ্রীষ্টের যাহা] মত--ঈশ্বরে ও 
মানবে প্রীতি--তাহা গ্রহণ করিবেন, এবং সকল প্রকারের সাম্প্রদ্থায়িকত। 
বিদুরিত করিয়। দিবেন। আর একটি বিষয়ে তাহাকে এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
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করিতে হইতেছে । তাহারা যে তাহাদিগের উপাসনামন্দিরে ত্বাহাকে উপা- 
সন! করিতে দিয়াছেন তজ্জঞন্য তিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং 
উপাসনা করিলে৪ তাহারা যদি তাহাকে তাহাদিগের উপাসনামন্দিরে উপাসন। 
করিতে না দিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন উপাসকবুদ্দ লইয়া এদেশে 
উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেন না। ভারতবষাঁঘ্স এবং ইৎরেজ, খ্রীষ্টান ও 
ব্রহ্মবাদী এক উপাসনামন্দিরে উপাসনায় যকালে এখানে মিলিত হইলেন, 
তখনই ঈশ্বরের গৃহ যে কি, অনেকটা অনুভবগোচর হুইল। তাহারা 
তাহাকে যে সম্ভাষণ অর্পন করিলেন, তাহার কুত্কুত্যতা ও সৌভাগ্য 
অভিলাষ করিলেন, তজ্জন্ত তিনি বিশষ আহ্বাদিত। এন্ছলে তাহাকে 
এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, ঠাহাদিগের এই মকল ব্যবহারে 
তাহার উৎসাহ বর্ধিত হয়। কেন না যখনই তিনি গ্গদেশে ঘোরতর পরীক্ষা 
আক্রাস্থ হইয়াছেন, এক দণ্ডায়মান থাকা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া ঈাড়া- 
ইয়াছে, তখনই এদেশ হইতে যে সকল পত্রপিয্াছে, সে সকলকে তিনি 
ভগবৎপ্রেরিত মনে করিয়া! লইয়াছেন। সেই সকল পত্রে তিনি প্রোহ- 
সহিত হইয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি পূর্বে যাহারা পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহাদিগের ছাড়াও সহত্র সহত্র বাক্িকে পাইলেন ধাহারা তাহার কাধে 
সহান্ুতুতি প্রদর্শন করেন। সুতরাং তিনি যখন হাহাদের শু'ভাকাজক্ষ। লইয়া 
দেশে কিরিয়! যাইবেন, তখন দেশের এক দিকৃ হইতে অপর দিকে বলিম্বা 
বেড়াইবেন, এ দেশে সহত্র সহ নরনারী আমায় বীদৃশ সহানুভূতি অর্পপ 
করিয়াছেন। নিশ্চয় এই সহাশ্ুভ়ৃতি তাহার গ্গদেশীয়গণের সংস্কারকার্ধ্ে 
বিশেষ উত্সাহ বদ্দন করিবে। 

৯ জুন বৃহস্পতিবার "ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্‌ আসোসিযে- 
শনের' সাংবৎসরিক ভোজের নিমিত ক্রিষ্কাল প্যালেসে সভা হয়। ডবলিউ 
সিনেনিং স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাক্ছীর স্বান্থযাবর্ধীন 
পানের পর সভাপতি “সমুপায় পৃথিলীতে রাজকীয় ও ধন্মসন্বন্বীর সমতা” 
এই “টোষ্ট” উপস্থিত করেন এই 'টোগ্রের অনুমোদন করিতে গিয়া সার জন 
বাওয়ারিং বলেন, যদিও তিনি সকল বিষয্পে আলোকের দিকৃটী অবলোকন 

করেন, তখাপি তাহার ইহা কধন মলে হত্প না, পৃথিবীতে এমন সময় 


ইংলণ্ডে কেশবচক্দ্রের কার্য ৪৪৩ 


আসিবে, যে সময়ে এ 'ক্টোষ্টটির কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমর! 
সকলেই বিরোধ বিমংবাদের কালে বাস করিতেছি, কিন্ক ক্রমান্বয়ে তরঙজ- 
₹স্পর্শে প্রস্তর ও শিলোচ্চয় যেমন মণ ও স্ুগে।ল হয়, তেমনি যে “টোষ্ট। 
বিচারার্থ তাহাদিগের সম্মূধে আনীত হুইল, উহা! সেই শ্রত্রাতত্বের ভাবে 
বিচ।রিত হইবে, যে ভাবের প্রতিনিধি ভ্ডারত হইতে সমাগত তীাহাদিগের 
বন্ধু। বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাসনালয় মধ্যে একটি উপাসনালয়ে ঈশ্বরের 
একত্ব এবং পরমাত্মতত্ব প্রচারিত হইতেছে তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং 
তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র এবং তাহার 
সহযোগিগণের যত্ব বিফল হয় নাই, এবৎ হিন্দুস্থানে ও অন্তান্ত দূরবর্তাঁ 
প্রাচাপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোককে বাস্ানুষ্ঠান হইতে ধন্ধের আভ্যন্তরিক 
ভাবের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । তিনি সভান্ছলে প্রবেশের কিছু 
পূর্বে গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কয়েক পংক্তি 


লিখিয়াছেন)-- 


“বল, কোন্‌ কালে সব মানবে মিলিবে, 
সপ্রশস্ত একমাত্র মন্দিরাবকাশে, 
পুজিবে পিতারে যিনি হল সবাকার, 
দেখাইয়া পথ ভাল বালিয়! সবারে ? 
জগত পরিধি, তার বিভু মধ্যবিন্দু, 
যথায় না প্রবেশিবে ঘৃণা বা নংগ্রাম; 
তাহে মন নাহি দিয়] যাঁহে হয় ভেদ, 
মিশাইয়া যাহে সব এক হয়ে যায়, 
দিব্য উৎন হ'তে নব হইয়। উদ্ভূত, 
দ্রব্য ফল পানে লব হইয়া উম্মুখ, 
অকল্যাণস্থান অধিকারিয়! কল্যাণে, 
আমোদে বিদুরি বিষাদের প্রতিচ্ছায়]।” 


তাহাদের সকলেরই নিয়তি আছে এই বিশ্বাসে তাহারা ভবিষ্যতের দিকে 
দৃষ্টিপাত করুন। ধাহারা বার্ধক্যাধিত্যাকাঘ্ধ অবতরণ করিতেছেন, সমাধির 
সমীপে দণ্ডায়মান আছেন, এ চিস্ত! তাহ।দের পঞ্ষে নিতাস্্ আনন্দকর যে, 
এখন ষে উন্নতির অধীশ্বর শান্তা হইয়া! আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শবস্ত। 
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হইয়া থাকবেন। ভারতীয় অভ্যাগত হুবকা1 ঈশ্বরানুরাণী কেশবচক্জ উন্নতির 
কর্ধা সহকারে সংযুক্ত আছেন। তাহার স্বাস্থ্য, হুখ, দীর্ঘ ও কম্ণ্য জীবন- 
বন্ধন প্রস্তাব করিতে তিনি অভিলাষী। 

কেশবচন্দ্র কৃতজ্ঞতা সহকারে এই স্থান্থ্যসর্ধান প্রস্তাব স্বীকার পূর্বক যাহা 
বলিলেন তাহার মন্্ এই 7;--তাহারা সকলে তত্প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন 
করিতেছেন, সে সমাদরে তাহার দেশ এধং তাহার মণ্ডলী সম্মনিত হইতে- 
ছেন। সার জন বাওয়ারিৎ পাশ্চাত্য দেশেষে স্বাধীনতাবিল্তারের কথা উল্লেখ 
করিলেন, সে স্বাধীনতাবিস্তার সকল মানবজাতির সন্মন্ষেই এখন খাটে। 
তাহার স্বদেশে ৪ অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদরিত হইতেছে, স্বাধীনতার আলোক 
প্রকাশ পাইতেছে। পৌন্ুলিকতা ও জাতিভেদ এই ছুইটি দ্বার হিন্দু ধশ্মন 
লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিঘ়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ ছুই বন্ধন 
ভিন্ন হইতেছে, এবং শোকে স্বাধীন ও বিধুন্ত হইতেছে । বাহারাই শিক্ষিত, 
তাহারাই ভিতরে ভিতরে প্বভলিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। 
উপস্থিত মছিলাগণ শুনিয়া আহ্নাদিত হইবেন, ভারতীয়! নারীগণ একমাত্র 
ঈশ্বরের উপাসনা জন্য ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এ মকলই আনন্দ- 
বর্ধক চিহ্তু । বাহারাই ভারতের জবশ্থা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারাই 
দ্বীকার করিবেন, জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে সে দেশের কল্যাণের কোন 
সম্ভবনা নাই, কেন না ভ্রাতৃত্রনিবক্ষনের উহ্বাই বিষম প্রতিবন্ধক। ভারতে 
একেশরোপাসনার জন্য, একেখরোপাসনাগ্রচারজন্য অনেকগুলি মন্দির 
ও সমাজ শ্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত আজও গৃহ পরিবারের মধো জাতি- 
ভেদের প্রভাব উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধক হইয়া! রহিয়াছে । সে দেশের 
প্রত্যেক সংক্কারককে একেশ্বরের উপাসনাপ্রবর্তনে এবং পৌন্তলিকতা ও 
জাতিন্ভেদনিবারণে একান্ত যহ্ব করিতে হইবে! ইংলগ্ড ভারম্তরবর্ধে যে সকল 
গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন সে জন্য ভারত ইংলগ্ডের নিকটে নী । ইংলণ্ড এবং 
ইউরোপের অন্যান্ত দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাব 
বিস্তার করিজ্াছেন। সে দেশে এদেশের অনেক গ্রন্থ পঠিত হুইয়! থাকে, 
বিশেষতঃ চ্যানিঙের গ্রন্থ অনেকে অতি আদরের সহিত পাঠ করেল। চ্যানিৎ 
স্বাধীনতর ধে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সে লক্ষণ ভারতের শত শত শিক্ষিত 
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ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কখন আমাদিগকে কোন মতে আবদ্ধ 
রাখিতে পারি না; কেন না উহা মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সম্মিলন 
ঘটিবার পক্ষে অন্তরায় হয়। সেদেশের সহজতর সহঅব্যক্তির জদয় থীষ্ট 
অধিকার করিয়াছেন, অথচ তাহার। বী্টান নাম গ্রহণে অপ্রস্তত। এক্সপ 
অপ্রস্তত হওয়া কিছু অন্যায় নহে। আজ ষদিখী ই আমাদের মধো পুনরায় 
আসেন, ধাহার শ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না] করাতে খ্রীষ্টানগণের অপ্রিয়, তাহার! 
ঈশ্বর ও সতোর আশ্সহণ করিতেছেন বলিয়া তাহাদের প্রতি তিনি সনষ্টী হই- 
বেন। কি ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষাঁয় তাহাদের নিকটে বীষ্ট কিচান?ঃ ঈশ্বর 
ও মানবে প্রীতি । প"প্রতোক জাতি মধোযে কেহ ঈগ্নরকে ভদ্চ করে এবং 
ধর্থৃকাধ্য করে তিনি তাঙ্াকে গ্রহণ করেন,” খীষ্টের এই হুসমাচার। তিনি 
স্বয়ং খীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে গ্রহণ করিবেন না, 
অথচ তিনি খীপ্টকে ভাল বাসেন, এবং তাহার ভাব ঘআত্মস্ত করিতে যত 
করেন। বীষ্টের তাবকি? খীষ্ট যেরূপ ঈশ্বরের সহিত মধুব যোগ অনুভব 
করিতেন, সেইরূপ যোগানুণ্ভব শ্রীষ্টের ভাব। সেরূপ যোগ হইলেই সেবান্তি 
থীষ্টান হুইল। খীস্টান নামের উপরে যেন কেহ অধিক ভর নাদেন। প্রতি- 
জৃদয়ে বীষ্ট জীবনের ভাব, খীঞ্টোপদিষ্ট বিশ্বাস ও পবিত্রতা থাকা প্রয়োজন। 
তিনি সে ব্যক্তিকে কখন খ্রীষ্টান বলিলেন না, ধাহাতে ত্রীষ্টের ভাব নাই । 
গ্রীস্টানসমাজে নীতি, ধান্মিকতা, দেশহিতৈষিতা, জনহিতৈষিতার আন্দোলনের 
নিয়ে অনেক স্থলে অবিশ্বাঘ অধন্ম লুকায়িত থাকে, ইহার বিরুদ্ধে তিনি 
গ্রতিনাদ করিতেছেন। শ্রীষ্টের নীতি অস্তঃশুদ্ধি, এবৎ ধাহারই অস্তঃশুদ্ধি 
আছে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। গ্রীষ্টানগণ ধাহাদিগকে বিধন্ম্ী বলিয়। 
থাকেন, খীষ্ট যদি আসেন তাহাদিগের মধ্যে অনেককে তিনি বথার্থ খীষ্ান 
বলিবেন। এজন্ঠই তিনি আপনাকে বীঙ্টীন বলেন, কি না বলেন তত্প্রতি তিনি 
উদ্ানীন। ব্রাহ্ম বা একেখবরে বিশ্বানী এই নামই তিনি বহু মনে করেন। 
তিনি যদ্ধি ঈশ্বরের পদতলে বসিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঘথেষ্ট 
হুইল। যদি খীষ্টানের! তাহাকে সহানুভূভি না দেন, না দিতে পাবেন) 
তাঁহাকে ভাল না বাসেন, না বালিতে পারেন, কিন্ত তিনি জানেন তাহার 
সেরূপ করিবেন না, কেননা তাহারা মতের দাস নহেন। ভারতে এমন 
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লোক আছেন বাহারা খীষ্টের নাম সহিতে পারেন না! তাহাদিগের 
সপ্নন্ধে কি করিতে হইবে? তাহাদিগকে কি দূর করিয়া দিতে হইবে? 
কখনই নহে। তাহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, গ্্রীঞ্টের নাম গ্রহণ 
করিয়া কোন প্রয়োজন নাই। যদ্দি পড়িতে ভাল না লাগে, এখন 'গম্পেল, 
পড়িও না। নিরস্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা পরিহার কর, সাংসারিক তা, 
এবং বিষয় বুদ্ধি ছাড়।” তাহারা এই সকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের 
অন্ুমরণ করিলে অল্প দিনের মধ্যে খীইকে হৃদক্কের সহিত প্রীতি না করিয়া 
থাকিতে পারিবেন না। 'আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক", এই ভাব 
লইয়া সে দেশে গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক সহায়তা হইবে। 
সেদেশে যেন জীবনশৃন্য মত লইক়। যাওয়া না হুয়। জীবনশুন্য মতে 
কোন দিন কোন দেশের উদ্ধার হয় নাই। কাথালিমিজম, প্রোটেষ্টান্টি- 
জম, এবং অন্যান্য 'ইজমের উপধুন্ত ভারতে অপণকাশস্থান নাই। 
এই সকল মত বুঝিণার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাষা 
অভ্যাস করিতে হইবে। খ্রীষ্টতে। একপ ক্লান্তিকর পরিশ্রম করিতে অনুরোধ 
করেন নাই? বরৎ তিনি বলিয়াছেন "ভাষার বিনাশ করে" এবৎ “ভাবে জীবন 
ঘান করে।” তিনি সহজভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি 
চান শান্তি,”:অবশ্য পার্থিব শান্তি নহে । এ শান্তর ভিতরে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া 
আছে, এমন কি প্রত্জধোজন হইলে ঈশ্বরের গৌববার্থ জীবনবলি পধ্যন্ত 
আছে। আনেকে মনে করেন যে, ব্রাঙ্গ্া খীষ্টান নাম গ্রহণ করিতে 
এই জন্য ভীত যে, খীষ্টান নাম লইলে তাহাদিগকে অনেক অত্য।চার বহন 
করিতে হইবে । এনপ ভাবের তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাহ্গগণের 
মধ্যে অনেকেই কি পূন্ন সমাজ হইতে বহিজ্ষত হন নাই?কেহ কেহ মনে 
করেন, বীষ্টের শোণিতে পাপের প্রায়শ্চিন্ত অনেকে বিশ্বাম করিতে পারেন না 
বলিদ্বা বান হন ন|। ইহাতে বিশ্বাম করা আর একট! কঠিন ব্ষিয় কি? 
তবে বিশ্বাস করিয়াও পরজ্ণে হৃদয়ে রাশীকুত পাপ দু হয়, ইহাই বিশ্বাসের 
পক্ষে অন্তরায়। জছদয় ও আত্ম(কে নিশ্মল করিবার জন্য ঘত্রই মর্ন্বাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ। 
খ্বীইটানগণ এ মতে বিশ্বাস করিয়্াও পাপবিষযজে বিধন্মাপিগের সমান। কোন 
খীষ্টান ঘদি নরহত্যা করে, বঁষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া! বিশাস কগাতে তিনি 
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তাহার পাপ 'মাপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিবেন, না তাহাকে বলিবেন শ্যাও অন্ু- 
তাপ কর, অন্যথা ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হইবে না।” খ্রীষ্টান বন্ধুগণ যেন 
তাহ।দিগের মতের জন্য গর্বিত না হন, কিন্তু তাহাদিগের জীবন দ্বার! ধন্মা- 
স্তরের লোকদিগের উপকার সাধন করেন। উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ,করিয়াছেন বলিয়া 
অন্যধন্্াক্রাস্ত লোক হইতে গ্রীষ্টান্গণ নীতিতে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ, 
এবূপ যেন কখন তাহাদিগের মনে না হয়। বাহারা পৌন্তলিকতা ও 
কুসৎস্কারে আবদ্ধ, তাহাদিগের মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, যাহা খীষ্টান 
নরনারীগণের অন্ুকরণীয়। যাহার! খ্রীষ্টান তাহারা অনস্ত জীবনের জন্য, 
আর ষাহার। অন্যধন্মীক্রান্ত ্ভাহার অনন্ত নরকের জন্য মনোনীত, এ 
কথা না কহিয়া এই বলা সমুচিত যে, মত যে প্রকার হউকনা কেন ভাল 
মন্দ সকলেরই মধ্যে আছে। সকশ প্রকার পাপ রিপুর অত্যাচার হইতে 
বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নয়নসন্নিধানে মুক্ত পুক্ুষ হুইয়া সকলে দণ্ডায়মান 
হউন। যিনি মুক্ত তিনিই যথার্থ খীষ্টের অনুগামী । সাম্প্রদায়িক মত, 
জীবনশৃন্ত প্রাচীন কাহিনী দূরে পরিহার করিয়া পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিষুক্তি- 
জনিত স্বাধীনতান্র সকলে আনন্দিত হউন। তথন ইউরোপ ও আসিয়া, হিন্দু 
ও খীষ্টান, এ সকল ভেদ ভুলিয়া গিয়৷ সকলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত ঈশ্বরের 
এক হুখী পরিবার হইবে । আপনাদের শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ । যদি 
ঈশ্বর তাহাকে জীবিত রাখেন, তবে তাহার সমগ্র জীবন তাহারই সেবায় 
ব্যযিত হইবে। 
ব্রিষ্লে গমন । 


১৯ জুন শনিবার কেশবচন্ত্র ব্রিষ্টলে যান। এখানে তিনি মিস্‌ কার্পে- 
ণ্টরের রেডলজ হাউসে ঠাহার আতিথ্য স্বীকার করেন। তে দেশীয়গণের 
গৃহে তাহার এই প্রথম অবশ্থান। এখানকার গৃহের ব্যবস্থা বন্থদেশের 
মত নহে। দাসদাসীগণ পারীবারিক উপাসনায় যোগদান করিয্জা থাকে, 
ইহ দেখিয়! তিনি বিম্মিত হইলেন। গৃহে সমবেত সকলকে লইয়া! তিনি 
ছুই বার উপাসনা করেন । রাজা.রামমোহন রায়ের বন্ধু রেষারেণ্ড ভাঁক্তর 
লাণ্ট কার্পেটার যে লেইন্স মীড চ্যাপেলে উপদেষ্টার কাধ্য করিতেন, সেই 
চ্যাপেলে তাহার উপদেশমঞ্চ হইতে তিনি রবিবারের প্রাতঃক।লে অনেক 
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গুলি উপাসককে উপদেশ দেন। এই স্থানে রাজা শেষ সময়ে ষে উপদেশ 
শ্রধণ করেন, তাহা কেশবন্পে সফল হুইল। কেননা উপদেশের বিষয় ছিল 
“দৈববক্তার মেঘ, ষে মেঘ হস্ত পরিমাপাপেক্ষা অধিক নয়, অথচ সমুদায় দেশের 
উপরে উর্্বরতাবদ্ধন জল বর্ণ করে। কেশব্চন্ত্র “নব জন্মবিষয়ে” উপদেশ 
দেন। উডপদেশের মধো পিতামহ রাষমমোহনের বিষত্জ উল্লিখিত ছিল। 
কাহার জন্ধন্ধষে তিনি এই প্রার্থনা করেন ;_"ধিনি আমার দেশ হইতে 
এদেশে আামিঘাছিলেন, ষাহার দেহ এখানে অবন্থিতি করিতেছে, মেই 
নুপ্রসিদ্ধ ব্যঞ্তির আত্মার জন্য আমি বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। হে প্রো, 
শর্তিতে, পব্ত্রতাতে ও সাধুতাতে তাহার জদয় ও আত্মাকে পরিপূষ্ই কর 
ষে,তিনি অনস্তকাল তোমার সহ্বাসহ্থধ স্তাগ করিতে পারেন। ষে 
সকল ভাই ও ভগিনী এই উপাসনাগৃহে প্রাতে একত্রিত হইয়াছেন, হে 
পিতঃ, তুমি ঠাহাদিগের প্রত্তি কঙ্ুণা কর; তাহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র কর, 
তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা ও উচ্ছাস বিশুদ্ধ কর। প্রিয়তম ঈশ্বর, তুমি আমা- 
দিগকে তোমার পবিত্ত পরিবারে সম্মিলিত কর যে, নিতাকাল আমরা 
তোমাম আমাদিগের পিতা জানিয়া তোমাকে সত্যেতে ও ভাবেতে 
পৃঙ্দা করিতে পারি। তোমাদের সকলের প্রতি পুণ্যময় প্রভুর 
আশীন্বাদ। ওম্‌।” 

'অপরাছে কেশবচক্্ রাজা রামমোহন বাঘের সমাধিস্থলে গমন করেন। 
যে উদ্যানবাটিকায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন, সেই উদ্যানবাটিকায় তাহার 
হচ্ছানুসারে প্রথমতঃ তাহার দেহ সমাহিত হয়, পরিশেষে তাহ্বার বন্ধু 
শ্রীমুক্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে আরণোস্‌ বেলের শুন্দর সমাধিস্লে 
তাহার সমাহিত দেহ নীত হয় এবং তছুপরি একটি উপমুক্ত স্মরণ হু 
্বাপিত হয । কেশনচন্দ্র গণ্ভীরভাবে শ্তন্ভিত হইয়া সে স্থানে অনেকঙ্গণ 
অবশ্মঘান করেন, এবং পরিশেষে একটী প্রার্থনা করিয়া বিদাষ লন। কোন 
হিন্দু দেখানে গমন করিলে তাহার নাম একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়। 
রাখার শিক্পম অ:ছে, কেশনচল্র আপনার নাম এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন। 
কেশবচন্দ ইংলগ্ডে সমধিক পরিমাণে কার্য করত পবিশ্রান্ত হইয়া ব্রষ্টলে 
আসিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রিষ্টলে সমূদায় অন্তর্প্যবস্থানগুলি দেখিবার জগ্য 
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ঘুরিয়া বেড়ান তীহার পক্ষে সম্তাবনা ছিল না। তখাপি তিনি তত্রত্য 
বালক বালিকাগণের বিদ্যালয় দেখিলেন। এই বিদ্যালয়টিতে ভাবী শিক্ষক" 
গণ শিক্ষাকার্যে শিক্ষিত হন। এতদ্বাতীত হছিন্নবস্ত্রপরিধাযিগণের বিদ্যালয়, 
শ্রমজীবিগণের পন্মিলনগৃহ, গৃহহীন দরিদ্র বালকগণকে শ্রমসাধ্য কার্যে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়, বালিকাগণের জন্য উদ্ধরণবিধ্যালয় তিনি 
পর্যবেক্ষণ করেন। বিকৃটে রিয়া দমে তিনি বতুতা দেন। বেড়লজের 
প্রয়াণগৃহাবকাশে সাঘখমমিতি হয়। সেখানে অনেকগুলি ধর্মোপদেষ্টা, 
বিচারক এবং অন্যান্য লোক তাহার মহিত আসিয়া সাক্ষীৎ করেন। এখানে 
ধন্ধসন্বন্ধে বিবিধপ্রশ্নের ক্িনি উত্তর দ্রেন। ব্রিষ্টলে কেশবচল্দের কাধ্োর 
সাহায্য গন্য একটা সভাস্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইংলও পরিত্যাগ কারয়! 
যাইবার পুর্বে পুনরায় ব্রিষ্টলে আগমন করিতে সকলে তাহাকে আনু- 
রোধ করেন। 
বাথে নম্ভাষণ । 

১৫ জুন বুধবার বাথ শিল্ডহলশে কেশনচন্দ ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের 
কর্তব্য' বিষয়ে দ্বিতীয় বভ্তৃতা দেন। মেঘুর টি ডবলিউ গিবনস্‌ স্কোয়ার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমুদায় প্রশস্ত গৃহ শ্রোতৃবর্ণে পূর্ণ হই্কা 
যায়। প্রধান প্রধান ব্যঞ্তির সভাস্থলে তাহার উপস্থিত হওয়া কর্তৃন্য, ইহ 
উল্লেখ করিয়া সভাপতি কেশবচন্দের সামাজিক শক্তি, বাগ্সিতা, বিদেশীয় 
ভাষার উপরে আশ্চর্য্য অধিকার, ধর্মসংস্কারে অঠ্যৎসাহ, পৌন্তলিত ও জাতি- 
ভেদের উচ্ছেদে সন্কল্প, এই সকলের প্রশৎমাবাদ্র করিলেন। ক্লাইব ও হেষ্টিং 
হুইতে নেপিয়ার, হেবলক, লরেন্ন পর্ধান্ত ধাহারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করি- 
্লাছেন তাহার! সকলেই বাথে আসিয়াছেন, সুতরাং বাথনিবাসী ব্যক্তিগণ 
কেশবচজ্রের কথ! অতি সমাদরে শ্রবণ করিবেন, ইহা তিনি বিশেষরূপে আশা 
করিতে পারেন, ইহাও উল্লেখ করিলেন। অপিচ কেশব্চন্ত্র যে অদাকার 
বঞ্তব্য বিষয়টি সন্্বতোভাবে উতকৃষ্টন্ূপে বর্ণন করিবেন, ইহা তিনি সকলের 
মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, ভারতের অব- 
গ্থাদি বিষয়ে যদ্দি কেহ প্রশ্ন করিতে চান, কেশবচল্র তৎসন্বন্ধে তাহাকে 
সদুত্তর দিতে প্রস্তত আছেন। 

ট 
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কেশবচন্ত্র সাদরে শোতৃবর্ণ করুক গৃহীত হুইয়া গ্রাধমতঃ পঞ্টাশ বৎসর 
মধ্যে ভারতে কি কি বিষয়ে মহৎ পরিবর্তন হুইয়ান্ছে তাহা।র উল্লেখ করিলেন। 
অনন্তর বলিলেন,ভারতের সমগ্র সমালের ভিতরে নূতন লীবন প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
অনেক দিনের অধীনতার পর লোকে সংশয়ে, জড়বাদে, স্বেচ্ছাচারে নিপতিত 
হুইয়াছে, এ দেশ হইতে সংশস্সবাদের গ্রন্থ গিয়া তত্রত্য মংশয়বাদ আরও দৃঢ়" 
মূল করিয়াছে, অল্পসংখ্যক লোক পবিত্রাত্বার পরিচালনায় সত্য লাভ করিয় 
শাস্তি ও সান্তনা লাভ করিয়াছে । কিন্ত এরূপ পরিবর্তন হইলেও যে শিক্ষা- 
প্রভাবে অনেক অছৃত ব্যাপার ঘটয়ছে, মে শিক্ষা যাহাতে সমুদায় ভারতে 
বিস্তৃত হয় তজ্জন্য যত্ন ইংলগ্র কর্তৃব্য। পুক্ুষদিগকে যেমন তেমনি লারী- 
গণকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত । স্শ্রীণকে শিক্ষাদিতে গিয়া যাহাতে জাতীদ্ব 
আচার ব্যবহারে আতখাত ন! গড়ে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা আপশাক, কেন না 
এক বার সে দেশের লোক বদি ভয় পায় তাহা হইলে নেক দিন যাবৎ তাহারা 
স্্রীশিক্ষার দ্রিকে আর অগ্রমর হইবে না। স্্ীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
স্্রীশিক্ষতিত্রীর প্র্জোজন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ভর খিতেছেন এই 
জন্য যে, এক শিক্ষাপ্রভাবে ভারতের সকল অকল্যাণ বিদ্রিত হইবে। 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভানের তিনি নিজেই সাক্ষী । গানস্তর মদ্যের বাপি- 
জ্যের বিষময় ফল, ব্রাঙ্গমমাজের বৃত্তান্ত, সত্যি ও শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে 
ইংলতর কর্তব্য, ভারতের পুর্দ মৌভাগা, ভারতবর্ণের বিষে পালিয়েমেন্টের 
অমনেোষে!গ ইত্যারি উত্লে করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ কনিলেন, 
"আম আশা করি, এক জন বাঙ্গালী কেমন ইত্রাজী বলে তাই শুনিবার 
জন্ত 'শাপনার আগমন করেন নাই, আপনারা কেবল কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতে সমবেত হন নাই; কিন্ত আপনার! উচ্চ ও মহান্‌ অভিপ্রায় আাধনের 
জন্য আসিঘ়্াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের গৌরবাম্বিত দেশের 
প্রতি আপনাদের এত দূর যত উদ্দীপিত হইবে ষে, ভারতের শাসনপ্রণালীর 
মধ্যে বেসকল দেষ আছে ভাহা সম্পূর্ণ অপসারিত লা করিয়া আপনার! 
কিছুতেই তুষ্ট হইবেন না। মান্বষের সম্মুখে জাপনার ভেরীনিনাদ করিতে 
পারেন, কিন্চ যে শান্তার নিকটে আপনারা দাষী, বাহার হস্ত হইতে 
নিরবচ্ছিন্ন আ্রোতপ্রবাহের মৃত প্রবাহিত নিত্য পৃরস্কার লিদেশ পালন করিলে 
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আপনার প্রাপ্ত হইবেন, তাহার অন্তরদশা নয়ন আপনার স্মরণ ফরুন।” 
অনস্তর' তিনি ভদ্র, ভদ্র মহিলাগণ এবং মেস্তর মেদ্পরকে তিনি যাহা বলিলেন 
তাহ মনোযোগপুর্বক শ্রবণ করাতে ধন্তবাদদ দ্িলেন। বক্তাকে ও মেয়রকে 
ধন্যবাদ দিলনা সভা ভজ হইল। 
লিলেষ্টারে সম্ভাষণ। 

১৭ জুন শুক্রবার লিসেষ্টার টেম্পারেন্দ হলে কেশবচন্ত্র "ভারতসংস্কার” 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এখানে বিবিধ সন্প্র্ণায় ও বিবিধ পক্ষের লোক 
বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগ্নণের মধ্যে 
ই'ছাদিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ;রেবারেও জে এন্‌ বেন্ি, 
টি ট্টেবেন্সন, জে জে গোডবাই, সিসি কো, আর হারলে, জেনি পাইক, 
এইচ উইল কিন্সন্‌, এম স্টোন এস্কৌয়ার, আন্ডারম্যান্‌ টি ডবলিউ হজেন্‌, 
জজ্জ বেন্স, জে ই্টাফোর্ড, কাউন্নেলার টি এফ জন্সন্, ডধলিউ এইচ. 
ওয়াকার, জে টমৃসনূ, ডবলিউ কেম্পসন্, জে এইচ. এলিস্; এইচ. টি চেস্বার্স, 
মেসর্পই ক্লেফান্, টি এম্‌ এবান্স, জে হারাপ, এফ. ষ্রোন। মেয়র জি 
- ট্রেবেন্সন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তাকে পরিচিত 
করিয়া দেন। কেশবচন্ন যাহা বলিলেন তাঁহার মর্ম এই ;_ঈশ্বর স্বয়ং 
খন ভারতকে ইংলগ্ডের হস্তে স্থাপন করিয়াছেন, তখন এদেশীপগণের 
, ভারতের অবস্থ| ভাল করিয়া আলোচন] করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন 
যে, এ দেশীয় ব্যক্তিগণ যদ্দি ভারতের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, 
: তাহা হইলে তত্প্রতি তাহারা সদ্িচার না করিয়া! থাকিতে পারিবেন না। 
- ভারতের অবস্থা বিদেশীঘ্ষগ্ণের পক্ষে বোঝা শর্ত, অথচ এ দেশের অতি 
_ অল্প লোকই ভারতের অবস্থা পর্ধ্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইংলণ ভারতের 
যে সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি ধন্যবাদ অর্পণ করি. 
তেছেন। তাহারা তাহাকে এ কথা বলিতে দিন যে, ভারতবর্ষ শাসন করা 
সহজ ব্যাপার নহে। এদেশের অনেকে মনে করেন, ভারত একটি অতি 
সামান্ত দ্েশ। সেখানে কতকগুলি অনভ্য লোক বাম করে, এবং সে 
দেশবাসীর ভাল মন্দের প্রতি উপেক্ষা করিলে কিছু ক্ষতি নাই, াহার। 
শাসনবর্ত। তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহারা তাহাকে এ কথা 
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বলিতে দিন -যে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, প্রাচীনকালে উহার মহত্ব ছিল, 
ভবিষাৎ্ উহার গৌরবপুর্ণ। প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় গৌরবান্ুভব করে, 
ষখন উহ! দেখে ষে, ইংলও এবং অন্যান্ত চারিদিকের দেশ যখন অজ্ঞানতায় 
ও বর্ধরাবস্থায় নিমগ্র ছিল, তখন ভারত বিপুল গৌরবাস্বিত সভ্যতার 
ভূষিতছ্িল। এ বিষয় যত ভাবা যায় তত জাতীয় ভাব জাগ্রৎ হইয়! 
উঠে। ভারতের আঠার কোটি লোক ইতলগ্ডের হস্তে ন্যন্ত হইয়াছে ; 
ইংলগ্ড কি নিজ শার্থ সাধনের জন্য ভারতকে শাসন করিতে পারেন? ষে 
সময়ে ইৎরেজগণ মনে করিতেন,ভারতের প্রতি তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
পারেন ,এখন সে সময় চলিয়া গিয়াছে । শ্চিনি আশ! করেন, ভাহারা এখন 
বিশ্বাস করেন, ভারতের প্রতি অন্যায় বাবহার করিলে তাহা ভয়ঙ্গর বেশে 
তাহারিগের উপরে আনিয়া পড়িবে । যদি তাহারা সেদেশের উপরে অন্যায়, 
চরণ করেন, যে ঈশর তাহাদিগের হুত্ত উহাকে ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনিই 
উহা হইতে তীহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাইপেন। এজন্যই সে দেশের 
অভাবপুরণ, এনং প্রয়োজনীয় সংস্কর করা হাহাদিগের কর্তব্য। কিকি 
অভাব দূর করা কর্তব্য তাহা এবং ব্রাদ্দসমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি 
এই বলিয়া বন্ভত1 শেষ করিলেন, প্ব্রহ্গবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরের 
উপাসনামাত্র করেন না, তাহারা সর্দপ্রকারের সামাজিক সংস্কার প্রবর্তিত 
করেন। ধনাদিতে তাহারা দরিদ্র, সংখ্যায় অল্প, সবল বা পরাক্রাস্ত নছেন) 
অনেকগুলি সবল পরাক্রাস্ত লোক আহুণ্ত হন নাই, কিন্ঞ ছুর্্বল সহায়হীীন 
লোক আহত হুইয়ানেন। তাহারা স্গদেশীয় পৌন্তলিক হিন্দুগণ কর্তৃক অত্যা- 
চরিত ও উদ্বেজিত হইয়াছেন, অথচ তাহারা শান্ত বিনমত্রভাবে নিয়ত তাহাদের 
হস্তে যে কার্ধ্ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহ সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। 
নিঃশকে আয় সংস্কারের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে; মধ্যে মধো উহা! 
প্রকাগ্ডাকার ধারণ করে এবং বহু দিনের সঞ্চিত ভ্রম, বহুকালের বদ্ধমূল 
পৌন্তলিকতাও দৃষণীঘ্প সামাজিক বারহাররূপ কুল ভাঙ্মিয়া লইয়া যাইবার 
প্রবল বল ও শণ্ত' নিয়োগ করে; মআাবার সমগজে শাহবেগ হয়, এবং নিস্তক 
শাস্থভাবে পুর্ববহ প্রবাহিত হইতে থাকে। পুর্ব ও পশ্চিমে যাহা কিছু ভাল 
আছে তাহ] এই প্রবাহ বহন করিতেছে এবং যে দিক দিয় যাইতেছে, 
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মনুষোর জ্দর় ও আত্মাকে উর্ব্বরা করিয়া যাইতেছে, এবং শান্তি, সৌভাগা, 
পুণা ও পবিক্রাতারূপ প্রচুর শশ্ত উৎপন্ন করিতেছে । এ প্রবাহমূল" প্রশ্ববণ 
ঈশ্বর হইতে সমাগত এবৎ প্রতিব্যক্তির আত্মা তদীয় জীবনের মধ্য দিয়! 
দেবনিশ্বসিতযোগে প্রবাহিত; একদিন উহা ভারতসম্বন্ধীয় তরদীকে শাস্তি 
পুণ্যের উপকূলে লইয়৷ উপস্থিত করিবে ।” 

রেবারেও্ড বেম্নি বক্তাকে ধন্তবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া! তাহার প্রচুর 
প্রশংসাবাদ করত এই ভাবে কিছু বলিলেন; বস্তা যাহা বলিলেন তাহ! 
যেমন শিক্ষাপ্রদদ তেমনি উৎসাহপুর্ণ। পৃথিবীর অন্যত্র প্রদেশ হইতে 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব এই চিরস্বারী মত ঘোষিত হইল, এ 
ঘোষণায় ইংরেজগণের উপকার না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্র শীস্র সে দিন চলিয়া যাইতেছে, যে দিন খী ধর্মকে 
দার্শনিক মত বা যাজকোচিত ব্যবস্থার মধো আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। 
যে সকল ব্যক্তি ভারতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেছেন, 
উপস্থিত বন্ধু তাহাদিগকে দীন ও হুর্বাল বলিলেন। ধাহারা ঈদৃশ সম্পৎ 
লাভ করিয়াছেন, তাহারা দ্বীন দরিদ্র কিরুপে তাহাদের ওষ্ঠাধর হুর্দল 
হইতে পারে লা, শীত্র হউক বিলম্বে হউক তাহাদের এই ঘোষণ। সমুদায 
পৃথিবীকে জয় করিবে, এবং উহাকে ঈশ্বরের নিকটে আনয্পন করিবে। 
এই ছুইটি প্রকাণ্ড সত্য খীষ্টানধর্টের স্তত্ত ও বন্ধশী এবং যখনই ত্বাহারা 
শুনিতে পাইলেন, এক বৃহৎ দেশ পৌন্তলিকতা, অজ্ঞানত।, অপরিমিততা, 
জাতিভেদ ও বহুবিবাহ দ্ররে নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই তাহারা এই বলিক্কা 
'আহনাদিত হইলেন যে, সেখানে মানবপুত্রের (ঈশার) কার্য চলিতেছে, 
যে আলোকে সকল আলোকিত হয়, সেই আলোকের রেখাপাত সে দেশে 
হুইয়াছে। যেমন বীষ্টানগণের মধ্যে তেমনই হিল্দুগণের মধ্যেও ভাল আছে, 
অন্যথা বী-ষ্টধন্ম্ের কোন অর্থ থাকে না। এজন্তই তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
দান করিতেছেন যে, সামান্ত সামান্ত তুচ্ছ মতভেদ লইয়া ব্যস্ত থাকাতে 
যে সত্য তাহাদের দৃষ্টিবহিভূ্তি হইয়াছে, সেই সত্যের বিষয় স্মরণ করিয়া 
দেওয়ার ভন্য তিনি জীবন্ত লিপি (কেশবচন্দ্রকে) প্রেরণ করিয়াছেন। 
তিণি আর একটী কথা শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বক্তা] বলিলেন, 
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তিনি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে যখন তিনি 
বিশ্বাস করেন, তখন তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর কখন জাতীদ্ 
ভাব ত্যাগ করিতে কাহাকেও বলেন না। ঈশ্বর যাহ] কিছু ভাল তাহাদিগকে 
দিয়াছেন,ষে কোন সহজ বিশুদ্ধ অস্তব্যবস্থান তাহাদিগের আছে, তাহ দুঢব্ূপে 
তাহার! ধারণ করিয়! থাকুন । সর্বত্র সকল মানুষকে ইংরেজ করিতে হইবে, এ 
ক্ষুদে নীচ অভিলাষ সর্বধা স্কাহার! দূরে পরিহার করুন। যদ্দি তাহারা আপনা- 
দিগকে খাটি মানুষ ষনে করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতেই সন্ভষ্ট থাকুন্‌। 
যদি ব্রীষ্টান মিশনারিগণ ঠিক তাহাদের মত হিন্দুগণকে করিতে নাচাহিয়া জীবন্ত 
ঈশ্বরের বিষয়ে সাঙ্গ্যদান করিতে পারিতেন, তাহ! হুইলে তাহারা প্রচুর শঙ্ত 
সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেশবচজ্রের বাক্য মধো যদিও কুতজ্তা, ভহসনা, 
ও শিক্ষার কথা আছে, তথাপি তন্মধ্যে প্রচুর আশার কথাও আছে। সেই 
প্রকাণ্ড দেশে অধ্যাত্ব অন্ধকার বিদূরিত হুইয়! দ্িবামুখ প্রকাশের লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে, এ দেশেও তাহাই হইতেছে । কেন না এখানেও অক্ানতা ও অপরি- 
মিতাচারদানবের বিনাশের নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করা হইতেছে । ভারতে 
ষে সংগ্রাম চলিতেতে, এখানেও সেই সংগ্রাম চলিতেছে । তিনি ধীপ্ান হইয়! 
যাহ! বলিতেছেন, তিনি আশ1 করেন সকল খীষ্টানই তাহার সহিত্ত একমত। সে 
সময় আর অধিক দূরে নাই, যে সময়ে মানবজাতি তাহার প্রকৃত শিরোভূষণকে 
স্বীকার করিবে, এবৎ অকল্যাপের উপরে সমাকৃ জয়লাভ করিবে। এখন 
যে সংগ্রামে তাহার। প্রবৃত্ত, সেই সংগ্রামেতেই তাহারা সেই মহত কার্ধোর 
জন্য প্রন্তত হইতেছেন, সেই কার্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সন্দশেষে 
বন্ধ ষে প্রকত খীষ্টানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্ত তাহাদিগকে তাহার 
নিকটে কৃতজ্জ্রতা প্রকাশ করিতে হইতেছে । তিনি দেখিলেন শ্দেশীয়পণকে 
অকল্যাপশক্র পেষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি উত্ধান করিলেন, এবং 
পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে এই জন্য আফিলেন যে, সেই অকল্যাণশক্রেকে 
বিনাশ করিয়া ঠাহার ভ্রাতৃবর্গকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। যদি তাহারাও 
আপনাদের অধিকারের মধ্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে কাহার দেখিতে 
পাইবেন যে, কেশব) চতল্ত্রসেনের সহিত তাহার] একই সেনাদলতভুক্ত, একই 
বিজগ্ননিশ।নের নিম্ষে সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অবশেষে একই গৌরবকর 
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বিজয়ের সমাংশী হইবেন । রেবারেণ্ড আর হার্লি প্রস্তাবের অনুমোদন 
করিলেন এবং প্রস্তাব নিবন্ধ হইল। কেশবচন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর দান করিলে 
মেয়রকেধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল । 

ব্রিমিজ্যামে স্বাগত সম্ভীষণ। 

২০ জুন সোমবার মেসোনিক হলে কেশবচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার 
শন্য সভা হুয়। মেয়র মেস্তর টিপ্রাইম সভাপতির আজন গ্রহণ করেন। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হুইতে পারে ১--" 
রেবারেণ্ড সি বিন্স, জি বি জনষ্টন, জে জে ব্রাউন, এইচ. ডবলিভ ক্রস্কে; 
সি কারক, জি জে ইমানিযেল বি এ, ভবলিউ গিবসন, ভি মভিন্নিস্, জি ফলেস্‌, 
জে গর্ডন, ই মান্গস+ আন্ডারম্যান ওস্বোরণ, মেসাস পিকারিৎ, ব্রুক স্মিথ, টি' 
কেন্রিক, এফ ওস্লার, জে এ কেন্রিক, এইচ নিউ, ভাক্তর রসেল, মেসর্স 
টি এইচ রাইলাও, জে আর মট, এইচ. পেটন্‌ এইচ. এফ. ওস্লার, আর 
চেম্বারলেন, টি গ্রিকিথ্‌স, জে বে গস্বি। অনেকগুলি মহিল। সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। 

রেবারেণ্ড আর ডবলিউ ডেল, রেবারে্ড জন হারগ্রীবস্‌ এবং রেবারেও. 
সামুয়েল থরণ্টন সভায় উপশ্থিত হইতে না পারিয়া ক্মাপ্রারথনাহৃচক যে পত্র 
লিখিয়াছেন, রেবারেণ্ড এইচ. ডবলিউ ক্রুষ্কে উহা পাঠ করিলেন। মেস্তর ডেল 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সার এই, _লগুনে বিশেষকাধ্যানুরোধে 
তাহ!কে যাইতে হইতেছে, তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন ন1। 
এক মাস বা দুই মাম পুর্বে কেশবচন্দ্রের সহিত লগুনে তাহার সাক্ষাৎ হয়, 
ভাহ!তেই তাহার মনে দৃঢপ্রত্যয় হইয়াছে যে, তাহার নিকটে যে আলোক 
সমাগত হইয়াছে, তত্প্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত । যে কাধ্যে তিনি ঈশ্বর- 
কতক আহৃত হইয়াছেন তৎপ্রতি তাহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহার 
একেশ্বরে বিশ্বাস যে পবিত্রাতা তমার ক্রিয়াতে নিস্পন্ন তাহাতে তাহার কোন 
সংশয় নাই। যদি ম্বয়ৎ সভায় উপস্থিত থাকিতেন, ঈশ্বরের নৈকট্য, মঙ্গল 
ভাব, এবং এ্রশ্বর্ধযসম্বন্ধে অহ্জ জ্ঞান এবং থষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের 
মর্ধশ্রে্ঠ অপৌরুষেয় জ্ঞান, এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বদ্ধ তাহ? তিনি উপস্থিত 

থাকিলে তৎসম্ব্ধে কিছু বলিতেন। মেয়র বলিলেন, ভারত হইত্তে সমাগত 
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বন্ধুর স্বাগত সন্তষণের জন্ত ষে সভা আহুত হইয়াছে, এ জভা যেমন তাহার 
মনোমত এমন আর কোন সভাদ্দ তিনি পূর্বে উপস্থিত থাকেন নাই। যে 
সমাজের তিনি মেয়র সে সমাজের নামে তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন 
ষে, কেশবচন্ত্র যে কার্য করিয্াছেন সে কার্যে তাহাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি 
ঘআছে। 

রেবারেণ্ড এইচ, ডবলিউ ফস্কে এই নিদ্ধারণটি উপস্থিত করিলেন )-- 
"বিবিধ সম্প্রদায়ের সভাগণের গঠিত এই সভা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মদমাজের নেতা 
এবং প্রতিনিধি কেশবচত্ত্র সেনকে সাদর স্বাগত সস্তাষণ করিতেছেন, এবং 
তাহার সহযেোগিগণ পৌন্তলিকতাবিনাশ, জাতিছেদ উচ্ছেদ, এবৎ সেই 
বৃহৎ রাজ্যের লোকপ্দিগের মধ্যে নৈতিক ও ধর্দীসম্পকীষ়্ উচ্চতর স্বাধীন- 
জীবনবিস্তাররূপ যে মহত কার্ধো নিবুক্ত আছেন,তত্প্রতি উহার গভীর সহানু- 
ভূতি আছে তাহাদিগকে তাহা নিশ্চযাজ্ক নূপে অবগত করিতেছেন।” এই 
নিদ্ধারণটি উপস্থিত করিয়া মেস্তর ভ্রুস্কে বলেন, ব্রাঙ্গমমাজের ছুইটি মুলতত্ব, 
প্রথমটি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসগন্ধ, দ্বিতীঘুটি জাতিভেদের উচ্ছেদ। 
এখানেও জাতিভেদের অত্যাচারে জাতীয় জীবন বিপ্গ্রস্ত ; সুতরাং সেই 
প্রচীন দেশে জাতিভেদের উচ্ছেদ অন্য যে যত হইতেছে, তৎ্সহ 
তাহার্দিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহাকে স্বাগত সম্তাষণ করিবার 
পক্ষে আর একটি বিশেষ ক।রণ আছে? তাহার ধশ্মভাব অতি গভীর, প্রতি 
নৈতিক পরিবর্তন ও সামানিক সংস্কারের মধো তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত 
যোগানুভৰ করিতে যত্ব করেন। তিনি (মেস্তরক্রক্কে) বিশ্বাম করেন যে, 
পবিত্রাত্মার অভিষেক হইতে সর্দবিধ ধর্মনংস্কার উপস্থিত হয় । সভ্যতার 
সর্দবিধ আয়োজনে কোন দেশকে ভূষিত করিলেও উহ্বার মধ্যে গভীর 
উচ্ছ,সিত ভাব না থাকিলে শুদ্ারা কোন ফলই উৎপন্ন হয় না। অতএব 
তিনি ভারতের সংস্কারকারধ্যের সহিত সকলের গভীর সহানুভূতি প্রার্থন৷ 
করিতেছেন। রেবারেও্ড সি বিন্স নির্ধারপটির অনুমোদন কালে বলিলেন, 
তিনি মেস্র ডেল এবং অন্তান্ত 'নন্কন্‌ ফরমিষ্টা' উপদেষ্ট গণের সহিত যোগ 
দিয়! প্রসিদ্ধ অন্যাগন্ত কেশবচত্ত্রের কার্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে- 
ছেন। ভারতে কি কিকার্ধ হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়। মেস্বর ধিম্স 
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কেশনচল্দ্র এবং তাহার মহযোগিগণের পরিশ্রমের সফলতার অভিলাষ প্রকাশ 
করিলেন । 

নিদ্ছারণটি' সর্বসম্মতিতে নিবন্ধ হইলে কেশবচন্ত্র যাহা বলিলেন, তাহার 

মন্ধ এই ;--হ্ভাহাকে তাহারা যে সাদর সম্ভাষণ দিলেন তাহাতে তিনি বিশেষ 

সম্মানিত হছুইলেন। তীহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহার আগমনের 

পর হইতে ধর্ম্রসন্বন্ধে মতভেদসত্তেও তিনি স্ধত্র স্বাগত্ত সম্ভাষণ, সহানুভূতি, 

এব সহযোণিত্ব অনুভব করিতেছেন। এ সকলের জন্য হৃদয়ের গভীরতম 

স্থান হইতে তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তীহাকে বলিতে 

হইতেছে, তাহার বন্ধুগণের দয়া অনেক দূর গিয়াছে। বলিতে হয়, তাহাকে 

তাহারা 'মিংহ' করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাহ!দিগকে অনেক বার বলিয়া- 
ছেন, "আপনারা আমার অভিমান বাড়াইবেন না। আমাকে লইয়া অধিক 

_ বাড়াবাড়ি করিবেন না, আমাকে প্রকাশ্ত সভায় আগু বাডাইয়া দিবেন না।” 
যেন মনে হয়, দ্াহারা এ কথার এই উত্তর দেন, "সকল সময়ে তো আমরা 
বিদেশীয় লোককে পাই লা, সুতরাং যত পারি আপনার আমরা ব্যবহার করিয়। 
লইব।” তাই তাহারা তাহাকে নগর হইতে নগরে, গৃহ হইতে গৃহে, সভ। 
হইতে সভায়, চাপানসমিতি হইতে চাপানসমিতিতে লইয়া বেড়াইতে- 
ছেন এবং তিনি জানেন না কোথায় গিয়া তিনি থামিবেন। এগুলি মনে 
হয়, কেবল তাহাদিগের আতিথেয়তা ও হিতৈষণার আধিক্য হইতে ঘটি- 
তেছে। তিনি কি লক্ষ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন, তাহা হয়তো তাহারা 
সকলে অবগত আছেন। ইৎরাজ্জী দভাতা কি, ইংরাজী সভ্যতায় ইংলগ্ডের 
কি হইয়াছে তদধায়ন, শ্রীজীবনের বিবিধ দিকৃ দর্শন, গ্রীষ্টানচরিত্রনির্ববাচন, 
খী ্টানগণের পারীবারিক জীবনের মিষ্ট যত দূর সম্ভব উপলদ্ধি করিবার জন্ঠা, 
এবংভারতের উপকারের নিমিস্ত শ্রীষ্তান জাতির সভ্যতা ও জীবনের শিক্ষণীয় 
বিষয় সমুদায় দেশে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি 
বিশ্বাস করেন, পবিত্রাত্বার প্রেরণায় তিনি শ্রীষ্টান অস্তন্ব্যবস্থানগুলির মর্ব 
অবধারণ করিতে পারিবেন, এবং সে সকল হ্ছদেশে প্রবর্তিত করিতে সমর্থ 
হইবেন। ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, কি তাহা, 
দিগের করিবার আছে, এবৎ মে সকল করিবার জন্য কি উপাদ্ধ অবলম্বন 
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করিতে হইবে, ইহা তিনি বলিতে আমিয়াছেন। ভারতকে ব্রিটিষ 
রাজমুকুটের অমুল্য রত্ব বলা হইয়া থাকে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি 
ব্রিটষ জাতিকে ভারতের প্রতি কর্তব্য উপলব্ধি করাইয়া পিঁতে পারিবেন। 
তিনি কোন দলের লোক হইয়া এ দেশে অসেন নাই, এবং এখানেও কোন 
এক দলের সহিত তিনি একীভু'ত হইবেন না। তিনি সমুদান্ ব্রিটিষ জাতির 
সন্মূ্থে ভারতের পক্ষ সমর্থণ করিবেন। তাহার এ কথা বল! অযুচিত যে, 
তিনি কোন ধর্মসম্্রদাগ্জের মহিত একীড়ত হইপেন না। তিনি হানোবার 
স্কোয়ার জমে যাহা বলিয়াছেন,অনেকে আনেক প্রকার তাহার অর্থ করিগরাছেন, 
এবৎ যদিও সকলেই সহানুভুতি প্রকশ করিয়াছেন, তথাপি মনে হয় 
অহনকে মনে করিয়াছেন, তাহাদের মতে আসিবার ভদ্ধ পথে তিনি আসি- 
যাছেন, এনৎ ভাহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ভাহাদিগের মত 
আলিঙ্গন করিবেন এনিষ্য়টমন্গন্ধে তাহার কিছু বলা প্রয়োজল। তিনি 
খেদ্দিন হইতে ইংলগ্ডে আলিয়াছ্থেন, সেই দিন হইতে বিবিধ ধন্দুমন্জ্রদা 
কর্তৃক আপনাকে পরিবোইত দেখিতে পাইতেছেন। এই সন্প্রদায়গুলির যেন 
একটি বালার বমিয়ান্তে। এক এক সন্প্রদধাঘথ উহার এক একটি বিপণি। এক 
এক বিপণির কাছ দিয়া যাইলার সেলা প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের বিশ্বাস 
ও বাইবেলের ব্যাখ্যান আনিয়। তাহার নিকটে উগশ্থিত করেন। তাহাদের 
পরস্পরের বিরোধবিসংবাদে তাহাপ উদ্বেগ ও আমোদ উভয়ই উপস্থিত 
হয়। তাহার নিকটে ইহাই প্রতীত্ত হইয়াছে যে, পুথিপীস্ব কোন থীষ্টান 
জাতি হীরের স্গরাজ্যের ভান সম্যক প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন। তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, কোন শ্রী্ট-সম্প্রদার বীষ্ট ঘেমন ছিলেন ও আছেন মেরূপ 
পূর্ণ পরিমাণে ভ্াহাকে উপন্থিত করেন না, এনহ কোন কোন দলে খ্ডাত এনৎ 
রূপান্তরিত খীষ্টীকে 7 লঙ্জর বিষয় কোন কোন স্থলে জালপ্রীষ্ঘকে উপস্থিত 
করেল। তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন ঘে,ত্তিনি খীষ্ট পান লাই এরূপ অবস্থায় 
ইংলণ্ডে আসেন নাই। যখন রোমাণক'থলিক, প্রোটেষ্ান্ট, ইউনিটেরিয়ান্‌, 
টি'ণটোনিয়ান্‌, ব্রডচার্চ, লোচার্চ ও হাই চার্চ আসিয়া তাহাদিগের এক এক 
সন্প্রপায়ের প্রীষ্টকে উপস্থিত করেন, তিনি তাহাদিগের সকলকে এই কথা 
বলিচুত ইচ্ছা! করেন, "আপনারা কি মনে করেন যে, আমার ভিত্তরে খীষ্ট 
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নাই» যদিও আমি ভারতবর্ষের লোক, তথাপি ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দেই ষে 
আমি বলিতে পারি, আমার খী ই আমার আছেন।” তিনি ইচ্ছা করেন না 
যে, তাহাদের খী্ বলিয়া বীষ্টকে হ্াহারা উপস্থিত করেন। ঈশ্বরের আলোক 
কি কোন এক জাতিবা সম্প্রদায়ের একচাটিয়া করান ঈশ্বরের ধীষ্ট সকল 


জাতির সম্পৎ; যেমন তাহাদের তেমনই তাহার । শ্রীষ্টের জীবনের কোন 
কোন অংশ এবং কোন কোন শিক্ষা বাদ দিয়া যদি তাহারা তাহাদের খ্রীষ্টকে 


উপস্থিত করিতে পারেন, তবে গাহাকে ঈশ্বর যেরপ শিক্ষ! দিয়াছেন তর্- 
নুসারে তাহাকে উপস্থিত করিতে কেন তিনি পারিবেন না? তিনি ইচ্ছ। 
করেন না যে, কোন খীষ্টান-সম্প্রদায় তাহার শ্বার্থীন বিচারশক্তির উপরে 
হস্তক্ষেপ করেন। ইংলগ্ডের স্ন্প্রদাঞিক মত ইংলগ্ডেরই থাকুক; তাহার! 
মে সমুদায়ের ব্যবহার আপনার করুন, কিন্ত তাহাকে বলিতে দ্িনযে, কোন 
খ্নষ্টানদেশে খ্ীষট পূর্ণ অবস্থায় উপলন্কির বিষয় হুননাহই। ভারতকে তীহারা 
উন্নত করুন, কিন্ত মত, অনুষ্ঠান, এ দেশের ত্র্ট ও দেশের খীষ্ট, শরীরধারী 
খাট বা ন্বানীয় খী,ষ্ট, এ সকল বিষয় তুলিয়া প্রয়োজন নাই। খী্টের যে 
সহজভাব ও মনতবিশ্বামে জীবনের পুণ্যপবিত্রতা উত্পন্ন হয় তিনি তাহাই চান। 
তিনি তাহাদের নিকটে পবিত্রতা চাহিতে আসিয়াছেন, মত নহে। তিনি 
কোন সমন্প্রনায়ের মতের দোষ ধরিতে অভিলাষ করেন না, কেন না তিনি 
বিশ্বাস করেন,প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সত্য আছে। 
তাহাবা যে কোন ভাল প্রভাব উপস্থিত করিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত। জঅনম্ভর তাহার কার্ধে সকলের সহানুভূতি প্রদর্শন, ভারতের পূর্বব 
অবস্থা, বর্তমাঁন দুরবস্থা, ব্রাঙ্গমমাজ, পুর্ব পশ্চিম সব্ধত্র সত্যের একতৃ, অল্প- 
বয়স্ক যুবকগণকে পিতা মাতার রক্ষণাধীন হইতে বিমুক্ত করিয়া খীষ্টান মিশন- 
রীগণের রক্ষণা্ীনে লওষ়ার দূষণীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি 
এই বলিয়া ব্তৃতা শেষ করিলেন ;--তিনি বিশ্বাম করেন যে, তাহার মণ্ডলী 
স্বয়ং ঈশ্বরের, তিনি পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত, কোন মানুষ ভাহাকে এ 
পথে বা ও পথে চালাইবে, ইহা তিনি হুইতে দিবেন না। এ সকল বিষষে 
মানুষের পরিচাশনায় তাহার কোন বিশ্বাম নাই। তিনি যদ বিশ্বাসপূর্ণ 
হয়ে তাহাকে তাহার চরণতলে নিকেপ করেন, তিনি অবশ্ত ভাহাকে 
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উঠাইবেন, এবং তাহাকে পবিত্র স্বর্গরাজ্য স্থান দান করিবেন। অপিচ তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, যদ্দি তাহার দেশের অষ্টাদশ কেটি লোক তাহার মণ্ডলী- 
ভুক্ত হন, তাহার পিতা তাহাদিগকে করুণা করিবেন, তাহার দেশের ভবিষ্যৎ 
নিয়তি তাহারই হস্তে রাখিয়া দিতে তিনি প্রস্তত, যাহার সম্বন্ধেতিনি বলেন, 
“যদিও তিনি আমায় বিনাশ করেন,তথাপি ভ্াাহার উপরে আমি নির্ভর করিব” 
এই বন্ত.তা এক শ্বন্টা ৪৫ মিনিট ব্যাপিয়! হয়। রেবারেওড জি বি জনসনের 
প্রস্তাবে রেবারেগ জি জে ইমানিষেলের অনুমোদপনে কেশবচন্দ্র যাহা! বলিলেন 
তজ্জগ্ ধন্যবাদ দেওয়া হয়। পরিশেষে মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল । 
নটিংজ্বামে শস্তাধণ। 

২১ জন ম্লবার নটিভ্যামে মেকানিক হুলে সভা হয়। নটিজ্যামের 
মেয়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। অনেক গুলি লোক সমবেত হন। 
সভার কাধ্যারস্তে বাপ্তিইমিশনের রেবারেওড সামুঘ়্েল কষ বলেন, কেশবচন্ত 
এক জন্ব্রহ্ষপরায়ণ ব্রহ্গবাদ্ী। তিনি নাজারথের যিশুকে এক জন প্রধান 
উপদেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করেন। তিনি সকল দেশের সাধু মহাজন 
হইতে বিশেষতঃ তাহার স্বদেশীয় ধষি মহর্ষিগণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । তিনি আশ! করেন যে, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া তাহারা ষেখ!নে 
আছেন সেখানে আমিবেন, কিন্ত তাহার মনের সংশয় এই যে, কেশবচন্র 
আপনাকে ঘত টুকুজানেন তপেক্ষা তিনি অধিক থীষ্টান। মিস্কলেট 
তাহার যে সকল বক্তৃতা সংপ্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন তাহ] পাঠকালে তিনি 
এমন একটি মলের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহা অভুল ভক্তিসম্পন্, হাকো; 
মল, অধ্যাত্মভাব পুর্ণ, এমন থী ষ্টানোচিত ভাবে পূর্ণ যে, তাহাদের ন্যায় জড়- 
তাবাপন্ন অনেক গ্রীষ্টীনকে একান্ত লজ্জিত হইতে হয়। তিনি ইচ্ছা করেন 
না যে, কেশবচজ তাহার পুর্বিপুরুষগণের জ্বানভাঙারের প্রতি উপেক্ষা করেন। 
ভবিষাতের হিন্দুমণ্ডলী কোন খীষ্টানমণ্ডলীর অনুরূপ হয় এজন্য তিনিও 
ব্যস্ত নহেন। ভারতের ভবিষ্যৎ মণ্ডলী এ দেশীনু গ্রীপ্লানমণ্ডলী সমূদায় হইতে 
ভিন্ন হইলেও গ্রীষ্টের মনের মত মণ্ডলী হইতে পারে। এন্ধপ মণ্ডলীর মন্ত 
ও উপ!সনাদির প্রণালী ভিন্ন হইলেও ঈদৃশ মণ্ডলীদর্শনে তাহারা আহলাদিত 
হইবেন, এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষক্স শ্রিক্া করিবেন। সে মণ্ডলী যে 
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আকার ধারণ করুক,উহা1 উদার হইবে, যাহারা সাধু ্তাহাদিগের মত ষে প্রকার 
কেন হউক না তাহাদিগের জন্য উহা প্রমুভ্ত থাকিবে । ব্রাঙ্গনমাজ এ দেশের 
যত ধন্মসন্প্রণায় আছে সকলের অপেক্ষ। উদার হইবে। কেশবচজ্স সেনের 
ধঙ্মস্ন্ধে তিনি এরূপ মত পোষণ করেন বলিয়াই তিনি এ নগরের মণ্ডলী 
সমূহের নামে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন এবং এই আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করিতেছেন যে, পবিত্রাত্বা তাহার পথ প্রদর্শন এবং তাহাকে অনুপ্রাণিত 
করুন। মেস্তর কক এই নির্দারণটি উপস্থিত করিলেন ;--"এই সভ। ইচ্ছা! 
করেন যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা 
হয়, এবং যে উত্সাহ ও আত্মত্যাগ দ্বারা তাহার জীবন উদ্দীপ্ত তত্প্রতি 
সবিস্ময় সমাদর প্রকাশ করা হয়।” কঙ্গিগেশনালিষ্ট রেবারেগু জেমৃস্‌ 
মাথেমন এম এ বলিলেন, ভারতসম্বন্ধে যখন এ দেশের একান্ত অনভিজ্ঞতা, 
তখন কেশবচন্দ্র ষদ্দি এক জন স্মমতনিরত ত্রাহ্ঈীণ হইতেন, তবু ্ভাহারা সাদরে 
সম্ভ'ষণ করিতেন, কেন নাসে দেশীয়গণের নিকটে তদ্দেশসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করার মূল্য অনেক। কিন্ত কেশবচল্ের সহানুভূতি লাভ করিবার বিশেষ 
কারণ আছে, কেন না তিনি প্রেরিতগণের মতের? প্রথমাংশে বিশ্বাম করেন-- 
"আমি পিতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাম করি।” বদ্দি ভন্ষাতে তিনি সমুদায় মত 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। যেনিদ্ধারণ তিনি 
অনুমোদন করিতেছেন তাহাতে সকলেরই সম্মতি হইবে সংশয় কি? 
নিদ্ধারণ সর্্বসম্মতিতে নিবদ্ধ হইলে এবং কিছু বলিবারজন্য কেশবচন্ত্ 
গাত্রোখান করিলে সকলে দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দধ্বনিতে তাহাকে সাদরে 
সম্ভাষণ করিলেন। তিনি যাহ1 বলেন, তাহার সংক্ষেপ মন্্ব এই ;--তিনি ভারত 
হইতে তাহাদের ধন্দসমাজসম্পক্ীয় ভ্ভীবন দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। 
ভারত এখন পরিবর্তনের অবস্থায় অবস্থিত, মুতরাং তদ্দেশবামিগণের দেখ! 
উচিত যে, মহৎ মহৎ সত্যগুলি ইংলগ্ড স্বীষষ জীবনে কি প্রকার পরিণত 
করিয়াছেন। অনেক সত্য আছে যাহা ভ্রানা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সে 
সমুদয় পুস্তকে পড়া এক, আর জীবনে তাহার কার্ধ্য দেখ! আর এক। জীবনে 
সে সমুদায় অধ্যয়ন করা এবং জীবনোপরি উহারা কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহ? দর্শন কর! তাহার আগমনের উদ্দেপ্ত। এ দেশে অনেকগুলি 
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সাম!জিক পারিবারিক অন্তর্বযবশ্থান এবং অনেকগুলি ধর্মুসম্পকীপি আচার 
ব্যবহার আছে, যাহ! সংদ্কারদোষবর্জিত হইয়া অধ্যয়ন ও বিচার করিয়] 
দেখিলে এবং সেই গুলি ভারতে প্রবর্তন করিলে সে দেশের বিশেষ উপকার 
দর্শিবে। তিনি যখন ভারতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই আকুল সন্ত, 
জীবনোধোগী করিয়া তাহার হ্বদেশীয়গণের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যে 
সময়ে চারিদিক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, মে সময়ে ভারত উচ্চ সন্ভাতার 
ভুমি ছিল। এখন তাহার সে সমুদায় অন্তর্বযবশ্থান অন্তর্তত হইয়াছে, কিন্ত 
আবার ভাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে, এবহ এই জন্যই বিধাতার 
গঢ় কৌশলে ইংশগুকে তাহার উপায় করা হইয়াছে। ইংলগু ভাএন্তের 
বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সহত্র সহত্র ব্যপ্তিকে অক্জানান্বকার 
হইতে বিনুক্ত করিয়াউভা। পাচা জান বিজ্ঞান চারি দিকে বিস্তৃত করিয়াছে । 
বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রশীচ্য চিম্তা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। ইতরাজী শিঞ্গার 
বিস্তৃতির প্রয়োজন,কেন না ব্রা্সমাজ সেই শিক্ষা প্রভাবের ঘণীভত অবস্থা । 
হিন্দুচরিত্রের তক্তিপ্রণণতা ও মাহজিক ভাবের সহিত ইংরেজ চরিত্রের উদ্যম 
ও দেশহিটতষণা মিশিদ্বা উহা মব্ল হইয়াছে? প্রচ্য ও প্র্তীচয আলোকের 
সশ্মিলনে ও গুণসকলের সমশ্রণে ভারতের সংক্কারক ধ্য বিশেষ শক্তিসম্পন্ন 
হইবে। ইংরেজরা তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া প্রাথনা করুন, কার্য করুন কিন্ত 
তাহ।দের সাম্প্রদায়িক মত!মত এনৎ বিবাদ বিসংব'দ যেন ত্াহাদিগের উপরে 
বলপূর্র্বক চাপাইয়া নাদেন। ইৎলগ্ডের যাহা কিছু ছাল অছে মহৎ আছে, 
তাহারা তাহাকে তাহ] দিন, তিনি অঙ্গীকার করিতেছেন, সে সমুদায তিনি 
ব্রাহ্মলমাজের মধা দিয়া ভারতের অশ্ব্যবস্থানের সম্ব্বে মিলাইয়া দিবেন। 
এইরুপে ইংরাজজান্টির বিশুদ্ধ অন্তর্ধ্বস্থান ও জীবন জাতীয় ভাবে ভারতে 
বিস্তৃত হইবে এবং কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ হইবে ন।। আজ চঠিশ 
[্সর যাবৎ এই প্রকারে কার্ধ্য চলিয়। আমিঘাছে, এবং কেহ কেহ বলতে 
পারেন, "এই পরাস্ত আর নয়", কিন্ত এ উপতিসমের তরঙ্গ ভাহাদের 
কথা নিবৃত্ত হইবে না, উহা সনুদাম ভারতকে উত্দর কদিবে। 

ইউনিটেরিয়ান্‌ সংপরদাগুজ্জ রেবারেওড নিচ আলনৃষ্রৎ কেশবচলের 
প্রতি ধন্যবাদার্পণের প্রস্তাব করিয়। বলিলেন, তিনি অন্যান্য বভ্তার ন্যায় 
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এ কথা বলেন না যে, কেশবচক্র অর্ধ পথে আসিয়াছেন, বরং তিনি এই ইচ্ছা 
করেন যে, কেশবচন্্র ষে প্রকার খব্টান সেন্দূপ এই সভ1 অদ্ধেক গ্রীষ্টান হন। 
ইংলগ্ডে যে জাতিভে?্ আছে তাহার উক্ছ্দে এবৎ অন্যান্য অনেক বিষয়ে 
সংস্কারের প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে ইংলও্ড এবং ভারতবর্ষের বিশেষ যোগাযোগ 
হইবে, এবৎ কেশবচন্ত্র এ দেশের পক্ষে একজন প্রেরিত হইবেন, তিনি আশ 
করেন। ইৎলিস প্রেসবিটেরিগ়ান রেবারেও জে বি ডাউহাটি' বলিলেন, যদ্দিও 
মেতসম্বদ্ধে) তিনি যত দূর যান কেশবচন্্র তত দূর যান না, তগাপি তাহার প্রভু 
(ঈশা) তাহাকে তাহ।দিগকেও অন্বীকার করিতে বলেন নাই, যাহার তাহার 
অনুবর্তন ন] করিয়।ও ভুত ছাঁড়াইয়াছিল। কেশবচল্র যে সকল কাধ্য করিয়!- 
ছেন তজ্জন্য তিনি আহ্লাপিত হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন । নিউইয়ণর্কর 
ভাক্তর কেডিংটন আমেরিকার মহিলাগণ ভাতবর্ষের নারীগণের শিক্ষার জন্য যত্ব 
করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আমেরিকায় গিয়া ইংলগ্ডের মভ্যতা হইতে 
উত্পন্ন সভ্যতা অধ্যয়ন করিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। অনস্তর ধন্যু- 
বাদের ষে প্রস্তাব হয়উহ্‌! সন্ধসম্মতিতে নিদ্ধারিত হইলে রেবারেও সি ক্লেখান্স 
কেশবচল্ছের কাধ্যে মহানুভূতি প্রক।শ করিয়া তাহার এবং উপস্থিত সকলের 
জন্য পবিত্রাত্বার পরিচালন। ভিক্ষা করত মেয়রকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্ত।ব 
করিলেন। মেয়র মেস্তর ওল্ডনে। উহার উত্তরে বলিলেন, যদি আজকার সভায় 
ভিনি না আমিতেন তাহা হইলে তাহার সে দুঃখ চিরদিন থাকিয়া যাইত। 
সম্ভাষণ পত্র। 

২০ জুন নটিজ্যামের ধর্মযাজক ও উপদেষ্ট গণ কেশবচত্রকে এই সম্ভাষণ- 

পত্রথানি অর্পণ করেন। 
নটিজ্বাম ২০ জুন ১৮৭০। 
বাবু কেশবচন্র সেন সমীপে 

মহাশয্__আমরা নটিজ্বাম এবৎ তৎ্সন্গিহিত ক্ছানস্থ প্রভু ঈশার মণ্ডলীর 
বিবিধ শাখার উপদেষ্টগণ এই নগরীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য আহত হুইয়াছি। আমরা আপনার ইতিহাস এবং ভারতে পরিশ্রমের 
কথা উত্স্ৃক চিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা আপনাকে অবগত করিতে কসভি- 
লাষ করিয়াছি । আমরা আহলাদিত হুইয়াছি যে, খী ইধশ্মপ্রচারে ঈশ্বরাশী- 
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বর্বাদে ভারতে আমাদের সমপ্রজাবর্গ বৈদিক ধর্ম ও হিন্ুপৃজা অচ্চনার 
কুসংস্কারাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, এবং আপনি এ বিষয়ে সাক্গা দান 
করিতে পারেন যে, মিশনরিগণের ও ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের প্রভাব আপনার 
মনের উপরে কি প্রকার কার্ধা করিয়াছে । 

আমর! যেসকল সত্য অতীব উচ্চ মনে করি, আপনি আমাদের সঙ্গে এক 
যত হুইক়া সেই গুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন, যেমন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে 
অনুতপ্ত হইয়া নিতান্ত দীন ও অকিঞ্চন হওয়া ঈখবরের করুণার দ্বগীয় জীবনলাভ, 
এবং এই জীবন্লাভজন্য সভা ও প্রকাশ্য উপামনার প্রয়োজন ;-_- ইহা আমরা 
অতি কৃতজ্ঞ জুদয়ে শুনিয়াছি এবং শুনিষ্জা আপনাকে বিদ্িত করিতে অভিলাষ 
করিপ্নাছি । আপনি সেই স্বগাঁয় জীবনকে ঈশ্বরের সহিত যোগ এবং প্রর্থিভাবে 
তাহার উপরে নি'র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ কথ! শুনিঘ্।া আপনার প্রতি 
আমাদের গভীর সহানুভূতি উপস্থিত। খ্রীষ্টের উদার মণ্ডলীর কতকগুলি মূল 
সত্য আপনাকে অবগত করিতে দিন; যেসত্যগুলির সন্বঙ্গে এই মণ্ডলী চির 
দিন সাক্ষ্য দান করিয়াছে । আপনি আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাস কি ইহা 
জানিবার অভিলাষী, এই বিশ্বাসে অতি সন্্রমের সহিত সেই সত্য গুলি আপ- 
নার নিকটে প্রমাণক্পে উপাস্থত করিতে আমরা প্রার্থী । আমর] আপনাকে 
নিশ্চন করিয়া বলিতেছি, বাহিরে বিধিধ প্রকারের ভিন্নতা সত্বেও এহ সকল 
সত্য মগ্ডলীকে সারতর একতা অর্পণ করিয়া থাকে । 

আমাদের নিঞ্জের জনুমান ও ভয়জনিত সংশয় ও অন্ধকার মধ্যে ঈগরের 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের কর্তব্য, আমাদের চিরভন নিয়তি, এ সকল 
বিষয় নিশ্চল্পরূপে জানিবার জন্য ঈশ্বর তাহার পবিত্র ইচ্ছা অভিব্যন্ত করিয়া- 
ছেন আমর! বিশ্বাস করি; এই পবিত্র ইচ্ছার অভিব্যপ্ডিই বাইবেল গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থে জামর1 সেই বিধি দেখিতে পাই, ঘে বিধিতে পাপসন্বদ্ধে জবান জন্মে, 
এলং সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভের জনা পরিরাতাকে আমর তদ্বারা অবগত 
হই। আমর নিশ্বাস করি পাপ অপরাধ, এ পাপের প্রায়শ্চিন্ত চাই, যিশু 
অ.মাদের পরিত্রাণ এবং ভাঙার শোণিতে আমাদের পাপের ক্ষমা । আমরা 
বিশ্বাস করি যে, প্রদু বিশুদ্রীষ্ট দেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র 
পরিত্রাতা এবং প্রচ, তিনি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র, এবং আমাদের 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্ষ্য । ৪৬ 


সকলের আত্মার পূর্ণ বাধ্যতা তিনি চান। আমরা আরও বিশ্বাস করি বে, 
পুত্রের মধ্য দিদা পিতা ষে পবিভ্রাত্ম। দান করেন, সেই পবিভ্রাত্মা দ্বারা আমরা 
অধ্যাত্ম জীবন, আমাদের পতিভাবস্থা, এবং বিশুধ্রীট ধে আমাদের প্রভু 
ও ঈশ্বর, তত্সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞানলাভ করি। 

॥ এই সকল কল্যাণকর সত্য আমরা অতীব প্রয়োজনীয় মনে না করিয়া! 
থাকিতে পারি না, এবং আমরা এটি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া অবগত 


করিতে প্রার্থী যে, আমরা ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি এবং 

স্ভারতে আমাদের সমপ্রজাবৃন্দ ঈশাতে যে সমগ্র সত্য আছে পবিত্রাত্বা 

ক তাহাতে নীত হন। 

ফান্সিস মোর্স এম্‌, এ, সেপ্ট ম্যারির বিকার। 

হেন্রি রাইট এম্‌, এ, সেণ্ট নিকোলাসের রেকুটর । 

১৮" উমাস্‌ এম্‌, ম্যাকৃভোনান্ড, এম্‌, এ, হোলিটি,ণিটির বিকার। 

২ টমাস্‌ পিপার এমৃ, এ, নিউরাডফোর্ের বিকার। 

১. ইয়ার্ড ডেবিস্‌ হিল.ফোর্ডের রেকুটর ইত্যাদি ৪৪ জন। 

রী ম্যাঞ্চেই্টারে সম্ভাষণ । 

১ ২৪ জুন শুক্রবার ম্যাঞ্চেষ্টার ফীটেড হলে একটী প্রকাণ্তা সভা হয়। 

স্তর ই হার্ডক্যাসল, পতাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সঙ 

যে সকল জন্ত্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ইহাদের নাম উল্লিখিত 

ছইতে পারে, রেবারেগড টি সি লী, জে ইয়ে্টস্‌, টমাস্‌ হিকে, ডবলিউ এ 

ওক্‌নর, এইচ ই ডাউসনৃ, ইলিয়ম্‌ হারিসন্‌, টমাস জে বোলাওড, ্টানৃফোড 

ছা'রিস্‌, জে, সি পেটারসন্‌, টি সি ফিন্লেসন্, ভবলিউ এস্‌ ভেবিস্‌, জে 

নটর, এ বি কাম, জেমৃস্‌ শিপ.ম্যান, ডবলিউ এইচ. কুম্ব, জি ডবলিউ কণার. 

জে ব্যাক, ব্রক্‌ হারফোর্ড, আর চেনেরি। এই সকল যাজক ও উপদেষ্ট গণ 

চর্চ অব ইংলও এবং প্রোটেষ্টাপ্ট ভিসেপ্টারগণের টারিনিহির বহুসংখ্যক 

শ্রোতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। | 
প্রা চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান বাক্তি কার্ধ/গতিকে উপস্থিত 

হইতে না পারিক্জা ছহখপ্রকাশপূর্ধক যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেক্রেটারী 

রৈবারেও বি হারফোর্ড তাহার উদ্লেখ করিলেন। তিনি প্রাচীন রেবারেও্ড 

ড় 
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ডাক্তর এমৃ*কেরো এবং হিক্র সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা! রেবারেও্ড ডি এম আই- 
জান্সের নাম করিলেন। কিরূপ ভাবের পত্র আসিগ্নান্ছে, তাহ! প্রদর্শন জনক 
বঙনি ছুই খানি পত্র সভায় পাঠ করিলেন, রেবারেগ্ড জে এ ম্যাকৃফেডাক্জেন 
লিখিযাছেন-_-“ভারতবর্ষের সংস্কারের জন্ত ঈশ্বর মেস্তর দ্লেনকফে ( কেশব- 
চন্্রকে ) মহত্তমশৃক্তিবিশিষ্ট উপাধ় করিয়াছেন, ইহা! আমি ছশিকার না করিয়। 
ধ'কিতে পারি না, সভায় উপস্থিত হুইয়। আমার এই দৃঢ় সংস্করারের প্রম।ণ 
দিবার ইচ্ছা ছিল।” ব্রিটিষ দ্বিত্দি উপাসকমণ্ডলীর রেবারেওড ভাক্র 
গটহিল লিখিবাছিলেন ;_-*যে সকল ব্যক্তি উন্নতি ও জ্ঞানালোক স্বথার্থই 
ভালবাসেন, এবং আজ পর্যন্ত ধশ্ম যে সকল বাহ্াকারে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই 
বাহাকারের সঙ্গে ধাহাদের নিকট ধর সম্পূর্ণ এক নহে, হুখ-শাস্ি অর্পণে 
ও মানব-হৃদয়পোষণে ধর্মের অসীম ক্ষমতা বাহার শ্বীকার করেন, আমার 
সন্দেহ নাই ঘে, তাহার (কেশবচ্ত্রের) যু তাহাদিগের সহানুভূতি 
পাইবার যোগ্য ।” 

সভাপতি বলিলেন, ভাহার! যে বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার 
জন্ত মিলিত হইয়াছেন, তিনি আপনার জীবন গ্দেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতিকল্ে 
উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ভারতের নীতি, সমাজ ও খন্দুসপ্পক্কায় উন্নতির 
পক্ষসমর্থক এবং দিও তিনি নাষে খ্রীষ্টান নছেন, কাজে তিনি ব্রপ্টান। 
কেশবচক্র লেন বে তাহাদিগের হাদয়ের সহানুভূতি ও পৃষ্টপোষণ পাইবার 
যোগ্য এ সম্বন্ধে উপস্থিত কোন ব্যঞ্তি সন্দেহ করিবেন না। রেবারেওড 
দি ডবলিউ কণ্ডার এই প্রস্তাব উপন্থিত করিলেন ১--বিবিধ ধর্মসমাজের 
সন্ভাগণে গঠিত এই সভা ম্যাঞ্েষ্টারে কেশবচত্ত্র সেনকে হুদয্জের সহিত সম 
বণ অর্পণ করিতেছেন, এবং তাহার স্বদেশে জাতিভেদ উচ্ছেদ ও তাহার 
গ্দেশীয় বক্তিগ্ণকে পৌত্বলিকত্তা হইতে বিমুদ্ত করিয়া উচ্চতর নীতি ও 
ধন্দ্রসম্পকীদ্ধি জীবনে লইব্বা যাইবার অন্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা সহকারে 
তিনি যে বত্ব করিতেছেন, তাহ। শ্বীকারপূর্ধাক তাছার এবং তাহার সহযোগি" 
গণের কাধ্যে এ সভার গভীর ওঁত্হৃকা ও সহাম্ভৃতি আছে তদ্বিবয়ে তীছ- 
দিশকে নিশ্চিগ্থ করিতেছেন” মেস্তর আন্ডারষ্যান বুথ প্রন্তাবের অনুমোদন 
করিলেন এবৎ সর্ধসন্মতিতে প্রত্থাব স্থিরীকৃত হইল। 


ইংলগ্ডে কেশবচক্দ্রের কার্য্য | ৪৬৭ 


কেশবচন্ত্র কিছু বলিবার জন্ত উত্থান করিলে সমগ্র শ্রোতৃবর্গ দ্্ডায়মন 
হইব! তাহাকে অভুৎ্সাহে অভ্যর্থনা করত উপযুণপরি করভালি প্রদ্দান- 
পূর্বক গ্রহ করিলেন। তিনি যাহ! বলিলেন তাহার মর্খ্ব টএই ;--এ 
নগরেতে তাহাকে সকলে যে সাদরে গ্রহণ করিলেন তজ্জন্ত তিনি আপনাকে 
অতীব সম্মানিত মনে করিলেন। তিনি যেখানেই"ষাইতেছেন সেধানেই.শত 
শত হস্ত তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত প্রসারিত হইতেছে, শত শত হাদর় 
তাহার সফলতা আকাজ্ক্র! করিতেছে, ইহাতে তিনি অপর্যাপ্ত আহ্নাদিত 
হইয়াছেন। তাহার দেশীয় লোকগণ গুনিয়। নিতান্ত প্রোৎ্সাছিত হইবেন 
যে, তাহাদের প্রতিনিধি ইংলগ্ের জমুদায় প্রদেশে সাদরে গৃহীত হুইয়াছেন। 
কি রাজ্যসম্পকাঁয় কি ধর্মমসম্পকাঁধ সকল সম্প্রদাঘ্নেরে লোক একমত 
হুইয়া তাহাকে তাহাদের সহযোগিতা ও আতিথেয়ত1 অর্পণ করিতেছেন, 
ইহাতে তিনি বিশেষ উৎ্ন্ুক হুইয়াছেন। ভারতে যে সংস্কারের কার্ধা চলি- 
তেনে তত্সন্বন্ধে তাহারা যে উৎসাহ দ্বান করিতেছেন, তাহার নিকটে ভাহার 
নিজের প্রতি ষে সম্মাননা প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা কিছুই নহে। 
ইৎরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন তিনি তাহাই বলিতে 
আসিয়াছেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধো যে আন্ভুত কার্ধ্ায সম্পন্ন হইয়াছে, 
তাহাতে ভারত ও ইংলগওসম্বন্ধে বলিতে হইতেছে ষে, ঈশ্বরের অনন্ত করুণা- 
গুণে এ উভপ্প একত্র সংযুক্ত হইয়াছে । এই ষম্মিগনের একটি প্রধান ফল 
ব্রাঙ্মপমাজস্থাপন। এই ব্রাঙ্দঘমাজের সক্কে তিনি ষম্বন্ধ। ইটি ভারতের 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, ইহার উৎপত্তি ভিতর হইতে হইয়াছে, বাহির 
হইতে ইহা? আসে নাই। এটি দ্বেশীয় একেখ্বরবাদ, ইহার ভিতরে সংস্কার ও 
মণ্ডলীতে গরিণত্ত করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্য 
হুয় সহত্র শিক্ষিত যুবক ইহার অস্তভূর্ত হইয়াছে। ইহার! প্রস্তর, যুত্তিক 
বা কাষ্টনির্মিত পুতুলের নিকটে মস্তক অবনত করাকে ই'ছাদিগের জ্ঞান বুদ্ধির 
অবমাননা মনে করেন। ই'ছারা এক ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও পুজা করেন না 
এবং এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাস ছইতে ই'ছাদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস উপস্থিত 
হইয়াছ্ে। এই ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস জাতিভেনের উচ্ছেদসাধনে প্রবন্ধ । বীরধশ্ব 
ভথব] উহার মধ্যে যাছ! কিছু ভাল জাতে, এ ধর্ম তাহার বিরোধী নহে। 
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ধীষ্ঠানগ্রচারকগণের আতত্মত্যাগপ্রধান জীবন ভাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাপেক্ষা 
আশ্চর্ধ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । উহা? সমাজের উপরিভাগে নহে, কিন্তু 
জাতির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। তাহার ধর অতি উদার, 
বিদেশীয় বলিয়া যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহ। তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন না, 
ঘখচ তাহা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতা বা জ্রাতীপ্প ভাবের উচ্ছেদ অনুমোদন 
করিতে প্রস্তত নহেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় সে দেশের লোকদিগকে আত্মাম্- 
কূপ করিবার জন্য যত করিতেছেন, ইহা! না করিয়া খীষ্টের জীবন ও মৃত্যু 
মধ্যে যে ষথার্থ ত্রী্ইধশ্মের ভাব আছে সকল সম্প্রদ্ায়ে মিলিত হুইয়া তাহাই 
ভারতের হাদকে গ্রবিষ্ট করিঝা দেওয়া উচিত। এই ভাব ভারতে কি আকার 
ধারণ করিবে, কেবল তিনিই জানেন, যিনি কোন্‌ জাতির পক্ষে কি ভাল 
অবগত আছেন। হ্ুতরাং উহার ফল ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া দেওয়াই 
নিরাপদ । একবার ত্রীষ্টের ভাবের সহিত সে দেশের হৃদয়ের সংস্পর্শ হইলে 
উহ? বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের ভিতর দিয়! বাক্য,কার্যে ও জীবনে প্রকাশ পাইবে এবং 
জাতীয় মণ্ডলী স্থাপন, ও সমুদায় দেশকে লবজীবন দান করিবে । বিদেশীঘ়গণ 
ভাল করিবেন মনে করিয়া যেন সে দেশের লোকদিগকেে কোন এক সম্প্রদায়- 
ভুক্ত করিতে যত্ন না করেন; কিন্তু নবজীবনপ্রদ যে আলোক সে দেশে প্রবেশ 
করিয়াছে, উহারই বিস্তার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে সাহাষ্য করেন। যে 

স্কারের কাধ্য সেখানে চলিতেছে, উহ1 এত বিস্তৃত ষে কোন এক জন 
ব্যক্তি বা কতকগুলি ব্যক্তি উহা করিতেছেন ইহা? বলা যাইতে পারে না, কিন্তু 
এ সহুদ্দাতখ কাধ্য ঈশ্বরের। অনস্তর মদ্যসম্পকাঁন় অমিতাচার নিবারণজন্য 
কি কর্তব্য তা! নির্ঘারণপুর্র্বক বলা শেষ করিলেন। মেস্তর ঘআবন্ডারম্যান্‌ 
হেউডের প্রস্তাবে মেত্তর আব্ডারম্যান বৃধের বন্ুমোদনে রেবারেণ্ড ডাক্তর 
উইলসনের (ইনি চল্লিশ বৎসরের ভন্ভীকাল বন্থেতে ছিলেন এবং এখন 
স্কটল্যান্ডের ফীচর্চের জেনেরেল আসেম্বেলীর মডারেটর ) প্রতিপোষণে 
বক্তাকে ধন্তবাদ অর্পণ করা হয়। কেশবচশ্রু সংঙ্ষে'পে প্রত্যুত্তর দিলে সভা- 
পতিকে ধন্তবাদ দিয়! সভা ভঙগ হইল। 


ইউনাইটেড ফিঙ্গডম আলামেন্স। 
২৫ ভুন শনিবার অপরারে নিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচত্র ম্যাধে্টার টেবি- 
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লিয়ান হোটেলে :ইউনাইটেন্ড কিজডম আলাগন্সের' কাধ্যনির্বাহুক সভার 
সভাগণ ও কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেস্তর আবন্ডারম্যান 
হার্ব জে পি, প্রোফেসর এফ ডবলিউ নিউম্যানৃ, সিজে ভার্বিঘাশার জে পি, 
জে বি হোয়াইটহেড জে পি, কাউন্দিলার সি টম্পসন জে পি, কাউন্সিলার 
সিলিং, কাউন্দসিলার হারউড, কাউন্দিমার জে বি এমৃ'কেরো, কাউন্সিলার টি 
ওয়ার্ব্বট ন,কাউন্সিলার লিবেসে,রেবারেণ্ড ডবলিউ এই চ.হাফে্ড,রেবারেও্ড জেমৃস্‌ 
ক্লার্ক, রেবারেও্ড মেস্তর লে, রেবারেগড মি এন্‌ কীলিং, রেবারেগু বুক হাফেণর্ড, 
রেবারেগ্ড জে টি টেলর, রেবারেণ্ড ডবলিউ এ গু'কন্োর, রেবারেণ্ড ভবলিউ 
কেন, এম্‌ এ, ডাক্তর স্মিথ, ডাক্তর আর ডবলিউ লেডওয়ার্ড, ডাক্তর জন 
ওয়ালশ, ডাক্তর শীকান, রবার্ট হইটওয়ার্থ, জেন্স বয়ভ্‌, টিমোথি কুপ, টম।স্‌ 
শাবল? জন হজসন্, উইলিয়মূ হেউড, ইউলিয়মূ ব্রনৃস্থিল) জে টমাস্‌, 
জো িয়াহ মেরিক, ইউলিয়ার্‌ সাটার্থোয়েটও টমাস্‌ ব্লাকি, এভফ়র্ড পীয়ার্মন, 
জন ইয়ার্ট, ডবলিউ এইচ. বার্পেসে, জন সগ্ডেন, জে এইচ্রেপার, টি এইচ. 
বার্কার, হেনি পিটম্যান্, এইচ, এন্‌ সষ্টন, মেস্তর কেনওয়ার্দি প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন। 

মেস্তর টমাস্‌ এইচ বার্কার বলিলেন, বিগত বুধবার সায়ংকালে কার্ঘয- 
নির্বাহক সভায় এই নির্ধারণটি' লিপিবদ্ধ হুইয়াছে,--“কেশবচন্ত্র সেন এদেশে 
আগমন করাতে তত্প্রতি হুদয়ের স্বাগতসত্তষণ অর্পন করিবার অতীব 
হ্বযোগ উপস্থিত,ইহাতে ইউনাইটেড কিঙ্গডম অব আলাষ়েন্সের কার্ধ্যনির্বাছক 
সভ1 আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯ মে লগ্ন সেণ্ট জেমৃস্‌ হলের 
সভাতে প্রসিদ্ধ হিন্দুধশ্মসংস্কারক যে নিপুণ বাগ্সিতাপুর্ণ বক্তৃতা দেন-ষে 
বন্তৃতাতে ভারত, গ্রেটব্রিটন বা অন্তান্ত স্থানে রাজকীয় বিধির আশ্রয়ে 
যে অনিষ্ট ও পাপজনক অহিফেপবাণিজ্য পরিচালিত হয়, ভন্বিকুদ্ধে এই 
আলায়েম্সের মত ও লক্ষ্য তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপাদ্ষন 
করিয়াছেন-__তজ্জন্ ষ্টাহার নিকটে কুতজ্ঞত! প্রকাশের নিমিভ ম্যাঞেষ্টারে 
সাহার উপস্থিতির এই সুযোগ কাধ্যনির্বাহকসভা আত্মসাৎ করিলেন।” 
অনস্তর ম্যাঞ্চেষ্টার এবং সলফোর্ডের মেত্গর হফ ধার্ি এমৃ পি, মেস্তর রাই- 
ল্যাগুন্‌ এম্‌ পি,মেস্তর হফ মেসন জে পি, বোকডেলের মেয়র, মেস্তর উইলিয়ম 
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আর্টিটেজ এবং অন্যান্য সস্ত্ান্থ ব্যক্তি সভ্ভাতে উপস্থিত হুইত্ডে না পারিধ 
যে পঙ্জ লিখ্ির়াছেন যেস্তর বার্কার ভাছা! পাঠ করিলেন। আলাফ়েছ্সের পালি জা 
মেন্টের এন্েন্ট যেস্তর জে এইচ রেপর কেশবচত্্র জালাগ্জেন্সের কিরূপ সঙ্াত্বত1 
করিঝ়াছ্েন তাহা! বলিলেন। মেস্তর আন্ডারম্যান হারবি বলিলেন, এ সময়ে 
হে তিনি উপস্থিত থাকিয়া! কেশবচজ্রের নিকটে উপরিউদ্ভিত নিষ্ারণ উপস্থিত 
করিতে খারিলেন, ইহাতে তিনি নিতান্ত আনন্দিত । তিনি ইহা! নিশ্চয় করিয় 
বলিতে পারেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন নাই খিনি এ 
লিদ্ভারণে সায় নাদেন। যেপাপে বৎসর বৎসর কত লোক জকালে কাল- 
গ্রাসে পড়িত হইতেছে, মেই পাপের উচ্ছেক্ের জন্য যে তাহার মত একজন 
পক্ষসমর্থক পাইলেন, ইহ তাহাবের পক্ষে অতীব আহ্লাদের বিষয়। তাহার 
সহ্াকতার যুলা অগণ্য। 

কেশব্চক্ঞ যাহা বলেন তাহার অর্ধ এই ;--ধে সকল বাক্তি অতি পবির 
মুছ্ন্ধপ্ন পক্ষ অবলম্বন করিক্বাছেন, বাহার দ্ভাবেতে এবং হদয়ে তাহার স্বদেশীয় 
লোকদ্িগ্রের সঙ্গে এক, ইংলত্ডে এবং ভারতে যে সকল সংস্কারের একান্ত 
প্রয়েজন সে বিষয়ে বাহার তাহার দেশীয় লোকদিগকে সহানুভূতি অপি 
করেন, তাহাদের কতর্ক পরিবেষ্টিত হুইয়া তিনি নিভাস্ত আহলাদিত হুইয়া- 
ছেস। তীাছার হাদযকম হইতেছে যে, তিনি এমন একটী প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমগ্ডলীর 
স্ধ্যে উপস্থিত, ষে মণ্ডলী এ উভর দেশের দেশছিতৈষী ও ভাল লোকদিগের 
সহিত মিলিত এবং মিভাচার, জীরনের সহজভাব, চরিত্রের পবিভ্রত।, এমন 
কি সকল প্রকারের সদগ,ণ যাহান্তে জীবন মহৎ ও মধুর হুয় সে সকলেতে 
উৎসাছ দ্বাথ করেন মিতাচার তাহার নিকটে দার্শনিক বা রাজনৈতিক 
বিষ লঙ্গে, তিনি ইঞ্থাকে নীতি ও ধর্ম্মসম্পকাঁণ বিচার্ধ্য বিষয় মনে 
করেন। লীশ্বর অফলতকে ফ্লিভাচারী হইতে স্মাদেশ করিতেছেন। রাজা- 
শাললকর্তাই যখন অঙিপ্তাষ্ঠারের উৎসাহ দান করিতে প্রস্তত হন। তখন উচ্ছা 
ব্যক্তি, জাতি ও বংশকে ধ্বংস করিতে প্রবুত হয়। ক্ষমতা জতি ভয়ক্কর 
আমগ্রী। বখন উহার ক্পন্যবার ছন্য তখন উছা! ভীষণ দওস্বকপ 
হইয়া! সুহূর্ত মধ্যে কত জাতিকে নিশ্পেহণ করে। আবার বখন রাজ্যশাগন 
বর্যাবিথি সম্পয় হুত্ব তখন-সসগ্রজাতিকে বিশ্বদ্ধ ও উচ্চ করে। বিটিযগবর্ণ- 
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মেন্ট বিধাতার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি লোকের উপরে বআধিপত্য 
লাভ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে সহত্র সহত্র লোককে পদদ্বারা দলিত 
করা, তাহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিনষ্ট 'করা অতি সহজ । 
হঃখের বিষদ্ন]!এই যে, কিছু পরিমাণে ঈদৃশ ক্ষমতার অপব্যবহার তাহাদের 
কর্তৃক ঘটিয়াছে। টাকার অন্য প্রকাণ্ড অমঙ্গলের ব্যাপারে উৎসাহ দান 
করা যাইতে পারে, ব্রিটিষগবর্ণমে্ট লোকদিগকে এ দৃষ্টাস্ত দেখাইয়াছেন। 
তাহার ইচ্ছ! হয় যে, তাহার দেশীগ্ন লোকের! শ্রীক্টানগবর্ণমেপ্ট হইতে ঈদৃশ 
কার্ধ্য হওয়া অসম্ভব এইটি বিশ্বাস করে, কিন্তু এত দূর হইয়া পড়িয়াছে যে, 
আর তাহাদের চক্ষু হইতে এ দোষ ঢাকিয়। রাখিতে পারা যায় না। তাহারা 
স্পঞ্জ দেখিতেছে যে, ব্রিটিষগবর্ণমে্ নীচ অর্থ লেভে সামান্ত কয়েক কোটি 
টাকার জন্ত ভারতে অমিতাচার পাপে ডৎসাহু দ্িতেছেন। তিনি এ কথ। 
শুনিয়া নিতাস্ত হুঃখিত যে এ দেশে অনেকে বলেন, হিল্দুগণ মিতাচার নহেন, 
গব্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অমিতাচার করেন নাই, ব্িটিষ গবর্ণমেন্ট আজিবার 
পূর্বেই তাহার! অমিতাচারী ছিলেন। তিনি এ কথার চিরদিনই প্রতিবাদ 
করিবেন, কেন ন! তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভাহার স্বদেশীয় লোকেরা সহজা- 
বন্থ, অপ্রমন্ত, এবং ত্যাগী । ছু চারি গন লোক বা ছু চারি জম্প্রদায়ে 
অমিতাচার থাকিলেও সমগ্র ভারতবর্ষ মিতাচারের জন্য প্রসিদ্ধ । ইউয়োপীক়্- 
গণের পানদোষ এবং মধ্যের বিপপিবন্ধিতে সে দেশের লোকের অভ্যাস ও 
কুচির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে পানদোষের প্রাবল্যে 
তিনি নিতান্ত দুঃখিত। শিক্ষিতগণের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোষের 
প্রাবল্য উপস্থিত হইলে যত চিত্তার কারণ, তত নিয়শ্রেশীর লোকদিগের মধ্যে 
উহার প্রাবল্য নহে, কেন না ইহারাই দেশের জমুদায়. আশা ভরসার স্ছল.। 
ইহারা কুতৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। ছুর্ভিক্ 
জ্বরবিকারে ভারত অনেকবার উৎসম্ন হইন্ান্ছে, কিন্ত জমিতাচারের নিকটে 
উহার! কিছুই নহে। ভারতের এতন্বারা যেকি অনিষ্ট হইতেছে, ইৎলওদ 
লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন লা। বদি এই লয় অধর 
বাণিজ্য নিবারিত নাহয় তাহা হইলে সময়ে উহা! অহিক্ষেখবানিজের অত 
হইয়া উঠিবে। এমন উপায় এখনই ক্করা সমুচিতযে, দোকের পাপ 'ও-কেশ 
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হইতে করসংগ্রহ পরিশেষে নিতান্ত প্রছোজন হইয়া না পড়ে । রাজ্যের 
টাকা বাড়াইবার অন্ত লোকদিগকে কেন পাপ ও মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা 
হইবে ৪ গবর্ণমেপ্টের এক্ধপ করিবার কোন অধিকার নাই। সে খবীষ্টান 
ধশ্বের উপরে তাহার কোন আস্থা নাই, ষে থ্রীগ্ান ধন্ন গবর্ণমেণ্টকে 
আমিতাচাররূপ পাপবদ্ধনে উত্সাহ দেয়। থখীষ্টান মিশনারিগণের অনেক 
মতের সহিত একমত হইতে পার! যায় না সত্য, কিন্ত তাহা হইলেও তাহার! 
এই পাপবাণিক্যের বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করেন না, ইহা বুঝা কঠিন। 
তাহারা কি জানেন না, এই জামিতাচার হইতে পাপ পবিররতা, ইন্দ্রিয় 
প্রাবলা, রোগ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়? তঠাহাদিগের নিজের নিজের লক্ষ্য 
সিদ্ধির জন্তই যে এ পাপের প্রতিরোধ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 
ইংলট্ডে ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ আমিতেছেন। তিনি এ সম্মানের 
উপযুক্ত নহেন, কিন্ত তাহার অভিলাষ হত্স যে, ঈদৃশ পবিত্র কাধ্যে তিনি 
একজন প্রচারক হইতে পারেন, এবং সমস্ত জীবন এই কার্যে ব্যয় করিতে 
সমর্থ ছন। এখানে সাম্প্রপধারিক মতামতের কোন ভেদ বিচারনাই, জাতি 
বর্ণ ও মত সকল ভূলিক্স। আমরা সকলে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। মিতাচার 
অপ্রমন্ত তা, আর্জব ও চরিত্রের শুদ্ধতা বন্ধন আমার সকলের লক্ষণ হস্খীক। 
উপবেশন করিবার পুর্নে তিনি একটি বিষয় বলিতে চান। কলিকাতার 
“বেল টেম্পারেন্দ আসোসিন়েশন" বলিয়া একটী সভা এবং দেশের নানা 
প্বানে এই সম্ভার ত্রিশটির অধিক শাখা আছে। ইংলগ্ডের মিতাচারের 
পক্ষপাতী বন্ধুগপের সঙ্গে কি এই সভার যোগ হইতে পারেনা? মদ্যপান 
কত দৃর বাড়িতেছে সাহার অনুসন্ধান করিবার জন্ভ এবং ততৎসম্বন্ধে যাহা 
যাহা কর্তব্য তাহ! করিবার জন্ত একটী সন্ভডা নিয়োগ করিবার লিমিস্ত 
উদ্ত “আসোসিগ্সেশন” হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা 
হুইয়াভিল। তাদৃশ কোন সভ। নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া বেগ্কুল 
গবর্ণমেপ্ট উহার উন্তর দিগাছেন। বৎসর বৎসর এই পাপ বাড়িয়া যাইতেছে) 
অথচ লা বাজাল! গব্ণমেণ্ট,ন1 ইপ্ডিক়! গব্ণমেন্ট দেশকে বিষমুক্ত করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন। দি এই পাপে শত জন মরিয়া! থাকে, সহ জন মরিবে, করেব 
বৎসরের মধ্যে সহত্র সহ্ত্র বক ময়িষে। যেকোন জল্লোক ভারতে গমন 
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ব্ধরিয়াছেন,তীহীরই নিকটে তিনি একথা বলিতে পারেন । তিনি যাহ! বলিতে_ 
টেন, কাহারও সাধ্য নাই যে তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট 
কান বিধি প্রচার না করিলে এ পাপের প্রতিরোধ অসন্তব, স্থতরাধ 
মা সপক্ষত'চরণ নিতান্ত প্রয়োজন হুইয্া পড়িয়াছে। তিনি খন 
শে ফিরিয়া যাইবেন, তখন সে দেশের লোকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে 
যে, এই পাপ নিবারণের জন্য ইংরেজজাতি কৃতপ্রতিজ্ঞ হুইয়াছেন। 
















ক গ্রন্থ পত্রিকাদি ভারতে প্রেরণ করিয়! আপন!দের কাধ্য কত দূর অগ্রসর 
াতেছে অবগত রাখুন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গ্ঠাহার দেশীয় লোক- 
কে বুঝ।ইতে চেষ্টা করিবেন যে, ইৎরেজগ্রণের পানাভ্যাস অন্য!ম করিবার 
রে রী প্রয়োজন নাই । অনেক দিনের পরীক্ষায় উহার কুফল বুঝিয়া উহার! 
্ডূৰ হিন্দুগণের অনুকরণে নিরতত । এখন কেহ ক্েহ মাংস পরিত্যাগ করিয়া 
নর ॥ মিষ ভোজনে প্রবৃত্ত । যে নিদর্শন তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল, উহ1 তাহার 
সরেনীয় লোকগণের প্রতি যে ষ্কাহাদের সহানুভূতি আছে তৎসন্বন্ধে তাহা- 


টা কশবচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে চিনি প্রশ্ন করা হুইল, তিনি তাহার সহুত্র 
টলন। অনন্তর মেস্তর চারলস টম্সন জে পি কেশবচন্ত্রের বম্ততা ও 
এ্গন্িতির জন্য ধন্যবাদ করিলেন। মেস্তর রেপর উহার অনুমোদন করিয়া 
১8৮ 


লিবারপুল পরিদর্শন | 

0 ২৬ জুন রবিবার প্রাঙ্ঃকালে ম্যাকেষ্টারে খ্েঞ্জওয়েস্ছ ইউনিটেরিযন 
র্ষচ্ছে উপদেশ দিয়া অপরাু লিবারপুলে উপশ্থিত হুন। জায়ঙ্কালে 
এার্টল্রীটস্থ বাস্তিষউ চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপাসনাগ্হ উপাসকে পুর্ণ 
বা গিক়াছিল। উপদেশ প্রায় ২০ মিনিট ব্যাপিক্সা হয়। সকলেই অতি, 
ঢ 
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গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহ শ্রবণ করেন। তাহার উপদেশ আরশের 
পুর্ব্বে তত্রত্য উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হফ ্টাওয়েল ব্রাউন, এইরূপ বলেন ;-- 
আমি মেস্কর সেনকে (কেশবচশ্রকে ) আপনাদের নিকটে পরিচিত করিঝা 
দেওয়ার আনন্দান্ুভব করিতেছি । আপনারা সকলেই তাহার বিষয়ে গুলিয়া- 
ছেন ও পড়িয়াছেন। আমার নিজের পর্ষে আমি বিশ্বাস করি ফে,তারতে 
মহৎ গৌরবকর কার্ধয সধনের জন্য ভগবান্‌ তাহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন। 
আপনার! সঙলেই জানেন, এপেশের বিবিধ সন্প্রদাঞ্জের শ্রী্টানগণ তাহাকে 
সাদরে স্বাগতসত্াষণ করিয়াছেন, এবং আমি এ বিষযে নিশ্চিন্ত যে,আপনারাও 
এ সময়ে আপনাদের নামে আমায় ভাহাকে ্রীষ্টানোচিত সাদর শ্বাগতসম্ত।- 
ষণ দিতে দিবেন। ইহ] নিতাস্ত সম্ভব-এমন কি অনেক পরিমাণে প্রমাণ- 
গমা-_-ষে, মেস্তর সেন (কেশবচন্র) যেমন ধন্মসম্পর্কে আমাদের অনেকগুলি 
ভাবে সায় দেন না, তেমনি তিনি যে সকল ভাব আঅভিব্যক্ত করা এ 
সয়ঞ্জে উচিত মনে করিবেন তাহাতে আমরা সায় দিব না; কিন্ত আমাদের 
মতের সঙ্ে ষে সকল মত মিলে না, সংস্কারদোষবর্জিত হইয়া সে সকল 
সসন্তম গুলা আমাদের-_-অস্ততঃ অনেকের যত শীঘ্র এরূপ অভ্যাস সকলের 
হয় ততই ভাল) অভ্যাস আছে। পিচ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ফে,থে 
সকল সত্যে আমর বিশখ্বাল করি এবং অতিশয় প্রিয় বলিয়া মান্য করি, 
সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের কাহারও চিত্তে ইচ্ছাপূর্ধক আবাত দেওয়ার 
মানুষ কেশনচন্ নছেন। আমার ইহাবেশ চদঙগমহর যে, আমি যদি 
তাহার দেশে যাইতাম, এবং তিনি যেমন এদেশের লোককে আমাদের ভাষায় 
বলিবেন, তেমনি যদি তাহার দেশের লোকদিগকে তাহার দেশের ভাষার 
বলিতে পারিতাষ, তাহা হইলে তাহার দেশীয় লোকগদিগকে বঙ্গিবার পক্ষে 
সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলে আমি উহা! দয়ার কার্থায বলিক্া মনে করিতাষ। 
তুমি যেন ইচ্ছ! কর জপরে তোমর সম্বন্ধে করে, তেমনি সকল বিষয়ে অপ- 
রের সম্বন্ধে তুমি কর,এই উদার বী্ীয় মূলতত্বামুদারে আমি অত্যন্ত হুখী হই- 
য়ছি ষে,মেস্তর মেনকে কফেশবচজ্দকে) আজ তাদৃশ হুবিধ! করিয়া দেবার অব. 
স্থায় আমি অবস্থাপিত। জামি জাশ! করি, জামানের লগরদর্শল তাহার এবং 
এাযাদের উভয়ের পক্ষে উপকারক হইবে । ছিনি শিক বনে, কিন্ত যে 
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শিক্ষক আপনার পদের মন্ত্ত, এবং পদোচিত কাধ্য সম্পাদন করেন, তাহার 
মত তিনি শভ্রোতাও বটেন। তাহার নিকট হইতে আমরা কিছু শিখিতে 
পারি, হইতে পারে ষে, তিনিও আমাদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারেন। 
যাহ! কিছু হউক, "মি আশ! করি যে, লিবারপুলে আমাদের সঙ্গ করিয়া 
আমর] যে ধর্ম স্বীকার করি তৎসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ সংস্কার ইহার উপস্থিত 
; হইবে না, বরং আমার বিশ্বাস হুর, অন্যান্য স্থানে যেমন দেখিয়াছেন 
রি তেমনি এখানেও তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বীষ্টানগণের ভিতরে 
মত ও অনুষ্ঠানবিষয়ে অনেক প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও আমরা ষে 
ধর্থ্ে বিশ্বাম করি তাহার ভাব ও গতি শ্রীষ্টকে জানা, খী্টকে ভালবাসা, 
বীষ্টেতে বাস করা, প্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম করা। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে 
যে, আমাদের বন্ধু খীষ্টকে এতদূর ভাল বাসেন ষে, আমাদের সে ধর্মকে 
সন্রমের ভাব ভিন্ন অন্য ভাবে দেখিতে পারেন না, ষেধর্মী তিনটা কথায় 
সংগৃহীত হইতে পারে “গ্রী্টই হন সব” । প্রিক্ধ মহোদয়, আমাদের নিশ্চিত 
সম্্ম আমাদের নিশ্চিত ভ্রাতৃত্সেহ আপনি গ্রহণ করুন, কারণ শ্রীষ্টধন্ধের 
কমতি প্রাচীন এক ভ্রন উপদেষ্টার কথা উদ্ধত করিয়া আমর] বুঝিতে পারি- 
তেছি, 'ঈশ্বর বাক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্ত প্রত্যেক জাতির 
মধ্যে ষে কেহ তাহাকে ভয় করে, এবৎ ধর্মকম্্ী করে, তিনিই ত্তাহাকে 
গ্রহণ করেন।” আমাদের ঈশ্বরের নিকটে অভিলাষ ও প্রার্থনা এই ষে, 
আপনি এবং আমর ক্রমান্বয়ে আরও সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি, এবং 
আমাদিগের নিকটে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাছ। পূর্ণ দৃঢ়তা অথচ সমগ্র 
প্রীতি সহকারে ধারণ করিতে পারি। 

অনভ্ভর "নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা পরিবর্তিত হইয়! 
কদর শিশু সন্তানের মত না! হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া ৫কশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন তাহার সার 
এই প্রকারে ফংগৃহীত হইতে পারে)--হুদয়ের সমাক্‌ পরিবর্তন ও দ্বিজত 
লাভ এই মুলতত্ৃটি শ্রীষ্টের জীবনবৃত্তের অপূর্ধ্ব লঙ্গণ। শুন্তগর্ত নীতির 
বিপক্ষে ত্রীষ্ট অনেক সমদ্দে আমাদিগকে দাবধান করিয়াছেন। কতকগুলি 
পাপ ও অপবিভত্রতা হইতে মুক্ত থাকিলেই শাছাতে সন্তষ্ট থাক। সযুচিত নয়। 
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সকল প্রকারের অশ্রেক্ধ পরিহার ও হাদক্জের সম্যক নবজীবন বিনা খী& কিছু- 
তেই জন্তষ্ট হন না। পৃথিবী যাহাকে ধরব বা সাধুতা বলে তাহাতে সন্ষ্ট 
থাকা থ্রীষ্টের মূলমতের বিরোধী । সংসারী লোকেরা ষে সকল শুক নীতির 
মুলতত্ব বহু মনে করে, তৎসহ খীষ্ট্রের জীবনবৃত্তের মূলতত্বের সম্যক্‌ পার্থক্য । 
ষদি আমরা সং হই, সত্যবাদী হই, নম্র ও বিনীত হই, যদি মিথ্যা ব্যবহার 
পরিহার করিয়া খজুতাসহকারে সংসারের কার্য চালাই, আমরা পৃথিবীর 
নিকটে অতি ভাল মানুষ, এমন কি বড় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, 
কিন্ত স্বর্গবাজ্যে স্থান পাইবার জন্ত এ গুলি কিছুই কাধ্যক্র হইবে না। 
ঈশ্বরের পবিত্র রাজ প্রবেশ করিবার জন্ত কেবল এ পাপ ওপাপ, চরিত্রের 
এ দোষ ও দোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে লা,কিন্জ আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরিবর্তন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে নবজীবন লাভ হওয়া 
আবশ্ঠক। পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিদায় দিতে হইবে, আমাদের 
উচ্ছাস, স্ভাব, আত্মপ্রত্যয় ও চিন্তাকে সম্যক নবভাবে পরিবর্তিত করিতে 
হইবে। আমাদের নীচ পাশবভাবরূপ পত্তনোপরি ধরব স্থাপন করিতে যু 
করিব না, কিন্ত আমরা সমুদয় প্রাচীন ভাব বিনাশ করিব, উহার ভিতরে 
যাহ? কিছু মন্দ, স্বার্থপর, অসৎ আছে দৃরে পরিহার করিয়া! গগাঁয় জীবনের 
উচ্চতম রাজ্যে প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ হইতে সত্য আনয়নপৃর্র্বক 
তৎ্সাহাধ্যে পৃথিবীতে সাধুতা ও পবিত্রতা মধ্যে বাস করিতে ষত্ব করিব না, 
কিন্ত সবাঁয রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং আমাদের শরীর পৃথিবীতে থাকিলেও 
আমাদের আত্ম! শ্ব্গশ্থ পিতার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিবে । নবজীবনের 
লক্ষণ ও অবস্থা কি? শিশু সন্তানের মত পবিত্রতা । পরিণত বয়স্ষের 
অহক্কার, আত্মসর্প্বস্তা, সহজ ও খন্গু'ভাবের অভাব শিশুভ্ভাবের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া হুর শিশুগণের মত আমা 
দিগকে সহজ, কোমল, বিনন্্র ও বিশুদ্ধচিত হইতে হইবে। শিশু ম। বাপ 
ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, আধ আধ স্বরে মা বাপের নাম করে, এবং 
তাহাদিগকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আমাদের হদয়েও স্বগ্ছি 
পিতাঞ্চ সর্ব্বেসন্বা বলিয়া জানিব। শিশু পিতা মাতাকে জ্ঞানযোগে 
বা দর্শনের সাহায্যে চেনে না, কিন্ত সহ্জজ্ঞানে; আমাদের হুদয়ও 
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তেমনি দ্বিজত্বের অবস্থান সহজজ্ঞানে শ্ব্গীয় পিতাকে চিনিবে। দর্শন 
আমাদের সাহায্য করে না, বিদ্যাবত্তার সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন নাই, 
কিন্ত আমাদের ধশ্মের সহজ ভাব তাহাকে অনুভব করে ধিনি আমাদিগকে 
পরিবেষ্টন করিদ্া আছেন, আমাদের উত্থান ও উপবেশনে ষিনি আছেন, ধিনি 
আমাদিগকে আহার দিতেছেন, রক্ষা করিন্ছেন, ধিনি সকল প্রকারের পাপ ও 
অপরাধ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সকল সময়ে সকল কালে তিনি আমাদিগের 
পিতা ও বন্ধু। শিশুসম্তানের আর এক লক্ষণ ছলশুন্যত1। পৃথিবীর কোন প্রকার 
প্রলোভন তাহাদ্িগের উপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। 
তাহার ছলকপটতাশুন্ত জ্দয় পৃথিবীর ধন সম্পৎ দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয় না। 
যে ঘ্বাস শুকাইয়া যায় বা পদদ্বার দলিত হয়, তাহাও তাহার নিকটে যাহা, ধন 
সম্পদও তাহাই। দ্বিজাত্মা ব্যক্তিও এইরূপ প্রলোভনের অতীত । প্রলোভনে 
যখন তিনি মুগ্ধ হুন না, তখন প্রলোভন জয় করা তাহার পক্ষে আর একট? 
সুকঠিন ব্যাপার কি? নীতি ও সাধুতায় সন্তষ্ট ব্যক্তিগণের অবন্থা ঈদুশ 
নহে। আমাদের প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় প্রতিসময়ে বিবেকের 
সাহ।য্যে উহ্থাকে পরাজয় করিতে হয়, কিন্ত দ্বিজাত্বার সংগ্রাম করিতে হয় 
না; নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভ্ভায় তাহার নিকট সকলই সহজ। তিনি ঈশ্বরের 
পবিত্রতার হারা পরিবেষ্টিত, তিনি পবিভ্রত।র বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করেন, 
তাহার চক্ষুদ্বয় ঈশ্বরের আলোক পান করে। যদিও আমাদিগের বয্পস 
হইয়াছে তথাপি আমাদিগের গর্বাভিমানের প্রাসাদ ভঙ্গ করা, পাপ 
অপরাধের গুরুভারে আমাদের ধূুলিতে অবনত হওয়া, সত্যের অন্বেষণে 
ঈশ্বরের অন্বেষণে আমাদের শিশুর স্তায় অন্ধকারে অন্বেষণ করা ভাল। 
প্রলোন্ডভন পরাজয় করিবার উপযুক্ত উদ্যম নাই, জ্ঞান নাই, এ অবস্থায় 
শিশুর সায় বিন্ত্র ভাবে স্বর্ণন্থ পিতার পদতলে পড়লে তিনি আমাদের উপরে 
করুণ] বিভরণ করিবেন। আমরা যেন বলিতে পারি স্বর্গে বা পৃথিবীতে তিনি 
ভিন্ন আমাদিগের আর কেহ নাই। শিশুগণের মত আমাদিগের পিতার সঙ্গে 
নিঘ্ুত বাস করিবার অভিলাষ হউক। আমাদের মতে যত কেন ভিন্নতা হউক 
না, আমরা এক্ত পিতার সন্তান ইহা যেন সর্্বদ। অনুভব করি। যখন আমাদিগের 
বিদ্বান ও জ্ঞানী বলিয়। অভিমান হয়, তখন মত লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়; 


৪৭৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


কিন্ত হখন আমরা আমাদিগকে ছোট শিশু বলিয়া মনে করি তখন আর 
বিরোধে কি প্রয়োজন ৮ সকল মাছুষ যখন ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে 
ক্ষুদ্র শিশুর ন্তায় পরিবেষ্টন করিয়া দাড়াইবেন, তখনই ঈশ্বর তাহাদিগের মধ্যে 
পবিত্ররাজ্য বিস্তার করিবেন, ভিনি তাহাদিগকে আপনার সন্তান বলিয়। গ্রহণ 
করিবেন, এবং তাহাদিগকে একটি নিত্য পরিবার করিয়া! দিবেন। ঘি 
আমাদিগের অস্তরে বিবেক এবৎ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর থাকে, এবং যদি 
আ'মাদিগের বিশ্বাস ধাকে, তিনি তাহার অনুতগ্ত সম্তানগণকে গ্রহণ করিবেনই 
করিবেন, তবে আম।দিগের নিরাশা কেন? বিন কোমল হৃদয়ে পবিত্ ঈশ্বরের 
রাজ্যে প্রবেশের জন্ত প্রতিদিন অগ্রসর হই, তাহা হইলে আর শোক থাকিবে 
না, দুঃখ থাকিবে না, বিরোধ বিতর্ক থ|কিবে না, সকলেই দ্বিজত্বের জন্য ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃহীত হইবেন। আন্মন আমরা সকলে করুণাময় পিতার নিকট 
হৃদয়ের সমাক্‌ পরিশুদ্ধি ও দ্বিজত্ব ভিন্গা করি। 

উপাসনা শেষ করিবার পূর্ন্বে রেবারেণ্ড মেস্তর ব্রাউন বলিলেন, নিশ্চয় 
সমবেত উপাসকগণ ভাহার সঙ্গে মিলিত হইব দ্ুঃখ করিবেন যে, ঈদৃশ 
উপদেশ অতি সংক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানলেন, কেশবচন্ত্র শ্রান্ত ও ব্অনুপ্ছ 
হইয়াছেন, অন্তধা দ্বিগুণ ভ্রিগুণ সময় লইলে তাহারা আহলাদিত হইতেন। 
তাহার সম্মুখে ঘদ্ধি তিনি (প্রশংসাপূর্ব্বক ) আর কিছু অধিক বলেন তাহা! 
হইলে তাঁহার ভাল লাগিবে না। তিনি এবং অনেক লোকে যে তাহার 
উপদেশ শুনিতে পাইলেন ইহাতে তিনি আহ্লাধিত। তিনি আশ। করেন 
যে, জাগামী সাক়্ংকালে "লিবরপুল ইনিষ্টিউট হলে,” সকলে গাছার বন্কৃত। 
শুনিবেন। 

২৭ জুন োমবার সারৎকালে “মাউন্টগ্রীট ইনটিটিউংট” নীতি ও ধর 
সম্বন্ধে ভারতের অবস্থানবিষন্ে বক্তৃতা দেন। মেয়র মেস্তর আব্ডারম্যাদ 
হববক সভাপন্থির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বিলক্ষগ অধিক 
হইকাহিল। লিবারপুলের প্রায় সমূদায় ধন্মনমাজের লোক উপস্থিত ছিলেন। 
বতুতা অতি আদরে সকলে গশুনিয়াছিলেন। পর দিবস (২৮ স্ছুন 
মঙ্গলবার ) ও প্রকার বিষদ্ধ একটি কষত্্র নাজ বলেন, এই সপ্ভায় ছয় হইতে 
্াট শতের মধ্যে শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেধারেওড মি বেক্সার্। অব 
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তরণিকাশ্থচক কিছু বলিলে কেশবচল ঞ্রধমতঃ বলিলেন, ব্রিটি গণ বিদেশী ঘ- 
গণের শারীরিক পৌর্ধল্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, তাছারা বিদেশীয 
কাহাকেও পাইলেই তাহাকে 'সিংহ” করিয়া তুলিতে থ্যন্ত হইয়া পড়েন। 
অনন্তর ইৎরাজী শিক্ষার প্রভাবে ভ্রাহ্মনমাজের উৎপত্তি, ব্রাহ্মমমাজে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান সন্যতা.এবং হিন্দুগণের আধ্যাত্মিকতা এ উদ্য়ের, মিলন; ইত্রাজী 
শিক্ষা নর নারী উভষ্ধের মধ্যে প্রচলিত করা আবশ্টাকতা, মদ্যপাননিবারণের 
প্রয়োজন, ব্রিটিষগণের ভারতের কল্যাপার্থ ভারতকে শামন করার কর্তব্যতা, 
ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ভারতের হস্তে ভারতের শাসনকার্ষোর ভার অর্পণ 
করিয়া ভারত পরিতাণগ করিয়া চলিঘা যাওয়ার অবশ্ঠসস্তাবিতা, ঈশ্বরকপাহ 
ভারতের নরনারীগণকে ব্রিটিঘগণ এক দিন ভাইভগিনীপৃষ্টিতে দেখিলে 
তবে তাহাদের উপর ঘথার্থ ন্তায়বিচার করিতে পারার সম্ভবপরতা ইত্যাঙ্দি 
বিষয় নব ভাবে উপশ্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকটে তিনি ব্যক্ত করিয়া বলেন। 
তিনি প্রার্থনাহ্চক এই কয়েকটি কথা বলিয়া! বক্তা শেষ করেন ;-“ঈশ্বর 
আমাদিগকে সাহায্য করুন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। জআমি 
আশা করি,ষত দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের রাজা সম্মন্ধে যোগ আছে তত 
দিন সেই বিস্তৃত দেশসম্বপ্ধে আপনাদের যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য 
আনে, তাহ] সন্ভাবে ও বিষেকিত্ত্ে সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বর আপনাদের 
সঙ্গে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন যে, উভক্প জান্তির মধো একতা অবস্থিতি 
করে, উভগ্জে পরস্পরের মহুযোগিতে পরস্পরের সাহাধা করিতে পারে; শ্রবং 
উভয় জাতির সাংসারিক ও নৈতিক কলাযাণ নিম্পর করিতে সমর্থ হুয়। রেবারেও 
জনকেলি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবকরপময়দ্থে বলিলেন, এত বিভিন্ন 
মতের লোকদিগকে এক স্থানে একত্র কর! বড়ই কন ব্যাপার, তবু তিনি 
সাহসের সহিত বলিতেছেন, বক্তা ঘাহা। বললেন তাহাতে কাহারও বিমত 
হইতে পারে না। সকলে মিলিত হইয়া ভারতের সংস্কারবিষয়ে উপস্থিত বন্ধুকে 
সাহাধ্য করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন; কেন না এতদপেক্া গুকু তর কর্তব্য 
আর কি আছে? রেধারেণ্ড দি উইকড় প্রত়্াবের নুমোধল করিক্সী কেশব- 
চত্ত্রকে জূঙয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিপেন। প্রস্তাব কলধ্বনিত্ছে 
স্থিরীকৃত হইলে কেপব্ডত্র উহার প্রত্াত্তরে বলিলেন, আপনার মকলে অন্থুগ্রছ 
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করিয়া! যে, অ'মার কথা শুনিলেন এজ্ঠ্য অতীব আহা।দিত হইল।ম। আজ 
সায়স্কালে ও২নুক্যবর্ধক যে সমিতি আমি প্রত্যক্ষ করিলাম আমি ভরসা করি, 
আমি ইহ! কখম বিস্মৃত হইব ন।” অনস্তর সভ। ভঙ্গ হইল । 

কেশবচন্ লগুনে ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম করিস র্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তিনি যধন ব্রিউলে (১১ জুন) আগমন করেন,তখন তাহার শরীরের অবস্থা! ভাল 
নক়। এই অন্থস্থাবস্থায় ভাহার বিশ্রাম ছিল না, ক্রেমাস্বয্জে প্রকাশা বক্তা 
দান,বন্ধুগণের সন্মিলনাদিতে গমন,ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়।ছ্িল। তাহার অন্থস্থতার বিষয় বন্ধুগণ জানিতে পারেন নাই তাহা 
নহে,তথাপি তাহার কথ। শুনিবার জন্য বাগ্রতাবশঃ সে বিষয়ে তাহারা কিছুই 
মন দিতে পারেন নাই। বন্ধুগণ আলিয়া যখন কেশবচম্্রকে কিছু বলিবার 
জন্য অন্থরোধ করিতেন, তখন তিনি 'না' এই শব্জ উচ্চারণ করিতে পারি- 
তেন না। ইহলগ্ডের এক জন বন্ধু এই জন্যই স্টৌতৃক করিয়া বলিয়াছিলেন, 
কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষা বিলক্ষণ শিধিয়াছেন, কেবল একটা কথা শিখেন 
নাই, সে কথাটী'না । ক্রমে কেশচন্ের পক্ষে পরিশ্রম একাস্ব ভারবহ হইয়। 
উঠিয়ান্িল, আর তাহার শরীর যে কারধাক্ষম ছিল না,তাহ। তাহার লিবারপুলের 
শেষ বক্র তায় আমরা সকলেই বিলক্গণ বুঝিতে পারিতেছি। তিনি কোন কালে 
শরীরিক দৌর্্বল্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার লোক ছিলেন না, অথচ 
তাহাকে উহ। স্পষ্ট করিয়! বন্ত তার জারস্তে বলিঙ্ডে হইয়াছে । ঈদৃশ শরীরের 
অবস্থ! লইয়া দীর্ঘকাল বক্তৃতা করা আর শরীর কেন সহ্য করিতে পারিবে? একে- 
বারে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথা শ্বোরা রোগ তাহাকে শষ্যাশামী 
করিল। বন্ধুগণ ইহাতে একান্ত ব্যস্ত হুইকা পড়িলেন। লিবারপুলে আইগব- 
থন্থ ডবলিই ভরবান্‌ স্কোয়ারের গৃহে অতি যত্ব সহকারে সকলে তাহা র শুঞ্া- 
যাক প্রবৃত্ত হুইলেন। মহিলাগণ এ সময়ে যাদৃশ যত্বের সহিত তাঁছার শুত্রধা 
করিয়াছিলেন, কেশবচন্ত্র তাহা কোন দিল বিস্মৃত হইতে পারেন লাই, 
তাহার বন্ধু ও আত্মীরগণও কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সেবা- 
নিরতা মহিলাগণ কি জানি বা কেশবচন্্রের প্রাণসন্কট উপস্থিত হয়,এই জাশস্কায় 
সর্ধবঘ। অশ্রুবর্ধণ করিতেন। রাজা রামনোহন ইংলগ্ডে আসিয়া! আর দেশে 
ফিরিলেন লা, এ কথ! সকলেরই মনে জাগরূক ছিল, হুতরাং সকলের মনে ঈদৃশ 
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'অ।শক্ক। উপস্থিত হইবে, ইহা আর বিচিত্ত কি? সংবাদ পত্রে অহুস্থতার সংবাদ 
উঠিপ, ক্রুমে এদংবাদদ মালগিয়া ভারতবর্ষে পঁছছিল। কেশবচন্ের পরিবার 
ও বন্ধুশর্গ একাস্ত আকুল হুইয়! পড়িলেন। গৃহে ক্রেন্দনের রোল উঠিশ, 
ঘাইবার বেল। ঘষে আশঙ্কা পরীবারবর্থরে অনেম্থা পাইফাছিল, এখন 
তাহ! নবীভূত হইল। কেশবচজ্রের মাতা একান্ত অধীর হইয়া পড়ি 
লেন, তিনি উন্মাদিননপ্রায্স হইয়া একেবারে অন্তংপুর হইতে বাহির হইয়া 
বহিব্ধাটার প্রাঙ্ণদ্বারে আসিয়া পড়িলেন। সকলের আহার বিহার হাস্য 
প্রমেদ একেবারে বন্ধ হইল; চারিপিক্‌ শৃনাবোধ হইতে লাগিল। ব্যস্ত 
সমন্ত হইযা। লণ্ডনস্থ বন্ধুবর পত্রটিষ আও ফরেণ ইউনিটেরিয়ান আসোসিছ্জে- 
শনের' সম্পাদক রেবারেওড মেস্তর স্পিয়ার্স সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম কর! 
হুইল। টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তর সকলে উত্কঠ্ার সাহত প্রতীক্ষ! করিতে লাগি- 
লেন। ছুঃখ শোকের দিন দীর্ঘতর হইয়। উঠিল। বদ্ধুবর মেস্তর ম্পিয়াষ” 
টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র উহার উত্তর দ্বিলেন। এই প্রত্যুন্তরে সকলের মন কথ- 
বিৎহুস্থির হইল; মেস্তর স্পিঘাসে র প্রতি বন্ধু ও পরীবারবর্ধের কৃতজ্ঞতার 
পরিসীম। রহিল না। ইহারা সকলে কেশব্চন্ত্রের সম্যক হুস্থৃতার সংবাদের 
জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 

এক পক্ষের অধিক কেশবচল্র শহ্যাশায়ী। চিকিৎসকগণ তাহাকে 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবার আদেশ করিলেন, সুতরাং যে সকল স্থানে গিয়া ষেষে 
দিনে কাধ্য করিবার কথ! ছিল, তাহা বন্ধ করিরা দেওয়। হইল। ২৯ জুন 
হুইতে ১৫ জুলাই পর্যন্ত লীড, ওয়েকফিল্ড, ধোণ্টন, বিউরি, গ্রযাসগে এডেন- 
বরা, নিউক্যামল, ইন্রর্ক, এই সকল স্থানে যাইবার স্ময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
এত দূর কথা ছিলে ১৬জুলাই লিবারপুল হইতে আমেরিকায় ঘাত্র! করা 
হইবে। এক জন্ুন্থতাষ আঅমেরিকাপসনের প্রস্তাব পধ্যন্ত প্রস্তাবমাত্রে পর্যা- 
বমন্ন হুইল। কেশবচল্ এরুপ অন্ুশ্থ হইলেন কেন, পর সময়ে তাহার 
বন্ধুপণের মধ্যে ইহ] লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হয়। এ বিওর্ক উপস্থিত হইবার 
কারণ এই যে, এক জনবন্ধু পত্রিকা্ধ লেখেন, কেশবচন্ নিরামিষতে।জী। 
এই নিরামিষতোজনুজনিত দৌর্ঘলয হইতে ইংলতডে তাহাকে গুরুতর পীড়া 
আক্রান্ত হইয়া শধ্যাশ নী হইতে হুইক়্াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ কারয়। কেশব- 
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চক্র নিত্তাস্ত দুঃখিত হন। তাহার এক জন বন্ধুকে তিনি বলেন, ইংলণ্ডে 
আমি কি জন্য পীড়িত হুইয়াছিলাম, ইহার মুলকারণ নাজানিয়া পত্রিকা 
ঈদৃূশ আন্দোলন নিরামিষতোজনের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর ছুইবে। 
ইংলগ্ডে নিরামিষতোজন পরিত্যাগ ন। করাতে তাহাকে প্রতিদিন প্রায় 
অর্ধাশনে ধাকিতে হইত, অনেক সময়ে ক্ুধার জন্য নিদ্রাগম হইত না, যখন 
ক্ষুধায় একাস্ত কাতর হুইতেন, আর কিছুতেই নিদ্রা আমিত না, তখন সঙ্ী 
ভাই প্রসন্নকুমারকে ক্ষুধার কথা বলিতেন, তিনি ঘরে অন্বেষণ করিয়া একাদ 
খণ্ড কটী পাইলে তখনই সেই গভীর রজনীতে তাহাকে আহার করিতে 
দিতেন, সেই রুটীধণ্ড খাইয়া কথন্চিৎ নিদ্রা য'ইতেন। অসাধারণ পরিশ্রমের 
সক্ষে সঙ্গে ঈদৃশ ভোজনের অগ্পতা শরীর বহুন করিতে পারিবে কেন? এস্বলে 
এ কথা বলা উচিত যে, কেশনচন্দ্রের আহারে ক্রট ইংলগুশ্থ বন্ধুগণের হৃদয় 
হীনত! হইছে উপস্থিত হয় নাই, তাহার জ্বানের অভাব হইতে উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইংলগুবামিগণ অতি অল্প পরিমাণ জনন আহার করিয়া থাকেন। 
কি পরিমাণ মন্ন ও উপকরণ ষ্কাহার শরীরধারণের পক্ষে প্রয়োজন, সে সন্বন্ধে 
ভাহাদিগের কোন অভিজ্ঞতা ছিলন!,মাংসের পরিমাণাপেক্ষা নিরামিষের পরিমাণ 
অধিক প্রয়োজন । ধ্াহারা মাংনভোজী তাহার। অন্নাদি অল্প পরিমাণে আহার 
করিয়া থাকেন। তাহারা নিরামিষন্ভোজীকে কিঝিৎ অধিক পরিমাণ অনাদি 
দিয়াই মনে করেন, উহ তিথির পক্ষে পর্যযাগ্ত। এইরূপ ক্রমিক আহারের 
অল্প", পরিশ্রমের আধিক্য, নিদ্রার ব্যাখাত, এই সকল কারণ একতিত হই 
তাহাকে শধ্যাশাধী করিয়া ফেলিল। তিনি লিবারপুলে ডবলিউ ডবারনূ 
স্বোশারের গৃছে ১৪ জুলাই পধ্যস্ত অবস্থিতি করিলেন। তধনভ্তর লণ্ডনে 
প্রত্ঠার্তন করিলেন, কিন তাহার শরীর আর পুন্দকার স্বাস্থ লাভ করিতে 
সমর্ণ হইল না; হৃতরাং তাহাকে পরিশ্রমের কিঞ্িৎ লাখব করিতে হইল। 
ব্রন্মবাদিগণের মভ1॥ 

২* জুলাই বুধবার গ্রেট কুইন স্রীটে ফীমেসন্ন হলে অপরাহু ৭ টার সমগ্র 
লগুনে একটা ব্রহ্মবাদিগণের জন্য সভান্থাপনের অন্ভিপ্রায়ে সভা হয়। ইউ- 
লিগুম আাদ্ষেন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ সভায় এই 
নিদ্ধারণগুলি নিবন্ধ হয় ;-"এই সভার মত্ত এই যে, ধর্শসন্বত্ষে মততেদ- 
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সত্ত্বেও (১) ধর্খ্ের সত্যান্থসন্ধান (২) উপাসনাশীলতা বর্ধন (৬) জীবনে 
নীতির উন্নতিসাধন দ্বারা আধ্যাত্বিক জীবনের পবিত্রতা অর্জন ও বিস্তার 
জন্য বতু করিবার নিমিত্ত একটী সভা শ্বাপন করিয়া লোকদিগকে একত্র 
মিলিত করা আকাতক্রণীয়।” "এই সভার মতে ইহা! আকাজ্ণীয় যে, এই 
সভা অগৌণে ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জান্মণি, ফ।ন্স এবং অন্তান্ত স্থানে ঈদৃশ 
যেসকল সভা আছে, তাহার সঞ্জে পত্রাপত্র করেন, এবং ইহার সহানুভূতি 
ও সহযোগিত্ব তাহাদিগকে অবগত করেন।” কেশবচন্দ্রকে যে নির্ধারণটি' 
উপাস্থত করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তছৃপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাছার 
মন্থন এই ;--সকল শ্রেণী ও সকল জাতির লোকদিগের মধ্য আধ্যাত্মিক 
বন্তৃতা ও ষোগস্থাপন তিনি চির দিন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়। 
থাকেন। এ কিছু আশ্চর্য নয় যে, রাজ্যসম্পর্কে সমাজসম্পর্কে লোকদিগের 
মধ্যে প্রভেদ ভিন্নতা থাকিবে, কিন্ত ধর্মের নামে ঈশ্বরের নামে নরনারী 
বিরোধ করিবে ইহ? নিতান্ত ছুঃখকর। সমগ্র মানবজাতিকে এক স্তরে বন্ধ 
করিঝা ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদিগকে বান্ধিবে, ধর্মের ইহাই উদ্দেশ্য । ষদি জামরা 
দেখিতে পাই যে. মানবগণমধ্যে শাস্তি ও শুভকামন। বর্ধন লা করিয়। 
ধন্মের নামে পরস্পরের প্রতি কেবল ছিংসা হ্বেষ প্রদর্শনের চেষ্টা হইতেছে, 
তখন আমাদের ইহার প্রতিবাদ কর] কর্তব্য, এবং ইহা বলা সমুচিত যে, 
ধশ্ম আপনার লক্ষ্য ভ্রপ্র হইয়াছেন। তিনি ছ্ছদেশে দেখিয়াছেন বিভিন্ন হিন্দু- 
সম্প্রদ্ধায় পরস্পরকে কেমন দ্বণা করেন,মুসলমানের। শ্রীষ্টানগণের প্রতি শক্রজ্ঞানে 
তাহাদিগের প্রতি কেমন বিদ্বেষ করেন, কিন্চ তদপেক্ষা আরও কষ্টকর এই ষে, 
থী ষ্টানগণ হিন্দুগণের প্রতি ক্রমা্থয়ে বিছেষভাব পোষণ করিয়া থাকেন। 
ঈশা যেমন ঈশ্বর ও মানবের প্রতি শ্রীতি স্বলে প্রচার করিয়াছেন এমন 
কেছ করেন নাই, অথচ গ্াহার অনুযাদ্বিগণ যদি বলেন, হিঙ্দুগণ ভুক্ট, 
তাহাদের সম্বন্ধে পরিত্রাণের কোন আশা নাই, তাহাদের মনোষধ্যে 
বিদ্বমাত্রও সত্যের সংত্রব নাই, তাহা হইলে উহ? কত ছুঃখকর। মতের 
সম্ছুচিত ভাব হুইডে হৃদয়ের সম্ভুচিত ভাব উপস্থিত হয়। আপনাদের 
সম্প্রদায় ভিন্ন অপর জন্প্রদায়ে সত্য নাই, এই জ্ঞানে মানুষ অপর 
সম্প্রদায়ের লোককে ঘ্বণা করিয়া থাকে, সাম্প্রদাত্ধিক কুক্ষতাব হাদছ্ধে। 
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পোষণ করে। ধর্খ্ব মূলতঃ সার্ধভৌমিক। ঈখর যদি আমাদের সকলের 
পিতা হন, তাহা হইলে সত্য আমাদের সকলেরই সম্পন্তি। ধর্মের বিবিধ 
দিকৃ। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতি উহার এক এক দ্িগমাত্র গ্রহণ করিয়। 
থাকেন, প্রদর্শন করিয়া! থাকেন। এই জন্য সকল দেশে সকল সময়ে সমগ্র 
ধর্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল আংশিক ধর্মজীবন দেখিতে পাওয়া 
যায়। হিন্দুগণ ধর্দের এক দিক্‌, খীষ্টীানগণ অন্য দিক, প্রথম শতাব্দীর 
€লোকেরা এক দিক্‌, বর্তমান সময়ের হস্ত লোকের অন্য দিক্‌ প্রদর্শন করিয়। 
থকেন। যর্ধি সমগ্র ধর্মাজীপন গ্রহণ করিবার বাজনা থাকে, তাহা হইলে 
কোন জাতি বা ঈশ্বরের পরীবারের কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় 
না। সমুদায় লতি, সমুদায় ধশ্মশাস্ত্, সকল জাতির সাধু মহাজনগণকে গ্রহণ 
না ক্লে, ঈশ্বরেতে ষে সার্ত্মভৌমিক ধর্ম অবস্থান করিতেছে, তত্প্রতি 
আমর ষখধোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পাতি না। ঈশ্বর ও মানবের প্রতি 
বথার্থ ভাব পোষণের জন্য ভিননভ্িন্ন সময়েভিন্ন ছিন্ন প্রদেশে মানবগণের 
ধর্দজীবনে যত বিভাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তত্প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে 
হইবে। গ্রপ্কানগণের হিন্দুগগণের প্রতি, হিন্দুগণের বী.্রানগণের প্রতি 
স্বণাঁ করিবার কোব অধিকার নাই। পুর্ণ সত্যের জন্ত, ভ্রাতপ্রেমের জন্য 
তাহাদিগের পরস্পরকে আলিঙ্মন করা সমুচিত। যে সন্ভা সংস্থাপিত হইতে 
চলিল, এই সভভাতে উহার পূর্বাভাস আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত। 
তাহার মনে হয় যে, বহু শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক সংগ্রান এবং আধ্যাত্মিক 
অত্যাচারের পর এ জময়ে ধর্মের উদ্ারভাবের দিকে লোকের চক্ষু উদ্মীলিত 
হইতেছে। ক্রমে লোকেরা বুবিতে আরম্ভ করিয়াছে ষে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির 
প্রতি যথার্থ ভাব পোষণ করিতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার, অধ্যাত্ম 
অত্যাচারের প্রতিবাদ, এবং শান্তি ও স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন কর প্রয়োগ্ন। 
এই নির্ধারণের উদ্দেস্ত এই যে, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জাশ্ণি ফান্দ এবং 
অন্যান্ত স্থানে যে সঞ্ধল ধার্মিক লোক আছেন, তাহাদিগকে এক লী্বরে 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বন্ধ কর] হন, সকলের পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা হয়, ভালবাস! 
হয়। সময় আদিয়াছে যে সময়ে সকল জাতি সকল বংশ এক গৃহে একত্রিত 
হইবে) মততেদের বিরোধমধ্যেও সচলে এক হইবে। মানবন্াতি মধ্যে 
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মতে একমত্য সংস্থাপন অসম্তব। স্বাহারাই তাদৃশ ্ক্যমত প্থাপনে বত্ব 
করিয়াছেন, তাঙ্থারাই আকৃতকার্ধ্য হুইয়ান্েন। প্রতিজনের স্বাধীনতা, 
প্রতিজনের অধিকার সম্মানিত ও স্বীকৃত হউক, এবং মতের ভিন্নত। স্বীকার 
করিয়াও আমর] ইহা স্বীকার করি ষে, একত্র কাধ্য করিবার কান্ত এষন একটা 
সাধারপভূমি নির্বাচন কর। সম্ভব, যে ভূমিতে আমর! ভাই বলিয়া পরস্পরকে 
সহানুভূতি দান করিতে পারি। তিনি আমা করেন, এ সভা আর একটী ভ্রান্তি 
হইতে সন্বদ1 আপনাকে রক্ষা করিবেন। যে সকল সম্প্রদ্দায় জাছে তত্প্রতি 
যেন গর্বিত ভাব পোষণ কর না হয়। ধাহার! আমাদের অগ্রগামী, ধাহার। 
আমাদের জন্ত অধা স্ব সম্পৎ রাখিপা শিয়াছেন, কাহাদের চরণতলে আমাদের 
বাস কর] সমুচিত। হিন্দ খীষ্টান, বৌদ্ধ, চাইনিজ, গ্রীক এবং রোমাণ ধাহারাই 
মানবজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সাহারাই আামাদের চিরকুতজ্ঞত্তা- 
ভাঞ্জন। যে সভা গঠিত হইতেছে, এ সভায় ভাহাপ্দিগের খণ স্বীকার করা 
সসুচিত। এই সভা গঠনের জন্য ধাহার। সাক্ষাৎ বা অসান্ষাৎ সম্মন্ধে 
আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, আজ আমর! তাহাদের চরণতলে উপবেশন 
করিয়া বন্ধু ও ভাই বলিয়! স্বীকার করিতেছি, ভাহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা 
উপহার দিতেছি । বংশানুক্রমে তাহাদিগ্পের হইতে আমরা আলোক লাভ 
করিয়াছি বলিয়াই ব্রহ্মবাদী ভ্রাতৃমগ্ুলী নামে পৃথিবীর নিকটে পরিচিত 
হইতে অগ্রসর । ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিপ্ন সময়ের লোক হইলেও আমরা 
ভাহাদিগের অসম্মান করিতে পারি না, আমরা অহঙ্কার অভিমালে 
স্কীত ইহয্! এ কথা বলিতে পরি না, আমরা খবীষ্টশাস্ত্, হিঙ্দ্মান্ত অথব। 
কন্ফিউসস্‌ কৃত শান্ত্রের নিকটে কোন বিষয়ে খণী নছি। ধাহার৷ আমাদের 
অগ্রবন্তাঁ, যে সকল মণ্ডলী বর্তষানে বিদ্যমান, সকলের প্রতিই আমাদের 
বিনীত ভাব থাকিবে । ষদি এ সভার প্রতি অপরে ঘ্বণা করেন, এ সভা বেন 
তছিষন্ে তাহাদের প্রতি দ্বণ1 ন। করেম। প্রেম, শুভাকাজ্া, ও শাস্তি 
জামাদের লক্ষা। জাম্প্রদারিক ঘ্বণ! নির্বাণ করা আমাদের উদ্দে্ট, হিহজ? 
দ্বেষ উদ্দীপন করা উদ্দেস্ট নহে । আমরা শাস্তির সংবাত্ধ বহন করিব, 
সকল সম্প্রণান্ধকে ভাল বাদিব। হিলু ইীষ্টান সকলকে ভ্রাতৃদৃষ্টিতে দেখিব,, 
ভাছাদের গ্রন্থ ও যাঁজকগণকে সম্মান করিব, এবং যাহারা মমে করে, 
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আমাদের পক্ষে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা! নাই, আমরা তাছাদিগকেও 
ভ্রাড়প্রীতি দেখাইব। তিনি আশা করেন যে, এ সভার কোন সভ্য কোন 
সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিবেন না। ইহলও্ডে প্রা 
তিন শত ভিন্ন ভিন্ন ত্ীসম্প্রদ্দায় আছে, সে সমুদায়কে এক করিবার জন্ত যত্ব 
হউক। এই সকল সম্প্রদায় কেন পরস্পরের উপাসনালযকে পরস্পর মিলিত 
হইবেন না? কেন পরস্পরের সঙ্গে এক হইবার জন্ত যত্ব করিবেন নাঃ তিনি 
একটি বিষয়ে বড় আশ্চর্ধ্য।ম্বিত হইয়াছেন যে, অত্তত্য প্রীষ্টানদিগের ধন্মর- 
জীবনে ভক্তি ও তান্ুরাগঞ্জনিত উদ্যম নাই | ভন্ভি অনুরাগ জন্য উদ্যম ভার- 
তাঁয জীবনে লক্ষিত হয়। ভারত আধ্যাত্মিকাসম্পন্ন ; ইংলও জড়ভাবাপন্ন। 
ইংলগ্ড এবং ভারত উভয়ে মিলিত হইলে উভয়ে উভয্নের যাহা ভাল তাহা 
গ্রহণ করিয়া ধন্দ্রজীবনের প্রীক্য সম্পাদন করিতে পারেন। এজন্য ইংলগ, 
আমেরিকা জার্ম্মণি ফান্স বা অন্য যে কোন দেশে ধর্মের নব ভাব উপস্থিত, 
তাহাদিগের সঙ্গে তাহার স্বদেশীয়গণ মিলিত হইয়া কায করিতে প্রস্থাত। 
সকল পৃথিবী তাহাদিগকে সহশিষা বলিয়। গ্রহণ করুন, ধাহাদের যাহা ভাল 
'আছে তাহাদিগকে অর্পণ করুন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই 
ছুইটি মূলতত্বের মধ্যে সমগ্র ধর্খবনিবিশিষ্ট, ইহা! ভিনি চিরদিন বিশ্বাস করিয়! 
আসিয়াছেন; তিনি ষতর্দিন বাচিয্া থাকেন, ইহা ভিনি প্রচার করিষেন। 
কবে সে দিন আসিবে, যে দিন সমুদায় পৃথিবীর লোক ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং 
মানবের ভ্রতৃত্ব স্বীকার করিয়া এক পরীবার হইবে। পরিশেষে তিনি উপরি 
লিখিত দ্বিতীয় নি্বারপটি সভায় উপস্থিত করিলেন। 
ভারভবর্ধের নানীগণ। 

১ আগষ্ট সোমবার লগ্ডন কণুরিট গ্রীটে আর্কিটেকৃচরাল গ্যালারিতে 
“বিক্টোরিক্লা ডিন্কশন সোস|ইটির" মাধিক অধিবেশন হয়। কেশবচন্্র সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। ণনারীগণ-_-ঠাছাদিগকে যেরূপ মনে করা হয়, 
এবং তাহারা যেরূপ” এ বিষয়ে মিস্‌ ওয়ালিংটন্‌ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এই প্রবন্ধোপরি বিতর্ক উপস্থিত হয়। ক্ষেশবচন্্র হবদেলীত্স নারীগণের মঙ্গল 
সাধনে যে ঘন করিয়াছেন মিস্‌ ফেথফুল সভাত্স তাহা ম্মরণ করাইয়া] দিলেন, 
এবং সভার পঙ্গ হইতে বলিলেন যে, কেশবচজ্র স্বদেশীয় নারীগণের অবস্থা" 
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সম্বন্ধে বলিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা শুনিবার জন্য সভা 
ব্যগ্র হই প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং কি প্রণালীতে দেশীয়া মহিলাগণের 
নৈতিক উন্নতিসাধন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি ষে মত প্রকাশ করিবেন, 
তাহ। তাহাদিগের নিকটে অতীব মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হুইবে। সভাপতি 
কেশবচন্্র সাদরে গৃহীত হুইয়! যহ1 বলেন,তাহ।র সার এই প্রকারে সংগৃহীত 
হুইতে পারে)--এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চধ্য মনে হইবে যে, একজন 
হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকে ষে, তাহার 
দেশীয় লোকের! স্ত্রীজাতির সত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি 
এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে 
এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূণ নিন্দা অনেকটা ঠিক। প্রাচীন 
কালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরপ নাই । এমন এক সময় 
ছিল, যে সমযে স্ত্রী ওপুরুষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে 
পারদৃশ্ী] ছিলেন, স্বামী সহকারে ধর্মালোচনা করিতেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত! 
হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্ত এখন আর সে 
দিন নাই। সময়ে সময়ে ভারতের নারীগণ এত দৃর স্বাধীনত। সম্ভোগ করি- 
তেন যে, এ দেশের সভ্যতাও তত দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এখন জাতি- 
ভেদ ও পৌন্ুলিকত। ভারতসমাজের নিতান্ত দূরবন্থা উপস্থিত করিয়াছে। 
ভারতনরনারার এত দূর পতিতাবস্থা উপস্থিত যে, তাহাদিগকে দেখিয়া বর্তমান 
ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন একরপ 
ছুরবস্থ! যে, এক জন ব্রাহ্মণ সত্তরটী নারীর পাপিগ্রহণ করেন; কুলীন পিতা 
খ।তা লা দেখিয়া আপনার পুত্রকে পুত্র বলিক়া! চিনিতে পারেন না। আর একটা 
অনিষ্টকর কুরীতি এই যে, এক জন অশীতি বর্ধের বৃদ্ধ একটা পঞ্চমবর্ষীয়া 
কন্তাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধবাগণ পুনরাক্জ বিবাহ করিতে পারেন না; 
একবার বিধবা হইলে চির দিন বিধবা থাকিতে হল । কেবল বিবাহ হয় ন। 
তাহা নছে, বিবিধ প্রকারের কৃচ্ছ,নাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। 
বিধলাগণকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরোধে ঈদৃশ ভাবে জরখবনাতিপাতস্করিত্ে 
বাধ্য করা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার । বাল্যবিবীহপ্রথ! বিদূরিত হছ্ইয় 
উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয় এরূপ ব্যবস্থ। হওয়া জাবশ্যক। বাব সম্ভবপর হর, 
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একাধিক বিবাহ, ধহু বিবাহ রাজবিধি দ্বারা নিবারপ করা সমুচিত। অন্যান 
যে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে ভাহা চরিব্প্রভাবে, গ্রচ্থগ্রচারাপি 
উপায়ে অপনীত করা যাইতে পারে। এ সমুদায় দোষের মুল বিদ্যালোকের 
অভাব । যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাহার। 
নিজেই এই সকল মগোষ ব্যবহার অপনয্পন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা 
হইয়া কৃষ্ছ সাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক লাতে বঞ্চিত থাকা, 
এ সমুদায়ুই তাহারা তগদিচ্ছা মনে করেন, স্বতরাং বিধালোকে তাহাদিগকে 
উন্নত কর একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিন্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার 
বিদুরিত করিতে পারিলে কুসংস্কারাদি সহজে উতপাটিত হুইবে, সত্য পবিত্রতা 
শাস্টির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহত্র দ্বার উদ্ঘাটিত হুইবে। যদি কেহ 
এ কথাকহেন ঘে, হিন্দুশান্ত্রই নারীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে, 
ভাহাদিগের ইহা জানা উচিত ষে, হিন্দুশাস্্র পতীগণকে ধন, বস্ত্র প্রেম, 
শ্রদ্ধা ও জমৃতময় বাক্য হবার” জন্তষ্ট রাখিবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। পতি 
কেবল পত্বীকে ভাল বাজিবেন না, তাহাকে শ্রস্ধা করিবেন, এরূপ ব্যব- 
গ্(ইতে! সর্ব্বত্র পুরুষের লারীর প্রতি ব্যবহারের উপযুক্ত । কেহ বলেন ষে, 
বালিকাগণকে শিক্ষ। দেওয়ার পদ্গে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগ্ণের কোন যত্ব ছিল না। 
এ কথ! সত্য নহে, হিন্দুশান্ত্রে বাবস্থাপিত আছে, "পিতা কন্যাকে সে পধচন 
বিবাহ দিলেন না যে পধ্যস্ত ন। সে পতির মর্ধ্যাদা, পতিসেনা ও ধশ্মশ।মন 
বোঝে ।” এ সকল শাস্ত্রবাক্য দেখাইয়া দেয় হিন্দুসমাজের এখন পতিতা- 
বন্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, দ্ারতের সর্বত্র নারীগণ অস্থঃপুরবন্ধ। 
ব্গদেশ ছাড়া পঞ্জাব, বস্থে ও মান্্াজে নারীগণ জনেক পরিমাণে ম্বাধীনতা 
সম্তেগ করিয়া! থাকেন। যদিও ভারতের নারীসমাজসন্বদ্ধে অনেকগুলি 
বিষয়ে দুধ করিবার আছে কিন্তু তাহার সন্গে পূর্সকালের কতকগুলি ভাল 
বিষয়ও সংযুক্ত আছে। পতির প্রতি আন্বরক্তি, লা শীলতা, হবকোমল 
ব্যবহার, স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব, ম্বামীর হিতসাধনে এঁকাস্তিকতা, এ সঞ্ল 
শুণ এখনও হিন্দুনারীগণ্ের মধ্যে বিদ্যমান। গে দেশের লারীগণের চরিত্র 
সংস্কত করিতে গেলে, তাহাদের মধ্যে যে স$ল উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, 
তত্প্রতি উপেক্ষ' করিলে চলিবে না। ইংলগ্ডের সভ্যতার প্রতি তাছার 
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আনর ও সম্ম আছে, কিন্ত এ দেশের আচার ব্যধহ।র ভারতে প্রচলন 
করিয়া দেশীম়গণকে নীচ করিয়া ফেলা কখন সমুচিত নয়। কোন এক 
' সমাজের উন্নতি বাহির হইতে আসে না, স্বাভাবিক ও দেশীয় ভবে 
ভিতর হুইতে হয়। সে দেশের নারীগণের ষে সকল সদৃগুণ আছে, 
তাহাদের সংস্কার তছুপরি শ্ছাপিত করিতে হইবে । অনেকে বলেন, ইৎ্লগ্ডের 
লারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ কর! উচিত নয়। উহা! লইয়া! বিরোধ 
করিবার প্রঞজোজন কি৯ যদি নারীগণ মনে করেন তাহাদের কোন কোন 
কাজ করা উচিত, পুকুষেরা কেন, তাহাতে বাধা দিবেন 2 যখন পুরুষেরা 
তাহাদের স্বাধীন কার্যে নারীগণ হস্তক্ষেপে করেন ইহা চান না, তখন 
পুকষেরও নারীগণের সম্বন্ধে মেকপ করা উচিত নয়। পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
কি নারী শ্রেষ্ঠ, এ বিতর্কের ছুই দিকেই বলিবার আছে । এবিরোধ এই 
বলিয়া মিটান যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে পুক্ষষগণ, কোন কোন বিষঙ্কে 
লারীগণ শ্রেষ্ঠট। য|হা কিছু পুরুযোচিত, ওজস্বী, পুরুষেরা তাহাতে চির দিনই 
শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু সুকোমল সন্মেহ তাহাতে পুরুষগণ নারীগণকে 
কোন দিন পরাজয় করিতে পারিবেন না। পুরুষ ও নারী এ ছৃইস্সপের গুণগুলি 
একত্র মিলিত হইলে তবে উত্কর্ষ উপস্থিত হুয়্। কেহ কেহ বলেন ষে, 
পুকুষগণ বিশেষ্য এবং লারীগণ বিশেষণমার, কিন্ত তিনি অন্য প্রকার মনে 
করেন। পুরুষগণ বিশেষ্য পুংলিক্ষ সত্য, কিন্ত ক্র কারক, নারীরূপ 
সকম্্রক ক্রিা দ্বারা অনুশামিত (ব্যাপ্ত )। কাধ্যতঃ সমুদার় পৃথিবীতে 
নারীগণপ পুরুষগপকে শাসন করেন। অনেকে মুখে অন্নীকার করিতে পারেন, 
প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষয় কি? স্ভারতবর্ষে এক শত 
স্বামীর মধো লবনবতি জন স্ত্রীকর্তৃক শাসিত। ইংলণ্ডে এবং তাবৎ সগ্ভ্য 
ও সংস্কৃত দেশেও কি তাহাই নয? শৈশব হইতে পরিণত বয়সপধ্ধ্যস্ত ম। ভগ্মী, 
গ্ভী, এবং সাধারণতঃ সহুদাদ্স মহিলার প্রত্তাব সকলেই অস্থভব করেন ও 
বহু মনে করেন। পুরুষগণের উপরে তাহাদের হুকোমল সঙ্জেছ মধুর প্রকৃতির 
প্রভাব অনিবাধ্য। যদি নারীগণ আমাদিগকে শাসন করিবেনই, ভবে কি 
সকল বিষয়েই আমাদিগকে শাসন করিবেন? না। থে বিষয়ে পৃক্রুষগণ শ্রেষ্ঠ 
সে বিষয়ে তাহাদের কথা শোনা হউক, যে বিষক্সে নারীগণ শ্রেষ্ঠ সে বিষস্কে 

তত 
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তাহানদেব কথ। শোনা হউক। পুকুষ ও নারী এ উভয় জাতির সামঞস্যে 
সমাজের কল্যাণ। এজন্য কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, এ দুই জাতির ছিত 
এ ছুই জাতি একত্র মিলিত হইয়া পর্ধযালোচন] করিবেন, এবং দুইয়ে মিলিত 
হইয়া] দেশহিতকর কাধ্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের উপকারের জন্তু 
তিনি অনেক স্থানে পুরুষগণ্র সভায় বলিয়াছেন, আজ নারীগণের সভায় 
তাহাকে যে বলিতে দেওয়া হইল, ইন্ছাতে তিনি আপনাকে সম্মানিত 
মনে করিতেছেন । ইংরেজ মহিলাগণ_-ইৎরেজ ভগিনীগণ--হিন্দুনারীগণের 
যথাসাধ্য উদ্নতিসাধনে যত্বপ্ধতী হুউন। মিস্‌ কার্পেন্টার তত্কল্পে যাহ! 
করিয়াছেন, অনেকেইতো তদ্িষয়ে তাহার অনুসরণ করিতে পারেন। এখন 
সে দেশে গিয়া হুশিক্ষিত ইংরেজ মহিলাগণ শিন্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবর্ষের 
ভগ্গিনীগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাহার কিরূপ শিক্ষা পিবেন? 
অসাম্প্রদাদ্িক, উদার, থাটি এবং কাধ্যোপযোগী। সেইরূপ শিক্ষা যেরূপ 
শিক্ষাতে তাহারা উন্নত মাতা, ভণ্ী, কন্তা ও পত্বী হইতে পারেন। তিনি 
ভারতের দুটী একটা বা পঞ্চাশৎটা নারীর পঙ্গ হুইয়! এ কথা বলিতেছেন না, 
কিন্ত কোটী কোটা নারীর পক্ষ হইয়া বলিতেছেন। তাহাদের অশ্রুপাত কি 
ইংরেজ ভগিনীগণের জংদয় সংস্পর্শ করিবে না) উহ1কি লৌহদ্বারা গঠিত £ 
সমুদ্র, পর্বত, বিবিধ বিদ্ববাধা অতিক্রম করিয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিঝ। 
ভারতবর্ষের নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসমক়্ে বিবাহ, এবং অক্ঞানতা হইতে 
বিষুক্ত করিবার জন্য সে দেশে গমন অতি মহৎ উদ্দেষ্ট সন্দেহ কি? গবর্ণমেন্ট 
বিধিপ্রণয়ন স্বারা, দেশহিতৈষী পুরুষগণ পুকুষগণকে শিক্ষিত করিবার যত্বের 
দ্বারা কল্যাণমাধনে প্রবৃত্ত রহিক্মক্েন, ইংরেজ নারীগণ যখন ইংল্ে আপ- 
নাদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে বাসা, এবং তজ্জন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতা দানে 
প্রবৃত্ত, তখন তাহারা দেখান যে, তাহাদের দৃষ্টি ও জহানুভূতি এই ক্ষু্্ 
্বীপমধ্যে বন্ধ নহে। এ সন্ভায় তিনি নারীগণের জন্ত বিশেষভাবে আবেদন 
করিতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়া! নহে, কিন 
সেই উদ্দারচেতা নরনারীকে লক্গ্য করিয়া এ সকল কথা কহিতেছেন, ধাহার! 
তারতব্াঁযা ভশিনীগণের সাহাষ্য জন্ত লংমিলিত হইবেন। ভারতে বিশুদ্ধ 
ধণ্মদান করিবার নিমিত ঘত্ব হুইতেছে। অনেক মহিলা পৌবিকত। ও 
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কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া্ছেন। অনেক হিন্দুর গৃছেও দেবদেবী অনাদৃত 
হইয়া পড়িয়ানছে। এইটি' অতি আহ্লাদের বিষয় আশ! করিবার বিষয়। 
ভারত যর্দিও আজ পতিত, তবু উহা! দ্লিন দিন উন্নত হইয়া পরিশেষে সেই 
উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে যাহা উহার নিন্নতি। যে সাহাধ্য প্রার্থনা 
করা হইতেছে, উহ! দিলে ইংলণ্ডের ভারতের প্রতি কর্তব্য সাধন করা হইবে। 
মিস্তরেস জে রবার্টসন সভাপতিকে ধন্তবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন ; মিস্‌ 
ফেথফুল বলিলেন, সভাপতি যাহা! আবেদম করিলেন, কেহ স্ত্রদি সে আবে- 
দণের অন্ুবর্তন করিতে চান, তবে হাহার সঙ্গে পত্রাপত্র করিলে তিনি একাস্ত 
আহ্লাদিত হইবেন। 
নটিজ্ঘামের যাজকগণের পত্রের উত্তর । 

নটিভ্যামের ধাজকবর্গ কেশবচন্ত্রকে যে পত্র লিধিয়াছিলেন, কেশবচস্ত্র 
অনুস্থতানিবন্ধন এত দ্বিন তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই পত্রের তিনি 
যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহ্বার অনুবাদ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল । 

লণ্ডুন, ১লা আগষ&, ১৮৭০ 

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতগণ ;--আমি নিতান্ত হুঃধিত যে, ম্যাঞ্চেষ্টারে আপনাদের 
২০ জুনের লিখিত যে পত্র প্রাণ্ত হুই, অনুশ্থতানিবন্ধন যথাসমন্ত জামি তাহার 
উত্তর দিতে পারি নাই। | 

আমার সম্মন্ধে এবং ভারতবর্ষে আমার কার্ধ্য সম্বন্ধে আপনারা ষে সহাচ্ছ- 
ভুতি এবং সমুৎসুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমার হাদয়ের কৃতজ্ঞত1 
অর্পণ করিতে দিন। ধাহাদের মত আমার মত হইতে ভিন, ভাহাদিগের 
নিকট হইতে ঈডশ সহানুভূতির কথা আদাতে উহা? আমার নিকটে যথার্থই 
বিশেবন্ধপে মুল্যবান এবং উৎসাহবদ্ধক। আমি যে ধর্শ্বে বিশ্বাস করি, উহার 
মূল, উহ্থার সার,-বিশ্বাস, বিনয়, অনুতাপ, প্রীর্থন, ও ঈশ্বরমহ যোগ । এই 
যোগে আমি এবং আমার ব্রদ্মবাদী বন্ধুগণ পুণ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া 
থাকি। ইতঃপুর্ধবে এতগুলি খী-্টান উপদেষ্টা একত্র মিলিত হই্ষ! উদ্দারভাষে 
এই সফলেতে তাছাদিগের হপগত অনুমোদন আর কখন প্রকাশ করেন নাই। 
আমি এ জন্য আহ্লাদিত এবং কৃত্তজ্ঞ যে, যে সকল ব্যক্তি আপনাদের 
সন্প্রদারভুজ নহেন। আপনার! তাহাদের ধর্মুসম্পকাঁণ সত্য ও ভাব স্বচ্ছদ্ে 
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দ্বীকার করিয়াছেন! অপিচ আমি সরলহৃদয়ে বিশ্বাস করি যে, ঈদৃশ উদার 
ভাব খ্রীষ্সমাজের সমুদায় বিভাগে প্রবল হুইবে, এবং এই ভাবই পরস্পরের 
সঙ্গে এবং অন্তান্ত ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও অধিক বন্ধুভাবে ভাব বিনিমন্র 
করিতে প্রবৃত্ত করিবে। 
আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর ষে বিশেষ মতগুলিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
মনে করেন এবৎ শ্বভাবতঃ ইচ্ছা করেন যে, আমি সেইগুলি গ্রহণ করি, 
তৎসন্বন্ধে সসত্ত্রমে আমায় বলিতে দিন যে, আমি সে খুলি স্বীকার করিতে 
পারি না, কেন না আমার অন্তরস্থ ঈশ্বরবাপীর সহিত সে গুলি মেলে না। 
এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব অনেক পূর্বে অন্ভিবান্ত হইয়াছে, সুতরাং 
পত্রে সে সম্বন্ধে বিচার করা আমি প্রদ্োজন মনে করি না। তবে আমি 
এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি ব্রহ্মবাদী হুইয়া এক জীবন্ত ঈশ্বরকে আমার 
পিতা ও পরিত্রাত। বলিধ1 বিশ্বাস করি, এবৎ আমার পরিত্রাণের জন্ত প্রার্থি- 
ভাবে কেবল তীঁহারই করণার উপরে নির্ভর করি। প্রতু ঈশ্বরই আমার 
আলোক অংমরা জীন্ন;) তিনিই আমার মনত, আমার পরিত্রাণ; আমার আর 
কিছু চাই না। আমার পিতার প্রি সন্তান বলিয়া আমি ত্রীষ্টকে জন্ম 
করি; আমি অন্তান্ত ঝষি ও ধর্মার্থহিনতগণকে সম্মান করি, কিন্তু সকলের 
অপেক্ষা আমি আমার ঈশ্বরকে ভাল বাসি। পিতার নাম অপেক্ষা আর কোন 
নাম তেমন হমিষ্ট নহে, তেমন প্রিয় নহে। খ্রীষ্টজীবনবৃত্থান্থ এফং অন্যান্য 
শাস্টে যেসকল জ্ঞানের কথা লিখিত আছে, তাহা আমি কুতজ্ঞতার সহিত 
গ্রহণ করি ও পালন করি, কিন্ত সমূদায় গ্রন্থ অপেক্ষায় সমুণায় বাহা উপদেশী- 
পেক্ষায় ঈশ্বর গোপনে আমাদের নিকটে যে পরিত্রাণপ্রদণ সত্যালোক প্রকাশ 
করেন তাহা ভেষ্ঠ । আমি তহাকে ধনাবাদ করি যষে,ষে কাল হইছে আমি 
ভাতে বিশ্বাস স্থাপন ঝুনিয়।ছি, তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছেন, 
বদ্দিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও শান্তিলাভ 
করিতে আমায় সমর্থ করিয়াছেন। এজনা তাহারই নিকটে চিরবিশ্বস্ত 
থকিতে আমার অভিলাষ, এবং আমি ভরসা করি, বিবিধ সম্প্রদায় বিবিধ 
মণ্ডলীর শুক্ক কঠোর উদ্বেগকর মতের ধশ্রের জন্য আমি কখন আমার মধুর 
সহজ ধর্ম পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রহ্মবদী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃত্থে এখং 
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মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাম করি। আমি জাল্প্রদাদ্িক হইতে পারি ন!। 
আমার এদেশে অবস্থিতিকালে, যত দূর সম্ভব, জমুপায় শ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের 
সঙ্গে ভ্রাভৃভাবে মিলিত হইয়াছ, আর সকলকে পরিহার করিয়া কোন 
এক সম্প্রর্দায়ের সঙ্গে আপনাকে একীভূত করি নাই। পুর্র্ব পশ্চিমস্থ 
সমুদায় ধর্মসন্গ্রদায় এক প্রশস্ত ক্রহ্মবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়া! সকলের 
পিতাকে পুজা করেন, সেবা করেন এবং যিশুখী-ষ্টের মতে অনস্ত জীবনের 
উ্তারস্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে শ্রীতিরূপ সার্বভৌমিক মতে পরিত্রাণ 
প্রাঞ্ু হন, ইহাই দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল। 

বিবদমান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়সকলের মত গুলি গ্রহণ করিতে যতই কেন 
আমি অনিচ্ছুক হই না, আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চক্প করিয়া জানা- 
ইতে ভিক্ষা করিতেছি যে, যথার্থ খ্রীষ্টান জীবনের কল্যাপকর ভাব অস্তরস্থ 
করিতে আমি ব্যাকুল। গ্রীষ্টের মত বিন ভাব, আস্তসমর্পণ, প্রীতি এবং 
আত্মত্যাগ আমি অন্বেষপ করি, এবং খী-ইধর্ম্াক্রাস্ত এ দেশের নরনারীর জীবনে 
দেই গুলি যত দুর দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সে সকল নিজের এবং নিঞের 
দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব । 

আপনাদের মঙ্গল, &বং ঈশ্বরেতে প্রেম ও পবিত্রতার পুর্ব ও পশ্চিমের 
আধ্যাত্মিক সন্মিলনের জন্য প্রভৃত্ব প্রার্থনা ও অভিলাষ সহকারে-_জাতি 
সমূহের সার্ববনেমিক ভ্রাতৃত্বে চির দিন আপনাদেরই, 


কেশবচত্স সেন। 


মহ।রাজ্বীর সহিত লাক্ষাৎকার । 


১০ আগষ্ট শনিবার কেশবচন্দ্র ধর্মমপরায়ণা মহারাজ্জী বিকৃটোতিক়ার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৯ আগষ্ট ডিউক অব আর্গাইল তাহাকে লিখেন; 

“প্রিয় মেস্তর ফেন,--মহারাপীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল পন্দনবন্ধ 
আমাকে লিখিয়াছেন যে, ধদি আপনি আগামী ১৩ ভারিথ শনিবার ওসবোরণে 
যান, তাহা হইলে আপনি মহারাজ্জীকে দেখিতে পাইবেন। ওয়াটার়লু বীজ 
হইতে সাউথাষটনে প্রা ৮ট1 ১০ মিনিটের লময় যে টেণ ছাড়ে দেই টেণে 
যাইতে পরামর্শ দিতেছি । এই টেপের সঙ্গে টিমারের যোগ আছে, সেই ভিমার 
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আপনাকে কাউয়েদে নামাইজ! দিবে, পেখান হইতে আপনি বরাবর ওসবো- 
রণে যাইতে পারেন।” 

নির্দিষ্ট দিনে কেশবচন্্র এক জন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ওস্যোরণে 
গন করেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তিনি কর্ণেল পন্সনবনয় কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হুন। কর্ণেল পন্সনবর সহকারে তাহার বিবিধ বিষধ়ে আলাপ হয় 
কর্ণেল পন্সনবর“দেশীয় বিবাহবিধির পাওুলিপির” অনুকূল ছিলেন, সুতরাং তৎ- 
সম্বন্ধে তাহার সহিত বিশেষ কথা হুইয়াছিল। অনস্তর বিবিধ গৃহাবকাশে 
সঙ্গে সংলগ্প পথ দিয়! ভাছাকে প্ররয়্াণগৃহাবন্ডাশ প্রভৃতি দেখান হইল; 
এবং নিরামিষ আহার্ধ্য সামগ্রী তাহার ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। তিনি নির্দি্ 
সময়ে তাহাকে প্রপ্বাণগৃহাবকাশে লইপ়া গেলেন। গৃহটি আড়ম্বরে সভ্জিত 
নঙে, গ্রহীত্রী এবং গৃহীতের ভাবান্ুরূপে শোভিত। কেশব গিয় 
অল্পক্ষণ বঙগিষাআছেন; ইতিমধ্যে ষবনিক অপসারিত হইল, মহারাজ্ী, 
রাজকুমারী লুইস, কুমার লিওপোন্ড তিন জন আসিয়া উপস্থিত। কেশবচন্র 
আন্তে বাত্বে উঠিলেন, রাজদর্শনে গ্তভিত হইলেন, কি করিবেন, কিছুই 
বুঝিদ্না উঠিতে পারিলেন না, মহ্ারাজ্ঞী হস্ত অগ্রসর করিয়া দিলেন। 
কেশবচন্ত্র নিজের যস্তক ভূমির দিকে প্রণত করিয়া নমস্কার করিলেন, 
মহারাজ্জীও সেইরূপ কৰিলেন, এইরূপ ক্রেমে কিঞ্চিৎ কিঞিৎ উর্থো 
মস্তক তুলিয়া নমস্কার হইল। কেশবচন্ত্ের রাজভক্কির প্রাবল্যবশত: অগ্রে 
কোন কথা স্ক,র্তি পাইল লা। মহারাজ্ঞী পাশ বন্তাঁ সেক্রেটাপীকে জিজ্রাসা 
করিলেন, কেশবন্ত্র কি ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন? অনন্তর 
কেশবচন্তর মুখ খুলিলেন। ১০। ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিষ নুশাসনে ভারতের 
কি প্রকার সৌভাগ্যোদয় হুইয়াছে, উহ! নিবেদন করিলেন। ভারতে নারী- 
গণের বিদ্যাশিক্ষার উদ্নতি এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে সে দেশে যে 
নানাধিধ উদ্নতির ব্যাপার প্রবর্তিত হুইগ্সাছে, ইহ শুনিয়া রাজ্জী সন্তোষ 
প্রকাশ করিলেন। সভীদাহু নিবারণ হওয়াতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ 
করিলেন, এবং হিশ্নারীগণের দুঃখের অবস্থা শ্রবণে বিষণচিত্ত হইলেন। 
ভারতবর্ষ দেশহিতৈযিগণের বিস্তৃত পরিশ্রমের ক্ষেত্র এবং কেশবচত্র ইংলগ্ডের 
মহিল! বন্ধুগণকে নারীগণের শিক্ষার জন্য তথাক্স যাইতে অচুরোধ, করিয়াছেন 
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ইহা শুনি মহারাজ্ঞজী এবং রাজপুজী আহ্লাদিত হুইলেন। কেশবচত্ত্র 
দেশীয় পরিচ্ছুদ্দে সজ্জিত তাহার পত্বীর ছুইখানি প্রতিকৃতি সঙ্গে লইয়! 
গিয়্াছিলেন, মহারাজ্জী এবং রাজপুতী সে ুইখ।নি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন। 
প্রিন্স লিওপোন্ড কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষ্র চাহিয়া! পাঠাইয়াছিলেন। কেশবচন্তর 
মহারাজ্জীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর কর্ণেল পন্সনবয়কে নিবলিখিত পত্র 
লিখিয়াছিলেন। 

প্প্রন্গ মহাশয়,বিগত শনিবার মহারাজ্ঞী দয়া ও অবনতি রা 
সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সম্মানিত করিয়াছেন তজ্জনা আমার হ্দয়ের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৃরিতে ভিক্ষা করিতেছি । এই সাক্ষাৎকার আমার এবং 
দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মহারাজ্ৰীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্বের অতি 
আহ্লাদকর উৎ্সাহুকর নিদর্শন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে, 
অনুরাগ ও রাজভক্তির বন্ধনে আমর1 রাজসিংহাসনের জহ্বিত বন্ধ, এতদ্(র। 
সেই বন্ধন আরও হুদৃঢ় হইবে। মহারাজ্ঞজী অনুগ্রহপূর্বক আমার পত্বীর 
যে ফটো গ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও অভি" 
মানের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্বী এবং সাধারণতঃ ভারতবধের 
সমুপায় মহিল1 ইহা জানিন্ষে পারিস়্া আহ্লাদিত হইবেন যে, ভাহাদিগের 
কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ নেহযুক্ত। 

“আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি অনুগ্রন্থপূর্র্বক রাজোচিত 
উচ্চ অম্মানভাজন প্রিন্দেস লুইসকে তৎ্প্রতি যে অতি সরল গভীর সম্মান্ন! 
পোষণ করি তাহার বিনীত চিহুম্বরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তিকাগুলি 
গ্রহণ করিতে বলেন। 

“পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজকুমারের 
সানুগ্রহ গ্রহুপার্থ। 

"করুণাময় ঈশ্বর মহার1জ্বীকে এবং রাজপরীবারকে আশীর্বাদ করুন এই 
আমার ব্যাকুল প্রার্থনা । 

আমি, 
প্রি মহাশক, 


নিতাস্ত সত্যতঃ আপলার 
কেশবচঙ জেল 


৪১৬ -আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


২৩ আগ উইগুসোর হইতে কর্ণেশ পন্সনবন্ধ কেশবচন্রকে এইবূপ 
পত্র লিখেন;--“আমি নিশ্চমু করিয়া আপনায় বলিতে পারি যে, আপনার 
সঙ্গে মহারাজ্ঞী আলাপ করিয়। অত্যন্ত সন্ভষ্ট হইয়াছেন, এবং আপনি যে 
সকল বিষয় বলিয়াছেন, তাহাতে রাজকুমারী লুইস্‌ অত্যন্ত ওংসুক্য প্রকাশ 
করিয়াছেন।” কিছুদিন পরে মহারাজ্জী এবং রাজকুমারী লুইস্‌ কেশবচন্ত্রের 
ফটোগ্রথফ পাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। যেস্তর জেনেরেল সার টি এন্‌ বিড্ডলফ 
কেশবচণ্রকে এই বলিয়। পত্র লিখেন,--"তাহাকে(কেশবচজুকে, অবগত্ত করিতে 
আ৪লায করিয়াছেন যে, ষ্দি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তাহার হইলে 
মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমা+ লুইস আপনার কয়েকখানি ফটোগ্রাফ পাইতে 
অভিশাষ করেল।” ইহার প্রত্যুন্তরে কেশবচন্ত্র লেখেন,_“সার টি এম্‌, 
বিড্ডপফের ২৭ আগষ্টের অনুগ্রহ (পত্র) বাবু কেশবচন্ত্র সেন ধন্তবাদ দিয়া 
দ্ববীকার করিতেছেন। এই পত্র অদ্য প্রাতঃকাল পঁহছিল, তন্মধ্যে তাহার 
ফটেগ্রাফ পাইবার জন্য মহারাজ্ঞভী এবং রাজোচিত উচ্চ সম্মনভাজন রাজ- 
কুমারীর দয়ার সংবাদ আন্ধে। সহবন্ত প্যাকেটে কদ্ধেক খানি ফটোগ্র।ফ 
প্রেরণের সন্ত্রম তিনি আহ্মার্দের সহিত আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি 
বিশ্ব করেন যে, রাজপরিবারের প্রতি ভাহার ভক্তি ও আম্ুগত্যের চিহ্ন" 
স্বরূপ এইগুলি অনুগ্রহপুর্ধ্বক গৃহীত হইবে। এই হ্বযোগে তিনি সন্ত্রষের 
সহিত অবগত করিতেছেন যে,তিনি আশামী ১৭ তারিখে এদেশ ছাড়ি 
যাইবেন; মহারাজ্ঞী এবং রাঞোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রোজকুমরী) তৎ্সন্বন্ধে 
যে সদক্ধ ষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,তাহার স্মরক চিহ্ন গৃহে লইক! যাওয়া সমধিক 
সম্মাননা মলে করিবেল।” 

কেশবচন্ত্র ইংলণ্ড ছাড়িবার পূর্বে মহারাজ্ঞী কী উঠাহার একখানি 
খোগিত প্রতিকৃতি এবং ছুই খানি গ্রন্থ (45.771) 9৫815 01070 71770 
০970901৮ এবং“171501570 10911791 ) পি হত্যে কেশব্চশ্রের নাম * 
লিখিঝা উপহার দেন। 








তাকাল 
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ইংলঙ্ডে কেশবচন্দ্রের কা্ধ্য । ৪৯৭ 


কেশবচন্ন এই না পাইয়া মহারাভ্তীর প্রাইবেট চটির এই” 
জপ পত্র লেখেন, 
"লগ্ন 
২১৫ গ্রাভার্ণার পরর্ক 
ক্যান্বার ওয়েল 
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭০। 

“প্রিয় মহাশয়, গভীর কৃতজ্ঞতা এবং জন্মানের সহিত মহারাজ্জীর প্রেরিত 
উপহার বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি । মহারাজ্বী এবং রাজোচিত উচ্চ 
জন্মন্পাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি ঘে উদার হত প্রকাশ করিদ্বাছেন, তাহাতে 
আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি, এই ঘকল রাজানুগ্রহের 
লারবৎ ও মূল্যবৎ চিক্টর উপযুক্ত হইবায় নিমিত্ত আসার প্রার্থনা, ও উচ্যাতি- 
লাধ থাকিবে। 

অভতিসত্যতং আপনার 
কেশবচক্র মেন। 
ইডেনবরাক্স সম্ভাষণ । 

১৯'আপষ্ট শুক্রবার কুইন্াপ্রীট হলে ফিলজফিকাল ইনট্রিটিউশনের”দোর্শদিক 
অগ্তব্যবস্থানের ) নিমন্্রণে কেশবচল্ "ভারতের ধর্ম ও সমাজলম্পকীর্ অবস্থা, 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইনস্রিটি উশনের বাইস্‌ প্রেসিডেউ মেস্তর উইলিকম স্মিখ 
সন্ভাপতির আন গ্রহণ করেন। সেপ্ট আতুর প্রোফেলার সোয়াম, প্রোফেনার 
বাল ফোর, বারউইকের রেবারেও্ড ভাক্তার কেয়ারদ্স, রেবারেও্ড জি ভি কলেন 
রেবারেশড আর বি ডুমণ্ড, বারাণসীর রেবারেও্ড মুড়ি ব্যাক, ভাতর জন অিদ্বর, 
ডাক্তর ফিগুলেটর, ভাক্তর লিটলজন, ডান্তর বিশপ, বেলি 
মিলার, কাউন্সিলার মস্ম্যান ও ব্র্যাড ওয়ার্থ কেউনবারক্সের মেস্তর জজ" 
ছোপ, আডবোকেট যেস্তর জে বর্ণেট, মেস্তর ভি স্কট মল্ক্রিক ডবলিউ, এস্‌, 
মেস্তর জে গার্ডিনার এস্‌ এস্‌ লি, মেস্তর সি হোম ডগল্যাদ্‌ জি এ, মেস্তুর ই 
বাক্সটার, মেত্তর টি নক, মেস্তর ভবলিউ বেল, মেস্তর পল পৃ অনেক | 
 অন্ত্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। | ৫ 

সস্ভাপতি খলিলেন,_দার্‌ আলেকজাার গরা্ট সস্তার সাপ ই 

| রা | 


৪১৮, আচার্ষ;য কেশবচন্দ্র | 


কথ! ছিল, তাহার অনুপশ্িতিনিবন্ধন অনপেক্ষিতভাবে তাহাকে সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করিতে হুইল, এবং এমন একজনকে তাহাদিগের নিকট পরিচিত 
করিয়া দিতে হইল,ধিনি স্বকীর্তিতে-__মহত্তম প্রোজ্্বল চরিজের কীর্তিতে-.-পূর্বব 
হইতেই সকলের নিকট বিদ্দিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রতিহাসিক গবেষণা, 
সাহিত্যসম্পকীয় দোষগুণবিচার, এ সকল বিষয়ে চিত্তমুগ্ধকর প্রধান প্রধান কার্য 
সমূহের বিবরণ শ্রবণ করিবার অনেক হুযোগ এ সভাব হইক়্াছে,কিন্ত ষে একটি 
বিধরণ-_বিধম্মা জাতির আধ্যাত্মিক নব্জীবন প্রপ্চির জন্য জাতীয় বত্বাপেখা 
কিছুকে ন্যুন লত্প-_ঈতবৃশ বিবরণ,বলিতে হয়, এক্ষণে সেই ব্যক্তির মুখে শুনিবার 
অবসর উপস্থিত,যিনি ততকার্ষে।র সহিত আপনি সাক্ষ।ৎসন্যন্ধে সংযুক্ত । ইহাতে 
আমর] আশ্চর্য)ান্বিত হইতে পারি নাযে, এ রাজ্যের জনুদাত দক্ষিণ ব্ভাগে 
আমদের প্রসিদ্ধ আগন্তড সাদর সহানুভূতিনুচক উচ্চপ্রশংসধবনিসংবলিত 
গ্বাগতসম্তধণ ল।ভ করিয়াছেন, এবং ধর্মসম্পকাঁয় বিশ্বাসের শৃক্ম সৃঙ্ম ভিন্নতা 
বাহাদের আছে তাহারাও একত্র মিলিত হই্জ! ইহার প্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ 
হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন। সহানুভূতি এবংউত্সাহদানের কাধ্যে হস্তপ্রসারণবিষয়ে 
আমরা স্কটল্যাও বাসী দক্ষিণ দেশী ভ্রাতৃ বর্ণের পশ্চাদগামী হই! থাকিব না। 
তারতব্ষের সঙ্ক্বে স্কটল্যাণ্ড হিত ও অন্রাগের বন্ধনে বন্ধ--গারতবর্ষে এক 
জন স্বটল্যাওবাসী প্রায় ্বদেশবামী। আমর] আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধুকে এইটি' 
অনুভব করাইতে ষত্ব করিব যে, ষর্দিও তিনি স্বদেশ হইতে বহু দূরে, তথাপি 
তিনি এই স্কট জাতীয় লোকের মধ্যে বিদেশী নন, কিন্ত সমনগরবামী। আমর! 
ইহাও দেখাইব যে, খীষ্টশতাব্দীর আঠার শত বর্ষের ফলম্বরূপ ইউরোপ 
মহাপ্রদেশে এই মুহুর্তে যে অতি লজ্জাকর ভুগদ্দিত দৃশ্ত উপস্থিত, তদ্বিরোধী 
থে ছিতকর কার্যে ইনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, দেই কার্যে আমাদের গভীর 
সহানুভূতিসনভূত অন্িনিবেশ আছে। গত ননেম্বর মাসে এইস্থান হইন্ডে 
আপনাদের নিকট এক জন-_ধ।হার সম্বন্ধে এ জীবনে আশ ও নিরাঁশা চির- 
দিনের জন্য অবকুদ্ধ হইয়াছে-_যে কয়েক্টী কথা বলিয়াছলেন, সেই কয়েকটী 
কথ। আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে দিন । এই কথাগুলি চিয় দিন 
আমাদের পক্ষে বিষাদপূর্ণ গভীর মনোভিনিবেশের বিষয় হইয়া থাকিবে। 
মনশিখর প্রেঝেষ্ট পাঝ়াভোলের সঙ্গে আমি বলিভেছি-_'আমার পক্ষে বরং 
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আমি মনে করিয়া দাঁকি, কোন এক জ।তির যে অংশ যথার্থ আলোক. 
সম্পন্ন, সেই অংশ সেই জাতির সেই মহত্তম ভাগ যাহার কোন নাম নাই 
ঘাহার নাগরিকগণ রক্তসম্বন্ধে সম্বন্ধ নহেন, কিন্ত ভাবেতে একত্র সম্বন্ধ; 
তাহার! পৃথিসীর সমুদাক্স স্থানে ছড়াইয়া আছেন, এবং নিয়ত পরস্পরের জন্ত 
ভাবা, পরস্পরের মঙ্গলের জন্ত সাহাষা কর! কর্তব্য জানেন।” সেই নামহীন 
অথচ সমুদ্ায় মানবজাতির হিতাকাজ্জী জীবন্ত জাতির এক জন সমনাগরিক 
হইয়া যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপনাদিগকে এখন কিছু বলিষেন, তাহাকে স্কট- 
ল্যাণ্ডে স্বাগততসতাষণ অর্পণ এবং তাহার খা, ্টানোচিত কার্যোর সাফলা 
হউক, হৃদয়ের সহিত এই অভিলাষে যোগ দেওয়ার জন্ত, ভদ্র মহিল ভদ্র 
মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিতেন্কি, কেন না 
আমি নিশ্চয় জানি “ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন, কিন্ক প্রত্যেক 
জাতিমধ্যে ষে তাহাকে ভয় করে, এবং ধশ্মকাধ্য করে তাহাকেই তিনি 
গ্রহণ করেন। 

কেশবচজ্ উখ্বান করিবামাত্র চারিদিকে উচ্চ আনন্দধ্বনি হয়। সভা- 
পতির কথাগুলির জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া তিনি যাছা বলিয়াছিলেন, 
তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;--একটী প্রাচীন জাতি 
বর্তমান সময়ের আলোক ও সভ্যতার প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে,নয়ন ও 
হৃদয় উভয়েই এ তৃশ্ঠ লোকের নিকট অভ্িব্যস্ত করিতে ভালবাসে । সেই 
দূরবস্তা দেশে পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও বর্তমান একত্র মিলিত হুইয়াছে। 
এই কারণেই অদ্যকার বি্ষিয়টি উপকারক ও শিক্ষাপ্রদ। সে দেশে প্রাচীন 
সভ্যতা এবং বর্তমান সময়ের চিন্তা ও সংস্কতাবস্থার ফল পাশাপাশ্বিভাষে 
অবস্থিত। বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতা 
কুজ্ঝটিকার ন্তায় তিরোহিত হইয়! ষাইতেছে। লোকের শিক্ষাপ্রভাবে 
সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে উন্নতাবস্থা লাভ করিতেছে, বাহোনতির 
সঙ্গে তাহার! জ্ঞান ধর্মে অতি সত্বর উন্নত "হইতেছে। এসকল উন্নতি 
কি মুহূর্তের ভিতরে চলিয়া যাইবার বিষয় নছে? অতি উৎকৃষ্ট বিষয়ও যদি 
কোন জাতির উপরে বলপুর্ধক চাপান হয়, তাহা! কখন থাকে না। স্থাহী 
সংস্কার ভিতর ছইতে আস! চাই। অনেকে বাহিরের উন্নতি দেখিয়। আহা. 
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দিত হন, কিন্ত সে দেশীয় বাকিগ্ণণ উপরিভাগের বিষয়ে নছে, গভীরতম স্থানে 
কি হইতেছে তাছাই ছেখিতে ব্যস্ত। আজ ভারত নবীন জাতিসমুদাধের 
পদতলে বসিঘ। শিক্ষা করিতেছেন। এরূপ শিক্ষা করা তাহার, পক্ষে সমুচিত, 
কিন্ত কাল তিনি ষে সময়ে সভ্য ছিলেন, সে সমক্ষে বর্তমান সভ্যজাতিরা 
অজ্ঞানান্ককারে এবং বর্দঘরতায্প আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন প্রাচীন হিন্দগণের 
মধ্যে সাহিতা, বিজ্ঞান, উতৎকুই্ই পবিত্র সামাজিক ও পারীবারিক আচার 
ব্যবহার, অস্ততঃ উচ্চ শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিল্পা ও আলোক ছিল। সেসমতে 
পৌঁত্তলিকত। ছিল না, আতিডেদ ছিল না, পৌরোছিত্যের অত্যাচার ছিল না। 
দর্শন ও ধর্শান্ত্রে প্রাচীনকালে নে দেশ প্রলিদ্ধ ছিল। এখন আর ভারতের সে 
অবস্থা নাই, কুসংস্কার ও পৌভলিকতা1 ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ 
লোকে ঈশ্বরকে পরমাত্বন্ূপে গ্রহণ করিতে পারে না দেখিক্গা পুয়োছিত্তগণ 
পুতুল পৃজ। প্রচলন, জাতিতে প্রবর্তন করিয়াছেন। মুসলমানগণের রাজ" 
কালে স্ত্ীগণের স্বাধীনত! অন্তহিত হুইপ্লাছে। এইরূপে ভারতের সভ্য! 
এখন বিলুপ্ত। সুতরাং ভারত তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরদ্ধ'রের জন্ত 
সভ্যতম দেশের প্রতি দৃর্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভারতবর্ষের সন্দন্ধে চিন্ত1 
করিতে গিয়া তাহার বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করি! উহার ভূঙকালের 
স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি করা সমুচিত। তি প্রাচীন 
খগ্বেদেও ধর্মের উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া ষায়। লোকে বলে যে, বেদ প্রকৃতি- 
পুজা ও বহু দেববাদ শেখায়, কিন্ত উহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আনবে ষে, একই ঈশ্বর 
বিবিধ নামে, প্রকৃতির বিবিধ বিভাগে অধিষ্ঠাত্রশ দেবতারূপে পূজিত হইয়া 
খাকেন। বেদের সমক্ে সহজ জ্ঞান সহজ ভাব ছিল, উছা1 বেদান্তের সময়ে 
দার্শনিক বেশ ধারণ করিয়া ঈশ্বরসন্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্পণ করিক়াছ। “সেই 
ঈশ্বরগণের পরম মছেশ্বর। সেই দেবতাগণের পরম দেবতা, ফেই পাতিগণের 
পরম পতি, সেই ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।” এন্লপ কথা, আমার যনে 
হয় অন্ত কোখাও পাওয়া যায় লা এই সকল শ্রারত মেখাইড়া দেস্স প্রাচীন 
হিন্দুগণ এক সত্য নশ্বরের পুজা! করিতেন; ফেবল মতে নয়, কার্থ/তঃ 
পৌনুলিকতা় প্রতিবাদ করিতেন। হু'তয়াৎ ঘি তাহার শ্বদেশীর়গণকে তাহারা 
পৌদ্ধলিক কুসংস্ানী বলিয়! দোষায়োপ করেল, তা হইলে দে দোষ বর্তমান 
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হিপ্ুগণের উপরে আরোপ করা সমুচিত। ধর্্মসন্বদ্ধে যাহা বল! হইল, নীতি 
সম্বন্মেও তাছাই বলিতে পারা যায় । হিন্ুগণের অন্ত যে কোন দোষ থাকুক, 
এ কথা সকলকেই দ্বীকার করিতে হইবে ঘে, সাহজিক ভাব, ঈশ্বরে ভক্তি, 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ, পরলোকে বিশ্বাস, পারত্তিক ' সম্বলসঞ্চসে 
কান্তিক ধত্ব, এ দল বিষয়ে স্কাহার। চিরপ্রলিন্ধ। “গৃহস্থব্যক্ি ব্রদ্ধনিষ্ঠ ও 
তত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, বেধে কার্য করিবেন পরব্রশ্ষে সমর্পণ করিবেন 7” 
এরূপ অনুসাশন জর্কখ! ঈশরেচ্ছাধীনতা দেখাইয়া দেয়। পুর্বপুকুষগণ 
হইতে প্রাঞ্ত এই সকল ধর্ম ও নীতির গণীর তত্বসম্পৎ যি ভারতবাসীর। 
উপেক্ষা করেন, পরিতাগ করেন, তাহ হইলে নিশ্চই তাহার! শ্বদ্দেশের প্রতি 
বিশ্বাসতাতকতাচরণ করিষেন। বন্কতঃ হিল্ুগণের প্রাচীন অন্তর্বয বস্থানসমৃহ- 
মধ্যে ভবিষ্যৎসংস্কারেব হুদৃঢ়ভূমি আছে । বিশুদ্ধ ব্রচ্মবাদের নীতি ও ধর্টের 
তত্ব ধখন মে দেশে আছে, তখন সুদৃঢ় স্থিরতর জাতীয়ভাবে. তছুপরি নবীন 
সভ্যতা স্থাপন করা সমুচিত। অন্ত কোন ভূমি অবলম্বন করিলে সে দেশ 
উহ! কখন গ্রহণ করিবে ন।। বিদেশীয় আচার ব্যবছার সে দেশের ছু চারি জন 
বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে পারেন, মর্কটবৎ উচ্থার অন্থকরণ করিতে পারেন, কিন্ত 
কিছু দিন পর়ে সে সমুদার় চলিয়] যাইবে, উছ্ছার নাম চিহ্ুও থাকিবে ন। সে 
দেশের সংস্কারকাধ্যে জাতীত্ষ সহজপ্রত্যক ও জাতীয় ভাষকে মূলে রাখিনা, বন্দি 
ইংলওড এবং ইউরোপের যাহা কিছু গাল যাছ1 কিছু মহৎ আছে, তাহা তৎ- 
সহকারে সংযুক্ত করিয়া ঘৃঢ়মূল করা বার, তাহা হইলে সেকার্ধা শত শত বধ 
স্বাতী হুইবে। জাতীয় ভাবের উপরে সংস্কারকার্ধয সংস্থাপন করিলে ভারত 
যথার্থ মহত্ব ও সভ্যতা লা করিবে। এ ভাবের মুল উহার ভূঙতকালের মধ্যে 
নিহিত আছে। এই সকল ভাব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া! আছে সত্য, কিন্ত 
সময়ে সময়ে এই ভাবের পুনরুদ্ধারের জন্ত ঘত্ব হুইঝাছে। চারি শঙ বৎসর 
পূর্ধ্বে লুখার যখন ইউরোপকে স্বোর পরিবর্তনের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, যেই 
সমক্ষে পঞ্জাবে গুরু নানক-_ধাহাকে পঞ্জাবের লুখার বলিয়া অনেকে অভিহিত্ত 
করেন--পৌত্তলিকতার বিছদ্ধে অংগ্রাম উপস্থিত করেন। তিনি শিখব 
স্থাপন করিস! হিন্দু ও মুলমানগণকে কথক্চিৎ পরিষাণখে একত্র করিযাছিজেজ ।. 
এই জমবে শ্ীচৈত্বস্ত বন্ধদেশে জাতিভেছেক উদ্ছেদসাধন, প্রন: হজ, এবং 
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একত্র মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও শুদ্রকে প্রেমময় ঈশ্বরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত 
করেন। আজ পর্ধযস্থও তাহার শিক্ষার প্রভাব বঙ্গদেশে কার্ধ্য করিতেছে। 
যদিও এইরূপে বিশুদ্ধ ধর্মস্থাপনে যত্ব হইয়াছে, তথাপি. এই যত্বগুলি একত্র 
জন্মিলিত তত দিন হইতে পারে নাই, যতদিন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব সে 
দেশের উপরে নিপতিত হয় নাই । রাজা রামমোহন রায় এই ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম হইতে একেশ্ববরবাদ নিক্ষর্ধণ করেন, পূর্ব ও 
পশ্চিমকে এক করিতে ঘত্ব করেন। তাহাই কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। 
এই ব্রাহ্মসমাজে অস্ততঃ সপ্তাহে একবার সকল জাতি সকল সম্প্রদায় মিলিত 
হইতে পারেন। চারিদ্িকের ঘোরতর পৌত্তলিকতার জন্ধকার মধ্যে 
জন কয়েক লোক এক কোণে বর্সিক্পা কেবল উপাসন1 করিলে কিছুই হইতে 
পারে না, সুতরাৎ কেক দিন পরে ত্রাক্মমমাজ অবলাদগ্রস্ত হুইক্কা! পড়ে। 
কিন্তু যাহ] কিছু ভাল তাহার বিনাশ নাই, সুতরাং ভগবান এক জন লোককে 
তাহার স্থলাভিষিস্ত করিলেন, যিনি সমাজকে গঠন দান করিলেন। আগে 
কতকগুলি উপাসকমাত্র ছিলেন, এখন তাহারা বিশ্বাসী হইলেন, অগ্রে কেবল 
উপাসনার স্থান ছিল, এখন একটি সমাজ হুইল, সপ্তাহে সপ্তাহে উপদেশ 
দেওয়ার ব্যাপারকে তিনি জীবনে পরিণত করিলেন। বৎসরে বৎসরে এই 
সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, দেশে বিদেশে সমাজ ও শাখাসমাজ স্থাপিত 
হইল, চরিত্রবান ও জরানবান লোকেরা ধরশ্গ্রচারকার্যে নিযুক। হইলেন, 
হুতরাৎ চারিদিকে উহার প্রভাব বিস্তৃত হুইয়া পড়িল। সময়ে এই সমাজ 
তৃতীয়াবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই অবস্থায় মত ও বিশ্বাস কার্যে ও 
জীবনে পরিণত হুইল। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দেশের অকল্যাণকর ব্যবহারের 
উচ্ছেদে অনেকে কৃতসংক্কল্প হইলেন। যেধর্খ্ব কেবল সমাজমধ্যে বন্ধ ছিল, 
উহা! এখন গৃছপরীবারের মধ্যে আদিল, আলিয়। সর্ধপ্রকারের অনিষ্টকর 
আচার ব্যবহারের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইল। মতকে কার্ধে পরিণত 
করিবার জন্ত বতু এই ছয় বৎসর হুইল হইয়াছে, অথচ ইহছারই মধ্যে 
তাছ। হইতে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হইপ্লাছে। এমন কদেকটি ব্রাহ্ষ- 
পরিবার হুইয়াছে বাহার মধ্যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের লেশমাত্র 
'নাই, এবং ইহাতে মহিলাগণ পর্যন্ত যোগদান করিক্নাছেল। ব্রাক্ধ পরিবার দিল 
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বিন বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ নীচ জাতির কন্যা বিবাহ করিতেছেন। এখন এমন 
বয়পে বিবাহ হইতেছে, যে বদলে বিবাহিতগণ বিবাহের গুরুকর্তব্য বুঝিতে 
সমর্থ। এইবপে ব্রাহ্ষমমাজের লোকের! এখন কেবল উপাসক নছেন, এখন 
তাহারা সমাজ ও নীতিসন্বদ্ধীয় উন্নতির জাতীয় মধ্যবিল্দু হইয়াছেন। যর্দিও 
ছয় সহত্রের অধিক এখন ব্রাহ্ম নাই, তথাপি বিধাতার বিধাতৃত্বে উহা! 
দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকিবে । পঞ্জাব, বহে, মান্াজ, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে সর্বত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। যখন যেখানে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তিত হয়, তখনই তাহার সক্কে সঙ্গে সেখানে ব্রাহ্মদমাজের অভ্যুদর় 
হয়। এখান হইতে ভাল ভাল ্রষ্ধশ্মপ্রচারক গিয়াছেন, তাহারা কি 
এমন কিছু কাধ্য করেন নাই, যাহার জন্য সেদেশকে তাহাদিগের প্রতি 
কৃতজ্ঞ হইতে হইবে না? সে দেশের লোকদ্িগের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং 
জ্ঞানসম্পকাঁণ উন্নতিসাধনবিষয়ে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হুইয়। কাধ্য করি- 
বার জন্য ব্রাহ্ষগণ তাহ।দিগের দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন।. ধন্বরাজ্যসম্প- 
কাঁর কল্যাপনমুহের জন্য তাহারা খ্রীষ্টধশ্মপ্রচারকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং 
মহারাজ্বী বিকৃটোরিয়ার প্রতি রাজভক্ত । তিনি ব্রিষ্টিব জাতিকে ধন্যবাদ 
দিতে, যত দূর সম্ভব ভারত ও ইংলওকে পুর্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করিতে 
এবং বিআতীর় ভাব সে দেশে প্রচলন করিধার যতু নিবারণ করিতে আসিয়া- 
ছেন। প্রতিজাতি তাহার জাতীয় ভাব চির দিন রক্ষা করিবেই করিবে। 
ক্কচম্যান স্কটল্যাণ্ডের জন্য যেমন অভিমানী, তিনিও তেমনি ভারতের জন্য 
অঠিমান পোষণ করেন। তাহাদের ধন্ধে ও সামাজিক জীবনে যাহা কিছু ভাল 
আছে অর্পণ করুন, কিন্ত এমন কি কিছু ভারতকে তাহারা দেন নাই, বাহার 
জন্ত তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত ভারতে মদ্যের পাপবাণিজ্য হইতে কি না 
অসৎ্ফলই উৎপন্ন হইয়াছে? এক দ্িকোইংরেজী শিক্ষার উন্নতি অপর দিকে 
শ্বেচ্ছাচার এবং তুজ্জঃনত ঘোর অনিষ্টের বৃদ্ধি, ইহ] দেখিয়া কাহার না মনে 
শোক উপস্থিত হন্স। তাহার ইচ্ছ! হয়, ইংলণ্ড এবং স্কটলগ্ডের এ দ্বিকৃ 
হইতে ওদিকে গিয়া সকল নরনারীর বয়! তিনি উদ্দীপিত করেন। সে 
দেশের লোকের৷ শুনিয়া নিতাস্ত আহলাদিত হুইবেন, এখানে এত গুলি বন্ধ 
আছেন ধাহার। তাহাগিগের সাহাষ্য করিতে ব্যাকুল। তহাদিগের নিকটে 
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তিনি আরও কিছু বেশি চান-ব্যক্তিশতত চরিত্রের প্রভাব। সে দেশে ধেগকল 
ইংরেজ আছেন, ঠাছাপের কি যেদাযিত্ আপনারা তাহাবুঝাইয়াদিন। হদ্দি 
তাহারা কিছু অন্তায়া চরণ করেন, ভাহ। ছইলে তাহারা যে কেবল জাপনা- 
দ্বিগকে কলুষিত করেন তাহা? নহে, কিন্তু তাহার! তথ্ধারা এষন একটি অসৎ- 
প্রতাব বিস্তার করেন বে, উহ্থাতে কোটি কোটি লোকের নীতির ক্ষতি উপস্থিত 
ছয়। সেদেশের লোকদিগের সঙ্গে বঙ্চুভাবে মিলিত হইতে তভাছাদিগকে 
আপনার উপদেশ দিন । ঈশ্বরের ইচ্ছা! এই যে, ইংলগ্ড গু ভারতবর্ষ কখন 
বিচ্ছির লা থাকে । ত্যারগুবাসী এবং ইউরোপীয়গণ মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন জন্ত 
প্রকাশ এবং গোপনে সভা হউক। কিন্তু এখান হুইতেও ভারতের 
উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের 
মধ্যে বিদ্যা শিক্ষ প্রচলিত হইয়াছে, এখন সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিধ্যা- 
শিক্ষা প্রচলিত হওয়া প্রয়োঞ্জন। আহিফেন ও মপ্যের বাণিজ্য যাহাতে উঠিয়া 
যাক তাহার জগ্ত পালিয়ামেন্টকে উত্তেজিত করা আবশ্যক। গবর্ণমেপ্ট সতীদাহ 
বিধারণ করিয়াছেন, হিন্দু বিধবা বিবাহের বিবি হুইয়াছে, এখন যুগপৎ পৌত্ত- 
লিকতা, কুসংস্ক।র, বহু বিবাহ, এক!ধিক বিবাহ,বাল্য বিবাহ ও জাতিতেদ বারণ 
হয়, এরূপ বিবাহুবিধি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হুইয়াছে। ভারতবাসিগণকে 
এই সকল উন্নতির ব্যাপার আপনার! অর্পণ করুন, ঈশ্বর আপনারঙ্গিকে আশী- 
ধ্বা্ধ করিযেন। তিনি এ দেশে ধর্খ রাজ্য সম্পকঁয কোন পক্ষাবলম্থী ব্যক্তিগণের 
চিনে আব দিতে আসেন নাই। ভিনি উদ্দার প্রশব্ত ভূঙি অবলগ্ম? 
করিয়া সকলেরই সঙ্গে বন্ুত। ও ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়াছেন, এবং স্িনিং 
এ কখ। বগিতে নিতান্ত আহ্লাদ অনুভব করিতেছেন যে, ছোট বড়, ধন 
ফ্রিজ, লো! চর্চ, ব্রড চর্চ, কোছেকার, দেখভিষ্ট, মিতাচার ও শাস্তি 
পক্গখাতী বন্ধন, সকলেই ততপ্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করি 
স্থাছেন। করিনি ফজাতি থে অত্যন্ত উদার এই খটন। শতদুখে বলে। তাহার প্র 
ঘে সাব তাহারা বিস্তার করিলেন, তিসি আশা করেন যে, ধাহাদিগের প্র্তিনি 
হইয়া! তিনি জালিক্বান্েন সাহাদিগের প্রতিও উহা বিদ্যুত হুইবে। তার 
. স্যাপনাদের সহানুভূতি, আসুকুল্য ও সহকারিতা প্রাণ হউক, তাহার কো 
কোটি পুত কনা আপনাদিগকে জাশীর্যাদ করিখে । ॥ করগামক ঈ ই 
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এসং ভ'ব্তকে আশীর্বাদ কন্তুন, পূর্ণ এবং পশ্চিম যথার্থ আধ্যাত্মিক ও 
সামাজিক সখ্যবর্ধনে বন্ধ হউক। 

রেবারেগড মেস্কর কলেন বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাধ করিলেন। 
তিনি বলিলেন, পৌন্তলিকতার উচ্ছেদে, অহিফেনবাশণিজোর প্রতিবাদ, অমি- 
তাচারে নিরুৎসাহ দান, ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উনতিসাধন, এলমকল যে নিতান্ত 
প্রয়োজন তাহা তাহারা সকলেই শ্বীকার করেন! শ্রীষ্টানপ্রচারকগণ ষে 
প্রণ।লটতে কাধ্য করেন) সে সম্গন্ধে বাবু কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে মতভেদ 
হইতে পারে, কিন্ধ তদ্ধ্যতীত ঈ়ুশ ভূমি আছে যে স্থলে তাহাকে তাহার! 
তখকার কনিতে পারেন। সমুদ্গায় স্কটশ্যাণ্ড ভারতের কল্যাণাকাতন্ী, কিন্ত 
ইডেনবরা ষে প্রকার ভারতের প্রতি গভীরভাৰ পোষণ করে, এমন আর 
ভন্ত কোথাও নাই 

| ম্লাসগোতে সম্ভাষণ । 

কেশবচজের সম্তাষণজন্ত সিটিহলে সভা হয়। লর্ডপ্রোবোষ্ট সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করেন। যাহার! উপশ্ছিত ছিলেন তাহাদিগের মধো এই 
সকলের নাম উল্লেধ করা যাইতে পারে; মেস্তধ শেরিফ ডিকন) বেলিফ__ 
উইলিয়ম্‌ ব্রাউন, মাল্মন, এবং উইলিয়ম মিলার; কাউন্সিলার-কৃপার, 
ল।ম্বারটন, সিস্প সন, টরেন্ল, মন্কুর, ভঙ্গান্‌, স্কট, কলিন্স, এবং এম? ইন্টায়ুর) 
রেবারেগ্ড ভাক্তার-ডবলিউ ন্সি স্মিধ জোসেফ বাউন, এম" ট্যাগর্ট, এবং 
পি এইচ. ওয়াডেল.; রেবারেগু মেস্তর জে পেজ হপস্, ডি এম্‌" ইস্ানূ, ভি 
ম্যাকৃলিঘভ, ব্রন, ডগ্লাস্‌, জে এ জন্ষ্টন, এফ, ফাগুন্, আর ক্রেগ্‌. 
এম ডাম্মাড, রেজবিয়ার, এবং 0ডবিডসন্ ) মেস্র--'আও উপেটন, ডসলিউ 
এঘু আডাম, টিচার, সেলকির্ট, মেত্ধর, মিচেলও স্মিল, সেলার্স ইউল, 
মেস্বিন, ডিক, এম, ডগল,, উইন্কিল্সন্‌ ইত্যাদি। 

লর্ড প্রেবোষ্ট অবতরণিকহৃচক কিছু বলেন। তিনি বলেন, জমি প্রার্থনা 
করি, সমাগত অভ্যাগতকে কেবল প্রসিম্ধ বিদেশীয় একটি ব্হৎ সংস্কার- 
ব্যাপারের প্রতিনিধি বলিয়া নহে, কিন্ত এমল একজন বাক্চি বলি গরস্থণ কাঁর- 
বেন,যিনি আপনার গুণে শ্রেষ্ঠ ; এবং ষে সংস্করণের কাধ 'আমার বিশ্বাস, এখনও 
উচ্চতম মোপানে আরোহণ করে নাই, অথচ আমাদের শাদিত, সেই স্ব 

দূ 
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রাজ্যের অনেকগুলি অধিবাসীকে এখনও তাহার! ঘে সভ্যতা ভোগ করে লাই, 
সেই. উচ্চতম সভ্যততাতে আরূঢ় করাইবার জন্য বিধাতা কৃ নিয়োজিত, 
সেই সংস্করণের ব্যাপারের নেতৃত্বকার্ধা সম্পাদনে ইনি উপযুক্ত। এই বিদেশী 
ব্যক্তির কথ। শুনিবার জন্ত আমরা স্কটল্যাপ্ডের খীষ্টসমাজের সকল বিভাগের 
প্রতিনিধি এখানে মিলিত হুইয্জাছি, আমর] এই বিশ্বাসে সমবেন্চ হইয়াছি 
যে, ইনি কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং আমি নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারি, তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিবেন সে সকল গ্রহণপক্ষে 
আমরা সকল প্রকার সম্কুচিতভূমিসমুচিত দোষ গণবিচার হইতে আমা. 
দগকে প্রযুক্ত রাখিব। বাবু কেশবচক্রু সেনের হঙ্হ।সসম্বন্ধে আমার 
কিছু বলিবার নাই। কারণ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আপনারা 
সকলে তাহার বিষঘ্ে অজবিস্তর কিছু না কিছু পাঠ করিয়াছেন। আম 
কেবল আপনাদিগের নিকট এই কথা! বলিতেছি, তিনি যে বৃহৎ দেশ হইতে 
'আ|সিতেছেন, সেই দেশের অনেকগুলি ব্যক্তিকে আস্ততঃ হিন্দুজাতিকে _- 
ধাহাকে সত্যবিশ্বাম বলে দেই সত্যবিশ্বামের উচ্চতর জ্ঞানে এবং নৃতন 
চিগ্তার ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। অপিকন্ত যাহারা তাহার 
আনুবর্ন করেন, তাহাদিগের সঙ্গে ইনি একজন রাজভক্ত ব্রিটষ প্রজা। 
আমরা যেমন এখানে ত্রিটিশ প্রাধান্তে বিশ্বাস করি, তেমনি ভারতবর্ধে ব্রিটিশ 
প্রান্ত রক্ষিত হুষ় এজন্য ইনি অভিলাধী; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, 
এ প্রাধান্য সেই বৃহৎ দূরস্থ দেশের মঙ্গলের জন্য। ল় প্রোনোষ্ই কমিটর 
পক্ষ হইতে রেবারেণ্ড জে পেজ হদ্নকে নিম্নলিখিত কেশবচঞ্রের গ্রতি 
সম্ত:ষণশ্চক পর্ুখানি পাঠ করিতে বলিলেন, 

"১৮৭০ সালের ২২ শে আগষ্ট সমবেত প্রক্কাশ্ট সভান্ন গ্র্যাসগোর অধ. 
বাসিগণ হইতে ববু কেশবচন্ত্র সেনের সমীপে। 

"বন্ধু ও ভ্রাতঃ;-_- আমরা গ্লামগোর অধিবাসী, শিবিধ ধর্খ্সমাজের 
সন্য-_স্কটল্যাণ্ডের বাণিজ্যসম্পকাঁয় প্রধান নগরীতে আপনাকে হৃদয়ের দাগতত- 
সম্ভ।হণ অর্পণদ্এবৎ আপনি গদেশে প্রত্যাগমনকালে যেসকল সহানুভূত্তিস্ৃচক 
বাক্য সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তৎ্সহুকারে আমদের শুভ ইচ্ছ1 সংঘুক্ত করিবার 
জন্য জতিপাষ করিয়াছি। আপনি এবং আপনার ভারতস্থ ভাতৃবৃন্দ আমা- 
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দিগের সমপ্রজাবর্গ, স্থুতরাৎ সেই বুহৎ দেশের লোকপিগের উন্নতি সাধন লক্ষ্য 
করিয। ষে কোন সংস্ক।র কার্য উপস্থিত হয়, তাহাতে আমরা গন্ভীর ওহস্থুক্য 
অনুভব না করিয়া] থাকিতে পারি লা, কিন্ত এতদপেক্ষায় অধিক এই যে, আপনি 
যে পক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্য করিতেছেন, উহা তৌগোলিক সীমাবা জাতিয় 
প্রভেদ জানে না, উহা! সমুদাঘু পৃথিবীব্যাপী সত্য, স্বাধীনতা, এবং উন্নতির 
পক্ষ । অতএব যে সকল উল্ভ্রলজ্ঞানপ্রাগু উদ্দার ব্যক্তিগণ ভারতে বিদ্যা শিক্ষা 
. দিয়া সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিতেছেন, সামাজিক অসামর্থায অপনাত 
করিতেছেন, নারীগণকে তাহাদের যণার্থ স্থান ও উপযুক্ত উতকর্ধদাধনে 
সাহায্য করিতেছেন, যে জাতিভেদ মন্ুষ্যপ্রকতিসাধারণ গভীর সহানুভূতির 
বিরোধী এবং যেকোন জাতির উন্নতির প্রতিপক্ষ, তাহার উচ্ডেদ করিতেছেন, 
এবং সন্বশেষে, আমাদের বিশ্বাস, ভারতের লোকদিগকে মুত পুত্তলিকা হইতে 
নিবৃত্ত করিয়া সত্য ও জীবস্ত ঈশ্বরে প্রত্যানয়ন করিতেছেন, তাহ!পিপগেের প্রতি- 
নিধিকপে আম্রা আপনাকে স্বাগতসতভাষণ করিতেছি । শিক্ষা, পরিমিতাঁচাব, 
শাস্তি, সামাজিক সাম্য এবং মানবীম্প উন্নতির আপনি মিত্র । এই কারণেই 
বংশগত সমুদায় পার্থক্য অঙ্গীকার করিয়া আপনার ভিতরে সেই মানবভ্রাতীকে 
দেখিতে আমরা প্রণোদিত হইয়াভি,ধাহার এ কালের সঙ্দ্বোৎকই ভাবের সহিত 
সামঞ্জম্তসম্পাদ্দনে উচ্ছ,দিতাভিলাষ। এজন্ত আমরা আপনাকে কেবল অপরের 
প্রত্তিনিধিবূপে নহে, কিন্ত যে মনুষ্য পরিবারের সনুদায় পৃথিবী গৃহ, যাহার 
কার্ধাক্ষেত্র মানবমণ্ডলী, যাহার ঈশ্বর একমাত্র পিতা, সেই পরিবারের অঙগরূপে 
আপনারই জন্য আপনাকে স্বাগতসস্তাষণ করিতেছে । তবে আপনি আমাদিগের 
সর্দ্বোৎকৃষ্ট শুভাকাজক্ষা, সহান্ুড়ৃতি, দেহ এব প্রীর্থনা সঙ্গে লইঘা গমন 
করুন; মঙ্গলময় পরমাত্ম। দ্বারা পরিচালিচ হুইয়া আপনি এবং আপনার 
ভ্রাতৃবর্গ ঘেন দেখিতে পান যে, আপনাদের হস্তে সত্য ও সাধুভার কার্ধয 
উতৎ্কুণ্ট ফল বহন করিতেছে ।” 

"যে সম্ভাষণপত্র পঠিত হইল উদ্থা সভাকর্তৃক গৃহীত এবং লর্ড (প্রোবেই) 
কতৃক রীতিমত শ্গাক্ষরিত হইয়া মেস্তর সেনকে অর্পিত হয়” এই প্রস্তাব 
যেলিফ উইলিয়াম মিলর উপস্থিত করিয়া বলিলেন ষে, তিনি ভারতের বর্তমান 

২স্কাবের কাধ্য অনেক দিন হইল গন্ডীর ওংনুক্য সহকারে দেখিস আসি. 
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তেছেন, এবং তিনি এ বিষয়ে দিশ্চিস্ত যে, কেশবচন্র এবং তাহার ভারতপ্হ 
মণ্ডলী সেদেশে ধন্থ ও রাজ্যসম্প্চ্ উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা 
এই সভা স্বীকার করিবেন, ভারতে বর্তমানে যে সৎস্করের কাধ্য 
চলিতেছে তৎসহকারে সহানুভূতি প্রফাশ করিতেছেন, এবহৎ রেবারেগু ডাঞ্জর 
নর্্যান ম্যাকৃলিয়ড এখন যুল্লেতে আছেন বলিয়া সভায় উপাশ্থিত হইতে 
পারেন নাই, রেবারেও্ড ডি ম্যাকৃলিফ্ভ উল্লেখ করিলেন। অনন্তর ল্ড 
প্রোবোষ্ট বাবু কেশবচক্দ্রকে সম্ভাষণপত্র অর্পণ করিলেন, শ্রোতৃবর্গ মকলে 
দণ্তাঘ্রমান হইয্া উচ্চৈঃঙ্গরে আনন্দধবনি করিলেন, এবং আনেকে টুপী ও 
রুমাল রাইতে লাগিলেন। 

'আনন্দ্ধলি নিবৃত্ত হইলে কেশব্চন্দ্র ভাহার প্রতি যে ন্বাগতসম্ভাষণ 
অর্পিত হইল তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপৃন্দক য.হা নলিলেন, তাহার মশ্ম 
এই,-সম্ঘ/ষণ পত্রের কথা গুণল ভাহার গভীর কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন, এবং ঈশ্বর 
তাহার পক্ষে ষে কর্তব্া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদনুমরণে উত্সাহ দান 
করিল। গ্র্যাসগে।র প্রায় চারি সহত্র লোক একত্র মিলিত হুইয়! সহানুভূতি 
দুয়া ও আতিথেয়তা ঘর্পণ করিলেন দেখিয়া তিনি নিতান্ত আহনাদত হই- 
লেন। এ সভা যে, কোন এক জন ব্যক্তির গুণ্তি সম্মান প্রদর্শন জন্য আহ্‌ত, 
ইহা তিনি কখন মনে করিতে পাদেন না। সমগ্র ্কটল]াগু সমগ্র ভিটিষ জাতি 
সন্ভাচ্ছলে সনুদায় ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
তিনি ইহাই দেখিতেছেন। তাহার) তাহাকে বন্ধু ও ভ্রাত] বলিয্পা সম্বোধন করিয়া- 
ছেন, ইহাতে তিনি এই জন্য আহল।দিত যে, তাহাকে সস্ভ।ষণ করিবার জন্য 
সনুদার সাম্প্রদায়িক ও জাতীগ ভিন্নতা তাহারা দূরে পরিহার করিয়াছেন। তিনি 
বলিতে. আসিয়াছেন,এখানে পাশ্চাত্য প্রদেশে যে সংস্কারের ব্যাপার চলিতেছে, 
ভারতে লোকণিগের মধ্যে উহাই চলিতেছে, সমুদয় জাতির পিত বে 
ঈখবরকে তাহারা এখানে পুজা করিতেছেন, সেই ঈশ্বর ভারতের উদ্ধারের 
ডন্ত সেখানে আশ্চর্য কাধ্য করিতেছেন। সেদেশে উল্জ্বলতর আলোক 
গাকাশ পাইয়াছে, সেই কথা বলিবার জন্ত তিনি আসিরাছেন। সে দেশের বাহা 
ও আভ্যস্তরিক উতি প্রতিদিন বাড়িতেছে। এ সমুদায় ব্রিটিষ শাসনের 
ফল। ইংসজী শিক্ষার প্রভাবে সেখানে এক নবীন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। 
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সহানুভূতি, উচ্ছবা ও ভাবে প্রাচীন বংশীয়গণ হইতে উহ! সম্পূর্ণ ভিন্ন 
হুইয়া পড়িঘ্াছে। এ সকলের জন্ত তাহারা ব্রিটিব গবর্ণমে ট, খ্রীষ্টধণ্ প্রচারক" 
গণ, প্রশস্ত হৃদয় জনহিতৈষিগণকে ধন্যবাদ দান করেন। কিন্তু যখাথ শিক্ষা! 
জাতীয় ভাববিনাশ নয়, কিন্ত পুর্ব পশ্চিমকে এক করা, তত্রত্য যাহ? কিছু 
ভাল তাহ রঙ্জা করা, এ দেশের যাহা ভাল সেদেশে প্রচলিত করা। ভার- 
তের সংস্কার জাতীয় সংস্করঃ জাতীর উপার্দান হইতে উহ পোষণসমগ্রী গ্রহণ 
করিতেছে; ত্রিটিষ শাসন কেবল উহার নিদ্রিত সামর্থ্য জাগ্রৎ করিক়। 
দিয়াছে । লে দেশীযের জাতীদ ভাব রক্ষা? কিতে সংগ্রাম করিতেছেন 
বলিয়া আনেকের নিকটে দিন্দাভাজন হইতেছেন। কানেকে বলেন যে, ভারতে 
মন্দ ব্যতীত ভাল কিছুই নাই । সে দেশে রক্ষপণোপধোগী "আচার ব্যবহার 
ব। অস্থর্ববস্থানের অভাব। উহাকে সংশোধন করিতে হইলে, দেশীয় লোক- 
পিগকে নবজশীবন দান করিতে হইলে, যাহা কিছু দেশীয় তাহা সমূলে 
উত্প।টন করিয়! পাশ্চাতা ধশ্ম, সভ)তা, বিদ্যা, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রচলিত করা 
উচিত। তিলি চিরকাল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কেননা ভারতকে আজ 
যাহ] দেখা যায়, কম্েক শত ব্ধপুর্বে উহা! তেমনছ্িল না। আজ ভারত 
পতিত । প্রাচীন কালে সে দেশে কি প্রকার অমূল্য জীবন ও প্রকৃষ্ট চিন্ত! ছিল 
প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায় ও উহার গৌরব অনুভূত হয । 
বাক্ষমমাজ্ধ মূলে প্রাচীন উপাদান স্থাপন করিষা তচছুপরি জাতীয় সন্ত! 
সংগঠন এবং বহু বিবাহাদ্দি নিবারণ করিতেছে । এ দেশের ধন্দ্সমাজ ও গৃহ 
পরীবারের যাহা কিছু ভাল আছে, ভার তাহা গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু 
মন্দ আছে তাহা পরিত্যাগ করিবে । অমিতাচার এখনও ভারতে বদ্ধযূল 
হয় নাই, উহা এখনও সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিষগণ জর্থ উপজ্জন 
করিতে সেখানে যান নাই, সে দ্েশসন্বদ্ধে তাছাদিগের গুরুতর দাগ্গিত 
আছ্ছে। যে সকল ত্রীষ্টান সে দেশে বাস করিতেছেন, তাহাদের কর্তব্য ষে, 
ভারতের ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং পারিবাগিক জীবন সংশোধিত করেঃ 
সত্য পৃথিবীর যে কোন স্থান ছইতে আতুক না কেন উহা! মানবজাতির 
সামন্ত রঙ্গ করে, অগএব সেই সত্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যোগ গ হইবে 
বন্তাকে লব্মশেষে ধন্যবাদ অর্পিত্ত হয্জ। 
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লীডমে নস্তাষণ। 


. €কশবচন্ম এডেনবর। ও গ্র্যাসগো হইয়! লীডসেতে প্রত্যাবৃস্ত হন। লীডসে 
তাহার জুপাই মাসে আমিবার কথা ছিল, অন্রস্থতানিবন্ধন €স সময়ে আসিতে 
পারেন নাই বলিঘ্ধা তত্রত্য লোকদ্দিগের মনে নিতান্ত ক্ষোভ ছিল। কেশবচন্্র 
লীভসে প্রত্যাগমন করিলে ২৭ আগষ্ট শনিবার অপরাহেু টাইনহলের মিবিক 
কোর্টে ঠাহ!কে হৃদয়ের সহিত শ্বাগতসস্ত।ষণ অর্পণ জন্য সন্ভা আহৃত হয়। 
এখনে বহু সন্ত্রাস্ত লোক একত্রিত হন; অনেকগুলি মহিলা এবং বিবিধ 
সম্প্রদায়ের সভ্য তন্মধ্যে ছিলেন। মেস্তর ডারণ্টন্‌ লপটন্‌ সতাপতির 
আসন পরিগ্রহ করেন। ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ই" হা- 
দিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। রেবারেও্ড মে ই কাপেন্টার, রেবারেগু 
এইচ টেম্পল, রেবারে্ড ইউলিরম টমানস্‌, রেবারেণ্ড এইচ টারাণ্ট, রেবারেগু 
এইচ বাইলস্‌, রেবারেও্ড মেস্তর উইলকিন্সন, রেবারে'গ মেস্তর ইলিযট, মেস্তর 
কার্টার এম্‌, পি, মেস্তর জর্জ টম্পসন্, মেস্তর জোসেফ লপ্টন, মেগ্তর এ 
লপ্টন, মেস্তর এফ লপ্টন, মেস্তর জর্জ নন, মেস্তর আব্ঘরম্যান অকৃসলে, 
স্তর আন্ডরম্যান বারণ, মেস্তর এফ কাব ট, মেস্তুর ভবলিউ এইচ. কনযাঁস+ 
মেস্তর টম্পসন্‌ উইল.সন,মেস্তর আর ডনলিউ হামিপ্টন, মেস্তর ই আট্কিন্সন্‌, 
কাউন্সিলার হুইটিং, কাউন্সিলার গণ্ট, কাউন্িলার উডককৃ, মেক্সার রিওার, 
মেস্তর ই বটলার, মেস্তর ভি লপ্টন (কনিষ্ঠ), মেস্তর ই আর ফোর্ড, মেস্তর 
জন হোলমেস্‌, মেস্তর জে এইচ. থপ, মেস্তর ডবলিউ এইচ হুল রয়ড 
ইত্যাদ্ি। সভাপতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সম্ভার নিকটে 
পরিচিত করিয়া দিলেন। মেস্তর কাউন্সিলার হুউটিৎ লীডসের সভার পক্ষ 
হইতে সম্ভাষণ ও সহান্ুভূক্িচক পত্িকা কেশবচন্্রকে অর্পণ করিলেন, 
তিনিও ভারতে অমিতাচার হইতে যে অমঞগগল ঘটিতেছে ততসম্বন্ষে সংক্ষেপে 
কিছু বলিলেন। মেজর জঙ্জ টম্পসন্‌ বলিলেন, কেশবচজ্রের সাক্ষাৎকারে 
তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি যখন ১৮৪৩ সালে ভারতবধে গমন 
করেন, সে সমগজের অবস্থা, সার তৎপরে গিয়া যে অবস্থা দেখিয়াছেন, এ 
ছইকে তুলনা করিয়া ইংরেজগণের যে ভারতদম্বন্মে কত দূর দায়িত্ব তিনি 
বিশেষে হাদয়ঙ্গম করিযুছেন। পরিশেষে কেশবচত্ত্র দেশকে পতিতাবস্থ? 
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হইতে উদ্ধার করিতে ষত্র করিতেছেন। ইংরেজগণের উচিত যে,ভাহাকে ঈদৃশী 
সহাঘ্তা করেন ষে, তিনি অনায়াসে তাহার জদয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতে 
পারেন; এই বলিষা। তিনি বল] শেষ করিলেন। ভারছের উন্নতিস।ধনজন্য কিকি 
উপায় আঅবলম্বিত হইতেছে, মেস্তর টম্পসন্‌ এহৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি 
সবিশেষ সে সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন; এবং অন্তঃপুবশিক্ষার জন্য মহিল। 
গণকে সেখানে প্রেরণ ন্বরিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অসম্প্রনায়িক শিক্ষাদানের প্রয়োজন তিনি বিশৈষরূপে সকলকে বুঝাইলেন। 
মেস্তর কার্টার এম পি কেশব্চত্দররকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন, 
মেস্তর আহ্ডারম্যান প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবৎ জর্বসম্মতিতে প্রস্তাব 
নির্ধারিত হইল । কেশনচন্র্ প্রস্তাব স্বীকার করার পর যেস্তর টম্পমন এবং 
সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয় সভা ভঙ্গ হইল। 
ব্রিটিষ ইত্িয়ান আাসোসিয়েশন। 

কেশ“চন্্র জুন মামে যখন ব্রিষ্টলে গমন করেন তখনই "ইপ্ডিষ্ান আসো- 
সিয়েশন? স্থাপনে প্রস্তাব হয়। এখন সেই সন্ভাস্তাপন জন্ত তিনি 
৯সেপ্েম্বর ব্রিউলে গমন করেন। পার্ক স্ত্রীটে 'ত্রিটষ ইন্ট্িটিয়শনে সভা 
আহুৃত হয়। £ময়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন কথা ছিল, কিন্ত তিনি 
উপস্থিত হুইতে পারেন লাই বলিয়া মেস্তর ডবলিউ টেরেল সভাপতির অংসন্‌ 
পরিগ্রহ করেন। সভাপন্তি মেয়রের পত্র পাঠ করিলেন। তিনি আনিবার্ধয 
কাধ্যবশত্তঃ লণ্ডনে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এজন্য সভাধ উপশ্থিত হইতে 
পারেন নাই। মেস্তর মলে এম্‌ পি, মেস্থর কে ডি হজস্ন, এমৃ পি, সার ফির, 
মেস্তর কমিদনর হিল, এই মভার মহিত সহাম্ুভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি 
উল্লেখ করিলেন। হাই শেরফ, ডান্তুর বড, রেবারেগ্ড এস্‌ হেবডিচ, ভাক্তর 
গুডিব, নেবারেও্ড জে ডবলিউ কন্ডিকট হইতে তিনি পত্র পাইয়াছেন বলি- 
লেন। অনন্তর ভারচ্চের উদ্নতি জনা মিস্‌ কার্পেন্টরের যত্ব এবং অনেকটা তাছা- 
রই অনুরোধে কেশন্চজ্ররের এদেশে আগমন ইত্যাদি উল্লেধ করিয়া এই সম্ভার 
উদ্দেশ্য বিষয়ে মিপ্‌ কার্পে্টার যাহ] লিখিয়াছেন, সম্ভাপতি তাহ পাঠ 
করিলেন ;-_ 


“গ্রেটব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, যদিও একট্‌ শসনাধীন, তথাপি এ যাবৎ 


৫১২ আচ!র্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


পরস্পরের প্রতি সমধিক সহানুভৃতি, ব পরস্পরের বিষয়ে জ্ঞান নাই।; 
জাতি, ধর্ম, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পর. 
স্পরের চিন্তার প্রণালী ও কার্ধোর মূল অবগত হইতে না পারাতেই এরূপ শ্বট" 
ক্লাছে। এই জন্যই ভারতে ইৎরেজগণ এবং ইংলওড হিন্দ্ুগণ পরস্পরের সঙ্গে 
কদচ পরিচিত্ত হন। ইংরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুগণকে সাহাষাদান 
করিতেন, কিন্ত যেসকল বন্তি বহু দিন হইল সেদেশে প্রচারার্থ ঘতু করিতে. 
ছেন তাহারা বাতীত, কি করিতে হইবে অতি অল্প লোকেই জানেন। 
ইংলগ্ডে প্রকাশ্য কাধ্যের মুল কুশলকর সাধারণের মতামত, ভারতনর্ষে 
এই মতামত স্থাপন হওযার পক্ষে সে দেশের অবস্থা অনুকূল নহে। 
আমাদের নিজ দেশে ভারতবর্ষসম্পকা্য় জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের 
ঘনুকূলে কুশলক্কর সাধারণের মতামত উত্পাদন করা, এবং আ'মারিগের 
হিন্দু সমপ্রঞ্জাবর্ণের জ্ঞান ও উন্নতিনদ্ধীনে সাহাধ্য করিবার জন্য ভারত. 
বর্ষায়ের যেরূপ অভিল।ষ করেন সেইরূপে গ্রেট ব্রিটণবামিগণ--ভাহাদিগের 
ধর্্মসম্পকীর ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ন৷ 
করিয়া-_-ন্কাহাদিগকে মেবা করিতে পারেন, তজ্জন্ত সচ্ছৃন্দ যত্র উদ্দীপন করা 
এ সভার উদ্দেশ্টা। ব্রিষ্টলের পালিষামেণ্টের সভাগণ, এবং অন্যন্য নগরবানীর। 
এই কাধ্যে সহকারত্ত্ব অর্পপে -ইচ্ছাপ্রক।শ করিঘ়াছেন। ইংলগ্ডের বিস্ডিন্ন 
ভাগ হইতে অনেক্ষেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এডিনবরাতে এই সভ'র 
একটা শাখাসভা হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে একটা মহিলাগপের সমিতি 
স্থাপিত হুইয়াছে। রাইট অনারেবল বন্বের ভূঙপুন্ব গবর্ণর এবং বর্তমান 
ইণ্ডিয়ন কাউন্দেলের সভ্য সার বার্টল ফিার এই কার্ধোর সহিত পূর্ণ 
সহানুভূতি প্রক্কাশ করিয়াছেন। তাহার এই অনুমোদন বিশেষ মৃঙ্যবান্; 
কেন না তিনি বহদ্দিন কাধ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তদ্দেশবাসসিগণের 
প্রতি ঠাহার সহানুভূতি আছে বলিয়া তাহাদের অভাধ . নির্বাচনে 
তিনি উপযুক্ত । ম্তরাং মনে করা যাইতে পারে, সভা? এক প্রকার সংস্থাপিত 
হইয়া গিঘাছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উছ1 গোচর 
করিবার জন্য উপযু্ সমন্পের অপেক্ষা করিতেছে। বাবু কেশবচন্্র মেন 
এবেশের রালোর প্রত্যেক বিদ্ত গের লোকদিগের হুদয়ে কেবল তথ্প্রতি 


ইংলগ্ডে কেশবচক্ড্রের কার্য । ১ 


িহানুভৃতি ও বিস্ম্ উদ্দীপন করেন নাই, কিন্তু যেরূপ সাহস ও: সন্বাস্ত্ানে 
ইংলগড মাহা করিয়াছেন ত্জ্জন্ত তৎপ্রাতি কৃতহ্তত প্রকাশ, করিয়াঙ্েন, এবং, 
তাহার রক্ষণাধীনে- ন্যস্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাহার কি কর্তব্য গম্ীর- 
ভাবে, প্রদর্শন করিয়ান্থেন,তাহাতে তিগি সন্ত্রম উদ্দীপন করিয়াছেন। ভারতের 
সাহাষা করিবার জন্তা এইবূপে যে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইয়াছে উহ! 
কাধে পরিণত হইতে না দিয়া নির্বাণ হইতে দেওয়া উচিত য়। এই 'ইন্ডি- 
প্লান আসে সিয়েশন। সমগ্র জাতির মেভা) হওযা মমুচিত,কিন্ত আমাদিগের। 
প্রনিদ্ধ আগন্কক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এখনই কার্ধা!রত্তের 
প্রয়োঞ্জন। তাহার এ দেশ পরিদর্শনের ফলস্বরূপ এই সন্ভা সংগ্থাপনের সংবাধ 
ভ্টাহাকে দিদা ভারতে প্রেরণ করিলে ব্রিলের আহাদ হইবে) ইহার 
ভন্ষ্যিহ কৃতার্থতার পক্ষে এটি একটি গুভলক্ষণ যে, ইনি-এই সভার -প্রধ 
বৈতনিক সভ্য ও দেশীয় পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্রার্ঘন 
যে, ডিনি আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্নক জঅবগতক্ঈকরিনেন যে, তাহার এধং 
ভারতের জন্য আমরা কি করিব, তিনি ইচ্ছা] করেন । ৰ 

কেশ্ববচন্ত্র যাহ! বলেন তাহার সার এইকপে সংগৃহীত সিন পরে )-৯ 
তিনি বিশ্বাস করেন ষে, অদায যে মতা স্থাপিত হইল, উহ। উহার উদ্দেশ 
কাধ্যে পঞ্চিণত করিবার জন্ম স্থায়ী হইবে। এখানে প্রধমে অ।সিণার পত্র 
তিনি অপরাপর অনেক গ্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন 
মেধানেই সহানুভূতি প্ইয়[ছেন, এবং একপ বিশ্বান করিবার কারণ দেশিদ্থা-' 
ছেন যে, ভারতের ম্গলের গতি এ দেশের বিলক্ষপ বত আছে. কিন্ত অনে" 
কেরই মনে এক্ণ আশক্ষা উপস্থিত হইদাছে- বে, এখন যে আন্দোলন হইয্বভে, 
উহা দুর্দিন পরে তিরোহিত্ত হইবে। ভারতবরস্থ ইংরাদী পাকা সকল এই 
কাশক্কা আরও দৃঢ়মূল করিতে প্রাবৃস্ত। তাহারা, বলিতেছেন, এট আর 
| কিছুই নহে) “নগর দরিনের বিশ্মপ্রের বাংপার+.।. হারা বাছা কলিংতঙেন্)। 
তাহার অর্থ এই যে. বক্তৃতা বান এদেশ প্লাবিত হইয়াতছ বটে, ফলে, 
তাহা কিছুই ঈড়াইবে না। ইৎলও যে সকল অন্বীক!র করিঘান্ধেল মেষকণ, 
অন্গীকারমাত্র ।স্কারতে ভাহার দেশার লোকের] এ ব্যাপারটি েন্তাবে ব্রেধি- 
$তছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তত নহুন। ভাছার দেশীয় লোকের ;হ 
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পরস্পরের প্রত্তি সমধিক সহানুভতি, বাঁ পরম্পরের বিষয়ে জ্ঞান নাই।; 
জাতি, ধর, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পর. 
স্পরের চিগ্নার প্রণালী ও কাধ্যের মুল অবগত হইতে না পারাতেই এরপ শ্বটি- 
ঘাছে। এই জন্যই ভারতে ইংরেঙগণ এবৎ ইংলগ্ডে হিন্দ্গণ পরম্পরের সঙ্গে 
কদ্চ পরিচিত হন। ইংরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুশণকে সাহাষ্যদ্দান 
করিতেন, কিন্ত যে সকল ব'প্ডি বহু দ্বিন হইল সেদেশে প্রচারার্থ ধত্ব করিতে, 
ছেন াহাঁরা ব্যতীত, কি করিতে হইবে অতি অল্প লোকেই জানেন। 
ইৎলগ্ডে প্রকাশ্য কাধ্যের মূল কুশলকর জাধারণের মতামত, ভারতনর্ষে 
এই মতামত স্থাপন হওয়ার পক্ষে সে দেশের অবস্থা অনুকূল নহে। 
আমাদের নিজ দেশে ভারতবর্ষসম্পবঁয় জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের 
অনুকূলে কুশলক্কর সাধারণের মতামত উৎপাদন করা, এবং আ'মাদিগের 
হিন্দ সমপ্রজাবর্গের জ্ঞান ও উন্নতিন্দ্ধনে সাহায্য করিবার জন্য ভারত- 
বর্ষীয়ের। যেরুপ অভিলষ করেন সেইরূপে গ্রেট ব্রিটণবাসিগণ--তাহাদিগের 
ধন্দসম্পক্কীর ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না 
করিয়া--ভ্টাহাদিগকে মেবা করিতে পারেন, তজ্জন্ত সচ্ছন্দ যত্র উদ্ণীপন করা 
এ সভার উদ্দেশ্। ব্রিইলের পালিস্কামেন্টের সভ্যগণ, এবৎ অন্যন্য নগরবাশীর! 
এই কার্যে সহকারিত্ব অর্পণে .ইচ্ছাপ্রক্াশ করিয়াছেন। ইত্লগ্ডের নিদ্ভিন্ন 
তাগ হইতে অনেকেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এভডিনবরাতে এই সত'র 
একটা শাখাসড1 হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে একটা মহিলাগণের সমিতি 
স্থাপিত হুইয়াছে। রাইট অনারেবল বশ্বের ভূতপুর্ন গবর্ণর এবং বর্তমান 
ইপ্ডিয়ান কাউন্সেলের সভ্য সার বার্টল ফির এই কারোর সহিত পূর্ণ 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাহার এই অনুমোদন বিশেষ মূগ্্যবান্‌; 
কেন ন৷ তিনি বহুদ্দিন কার্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তদ্দেশবারসিগণের 
প্রতি ঠাহার মহানুভুূতি আছে বলিয়া তাহাদের অভাধ নির্বাচনে 
তিনি উপযুক্ত । নুতরাৎ মনে করা যাইতে পারে, সভা এক প্রকার সংশ্থাপিত 
হইয়া] গিয়াছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উহা গেচর 
করিবার জন্য উপযুঞ্জ সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। বাবু কেশবচন্ত্র সেন 
এদেশের রাজ্যের প্রত্যেক বিশ গের লোকদিগ্সের হৃদয়ে কেবল তত্প্রতি 
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িহানুভূতি ও বিস্মগ্ন উদ্দীপন করেন- লাই, ক্বিন্ত যষেবূপ সাহস ও সন্তান্তনঙ্গে 
ইল গড ঘাহা করিয়াছেন তজ্জন্ত তত্প্রাত কৃতজ্তত। প্রকাশ করিরাছেন, এবৎ 
তাহার রক্ণাধীনে-ন্যস্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাহার কি কর্তব্য গম্ভীর- 
ভাবে, প্রদর্শন করিয়ান্থেন,তাহাতে তিলি সন্ত্রম উদ্দীপন করিঘাছ্েন। ভারতের 
সাহাযা করিবার জন্তা এইরপে যে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইতাছে উহ 
কাধে পরিপত্র হইতে লা দিয়া নির্বাণ হুইন্তে দেওয়া উচিত লয় । এই 'ইপ্ডি- 
যান আসোসিফ্েশন। সমগ্র জাতির গেভী) হওয়া মমুচিত,কিন্ত আমাদিগের 
প্রন্গিদ্ধ আগন্কক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এপ নই কাধ্যারস্তের 
প্রয়েজন। তাহার এ দেশ পরিদর্শনের ফলস্বরূপ এই সভা সংগ্ধাপনের সংবাদ 
ক্ীহাকে দ্বিষ্। ভারতে প্রেরণ করিলে ব্রিষ্টলের আহ্কাদ হুইবে। ইহা 
ভনিষ্যহ কৃতার্থতার পক্ষে এটি একটি গুন্তলক্ষণ যে, ইনি-এই সভার -প্রাথস 
অবৈতনিক, সভ্য ও দেশীর পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্রার্থনঃ 
ষে, তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্নক অবগতক্ষকরিনেন বে, তাহার এধং 
ভারতেই জন্তু অ।মর! কি করিব, তিনি ইচ্ছা করেন” ৃ 
কেশববচন্্র যাহ! বলেন তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত দী পারে ১-৯ 
তিনি-বিশ্বাস ক্রেন ষে, আপা .ষেসত| স্থাপিত হইল) উহ উহার উদ্দেশ 
কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য পা হইবে 1. এখানে প্রথমে অসিলার পত্র 
তিনি অপরাপর অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিহ।ছেন, 
মেধানেই সহানুভূতি পুইয়াঞ্েন, এবং এরূপ বিশ্বাদ করিবার কারণ দেবিছ্া-' 
ছেন যে, ভারতের মঙ্গলের প্রতি এ তবেশের বিলআণ ষত্ব আছে ।. কিন্ত আনে" 
কেরই মনে এপ আশক্কা উপহিত হুইঘাছে- বে, এখন ধে আন্দোলন হইয়ভ্ে, 
উহ1 ছু্দিন পরে তিরোহিতি হইবে। ভারতবর্ষস্থ ইংর।জী পত্রিকা. সকল এই 
[শঙ্কা আর? দৃঢ়মুল করিতে প্রবৃন্ত। তাহারা বলিতেছেন, এট আর 
কিছুই নহে; “নঘ দ্বিনের বিস্মক্কের. বা।পার।. ব্টাহারা যাহ? কলিংতক্ে-। 
তাহার অর্থ এইযে. বক্তৃতা বক্ত-ত্রান্প এদেশ প্লাবিত হইয়াছে বটে, ফলে 
'তাহ। কিছুই দীড়াইবে না। ইংলগ্ু বে নকল অন্সীকর করিয়াছেন সে সকল 
আঅঙগীকারম্াত্র | স্কারতে ভাহার দেশাদ লোকের] এ বাপারটি ঘে-্ছবে দ্রেখি- 
€তছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তত নহুন। ওহার দেশীয় লোকেরা ১ 
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আশন্কা পৌষ করিতেছেন, 'ব্রিষল ইততিফান জাজে'সিয়েন্ন” সংস্থ(পন লে 
আশক্ক1 খগুন কদ্িতেছে। ইৎলতের লোকদের যে স্কাহাত্দর সম্বন্ধে কল্যা- 
প/কাতলণ অ+ন্ছে, তাহার এই সভাই প্রমা৭। তিনি এখন লিশ্5য় বুঝিতে থারি- 
€েছেন: যে, তাঙ্কার1 কাধ্য'ত১ কিছু করিতে প্রস্তত। প্রত্যেক নগর সহাতৃপ্ি 
প্রদর্শন করিফাক্কেল, কিন ত্রিষউল কায কিছু করিলেন, ইহাতে ভিনি আহলা- 
দিত হইদলন। অনন্তর শিক্ষার উদ্নন্তিষাধন জগত, অমিতান্ডার নিশারণ নিমিত 
তিনি ফে সকল প্রস্তাব করিফ্জান্ডেন তাহার উল্লেখ করিয়। বলিলেন, মিস্‌ 
কার্প-টারের অভিমত জ্ীশিক্ষদিতীবিদাণলদ সে দেশে স্থাপন করা ভাহার মত 
দিতাস্ত প্রঝোজন। যে সকল অআগলরস্ত বালক বালিকা বিপথগামী হু'়্ 
তাহাদের সংশোধন জন্ত উপানধ করাও আসম্টাক। ্ভারতশাসনকর্তী ও 
আঅন্সিতগপেরলধো যাহাতে সন্ভাব বৃদ্ধি পাঞ্ধ,। এবং প্রকাশ্যে কল্টাণকর মতামত 
প্রকাশ সে দেশে স্বান পার, তৎসন্যদ্ধে বলিয়া তিনি ঠাহার বনতা শেষ 
করিলেন। র্‌ 

রেবারেগড জে আরল সভাস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, সেস্তুর হাবণর্ট টমাস 
অস্ুমোদল করিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হুইল । প্রস্ভাবসম্বন্ধে বিউংর ও তাহার 
গ্রত্যন্করের পর সেস্জর এফ টাগার্ট সাধারণ লে'কদিগের এবং ঝারীগণের শিক্ষা 
বিষয়ে, সহগু তির প্রস্তাব করিলেন, ষেস্তর গশলারের আনুযষোদনে প্রস্তাক 
নির্ধারিত হুইজ। মিসম্যারি কার্পেটাক প্রন্কাব করিলেন হে, কেশবচত্তর 
ত।রতবর্ধের উন্নতিসাধন জন্য যে বত করিতেছেন, তজ্জন্য এই; সত ভাহাকে, 
সহানুভূতি প্রদর্শন। করিতেছেন, বং ভাঙার পরিশ্রমের সালা জশ্য, অদ্ডি- 
ল্য করিতেছেন। তিনি এ দেশে আমিলেন এবং এ দেশের সহানুনৃতি 
জই়।দেশে গ্রতাাঘর্তন করিতেছেন, এই ঘটনাই ভাঙার পেশসন্মবে মহুৎফল- 
উৎপল করিলে । বেস্তর লি জে টসাস প্রস্থাবের অনুমোদন করিলে 
প্রস্তাব কলধ্বলিতে বিপ্ধারিত হইল। কেশবচন্্র নির্বারণ: জন্য ধন্যবাদ দিলেন। 
সন্ভপঞ্জিকে ধন্তবাদ- দিলা সভা ভঙ্গ, ছুইল। 

বিপাকসদানের. সগিতি।, ্ 

৯২ সেপ্টেম্বর লোমবান্ধ হালোরার, স্বোগ্রার রূষে 'কেপবচত্ের প্রত্যা- 

: পনের, পুরে ধিদাযাপ্ণি জন্ত সন্ভা আহত হক্ধ। একাধশটি বী'উদন্্রদ 
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সভা উপস্থিত ছল। "ত্রিটিব আও ফরেণ ইউনিটেরিয়াল 'জ।সেলিতেশলের'. 
প্রেলিভেন্ট সি জে টমাস্‌ এস্কোছার সভাপতির আম গ্রহণ করেন। উপ- 
স্ব ধাঞ্িগণের মধো ই হাদিগের মাষ উল্লিখিত হইতে পাকে বেবারেওু 
প্রোফেসর প্প্পটির, ডাক্তর উল, ভান্তর কাপেল, ডি বরন্স এম এ, জে গিব্গন, 
জে ভি এইচ, শিখ (নর়উইচ )টি স্মিধ (নঃউইচ জেবি আমারি, শ্রফ, 
আর এস, ভবলিউ হছডসন্‌, জে মিলস, জি ন্মল, এর এ, জে টমাস্‌, আই- 
জ।ক্‌ ডক, জঙ্জ সেন্ক্ষেক্সার, ডবলিউ বালান্টাইম, ব্রাক লাশ, হেন্রি 
আর ডেবিস্‌, জন মর্গান, ছে রাই, জি ছুটে, কাণ্বরণ, ফেডারিক পৈরি, 
সি উইপ্টার, রশার্ট আর ফিঞ্চ; আও. মরল্স, জি এম মফি? ডবলিউ ব্রক 
(কনিষ্ঠ), ডবলিউ এইচ. চেম্নান, হরকৃস ককৃন্‌, ভীক্তর ইয়ং, ডবলিউ 
টেলার, এফ বে, জন মরে, বিচার্ভ কোলয্যান,ক্রি্ান হিলেস্‌, এম্‌ মাস্‌, হেনরি 
জে বাগুঞজার, ডবলিউ এক্টচ. চ্যানিং, ডি ডি জারেমে, এইচ আইয়ারসন, 
জে হেউ, টি আর ইলিকট (হুনসংলট খর সাক্ষেন, আর স্পিয়াস+ 
আর ই বি, মারেপান, এমনি গাক্কেইন্‌, জে ফিলিপ্স, টি রিকৃপ, ডবলিউ 
সি কৃপপ্যাওড, জে পি টি উইপযোট, এইচ মলি, উবলিউ এ ক্লার্ক, টি ছণ্টার, 
এম ভি কনওখে, জে ডবলিউ, কুপ্গ, টি ছণ্ট, প্রোফেসর প্রানে; সার 
জেমৃস্‌ কারক লরেন্স, বর্ট এমু পি, এডুইন লরেন্স এক্োয়ার এল এল. ডি, 
এইচ এস্‌ বিকৃনেল এস্কোয়ার, জেমৃস্‌ হুপশুভ' এস্কোগ্রার ; ডেবিভ মার্টিন, 
একেরার, জে টি প্রেদ্টন্‌ এস্কোঘাব, এস্‌ এম্‌ টেলার এস্কোয়ার, উর্লিউ এন্‌ 
গ্রীন একক্কাগ়ার,আব্ারমযান্‌ রেস্তই অস্কোয়ার,(বিটিষ ও ফারেণস্কুল লোসাইটির 
পে্রেটরি) জর্জ কুইকৃণ্যান্ক এস্কোক়ার, জন রবার্ট টেলর এক্কোয়ার, রিষটার্ড 
কীটিং এক্ষোরার ; জে চি হর্ট স্কোয়ার, ভবলিউ শাপেন এস্কোঙার; জে ছু 
মেস্‌ এক্কো রাষ, তো ফেটওকেল এস্কোয়ার,অআলফে ড প্রেস্টন এক্যোরার; বি 
হিক্দন ক্োযার, জে টুপ এক্ষো্রি। জে এয্‌ ডেক এপ্ফোক্কার, র্‌ কেশোল 
এন্কোকার ; জে ছিল: দ এক্ছোয়ার ইত্গাছি। রঃ 

সভাপতি, উপান্থিত ত্ীমহিলা ও ভগ মহোগরগণকে ২ সস্থৌধন ঝি | 
বলিলেন” আমরা আজ সন্ধার পম কেশবচশোর বিকালে শুভকামনা 
প্রকাশ করিকার জন্ত মিলিত হইস্কাছি। এ দেশের খত ওলি উটসম্প্রণীত 
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আছে, তাহার প্রতিনিধিগণ কেশবচন্ত্রের প্রতি সন্ত্রম প্রদর্শন অন্ত লমাগত্ত 
হইয়াছেন; ইহা ফেখিয়া আমি নিতান্ত আহলাদিত হইয়াছি। . বিগত আগন্ট 
মাসের “কস্টেম্পোরারি ক্লিবিউয়ে" রেবারেড ভবণিউ' এইচ. ফি ম্যান্টল” 
ব্রাঙ্ষমন্!জ এবং 'ভাবন্কবধের ধন্দসম্পর্কে সুবিষ)ৎ" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়ান্ছেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রষ্টানগিগঞ্ষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 
বা্দদের যে দকল বিষয়ে নৃযুনতা আছে সে সকল বিষঞ্ধ লইয়া আলোচনা 
'ন) করিয়া সেই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত, ফাহা তাহারা সত্য বলিগ্জা 
ধারণ করিয়াছেন। তাহারা ষাহা ধারণ করিয়াছেন তাহা ক্ষীণ মুষ্টতে ধারণ 
করেন নাই । ষদিশু যেস্তর সেন ৫ কেশবচন্দ ) সকল বিষয়ে আমাদের সজে 
হ্স্মত নন, তথাপি আমাদের সকলের ফিনি পিতা তাহার তিনি পুজা করিয়া 
থখ।কেন; এবং আমর] জানি ষে, তাহার পরিশ্রম শ্দেশে অনেক পরিমাণে 
সফল হইয়াছে । অপিচ আমরা আশ। করিষে, তাহার স্বদেশীর লোকদিগের 
মধ্যে বিশুদ্ধ মত বিস্তার হইবে, এবং ফেই উদ্দেশ্টে ভারতের দূরতম বিভাগে 
ত1হার অন্ুগামিপণকে প্রেরণ দ্বারা ভাহ।র পঞ্চম আরও ফল বহন করিব" 
আমরা প্রীষ্টান, আমাদের আশা এই যে, আমাদের পরিশ্রমের সঙ্গে তাহাদের 
পরিশ্রমের দিন দিন মিল হহইবে। তাহাদের সক্ল মতে আমরা অনুমোদন 
করি আর না করি ভারতে যে পৌন্তলিকতা গ্রচলিত আছে, সেই শৌত্তলিকতা 
আর সকলের পিতা ঈশ্বরের ভাব, এ হুইয়ের সমুহ পার্থক্য। 

ইঞ্িলতও অ।সিয়। কেশবচন্র কি কি-কর্্া করিয়াছেন গাহার এই সংক্ষেপ 
বন্তাস্ত রেবারে্ আর স্পিন প।ঠ করিলেন,--এই গৃছে অভ্যর্থনার পর 
কেশবচন্্র ইৎল- এবং স্কট্াপ্যাণ্ের চতুর্দশটি প্রধান নগরে গর্ষন করিয়াতেন, 
আনং বন্তৃত! ও উপদেশ দিক়াছেন। বাণ্তষ্ট, কনৃগ্রিগেশনাল এবং ইউনি 
টেরিয়ান্‌ 511পেলে :ভিনি উপাসনার কার্ঘা নির্বাহ করিকাছেন। চল্লিশ 
মগ্কর-হইতে তাহার নিকটে শিমন্তণ আসিঘ়ছিল, কিন্ত সে সঞ্ল স্থানে 
যাইতে পারেন নাই। শাহ্কিসভ1, মিতাচারের সভা, .উদ্ধরণ!লয়, দীন দরিদ্র. 
গপের সম্মিলন, চিকিংসা, মাহিত্য, গু দর্শন শিক্ষার স্থানে এবং বরোরোড 
ব্রিটিষ আও ফুরেণ স্কুলে এব অপরাপর স্থানে 'তাবতের প্রতি ইংলণডের 
ঘর্তব)' এবং শ্রী "ল্লিক্ষঃনিষয়ে, বক্তৃতা করিয়ছেন। লওনের 'পুর্বপি 
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ঈতিদ্র উপাদক্কমগ্ুলীকে উপদেশ দিয়াছেন। কেশবচন্ত্র ইংলঙ্ে আগমনের 
গর হইতে সন্তরটী প্রকাশ/ সভায় চল্লিশ সহত্রের অধকসংধ্যক লোকের 
নিকটে বলন এতন্বাতীত অনেক গুলি সভাতে তিনি গমন করিষাছেন 
এবং কিছু কিছু বলিয়াছেন) এবং রাজকীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাছার সমর্বশ্বামিগণের ধে কোন একটি নিশেষ অভাব আইঙ 
তাহানিবারণ জন্য আলাপ ৮৮৪৪ এধং সে অভাব শীন্রই বিদৃ'রিতত 
হইবার সম্াবনা। 

 জার্খাণ দেশীরগণের যাজক রেবারেওঁ ডাক্ার কাপেল বলিলেন ধৈ, 
জান্মপির, ই্াষ্টানগণ কেশব্চন্ত্রের কারধোর সাফল্য জন্য নলিতাস্ট সমুত্স্ক; এবং 
তজ্জন্তা ঈশ্বরের নিকটে আশীন্দাদ ভিক্ষা করিতেছেন। তাহারা জানেন 
যে, এ কাধ্য করিতে গিক়্া তাহাকে বিনিধ' পরীক্ষান্জ নিপতিত হছতে হইবে; 
্রবৎ তজ্জন্ত উৎসাহ ও চরিত্রের স্থকৌমলগ্ড উভয়েরই প্রয়োজন। একজন 
খান্ধধে এছুই ভাব একত্র সংযুল্দ প্রায় দেখিতে পারা যায় স। কেশব" 
টনের মুখে তাহারা যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস হইঝাছে যে, 
তিনি সুধায়ের ভাবে কাধ্য করিয়া স্তাহার দেশের সংস্কারকাধ্য সম্পন্ন 
ফরিবেন। | 
;. রেবারেগ্ড প্রোফেসর প্রম্পটর জন্পূর্ণ বিশ্বাম করেনষে, ব্রাহ্গণগণের 
হনয় হইতে শর্ত শত বর্ষ হইল আলোকের জন্ত ষে প্রার্থনা উ্খিত হইয়াছে, 
তাহ। কেশবচন্তে পূর্ণ হুইয়াছে। এ কিছু সামান্ত বিষয় নহে যে, ষে দেশের 
প্রাচীন ধর্ম গুলি কয় পাইয়ান্ছে, এবং এখন কতকগুলি শুক্ক জীবনশুন্য অন্ছি- 
ষাত্ত অবশেষ আছে,বদিও কোথাও কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়,সে কেবল 
পচাইবার প্রক্রয়ামাত্ত ; সে দেশে আজ উন্চতর পেবনিশ্বসিত প্রবিষ্ট হইয়া 
জীবনসঞ্চার করিয়াছে, অস্থির সহিত অস্থি সংযুক্ত হইয়া! পুনরায় একটি 
জীবন্ত দেহ গঠন করিযা তুলিয়াছে। কেশবচঙ্্র ঘে সংস্কারেক়্ কাধ্যে প্রবৃত্ত তৎ* 
সম্বন্ধে আশ্বস্ততা উপস্থিত হুইনার কারণ এই যে. রহম্যবাদোচিত ভাবাধিকেট 
অথবা যুসলমানধর্্ের মত রেবল পৌন্তলিকতার প্রতিবাদে পর্য/বসর হল নাই, 
উহা-দ্গেশীয় জর্পবপ্রকারের সামাজিক অকলায/পের বিরোধে দগাকমান হই- 
স্বাছে। ভারতবর্ষে পুর্বে প্রকৃষ্ট পুলাপন্ধতি ছিল, কালে উহ্‌] বিকার 
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হইরা বিবিধ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, মানবঞ্জাতির একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব 
'দুষ্টির বহিভূতত হইরা গিঙাছে; যে সকল ভেদ কেবলমাত্র সামরিক ছিল 
সে ওলি স্থাগী অস্বর্যবস্থাল হইয়া পড়িরাছে। এই সঞলের প্রতিবাদের 
সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল সত্য অগ্গীকৃত হুইগ্রাছে, দে সক্ধলের পৃনর্থেবণা 
অনিবার্য এবং তাহা হইতে কল্যাণ ছিন্ন আর কিছু হুইডে পারে না। 
ভারতের ইতিহাসে এই সকল অকল্যাপের বিরোধে একবার বিলক্গণ প্রবলতর 
প্রতিবাদ হইঝ়াছিল। মনুষ্যজাতির ইতিহাসে ধর্ম্ীবিষরক চিক্জার ইতিহাসে 
শৌন্ধধন্থের প্রবর্তক শাকামুনির উপাধ্যানের সদৃশ আর ছু নাই, কেননা তিনি 
ধন সম্পদ্‌ ক্ষত] রাজ্য !িমাল এই জন্য দুরেঃপরিহার করিঝাছিলেন যে, মানব. 
জাতিত অতি নীচ বাক্তিকেও তিনি ভাই বলিরা গ্রহণ করিতে পারেন। 
বৌন্ধধর্থ্বের বল এই ভ্রাতৃত্বে, কিন্ত এই স্থলে উহ।র ছূর্্বলতা যে, সকল মনুষ্যই 
ভর! সৃত্যু রোগ শোকের অধীন, এই হূলোপরি ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হুইয়াছিল। সে 
দেশর ধর হে পুনরায় প্রবল হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম যে অকল্যাণের বিরোধ 
ফতগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাছার নিবারণে সমর্থ হয় লাই, তাহার কারণ 
এই। কবৌন্ধবর্্থ মানুষের সন্যুখে উচ্চতম আদর্শ আনিরা উপস্থিত করিল, 
অথচ পৃথিবী উহাকে জীবনে পরিণত করিতে পারিল না, সন্বথা উচ্ছেদই 
মানবের হঃখন্বিক্ি নে করিয়া উহারুই জন্য ব্যাকুল হইল । ীশ্বকের পিতৃত্ব 
এবং তাহার সহিত দিলনজ নিত ভাতৃত্ব শিন্ষণ না দি] হুঃখের একতাতে ভ্রাতৃত্ব 
স্থাপন করাতে বৌদ্ধধর্্ কিছু করিতে গারিল না? মালবসাধারণ রোগ 
শোকাধিকে মুল করা অপেক্ষা ব্রাঙ্গাসমাজ যে দুল নিপে্খ করেন তাছা উচ্চ । 
জাক্ষমমাজ মালবাত্ার উপরে যে ভগবানের আলোক প্রবাহ নিপতিত 
হয় তাহ! শ্বীঞার কতরল, এবং সকল মখুষধাই এমন কি দেও ঈখরো- 
শুধীন হইতে পার €ব (বাইতবলোক অমি তাচারী সন্তানের ভার) ঘুর দেশে 
গমন করিয়া হতসর্ধবগ্ষ হৃইস্কাতহ, €দও বলিতে পারে, “আমি উঠি, উঠি 
পিতার নিকটে গ্রহন করি'--এই সত্যোপরি আপনাকে স্কাপন করিয়াছেন । 
ফেশবভত্রের কার্ধেয আপা করিধায আরও একটি ফযরপ আছে, সে গারণ 
বাল্য ও উত্সাহ। প্রকাও 'আকল্যাগের সঙ্গে সংঞ্ান করিতে গিশ্সা পাশ লা 
দিশ্মা ভাহাতে কুসতার্থতা কখল/হ্ না এ প্রাপগান আনিদাহাদি লা হইয়া 
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বনী কজন হাহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসা বাঝ লপ্মাদ করা যা গাছা- 
দিগের সহিত বিচ্ছেদ হইতে শারে। ৫কশবচগ্ে ধাহ!দের €লতা। তাহাদিগকে 
এ সকল: পরীক্ষা অতশ্য লিপতিত হু্তত হইসে; এ সকল পরীক্ষা 
ভাহায়া সমুদধায় পৃথ্ধিবীর বীকানগণের সহ্গনুভূষ্তি লাতত করিবেন, এবং তিনি 
কনা করেন) ইৎরেজক্জাতি ও ইংরেজ গবর্ণমেগ্টের সহায়তা তাহারা প্রাপ্ত 
হুইখেন। রেবারেওড ডবলিক্উ ব্রঞক নে করেন বে, কেশবচশ্ষ ঠিক সঙ্গে 
একফেশে আগজন করিয়াছেন, কেন না ১৮৭৮ সন ইউয়োপীও জাকিকে 
ছত্যন্ত উত্তেজিত করিজা, রাখিয়ছে । তাহার আগমনে ইৎলগুবাসিগণ ভাঙার 
ক্বাক্গছস্ন্তাধণ করিক্মান্ছেন,। এবং এখন হুছত্তে তীঙ্োরা তাহার কাধ্যে সমখিক 
ওংকুবা প্রদর্শন ও তাহার কৃতার্থতার জন্ম আশা! ও প্রার্থনা করিবেন । 
রেকারে এইচ জাধারসন এই ভাবে বজিলেন,--চর্চজ্যান ও ভিষেন্টার 
ছাই চচ্চম্যান ও লো চর্চম্যান্‌ ইহাদিপের মঘো কি প্রতেদ কেশবচন্ে এ 
৫দশে আনিকার পুরব্ধ অবশ জাদিতেন; হায়তো ব্রডচ্চ শবের অর্থ কি 
তাহাও অবগত ছিলেন, কিন্ত এ কথ। জানিতেন না! যে, যত গুলিমন্প্রঙগায় 
আছে, সকলের মধ্যেই হাইচগ্চ, লোচচ্চ ও ব্রডদর্চ, এ প্রতেধ আছে। তিনি 
আশা করেল বে, যদিও অন্ত লেকের ইহাতে আশক্কা উপশ্ষিত ছছ) কেশবচত 
এ বিষঝ্ নূতন জালিজে পাইয়? সুখী হইবেন। তিনি সই সকল বিভিন্ন মতের 
লোককে সন্ৃধ্ধাসা্ুখীন জন্যর্থনণ করিতে প্যরিতেছেন,তিদিই বাহান্দিগের একত্র 
হইবার পক্ষে উপাক হইকাচতছেল। এবং ধাহণরা ভখহার যভ €লাকের' সমিধান 
বিন। পরস্পর হইতত পৃথক্‌ হইয়া খারেন'। ইংরেজ জাতির দোখ এই €ধ; 
উহার আপনার আশন্ণর। দলে বন্ধ, থাকল, কোন এক জল মানুষকে ভাঙা 
সাধু বলিয়া জানিতে পারিলেও তাহাদেন। স্তরে এই, প্রশ্ম থাকে 'ইলি কোন্‌ 
চর্চের লোক ॥ যাহাছের ছদঘ ইুষ্টতক ভাল বসে, হারা একই জী 
ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, বাহ্ারধ'সমভ।বে মনুষ্যজাতি ফাতের' মঙ্জল চাল): ভীহারদ 
সন্গ্রপ সক, নিত! বশতঃ একত্র না; হইয়া, অনেক দিন: হইল ভিন. হই 
আছেন বখন। কেশরচগ্রা প্রথঙে: এহদশে আসেন গন স্থির সং্র- 
দায়ে লোক একত্র মিলি হইয়া তাহার আঅভ্ার্থন? করিষ্জান্থিলেল 1 ফেস 
তাঙ্থার মভালত' প্রকাশ পাক না । তিনি ভাঙার মজামন্ড সধল প্রকাশ করিয়া 
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বলিয়াছের, এখন -হাহার বিদায়কালে ধাছারা তাহার কভার্থন করি 
আ।নিয়াছেন, ধাহারা প্রধম খগ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাদিগের অপেক্গণ 
লাঞ্চশৎহগুণে অপনাদিগকে দোষগ্ভাজন করিত্ডেছেন। বিদেশ হইতে বত ব্যঞ্ি 
এ দেলে আলিয়াছেন, তন্মধ্যে একজনও কেশব্চজ্ের মত সংরল্য প্রকাশ 
করেন লাই, কেন না ভিনি বাছা, তাহার বিপরীত বা কিছু লোকে বোঝো, এজন 
নর্্বণা ফত্ব সহকারে আত্মপ্রকাশ করিক়াছেন। ঘান্্রদায়িকতার সময় চি! 
বাইতেছে। - দৈবাৎ বা সামাঙগিক কারণে বিনি যে সম্প্রন্থামভুত্ত হুইস্ট! 
গিযাছেন) সে সম্প্রন্নায়ে আর গিনি বদ্ধ হইয়া খাকিতে পারিতিছেন নাশ 
তিনি জাশা করেল যে, এখানে ষাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা সকলে 
সাংপ্রদারিক ভাব ভুলিয়া ৰাইবেন, এবং একজন বীধান, ঈশ্বরভীক, লঙ্যা হু 
রাগখ ব্যক্তিকে”তিনি যে ক্কোন নামেই কেন পরিচিত- হউন না--ভাই বলিয়া 
ঈশ্বরের সস্ত।ন বলিঝা স্বাগতসত্ঘণ করিবেব। ইছ1 হইলে কেশবচল্ এ 
দেশ হইতে এই ভাব লইয়া যাইডে পারেন যে, ইংলও ও ভারত উদ্তপ্পের 
পঞ্ষেই আশা জাংগ্ক। - | | : | 
পৃথিবীর সভ্যতাবন্ধনে বাইবেলের মধো উচ্চতম না হউক উদ্চতর শক 
বিদ্যমান) কেশবচন্ে এ কথা শ্ববকার করাতে রেষারে্ড জি ফি আহ্লাদ 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিবিধ সম্পণায়ের শ্রীষ্টান্গণ এখানে উপস্থিত 
হইয়,ছেন বলি] ইহা প্রতিপত্ত্র হইতেছে নাযষে, কেশবচল্ত্রের সর্বাবিধ মতে 
তাহার! সংলে সায় দিতেছেন। একতারা কেবল এই প্রকাশ পাইতেছে ষে,: 
তাহ।র এবং ঠাছার সহুসাধকগ্রপের নিকট ঈশ্বর যত দৃর সত্য প্রকাশ করিয়া" 
ছেন,ঠাঙারা দৃঢ় হ| সহকারে তাহার জনুবর্তণ করুন। চর্টের তির ভিন্ন বিভাগ 
গাছে, ইহাতে ডহার আহ্লাদ, কেন না ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইলেই পরস্পরের 
প্রতি নির্দয় হইবার কোন কারণ নাই। ভিন্নকা তখনই নিতান্ত দুষণীয়, 
হত্ত, যখন মানুষ ভ্রাতবর্থকে, এই কথা বলে, "সরিয়া বাও, কেন না আমঙ্কা. 
তোমাদের অপেক্ষা পবিত্র” তিনি যখন একজন কঙ্গি গেশনা লিষ্ট, তখন, 
তাছ।কে ইহ। বিশ্বাস কগিতেই হইবে যে, প্রতিনানুষ জাপনি সতটাক্ষেষণ করি, 
বেন, এবং ষে সত্য কণ্ত দূর অনুলরণ করিলেন তজ্জন্ত তিনি আপনি ঈশ্বরের: 
নিকটে লায়ী, অপরের জণ্য দ্বায়ী নহেন। দগিতাচারের পক্ষ হইড়ে তিনি 
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কেশবচল্জকে ধন্তবাদ দিতেছেন। রেবারেও্ড ডসন বরম্ন বলিলেন, এ দেশে 
ধহার অমিতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তদ্বিরুদ্ধে রাজবিখি 
চ1হিতেছেল, কেখশবচন্ত্র তাহ।দিগকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন । 
পারিসের প্রোফেসর আলবাইটন্‌ আপন।কে “সোসাইটি আব ফিকনৃশেন্স 
আও প্রোগ্রেসিব থিলমের, (শ্বাধীন বিবেক এবং উন্নতিশীল ব্রহ্ষবাদ্দের 
সমাঞ্জের) প্রতিনিধি বলিয়া পরিচন্ দিনা এবং এ সভার মুলতত্বগুল্ি 
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি ওতস্রক্যসহকারে কেশবচন্রের সংস্কার. 
কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহার কাধ্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ 
উপলান্ধ করেন। মিম ফেথফুল মহিলাগণের পক্ষ হুইদ্ধা এই বলিষ্ক! 
আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে, কেশবচন্দ্র নারীগণের শিক্ষার জন্ত নিতাস্ত 
উৎসুক ভারতে এ কাধধ্য করিতে গিয়া! তাহাকে অনেক প্রকার বিগ্ষে 
পড়িতে হইবে, কিন্তু ইৎলগ্ডের মহিলাপণ কেশবচক্দ্রের এ বিষয়ে ঘত্বের আবর 
বুঝেন এবং তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই ষে, নারীগণের উন্নতিসাধনে পুক্রষ- 
গণ ষত্র করিলে শীত্র তাহাদিগের মক্জকে আশীন্বাদ বর্ষিত হুয়। কেন না, 
“নারীর যে পক্ষ নেই পুরুষের, সম 
উঠে পড়ে, বামন ব দেব, বদ্ধ মুক্ত ।* 
শ্রেতৃবর্গ কেশবচন্দ্রের প্রতি ষে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তজ্জন্ত তিলি 
তাহ।দিগকে ধন্যবাদ দিয় রেবারেগ্ড আল্সামনের বক্তৃতামধ্যে থে উদঘাত 
ছিল, তদন্ুসারে ইংলগুসম্বন্ধে তাহার মতামত প্রকাশ করিষ্টে তিনি প্রস্ত্তত, 
এইরূপ কহিয়াষাহা বলেন তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ১-- 
তিনি আজ ছয় মাস হইল ইংলণ্ডে জমিঘ়াছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজ মাম, 
থয নুসারে এদেশের বিষয্প অধায়ন করিয়াছেন; অনেক প্রকাশ ও অপ্রকান্ড 
সভায় গতায়াত করিয়াছেন, এবং সব্বত্র এদেশীযর়গপের ঘাহাতে ভারতের 
প্রতি ষত্ব হয় তজ্জন্ত যত্ব করিয়াছেন। গভীর বিষয়ে বলিবার পুর্স্বে বাহিরের 
বিষয় দেখিয়| তাহার কি প্রকার ভাব হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ তাহাই বলিতে 
উদ্যত। সর্বপ্রথমে লগ্নে বিপণিগুলি এমনি করিয়। সাজান, এবং .ঘেখানে 
সেখানে এত বিপণি ষে, মনে হয় এখানে বিপণি বিনা জার কিছু নাই। 
এ নগরটি ঘেন পণ্যবিক্রেতগণের নগরী । স্বাহার মনে হইক্জাছে, বদি সকলেই 
ন্‌ 
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পণ্যবিক্রেতা হয়, পণাগ্রহীতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞাপনের আড়চ্বর 
তাহার মনোযোগ 'আকর্ধণ করিয়াছে । উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম সব্বত্র 
কেবল বিজ্ঞাপন, কেবল হ্যাণ্ডবিল। গ্রাড়ীতে চড়িতে গেলে যেন মনে হয় 
ডেলি টেলিগ্রাফে বা ইকোতে (সংবাদপত্রে ) চড়িতেছি । এক গ্রেশন হইতে 
অন্ত স্টেশনে যাইতে হইলে প্রেশনের নামখু জিয়া পাওয়া! যায় না, কেবল 
বিজ্ঞাপনের বনের ভিতর দিয়! চলিয়া যাইতে হয়। তাহার মনে হয়, ভবিষ্যতে 
যত জন নর বা নারী পথ দিয়া গতাঘাত করিবেন, ক্জাহার্দের কপালে এক 
এক খানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দেওয়! হইবে। তৃতীয়তঃ--কেবল কা কেবল 
কাজ। “জনবুলের' ( ইৎরেজগপের ) সমুদায় সন দক্ষিণ হস্তে নিবি্ী। 
ইহার! যেন মানুষ নন, এক একখানি যন্ত্র, বিশ্র।ম নাই, নিতাকাল কাজ করি” 
বার জন্য সৃষ্ট । যেখানে সেখানে, এখানে ওখানে হামুলেটের ভূতের মত কেবল 
সন্ধদ] দুরিয়াই স্ড়াইতেছেন। ইংরেজদের তেজনের বিষয় তিনি কিছু বলিতে 
চান। বখন হাহারা ভোজনের অন্য একত্র মিলিত হুন, তখন মনে হুদ যেন 
তাহারা শিকার করিতে আসিঘ্াছেন। আর ভাহার এ মনের ভাব ঠিক এই 
জন্য যে, কি জানি বা কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে মহিলাগণ এক এক জন ভদ 
লোকের আশ্রন্ন না লইয়া ভোজনস্থলে প্রবেশ করেন না । তাহাদের আহারের 
টেবিলে আকাশের পাখী, বনের জন্ছ, সমুদ্রের মহস্য একর জড় হইয়াছে; 
আর তাহাঙ্গিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা ক।ট।, চামচ ও ছুরীতে 
সজ্জিত হইয়াঈপমন করেন। তাহার উদ্বেগ, এমন কি ভয় হয়, যখন 
তিনি দেখেন টেবিলের পাখী গ জন্্গুলি বেন আনার লীলনিত হুইয় 
উঠিতে প্রন্নাত | এ পরিমাণে ক্রমান্বয়ে চলিলে শেষে এক জনের আর এক 
জনের নিকটে বসিতে ভয় হইবে। যখন টেবিলের উপরে অগ্নিপক্ষ ইংরেজী 
গোম।ংস তিনি দেখেন) তখন তাহার হাড়ের উপরে মাংস জিরজির করিতে 
থাকে। সর্দশেষে এদেশের নারীলাতির পরিচ্ছদসম্মদ্ধে তিনি ছুএকটী কথ। 
বলিতে চান। একালের মেয়ের এক প্রকারের বিশেষ জীব ।' তিনি আশা 
করেন ফে,তাহার] ভারতে গিয়া উপস্থিত হইবেন না। তিনি দুটি বিষয়ে আপত্তি 
করেন'মাথা আর নেজা। একালে নারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত | 
তিনিকি গভীরভাবে এ প্রশ্ন উপাস্বত করিক্তে পারেন ন।। পক্ষের চেষ্বে নারীর 
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অধিক স্থান অধিকার করা উচিত নয়? একধা সত্য ষে, সন্ভা দেশে এক 
জন পাশ্চাত্য মহিল] পাচ জন পুরুষের স্থান অধিকার করেন। নারীজাতির 
সুবিচার থাক! উচিত । এখন মাথার কথা। ইৎলগ্ড এবং ইযুরোপীর মহিলা- 
গণের মাথার চুল ভারতের নারীগণের মাথার চুল অপেক্ষা লম্ব৷ মনে হয়; 
কিন্ত তিনি শুনিষাছেন, মাথার পেছনে যে প্রকাণ্ড খোপা আছে তার ভিতরে 
কিছু লুকান আছে, পরীক্ষা করিলে উহ! পরীন্ষণ বহুন করিতে পারিবে না। 
তিনি আশা করেন যে, বর্তমান সময়ের বুদ্ধিমতী মহিলারা ভবিষাতে 
মস্তিক্ষ যাহাতে উন্দবর হয় তৎসন্বন্ধে অধিক মনোযোগ দিবেন। এখন 
গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, এ নগকের দরিদ্রতার 
আধিক্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত হৃঃধিত হুইয়াছেন। লগ্ুনের ভিক্ষু কগণকে 
দেখিলে বড়ই কেশ হুয়। এখানে শরীর মন আত্মার ছুর্গতির মুল এক 
অমিতাচার। আর একটি বিষয়ে তাহার বড় কেশ হইয়াছে, তিনি কখন 
মনে করেন নই, এ দেশে জাতিতে দেখিতে পাইবেন। এখানকার ধন্ীরা 
ব্রাহ্মণ, আর দরিছেরা শুদ্র। পরিত্যক্ত নবজাত শিশুর রক্ষণন্থান, আর 
পরিণধাচশকারভঙ্গের বিবরণ মধ্যে মধো দৈলিক সংবাদপত্রে বাহির 
হয়, এই সকল বিবরণ তাহার চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্ঞ সর্বাপেক্ষা 
তাহ।কে এ দুইটি বিষয়ে বন্ডই কেশ দিয়াছে যে, দেশীয় শাসনকর্তৃপক্ষ 
অন্যায় বিধি প্রচার দ্বারা অমিত্ঞাচার ও বেশ্টাবৃস্তির পুষ্টিপোষণ করিয়ানধেন। 
এই সকল দোষ হাঙর চক্ষে পড়িয়াছে, তিনি ইচ্ছা"করেন যে, এই 
সকল দোষ শীঘ্র সংশোধিত হয়। অন্য দিকে লগ্ডন্র দার কার্ধা 
দেখিয়া তিনি প্রশংসাবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না। লঙুনের দাতব্ো 
বৎসরে তিন কোটী মুদ্রার অধিক আর হয়। নিশ্ছ বীষ্টধর্ম্বের ফল। লগুনে 
এক দিঁকে যেমন এমন অকল্যাণ আছে, যাহার তুলনা] অন্তত্র নাই, তেমনি 
আর এক দিকে সেই অসহায়াবন্থা দূর করিবার উপায়ও আছে। ইৎলত্েরর 
একটি অন্র্বযবন্থানে তাহার চিত্ত বড়ই আক হইয়াছে, মোট গৃহ। 
ইংরেজগণের গৃহে যেমন এক দিকে স্মেহ মমতা আছে, অন্য দিকে বার 
উচ্চন্ষম ধর্ম ও নীতির শাসন আছে। প্রতিদিনের গৃহকার্োর দ্জে শ্রার্থনা ও 

উপামনার ভাব মিশিয়। রহিত্বাছে, ইটতে ঠিক চা টের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। | 
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ইংরেজ শিশুগণের উত্ত্তুল শ্রীতি পূর্ণ মুখ শ্রী তাহার চিত্তে মুদ্রিত হইয়া গিয়ান্তে, 
এবং আনেক বার তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, এমন শিশুরা যেখানে বাস করে 
সে গৃহ ছুখের গৃহ । ইংরেজগণের প্রকাশ্ঠে মতপ্রকাশের শক্তি জতি প্রবল, 
এতদ্বারা অনেক অকল্যাণ বিনষ্ট হুইয়াছে। দাতব্য, গৃহ ও প্রকাশো মত 
প্রকাশ, এই তিনটি ভারতে যাহাতে প্রবর্তিত হয় তজ্জন্ত ইনি ইৎরেজগণের 
সাহাধ্য ভিক্ষা করিতেছেন) অনেক ইংরেজ ভারতে গিয়া বাস করিতেছেন; 
কিন্ত আজ পর্য্যন্ত সেখানে দাতব্যাদির উন্নতি হুয়নাই। তিনি আশা করেন 
যে, সাধারণের শিক্ষা, শোধনালয়, স্বাস্থাবর্ধনসমিতি, দরিদ্রশ্রমজীবিগৃহ 
অন্ধবধিরগপের বিদ্যালয় এবং আন্তান্ত অন্তর্ধ্যবন্থান সে দেশে স্থাপিত 
হইবে। তিনি ভারতের জন্ত যেখানেই কিছু বলিয়াছেন, সেখানেই 
সহানুভূতি পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়ান্েন ষে, ইংরেজেরা সে 
দেশের অবস্থা জানেন না,যদ জানিতেন সে দেশের অকল্যাণ নিবারণ 
জন্ঞ অবশ্য উদ্বিগ্ন হুইতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি ভারতের জন্ত এই কয়েক 
বিষয় চান- সাধারণ লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা, নারীগণের উন্নতিব্ধন, মদ্য 
ও আঅহিফেনের বাণিজ্য সস্কোচ, দাতব্যপ্রচলন, বিবাহবিধিসংশোধন। 
ইংলগ্ের ধশ্মজীবনসন্বন্ধে বলিতে গিয়া হাহাকে বলিতে হয়, উহাতে তিনটি 
হুমহান্‌ দোষ বিদ্যমান (১) সাম্প্রদায়িকতা, (২) হুদ্রতা (৩) অপ্রশস্ততা 
জীবলজল সান্প্রদায়িকতারূপ অবরোধে অবরুদ্ধ হইয়া পরিমাণে অল হই] 
পিশাছে, উহার আর তেমন গভীরতা নাই। শ্রীষ্ানসম্প্রদায় দিন দিন অতি 
সম্দুচিত ভাবাপন্ন হইয়। পড়িতেছে, এত সম্কুচিত বে, প্রশস্ত মানব-হৃদয় ও 
'আত্মার তাহাতে স্থান হয় না। এ দেশের লোক অনুগ্রহবাকোো ভীাহার 
দেশের উল্লেধথ করেন, ইহ। শুনিয়া তাহার নিতান্ত কৌতূহল হুইয়াছে। 
সেদেশের গঙ্গার তুলনায় এখানকার টেমূন নদী একটা সামান্য খাল, 
হিমালয়ের তুলনা এখানকার পাহাড়গুলি বল্মীকোচ্চয়, এখানকার 'ঘরগুলি 
অতি ছোট ছোট, আত্মার ঘর তদপেক্ষার আরও ছোট। শীখরের গৃহ সহত্ত 
সহত্র ভাগে বিজ্ঞ হইদ্ধাঁ একটি «কটি সামান্ত কুটার হইয়াছে । মতভেদ 
অনিবাধ্য ; ধেখানে সরল মতভেদ নাই সেখালে শ্রোতোবরোধ ও জীবন: 
হীলত। উপস্থিত। যেখানে জীবন আছে, সেখানে অনৈক্য ঘটিবেই, ইহার 
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বিরোধে তাহার কিছু বলিবার নাই, কিন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিংসা,-. 
যাহ প্রীষ্টধর্ষ্বোচিত নহে-_তাহারই তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন কাথলিক, 
প্রোটেষ্টপ্ট, টি.নিটেরিয়ান্‌ এবং ইউনিটেরিয়ান্, সকল সম্প্রদদা্ধ এক 
ভূমিতে একত্র মিলিত হুইয়া থাকিবেন, শ্রীষ্ট ইহাই বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, “তোমরা ঘি এক জন আর এক জনকে ভালবাস, তাহ] হইলে 
লোকে এতদ্বারা জানিবে যে, তোমারা আমার শিষ্য ।, এরূপ ভাব তাছা- 
দিগের ভিতরে নাই বলিয়া তিনি ছুঃখ করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য 
ভাহার অ।শা আছে । দ্বিতীয়তঃ ইৎরেজদিগের শ্রীষ্টানধন্ম অতি কঠোর, উহার 
মধো কোমলতা নাই। ঘুদ্ধক্ষেত্রে এই গ্রীষ্টানধর্থম অন্য জাতিকে নিম্পেষণ 
করিবার নিমিত্ত সহত্র সহশ্র লোককে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে । 
তৃতীক্পতঃ ইৎলগ্ডের শ্রিষ্টধর্থ আধ্যাত্বক নছে জড়ভাবগ্রধান। অত্রত্য 
শরীষ্টানগণ বাহ্যম্পর্শ যোগ্য বিষয় চান, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তররাজ্য দর্শনে 
তাহারা নিরত নন। যেমন বাহ্য জীবন আছে তেমনি অধ্যাত্ম জীবন আছে, 
বলিতে পারা যায়,আয্মরও চক্ষু, কর্ণ ও হুস্ত আছে । যদি ঈশ্বরকে পুঙ্জাকরিতে 
হয়, তাহ! হইলে ভাবেতে ও সত্যেতে তাহার পুজ1 করা উচিত। ইংরেজগণ 
সজনতার ভিতরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে 
যোগসাধনজন্য নির্জন গিরিশিখরে কেন আরোহণ করেন না? বাহ্যান্ষ্ঠান 
ও মতাদ্ির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিবার প্রবৃত্তি তাহাদের প্রবল, অধ্যাত্ম 
অন্তরূষ্টি অতি অল্পই আছে। মতগুলির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গর্ক বিতর্কের 
ভিতরে প্রবেশ করিবার কোন প্রক্জোজন নাই। প্রথমতঃ তিত্ববাম। ভিস্ছ 
সকলেই স্বীকার করেন, কিন্ত একত্ব এখনও বুঝিবার অবশিষ্ট অছে। ইছা। 
বোঞা কি কঠিন কখনই নছে। স্সিহদিগণ ঈশ্বরের একত বিল 
হাদয়জম করিয়াছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথ চাছিক়াছিল; 
কেবল ঈশ্বর ক পুজা কর] নহে, মান্থষের জীবনে সাধুতা, দেবভাব, ঈশ্বরের 
সতা ও প্রেমঅবতীর্ণ দেখিতে তাহার। আকাতক্। করিয়াছিল, এবং ষথাসময়ে 
পুত্রের সমাগম হইল । ্রীষ্টরাজ্য ত্রীইফে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করেন নাই, 
তাহাকে ঈশ্বর করিয়াও তাহাকে ঘধার্থ জনম্মান দিতে পারেন লাই। 
সাহার ধথার্থ সন্মাননা কি? প্রত্যেক নুগামীর তিনি রক্ত আংস হুই- 
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বেন। গ্রীষ্টের উপযুক্ত হইবার জন্ত প্রত্যেক মানুষকে ত্রীষ্টের মত হইতে 
হইবে। গ্রীষ্ট যাইবার বেলা বলিয়া গেলেন, আমি লা গেলে পনিত্রাস্মা 
আসিবেন না, কিন্ত হুঃথ্ের বিষয় এই যে, আজও পবিত্রাত্বা আমি" 
লেন মা। গ্রিহুদিগণ প্রকৃত্তিতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, বীষ্টানগণ, খীষ্টেতে 
ঈশ্বরকে দেখিলেন, কিন্ প্রতিব্যক্তির আত্মবাতে ঈখরকে না দেখিলে পিতা 
পৃত্রেতে এবং পুর পিভাতে লুকাইয় পড়িবেন। হুঁ ষ্টানগণ কি পরমাত্মরূপে 
ঈশ্বরকে জেধিয়াছেন, পরমাস্মরূপে তাহার পুজা করিয়াছেন? মানুষের 
আকার বিনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায না, পরিশেষে খীষ্টানগণ কি এই 
কথ। বলিবেন ৭ ঈশ্বর করুন এরূপ লাহয়। ঈশ্বরকে পরমাত্মব্ূপে অনুভব 
করা বায় ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। খীষ্টেরমধ্য দিয়া ঈশ্বরকে 
জান! যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্য দিয়াবী কে জানা যায়। পৃথিবী অবতারের 
পুজ! করিতে গিদ্না এক ঈশ্বরকে খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ সত্য 
মণল ভাবাদি সঞ্লই ঈশ্বরের । যেখানে সত্য ও মঙ্গল ভাব আছে সেখানে 
ঈশ্বর বিরাজমান। বীষ্ট ঈশ্বরের দাস) ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার হচ্ছ! 
ছিল । সকল মন্ুষোর সেই ভাবের একত্ব অনুগ্ভব করা লক্ষ্য, যে ভাবে সমুদায় 
সত্য ও মঙ্লের প্রকাশ বলিয়া! অন্তভূত হয়। পবিত্রতা, সত্য, প্রীতি, আত্ম, 
সমর্পণ, ইহাই ধীষ্টধ্শ্ব। যেকোন বাক্তিতে এই সকল আছে, তিনি বী্টের 
প্রতি ষথার্থ ভাবাপন্ন। গ্রীষ্ঠ কোন ব্ক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন। দেব, 
নিশ্বনিত, অপৌরুষেক বাকা ও পরিত্রাণ পবিত্রাত্বার সঙ্গে সংযুক্ত । এই 
পবিত্রাত্ম। না আদিলে ঈগ্বরকে যথার্থ ভাবে পূজা করাযাইতে পারে না,খীষ্টকে 
সম্ম(ন করা যাস না । তিনি বিএস করেন, মানবের ভিতরে সত্য ভাবই খী,&- 
ভাব। খীষ্ট ঈশ্বর নহেন, খীষ্ট ঈশ্বরকে বাক্ত করেন। তিনি আর এক জন ঈখর 
নহেন,কিন্ড ঈশ্বরের সেই ভাব যে ভাব মাগুষের জদয়ের ভিতরে কাধ্য করে শ্রীষট 
ও ঈশ্বরকে নিকটবন্বাী করিবার জন্য ইংলগ্ডে দুইটা মহত্তী শক্তি কার্ধ্য করি- 
তেছে, একটী ব্রড চর্, আর একটী ভিসেন্টারগণ। ব্রড চার্চ ছাদয়কে প্রশস্ত 
করিতেছে, ভিসেন্টারগণ মতগুলির প্রশত্ত অর্থপ্রদানে প্রবৃত্ত । ইংলণ্ডে 
তাহার আশার এই ফল হইয়াছে যে, তিনি ভারতধাসী হই! এখানে আসিয়। 
ছিলেন, ভারতব!সী থাকিক্স। দেশে ফিরিয়া যাইতেছেল। তিনি ভ্রাঙ্ষ ছুই 
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এখানে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি 
দেশকে আরও অধিক ভাল বাদিতে শিক্ষ। করিলেন। ইতরজেগণের শ্দেশ- 
হিতৈষণা তাহার শ্দেশহিতৈবণাকে বর্ধিত করিয়। দিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রতৃত্বে বিশ্বাস লইয়া আসিযাছিলেন, সেই বিশ্বান 
লইয়] দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি এমন একটি সত্য গ্রহণ করেন নাই, 
যাহা ঈশ্বর অগ্রে তাহার অন্তরে প্রকাশ না করিয়াছেন। খীপ্টধশ্রের কোন তত্ব 
নহে, কিন্ত তাহাতদের জীবনের প্রভাব তিনি আত্মস্থ করিতে যত করিয়।ছেন। 
তিনি সকল খীষ্টসম্প্রদায়ের পদতলে বসিয়। তাহাদিগের সেই সমুদয় জীবনের 
দৃষ্টাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে তৃষ্টাস্ত তাহাকে এবৎ তাহার দেশকে পবিত্র 
করিবে, আলোকিত করিবে । যেমন গঙ্গাতটে তেমনি টেমৃস নদীর ধারে 
ঈশ্বরের মশ্নিধানে তিনি হৃদয়ের উচ্ছাস ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিঝাছেন; যেমন 
হিমালয়ে তেমনি লচ লমণ্ড এবং লচ. কাঁটাইনে ধাএস্ পর্নতসমুহ দর্শনে 
তিনি গভীর যোগ সম্ভোগ করিয়াছেন। তান যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই 
সেই এক ঈশ্বরকে দর্শন করিদূ(ছেন। যদি সন্বর তিনি তাহাকে নাদেখিতেল 
তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবনধারণ ভয়াবহ হইত। মহারাজ্বী হইতে 
সামাপ্য লোক পধ্যস্ত তাহার প্রতি দয! ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া" 
ছেন। শত শত ভিন্নতা সত্বেও সকল সম্প্রদায়ের লোকে তাহাকে ভাই 
বলিয়া দ্দেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কতৃপক্ষগণের নিকটে গমন করিয্পা- 
ছেন, তাহারা তাহাকে ভারতের প্রতি শ্ুবিচার হছুবে তাদ্বষয়ে নিশ্চিন্ত- 
করিয়াছেন। তিনি চিরদিন মহার্নাজ্জী বিকৃটেরিয়ার প্রতি ভক্তিমান্; 
তাহার দর্শন পাওয়। অবধি তত্প্রতি তাহার অনুরাগ আরও গতীরতর 

হুইয়াছে। এ সকল দয়া ও সহানুভূতির বানময়ে ছিনি তাহাদিগকে 
কি অর্পণ করিতে পারেন ? তত্প্রতি ষে লেহ দয় প্রধাশ করিয়াছেন, তাহার 
 অমগ্র তিনি এখনও বলেন নাই। তিনি এদেশে কপর্দকশুস্ হুইক্কা আসিক্সা- 
ছিলেন। গ্াহারা তাহাকে কেবল স্বাগতসম্ভাধণ দিয়াছেন তাহা নহে 
তাহাকে খাওয়াইস্লাছেন, পরাইয়াছেল। এসকল দার জন্ত তিনি সাহার 
পিত! এবং তাহাদের পিতাকে, সমগ্র হৃদয়ের দহিত ধনাবাদ দান করিতেছেন ॥ 
আদেশ হইত চলিঙ্কাবইবার সম ধতই নিকটবন্তা হইতেছে,ততই কৃতজতার, 
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খুরুভার তিনি অধিকতর 'জনুন্ভব করিতেছেন। এ সকল দয়া স্বীকারের 
বাহ নিদর্শন তিনি কি দেখাইবেন? শ্বর্ণ রৌপা তভীহার নাই, ধনেতে যেমন 
ঘি, জ্ানেতে তিনি তেমনি দরিদ্রে। তিনি যধন এদেশে আসেন,৩খন তিনি 
জানিতেন না যে, তিনি ঈদৃশ সম্মান লাভ করিবেন। তিনি এ সকল সম্মানের 
উপযুঞ্ড নল। তাহাদের উদ্দার সহানুভূত্িপুর্ণ হৃদয় হইতে এ সকল সম্মান 
সমাগত হইয়াছে। তাহার সান্ত্বনা এই যে, তিনি বিনীতভাবে তাহাদের 
সেবা করিয়াছেন। উহাই তাহার হৃদগ্জের আহ্লাদ, এবং তাহারা তাহাকে 
যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয্াছেন,উহ] তাহাকে সৎকশ্মে উৎসাহ দান করিবে। 
তাহার হয়ে গভীরতম স্থানে তিনি ষে কৃতজ্ঞত অনুত্ভব করিতেছেন, তাহ। 
তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, ইহু!ই তাহার হুঃখ। ভগবান্‌ 
হাদয় দর্শন করিতেছেন, তিনিই উহা দেখিতেছেন। ভাহাদ্দিগকে 
আশীর্বাদ করিধার জন্ত তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থন। 
ও. শুভকামনা বিনা তাহার আর কিছু দেবার লাই। তাহার হঈীখর 
প্রেযস্বরূপ। স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার নিকটে জত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
উহাই তাহার মত, শাল্ত্র, ধন, সম্পং, আশা সামনা, বল ও হুর্গ। ঈশ্বর 
প্রেষস্বরূপ, এইটি তাহারা অনুভব করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন। উহ! 
তাহাপের ধর্ম,জীবন, আলোক, বল ও পরিত্রাণ ছউক। ভাহার ঈখর 
অভি মধুর, তিনি তাহার মধুরত| তাহাপিগের নিকট প্রদর্শন করিবেন। 
এ দেশে অবান্ছতিকালে তিনি যে সকল অপরাধ করিয়াছেন 
তাহ। বিস্মৃত হউন, ক্ষমা করুন। যদ্দিতিনি তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার 
করিয়া না থাকেন, যেরূপ সম্মান করিতে হয় করিয়া না থাকেন, তাহাকে, 
তাহারা ক্ষমা করুন, কেন লা তিনি তাহাদের দেশের রীতি নীতি জানেন না; 
বদি তিনি কখন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহা 'অনিজ্ঞতা হইতে 
'টয়াছে, হৃদয়ের অভাব হইতে নছে। বিদায় গ্রহণের সমন উপস্থিত । 
ইংলগ হুইতে তিনি বাইতেছেন, কিন্তু ইংলগ্ তাহার হৃদয় হইতে অপন্গত 
হইতেছে না। প্রি ইংলণ্ড, বিদায়, "তোমার সমুদায় ন্যুনত! সত্বেও তোমার 
আনি ভালবাসি।” সেক্সপিক্পর ও নিউটনের দেশ, স্বাধীন ও দয়াশীলতার 
দেশ, বিদায়! যে দেশ কয়েক দিনের জন্ত ঠাহার গৃহ ছিল, যেখানে ভ্রাতৃ 


খু 
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প্রেমের ভঙ্গিনীপ্রেমের মধুর আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন,মেইএই কপেক দিনের 
গৃহ, বিদায়! প্রিয় ভ্রাতৃবুন্দ ভগিনীবুন্দ বিদায়! 

আর জে দিলরেন্স বার্ট এমৃ পি প্রস্তাব করিলেন, “আমাদের প্রসিদ্ধ 
অভ্যাগত ব্যক্তিকে আশ্বাস দান করিতেছি যে, হাহার গৃহ ও বন্ধুগণের নিকটে 
গমনের পন্থা! শুভ হউক ।” এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিদান করিলে সঙ্গীত 
হইল, কেশলচক্দ্র প্রার্থনা করিলেন। সভাপতিকে ধন্যুবাদ দিয়া সন্ভা 
ভঙ্গ হইল । 

সাউদাম্পটনে বিদায়বাক্য । 

১৭ সেপ্টেশ্গর প্রাতঃকালে অণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া সাউদাম্পটনে গমন 
করেন। এখান হইতে অস্ট্রেলিয়া নামক বাম্পতরীতে ভারতে গমন করিবার 
কথা। রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল সাউদ্াম্পটনের ইউনিটেরিয়ান্‌ চচ্চে কিছু 
বলিবার জন্য অন্বরোধ করেন। এখানে অনেক বাক্তি তাহার বক্তৃতা শ্রবণ 
করিবার জন্য উপস্থিত হুন। এই সকল বান্তির মধ রেবারেগু চারল.স 
উইলিষমস্, এস্‌ মার্চ, ডবলিউ হীটন, আর কেবেন, ভবলিউ এমারি, এস্‌ 
আলেকজেগ্ডার (ঘ্রিছদিগণের উপদেঞ্ঈ1), ভাক্তর ওয়াটসন্, ডান্ত'র হিয্বার্ণ, 
মেসরন্_ই ভিকৃদন, চিপারফিল্ড, বালিৎ। ফিপার্ড, স্টাল, জি, এস্‌, কক়াওয়েল, 
স্রিবিন্স, প্রেষ্টন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। | 

মেস্তর কেল কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দিলে তিনি এই মন্দ 
বলিলেন,_-তিনি একাম্ত আহ্লাদিত হইলেন যে, সমুদ্রকূলে দীড়াইযা 
ইংরেজজাতিকে বিদ্বায়ুতুচক কথা বলিতে তাহাকে জাহার। হুযোগ দিলেন। 
এই হুযপমাসকাল এখানে অবস্থান করিয়! তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহাম্ু- 
ভূতি ও দয়া পাইঘাছেন। তিনি সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোকের 
সহিত ভ্রতভাবে মিলিত হুইয়াছেন। তিনি এই জমুদায় ব্যাপারে পৃর্ববাপেক্ষ। 
জবল হই স্বদেশে গমন করিতেহেন। যদিও তিনি ভারতবাসী, তবু তিনি 
এখন সমুদায় পৃথিবীর লোক হুইক্লানেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেল, 
যদিও তিনি তাহার দেশকে ভালবাসেন, তথাপি তিনি দেশে গিয়। সেখানে 
চরিত্র ও অন্তর্পব্যবস্থানে যেদোষ ও অপূর্ণতা আছে তাহা প্রদর্শন কথিত 


বেন, এবং যাহা অপর জাতির মহৎ পবিত্র এবং ভাল আছে তাহা গ্রন্থ 
| না নিহত 
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করিবেন। ইংলগ্ড এবং ভারত রাজ্যম্পর্কে ষে প্রকার মিলিত হইয়াছেন 
তেমনি আধ্যাত্বিক, নৈতিক, এবং সামাজিকভাবে মিলিত হইতে পারেন, 
তাহারই জন্য যাহ! কিছু ভাল তাই সংঙ্গ লইয়া! বাইতেছেল। এই ছুই জাতির 
ষোগ স্বন্ং বিধাতাক্তঁক নিষ্পম্ন হইয়াতে, এ ছুই জাতিকে এক হইয়া যাইতে 
হইবে। ভারতের মন পাশ্চ।তা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সতা আলোক গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্ধু ইংলগ্ডের আত্মা ভারতের আত্মা-ছুই জাতির 
হৃদয়--ঈশ্বরের গৌরববদ্ধনার্ধমিশিয়। এক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব 
এবং মানবের ভ্রাতৃত্বে চাহার হুদৃঢ় নিশ্বাস 1 এ ছুইটিকে যে জীবনের প্রত্যক্ষ 
ব্যাপ।র কর! যাইতে পারে সে বিষে তাহা রস্নংস্কার দৃঢ়তর হইয়াছে । যখন তিনি 
দেশে বাইবেন, তখন দেশীয় লোকদিগকে বলিতে পারিবেন যে, তিনি উহার 
অস্ুরোদগম দেখিঘ্া আমিয়াছেনং ইংলগ্ডের সহজ সহত্র ন্রনাগপী ভার- 
তের প্রতি যাহাতে হ্ুবিচার হয়, তাহা করিতে কৃতসঙ্কলস হুইয়াছেন। সম্মুখে 
একটি প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ বর্তমান। এই তবিষ্যৎকে প্রভ্যক্ষ করিবার জন্ত 
ইংলগুকে ভারতের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাগাকে বলিতে দেওয়। 
হউক, পুর্ব পশ্চিম দুই মিলিত না হইলে গর্গরাজা প্রত্যক্ষ হইবার নহ্থে। 
এইরূপ কথিত হইয়াছে, এবং আমরা প্রতিদিন দেবনিশসিতযোগে শুনিতে 
পাইতেভি, পুর্বাপশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ একত্র স্বর্গরাজ্যে উপনবেশন করিবে। 
চিন্তা,উতকর্ধ, সামাজিক পবিত্রতা, এন পারীবারিক মধুরত] পশ্চিমে আছে, 
কিন্ড উহ উন্ততরতি ও সভ্যতার অন্ধত্ভাগমাত্ত। উৎসাহ, উদ্দাম, দৃঢ় অধ্য- 
ব্যবসায়, পরহিত্ত সাধনে বিবিধ অনুষ্ঠ'ন, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, সকল 
প্রকার বাঁধাবিস্ব অতিক্রম করিবার পক্ষে বজ্রকল্প দাঢ্য এসকল : দেখিয়া 
মন বিস্মিত হত, কিন্ত ইচাই সকল নয়। ষখন নিজ'দেশের দিকে এবং 
প্রাচাবি'্ভাগের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি গাঢ় অনুরাগ, নিষ্ন 
চিন্তা, এক জদ্বিত্রীর পরমায্ঘা সহ গভীর যোগ, পংসার হইতে চিত প্রতিনিবৃত 
করিয়া ঈশ্বরের গ্বরূপসমূছে চিহ্থাভিনিবেশ; সে দেশে জয় এদেশে অন, 
সে দেশে আত্মা এ দেশে ইচ্ছাশক্ষি, দেখিতে পান। যখন ঈশ্বরকে সযুদায় 
হৃদধের সহিত, আত্মার সহিত, মনের গহিত এবং বলের সহিত ভাল 
বাসিতে হইবে, তখন চরিত্রের এ চারিটি উপাদ।ন একত্র মিপিত করিতে 
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হইবে। এদেশে বাসে দেশে যে হ্বদয়াদ নাই, এ কথা তিনি কহিতেছ্বেন 
না, কিন্ত তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জাতি সত্যের একাংশমাব্র বিশেষ- 
ভাবে প্রদর্শন করেন, এবং মে অংশদন্বন্ধে অতিবিশ্বস্ত । ইৎলণ্ড সেই 
অংশ প্রধর্শন করে যাহাতে চরিত্রের বল, অভিপ্রায়সম্পাদনে উত্সাহ, 
বিবেকিত্ব, বদান্তভাব, কর্তব্যপরায়ণত! প্রকাশ করে, আর ভারত ও অন্ত 
প্রাচ্য প্রদেশ যে।গের মধুরতা, চরিত্রের মধুরত্তা, বিন্্র ভাব, আবহ ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করে। ইংলগ্ড ও ভারত, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলি 
হওয়া কি অনিবার্ধয লু ১ জাতী বিমুক্তি, সার্বভৌমক পরিত্রাণ লিষ্পন্ন 
হইবার জন্ত এক জাতির সত্য অপর জাতির অক্গীভৃত হুইয়া বাইবে। 
বাণিজ্যসম্বন্ধে যেমন বিনিমন্ধ চলিতেছে, এতৎসম্বন্ধেও সেই প্রকার বিনিম্গ 
অনিবার্ধ্য। তিনি যাহু। এখানে বলিতেছেন, দেশে শিয়াও তাহাই বলিবেন। 
পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্র হইতে ছইবে, এইটি ষ্টাহার হৃদঘের নিষ্ামক ভাব, 
ঈীশ্বর তাহাকে যে আলোক দিয়ান্বেন, তিনি সেই আলোকানুসারে তাহার 
ঈশ্বরের সেবা করিবেন। মতের ভিন্নতা আনতে বলিক্পা পরস্পরের বন্ধুতা 
হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিম্ন করা কখন উচিত নহে। অতি মন্দলকর ভবিষাৎ 
সম্মুখে । তিনি ইংলণ্ডের চরণে নিপতিত হুইয়া বিনীত ভাৰে প্রার্থন। 
করিতেছেন, যে দেশ ঈশ্বর তাহার হুত্ডেন্তাত্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরের পরিচাল- 
নায় ও নিশ্বমিতে যথাশক্তি তিনি তাহার মঙ্গলসাধন করুন। তিনি ইংলগ্ের 
বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন,-ধাহারা তাহার প্রতি ঘয়া ও 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয্বান্বেন তাহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেস। তিনি তাহাদিগকে ভাই ভগিনী বিন! অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে 
পায়েন না।. এ দৃষ্টির নিকটে রাজ্যসস্পর্ধীয় জন্বন্ধকিছুই নহে। ঈশ্বর 
আমাদিগকে অধ্যাত্ম পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিবেন। তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া 
পরস্পরের প্রতি কর্তব্যসাধন করিতে, পরম্পরকে ভাল বাসিতে বলিতেন্কেন। 
_ কেশবচন্ত্রী এই কথা কছির় শেষ করেন, "আপনারা কি আমা ভাল বাসেন ঃ 
আপনারা কি আমার দেশকে ভাল বাসেন? যদি আপনারা ভাল, বাষেন, 
আপনাদের. সাহায্যে ও সহকারিত্বে আমার দেশ উপকৃত ও কত হইবে, 
এবং আপনারাও নিশ্চিত দেখিতে পাইবেন চা টা দেশ হইতে ত্য ও ও 


1. ইত 


৫৩২ আচার্য কেশবচক্ঞর 


শর্্জর মহান্‌ প্রবাহ সমাগত হইয়া পশ্চিম দেশের মন ও আত্মাকে উন্র 
করিতেছে এবং উত্কুষ্ট শন্ত উৎপাদন করিতেছে । দেই সমহ্ব আনসিতেক্ে, 
যেখানেই থাকুন, মানুষেরা ভাই। অতএব জাতি ও জাতীয় ভাব, এ সমুদায় 
ভিন্নতা! আমরা বিস্মৃত হই এবং আমর। সঞ্চলে সেই মহান পিতার সন্নিধানে 
একত্র মিলিত হই, যিনি শ্রীতিযুক্ত দয়াতে পূর্ণ, পবিত্র এবৎ বিশুদ্ধ, তান 
কেবল এক এক ব্যক্তির প্রার্থন! শুনেন না, কিন্তু সমুদাঘ় জাতির হিত অব- 
লোকন করেন, এবং মানবসমাজের নিয়তি শাসন ও পরিচালন করেন। 
আমর! তাহার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তাহার উত্তর দিবেন, পূর্ণ করিবেন, 
কাগণ তিনি যথার্থই করুণাময় ঈশ্বর--ঠাহার জীবগণের মধ্যে ধাহারা নিতাস্ত 
ক্ষুদ্রে ও দরিদ্র তাহাধিগের প্রতিও তিনি দয়ালু ও করুপাশীল। আমি আশা করি 
অ।মার এ দেশে আগমন তত্প্রতি অধিকতর অনুরাগ ব্দধন করিয়াছে । এখন 
আমি অনুত্ভব করিতে বরস্ত করিয়াছি যে, তিনিই আমার সর্বেসর্দা। অমি 
যেখানেই থাকি, তাহার বিদ্যমানতা আমায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে দেধিতে 
পাই। আমি দেখিতে পাই যে, তিনি আমার সঙ্গে এ স্থান হইতে ও স্থানে 
গমন করেন। তিনি আমাকে এ দেশে আনিয়াছিলেন, এবৎ তিনি আমাকে 
দেশে ফিরাইয় লইদ্রা যাইতেছেন। আমি আমার সম্কে এবং আমার চারি 
দিকে তাহার প্রীতিপুর্ণ বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া থাকি এবং এই বিদ্য- 
মানতাই আমার বল, আমার সাভ্তবনা, আমার পরিত্রাপ। বদি আমি আপন- 
দিগকে আর কিছু শিখাইয়া না থাকি, এই সত্য আপনাদিগকে বলিয়াছি-- 
যে কেহ বিনীত ভাবে প্রভূ পরমেশ্বরকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহারই প্রতি 
ককুণ। ও দয় প্রদর্শন করেন, এবৎ ধাহারাই তাহার উপরে আশ্বগ্তত। স্থাপন 
করেন তাহাদিগকে তিনি কধন পরিত্যাগ করেন না। যেছুরূহু কার্ধ্য করিতে 
* আমরা প্রবৃত্ত তৎসম্বন্ষে তিনি আমাদিগের হস্তকে সবল করুন। আমাদিগকে 
মহতী বাধা এবং প্রকাণ্ড বিশ্ব পরাজিত করিতে হইবে, কিন্ত প্রভু পরমেশ্বর 
যগি আমাদের পক্ষে থাকেন, তাহা হইলে দমকল বাধা সত্বেও আমরা কৃতকার্য 
হইব, জয়লান্ত করিব।” 

পরিশেষে কেশবচন্ত্র প্রার্থনা কবিলেন। সমুদার় শ্রোতৃবর্গ জানৃপরি 
উপবিউ হইয প্রার্থনায় যোগ দিলেন। উভয় জাতির মধ্যে স্বাহাতে ধখার্থ 


ইংলগ্ডে কেশবচক্দ্রের কাষ্য ₹৩৩ 


ভ্রাতৃপ্রীতি অবস্থান করে, পবিত্তাত্মা1! সর্যে সব্বা হন, এবং ছুই জাতি নিতা- 
কালের জন্ত এক পরিবার হন, প্রার্থনার ইহাই বিষয় ছিল। | 
রেবারেগ্ড এডমণ্ড কেল এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,_--"এই সভা এই 
একটি বিশেষ অধিকার অনুভব করিতেছেন ষে, বাবু কেশবচত্ত্র সেনকে শেষ 
বিদাত দ্িতেছেন। তাহারা অত্যন্ত ওংসুক্য সহকারে এদেশে তাহার 
গতায়াত পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাহার দেশের প্রতি ইংলগ্ের 
কর্তবা দেখাইয়াছেন, এবং তাহার দেশীয় লোকদ্দিগের জন্য ইংলগ যাহ! 
করিয়াছেন তজ্জশ্ঠ ধগ্যবাদ দিয়াছেন। পৌঁন্তলিকত। পরিহার এবং ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘ্বোষণ। করার কাধ্য-_-যাহছ। চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাজ। 
রামমোহন রাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ততসহ যোগ দিয়া তিনি যাহা? করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন তত্প্রতি তাহারা গাট সহানুভূতি অর্পণ করিতেছেন। তাহার 
জীবনের কার্যে তিনি ককৃত্য হউন, ইহা তাহারা প্রোৎসাহিত চিন্তে অভি- 
লা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার ও তাহার জীবনের কাধ্যের উপরে 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবস্থান ককুক গ্ঠাহার্দিগের এই প্রার্থন তিনি গ্রহণ করি- 
বেন এই তাহাদিগের ভিক্ষ11” ই ডিকষন্‌ এস্কোফার জে পি প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলেন। য্লিুদী উপাসকমগ্লীর প্রতিনিধি রেবারেও এম্‌ আলেকজেগ্ডার 
ক্শেবচপ্ম ষে তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিলেন তজ্জন্ত ধন্তবাদ দিলেন; 
এবং তাহার মহত্কার্যযের কৃতার্থত। অভিলাষ করিলেন এবং এই আশা প্রকাশ 


করিলেন যে, তিনি বালফোরের এই কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিবেন) 
“তব প্রীতি পুরস্থার সম্পদ লভিষে 
ধিনি ম্বর্গে নিংহাননাসীন, ভাহ1 হ'তে । 
জান্ত চিত্বে ঘে জনের কফিরায় নত্পথে 
নভোগত তারানম ভার উজলিখে ।” 


ওয়েসলিয়ান্‌ মিনিষ্টার রেবারেণু মেস্তর ওস্বরণ আশ! প্রকাশ করিলেন 
যে, ভারতে নারীগণের শিক্ষাসম্মদ্ধে উম্নতিবিষদ্ে ইংরেজগণ কেশবচজ্ুকে 
যথোপযুক্ত সহায়তা করিবেন। বাণ্তি্ মিনিষ্টার সি উইলিঘমৃস্‌ বলিলেন 
তাহার বন্ধুগণ কেশবচন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অন্থুরোধ 
করিয়াছেন, এবং তাহাকে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতে বলিয়াছেন যে, 
এবাঞ্জেলিকাল নন্কন্ফরমিষ্উগণ তাহার যেরূপ শুভাকাজ্্পী এমন আর়কেহ 


৫৩১৪ আচার্য কেশবচক্দ্র | 


নাই। ভীহার। এ কথা বিদ্বৃত্ত ছইতে পারেন না, কি বাইবেল, কি তাহাদের 
পরিত্রাত! (বীষ্ট) কি অন্ত যাহ। কিছু অতীব মূল্যবান, সকলই তাহারা 
পুর্বদেশ হইতে পাইয়াছেন, এবং পুর্বদেশের জন্ত তাহারা যেকোন ত্যাগ 
স্বীকার করুন না কেন, তাহাতে লাভ তাহাদদেরই থাকিবে । 
প্রস্তাব সর্বিসম্মতিতে দিপ্ভারিত হইল। কেশবচত্্রা অলক্ষণ পরেই 
পেনেন্সিউলার আশু ওরিকেন্টাল গ্রিম ন্যারিগেশন কোম্পানীর অষ্ট্রেলিয়া” 
নামক বাম্পপোত্ডে ঠাহ!র সঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমাব জেন সহ আরোহণ করি- 
লেন। বিদায়কালে অতি গভীর দৃশ্টু উপস্থিত হইল। যে সকল বন্ধু তাহাকে 
বাম্পীযুপোতে তুলি দ্বিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বিচ্ছপজনিত 
ক্েশান্থভৰ করিলেন। ছয় মাসকাল ইংলগ্ডে অবস্থান পর দ্বদেশাভিমুখে 
প্র্থান কেশবচম্র পক্ষে যুগপৎ কেশ ও আহনাদের কারণ হইল। 
পরিশিই | 
কেশবচন্রের বন্ধুগণের যত্বের সীমা ছিল ন1। বিদায়কালে কেশবচত্র 
আপনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি এক কপর্দক হস্ত লইয়া! ইংলন্ডে 
আগমন করেন নাই। 'কল্যকার জন্ত চিন্ত। করিও না, এনিদেশ তিনি 
চিরকাল সমান পালন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে গমনে তাহার ব্যতিক্রম কেন 
ঘটবে। রেবেরেগু মেস্তর স্পিয়ার্প কেশিবচজ্রের শরীরের প্রতি যে প্রকার 
যত্ব করিরাছেন, তজ্জন্য কেশবচন্্র এবং তাহার বন্ধুগণ চিরদিনই ভাহার 
নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি কখন শয়ন করেন, কখন আহার করেন, এ 
সকল বিষগ্ধ পুঙ্খাম্বপুক্রূপে নির্বাচন করিয়া স্থানে স্থ্নে বিতরিত হয় )-- 
রজনীতে ১০টার ময় শয়ন,প্রাতে ৮টার সময় এক পেয়াল। চা,উপ1সনা, পত্রা- 
পত্র, ক্মান ১০ টা পর্যন্ত, ১০৪ টা হইতে ১ট1 পর্যন্ত অধ্যয়ন, ১ট হইতে ৫টা 
পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি, ৫টাক্ধ সাং ভোজন, ৬ট1 হইতে ১০ টা পর্যন্ত 
সাক্ষাৎকার প্রভৃতি; কেশবচগ্রা নিরামিষ ভোজী,ডিম পর্য্যন্ত খান না,পানীর-. 
জল লেমনেড ও গরম হৃদ্ধ ; প্রাতঃকালের স্তোজা সমগ্রী--ভাত, মাখনে ভাজ। 
আনু, শাক শবুথী ব।যাল। মধ্যাহ্ন ভোজন এরূপ, অতিরিক্ ফল, পৃভিৎ 
পোপ্সস) এবং মিষ্ট বন্ড, ভিষ না দেও! পি্টক। এক জন মহিল1 কিজপে 
ব্যঙগন ও লেহন্ডে প্রশ্থাত করিতে হয় ভাছা| পর্যন্ত পিখিয়াংবিতরপ করেন। 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্ধ্য ॥ াত& 


প্রসিদ্ধ দার্শনিক জনই, মিলের সহিত, সাক্ষাৎকার একচী বিশেষ 
টনা। কেশবচন্্র মেগ্তর মিল সহ সাক্ষাৎ করিবার অন্থিলাষ জ্ঞাপন করাতে 
তিনি বলিঘ্া পাঠান, তিনি আপনি আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিকেন, 
তাহার নিজের ধাইবার প্রয়োজন নাই। নির্দিষ্ট দিনে মেস্তর মিল ঠিক 
জময়ে আসিক্া! উপস্থিত । অর্ধ থণ্ট। কাল উদ্ভক্ের অংলাপ হয়। কেশব্চন্ 
কোন সন্প্রদ্দাঘ়ের সহিত আপনাকে একীভূত করেন নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ 
আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বিদায়কালে কেশবচত্্র ্বারদেশ পধ্যন্ত বইতে 
উদ্যত হন, মেস্তর মিল কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিলেন না, পিছু 
হটিরা তিনি দ্বারে গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোক- 
মাত্রে যে অত্তি বিনয়ী হন, মেস্তর মিল তাহার অসাধারণ ছৃষ্টাস্ত। 
কেশবচন্ত্র ওবোরণ নদীতীরস্থ ্াফোর্ডে সেকৃসপিক্রের গৃহ দর্শন করেন 
অব্মফেড ও ক্যান্ছি, জে যখন গমন করেন মের কাওষেল, মেত্যর 
মতিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উদ্দার মতে মেস্তর মারস্‌ কেশবচজ্দের অতি 
আদরের পাত্র ছিলেন। প্রোফেসর ম্যাক্সমূলরের সহিত একত্তিত হই 
ভাক্তর পিউজির নিকটে যান। ভাক্তর পিউজি এক জন অতি দৃঢ় বিশ্বাসী 
লোক। তিনি জীবনে ধর্সন্থত্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিবাছেন তাহার ইয়ত? 
নাই। তিনিষে গৃহে উপবেশন করেন, সে ত্বরের মেজিয়ার উপরে চারি- 
দ্বিকে পুস্তক দ্ড়ান। গভীর বিষয়ে আলাপ হইতেছে, ইতোমধ্যে য্যাকা- 
মূলর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচক্রের যে প্রকার মত, তাহাতে ভাহার কি 
পরিত্রাণ হইবে? ডাক্তর পিউজি ঈষং হাসি] বলিলেন, “হা, আমি মনে 
করি, তিনি পরিত্রাণ পাইবেন।” ভাক্ুর পিউজির মুখে ঈদৃশ উত্তর সকলেই 
অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। ডিনু ষ্ট্যান্লির দহিত কেশনচজ্ের হাদ্াত্তার কথ। 
বলিবার প্রঞ্ভোজন করে না, তাহার স্বাগতসম্তাবণমযয়ে তিনি যাহাবলিক়া- 
ছেন, তাহাই তাহার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থাকে । এস্বলে, মিস্কার্প 
টার কেশবচজ্রের সহিত ব্যবহারের বিষয় কিছু উন্লেখ “ফর প্রয়োজন । 
মিন্‌ কার্পেন্টার ৫কশবচন্রের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে নিতাস্থ ক্সবছিত, ছিলে 
আঅ।হারাদির ফ্যবস্থা কেশবচলোর নিজের মতে নয় ঠাছার; ছত্তে দিষ্পর ককধিতে 
হুইত। দেশের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে ভিন নিতাস্ব তৎপর ছিলেন । এমন 





০ পু . ঃআচার্ধ্য কেশব ] 
কে, কি হজ পরিচ্ছদ পরিধান, এবং কি প্রকারে কেশবিস্তাস কর! উচিত্ত, 
চা প্থাস্ তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। ববী্ঘসী মহিলা অতি অল্প কার- 
গে মুল ব কাণ্ড করিঝা তুলিতেন। বৃদ্ধার সকল ব্যবহারই কমার যোগ্য । 
কেশবচন্ত্র ইতলণ্ডে ঈদৃশ আদরের সহিত গৃহীত হইলেন, তাহাতে 
কোন কোন বাক্তির চিত্তে ঈর্ধানল প্রদীপ্ড হইল । 'ফেও অব ইণ্ডিয়া' কণ্চিং 
ঈর্ঘাস্বিত হন; হুখের বিষয় এই ষে, 'ইংলিশম্যান' অশ্রকৃল দৃষ্টিতে সমুদায় 
দেখেন। ইংলিশম্যান এ সম্বন্ধে এই ভাবে লেখেন, অপর দেশ হইতে 
আলোক লাভ অপেক্ষা ভিতর হইতে যের্রমিক জালোক প্রকাশ পায় তাহা- 
রই অন্বনরণ হিন্দুগণের পক্ষে শ্রেয়; বাহার ব্রাহ্মগণের পথে বিশ্ব উৎপাদন 
করিতে চান, তাহাদের গ্যামোলিয়ান ব্রীষ্টানগণসঙ্গক্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ] 
স্মরণ কর! সবুচিত ; যে শ্বলে বিদেশিগণের লোকে অন্রসরণ করিতে চায়না; 
সে স্থলে কেশনচল্দের কথায় পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ করে, জাতি ভাঙ্গে, পিতা 
মাতাকে পর্ধান্ত্ ছাড়ে। এক ভান অল্পবন্বস্কা বিধবা জানানা মিশনের 
মহিলাগণ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া খ্া্টানগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধধ!টীর 
- আত্মীঘগণ তাহাকে প্রত্যানয়ন করেন। কেশনচন্গের বন্ধুগণ এ কার্যে 
 সাহাধ্য করেন, হৃতরাৎ তাহার নামে অপবাদ বিলাতে গিয়া উপস্থিত হয়। 
. এই অপবাদের প্রতিবাদস্বপ তিনি বারিজ্বমে বপিয়াছিলেন, “তিনি 
ত্রীটান যিশনারিগণকে অনুনয় করিয়াছিলেন ষে, তাহারা ভাহার মণ্ডলীর 
নামে অপবাদ খে.ষপা না করেন। তিনি ষত দিন ইংলণ্ডের স্বাধীনভূমিতে 
আছেন, তত দিন তিনি জানেন তাহার সন্ত্রম নিরাপদ, এবং তাহার মণ্ডলীর 
কল্যাণের ক্ষতি করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।” এদেশ হুঠতে 
কেশবুচজের নিন্দাহৃচক একখানি মুদ্রিত পত্রিকা ইৎলণ্ডে প্রেরিত হত্র। 
এ পত্রিকার এই উদ্দেশ্য ছিল, কেশনচন্ত যে প্রকার বৈরাগ্যাদি প্রচার করেন, 
সেরূপ তাহার জীবন নহে । একজন অপরিচিত লোক আসি! কেশবচন্কে 
এ পত্রথানির ঘখার্থ তত্ব কি জিজ্ঞাসা করেন। কেশবচত্র সমূদায় তত্ব 
বলিলেন, তিনি স্্ট হইয়া এইরূপ উত্তর দেল “এই কল কাপুরুষিকে 
নির্জিত করাই তাহার বলের কাধা।” 








_আচাষ্য কেশ' 


মধ্য বিবরণ ॥ 
[ চতুর্থ অংশ] 








দরুস্ত বারে1 বিপুলশ্য পুংসাং 
নংসারজন্তাস্ত নিদেশমত্র | 
আলত্য তত্গ্থৈরতিচিত্রমেস্ত- 
“চচরিত্রমার্যাস্য লিবদ্ধমঙ্গ ॥ 
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শসার 
কলিকাতা 1 
২০ নূৎ পটুয়াটোলা লেন। 
মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, 
দরবারের অনমত্যহ্পারে, 
পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত "ও প্ররাপিত। 


স্ব টস্পা রি 


১৮১৭ শারু। | 
[40 ৮£07/6 74888%.] | স্ল্য ১, এক টাক1। 


গৃচীপত্র। 


বিষয় । 

কেশবচন্্র ইংলগ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন 
গৃহে প্রত্যাগমন 
ম্বৃতিলিপি 
কারধ্যানুষ্ঠান ... 
একচত্বারিংশ মাধোত্সব ্ 
বিদেশে ব্রাহ্মধন্মের আদর ও নবভাবোন্মেষ 
বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন ... 

ভারতাশ্রম সংস্থাপন .*. | 
বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের স্থান গা 
বিবিধ কাধ্য ... 
প্রচারক মতা সংশ্ছাপন রর ঠা 
্য়শ্ত্বারিংশ মাধোৎনব ও তৎসন্লিহিত সময়ের বৃত্ত 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা ... 
অগিপরীদ্ষা ... 
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কেশ্শবচন্্র ইলগ্ডে কি প্রকারে গৃহীত 
হইয়াছিলেন। 


কেশবচন্র স্বদেশ যাত্রা করিয়া সমুদ্রবক্ষে বাস্পপোতে ভামিতেছেন। বাম্পপোত 
ক্রতবেগে ভারতাভিমুখে ধাবিত, এখন আমরা এই অবসরে ইংলগ্ডের দিকে দৃষ্রি- 
পাত করি; এবং কেশবচন্দ্রসম্মদ্ধে কে কি বলিয়াছেন, বলিতেছেন আমরা তাহার 
সংক্ষেপ আলোচন। করি। প্রকাশ্ট সভাসমূছে ধিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহার 
কাধ্যবিবরণের সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ হুইম্বাছে। এখন ইতরাজী সংবাদপত্র ও 
ইংরেজ নরনারীগণ কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু 
নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে। “পার্থশার়ার আডবার্টাইজার” কেশবচন্দ্রের প্রথযোপ- 
দেশের ভূয়সী প্রশংসা! করিয়। মোহম্মদ ও লুখারের সমশ্রেণীতে তাহাকে এইক্ূপে 
স্থান দিয়াছেন,-“কেশবচত্্র সেন__ইনি এক জন সন্্রন্ত ব্যক্তি--আমরা যত দূর 
বুঝিনাছি, ইনি এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার ম্বদেশীয় লোকপণের মধ্যে 
ধর্মসন্বত্ধে সেই পদে প্রতিষ্িত, ঘে পর্দে সপ্তম শতাব্দীতে মোহম্মদ তাহার 
স্বদেশীয়গণের মধ্যে এবং ষোড়শ শতাবীতে লুখার সাধারণতঃ জষ্টরাজ্যে 
প্রতি্িত। মোহম্মদ্__ধাহাকে “ছদ্র ভবিষ্যদ্বক্তা' বলিয়া ডাকা আমাদের 
অভ্যাস-_আরবগণের নিমিত্ত এই করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে বু দেবতা 
হইতে এক জীবন্ত সত্য ঈশ্বর “আল্লার" দিকে প্রত্যাবর্তিত করিয়াছেন, মুমলমান- 
ধর্্বের আজ পর্যত্ত অর্থপ্্রই- এক ঈশ্বর স্বীকার করা, এক ঈশ্বরের পুজা 
করা। লুখার কি করিয়াছেন আমাদের জানা আছে-ব্যক্তিগত বিচারাধিকার, 
আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক সময়ে আমরা তাহার 
সম্যক্‌ ব্যবহার করি নাঁ। ভারত হইতে এক ব্যক্তি এখানে আজ উপস্থিত, 
এই ছুই ব্যক্তির সহিত নামোল্লেখ করার ধিনি অনুপযুক্ত নেন, 

প্রথম অভ্যর্থনা উপলক্ষ করিয়া 'ডেলি নিউস্' বলেন, “এজন্য আমাদের 
কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ঘে, এক জন ভারতবর্ধের লোক এই রাজধানীর বন্ষ+স্থলে 
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একটী বৃহৎ অসাধারণ সভায় আবার উপস্থিত হইবেন এবং নিজ চরিত্রের 
মহত্ব ও জীবনের কাধ্যের গুরুত্বে_ চরিত্রের মহত্ব জীবনের কাধ্যের গুরুত্ব 
অপেক্ষায় আমাদের দেশের ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার এবং পাশ্চাত্য চিস্তা- 
প্রণালীর পরিচয়ে অল নহে__সফলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। এক জন 
ব্রাহ্মণ €) যিনি আপনার দেশীয় লোকগণের ধর্মমসংস্কীর করা আপনার জীবনের 
কাধ্য করিয়াছেন, তাহাকে প্রায় সমুদায় মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রতিনিধি হৃদয়ের 
সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, এ দৃশ্ঠ অসার ক্ষণিক বিস্ময়োৎ্পাদনাপেক্ষা 
গুরুতর তাবোদ্দীপক-_এটি এমন একটি ব্যাপার যে গভীর চিস্তার বিষয় মনে 
উদ্ভৃত করিয়! দেয় । লর্ডলরেন্স এবং রেবারেণ্ড জেম্‌স্‌ মার্টনো, লগ্ন মিশ- 
নারিসোসাইটীর সেক্রেটরী ডাক্তার মলেন্স এবহ ফ্রিহুদী ধর্মযাজক রেবারেণড 
ডাক্তার মাক্স ইহ্ীদের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণের বিষয় কি হইতে পারে ?” 
কেশবচজ্জর এত দূর অগ্রসর হইয়াও শ্রীষ্টধর্খ্ব গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি 
যাহা বিশ্বাস করেন, তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন ; তিনি আপনার দেশীয় লোকের 
মত বলিতেছেন বিনা প্রমাণে ইহা নির্ধারণ করিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন 
ভাহাতে তাহার মত সকল বিষদভাবে ব্যক্ত হয় নাই, ইত্যাদি বিষয়ে ডেলিনিউসে 
যে সকল পত্রিক! প্রকাশিত হয়, সে সকলের নিরসন ও উত্তরে প্র পত্রিকা একটি 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাহ্গধন্্ম শুক্ষদার্শনিক ধন, উহা! ছারা সাধারণ লোকের 
কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, উহার ভিতরে সম্পন্ন লোক নাই, হুতরাৎ 
উহা! অর্থাভাবে দিন দিন ক্ষীণ দুর্বল হইয়া তিরোহিত হইয়া যাইবে ইত্যাদি 
বিরুদ্ধ বাক্যের “এসিয়াটিক' প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্তরের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়৷ “এসিয়াটিক' এই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ 
বলেন, “যে কোন সামাজিক অবস্থা ও মানসিক শিক্ষার তারতম্যের লোক 
হউন না কেন, কেশবচন্ত্র তাহাদের উপদেষ্টা হইবার বিশেষরূপে যোগ্য । ইনি 
অতিপ্রশস্তসহানুভূতি, কোমল ও বিনীত জদয়ের লোক,ইনি সর্বপ্রকারে নুপত্ডিত, 
সুক্ষ চিন্তাশীল, এবং অতি সুবক্তা ৷” ইউনিটেরিয়ানগণের বাগুরায় বা কেশবচঙ্ 
নিপতিত হন, লোকের এই অবথা আশঙ্কা লক্ষ্য করিয়া “ইউনিটেরিয়ান হেরাল্জ? 
বলিয়াছেন, “এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না যে, কেশবচতজ্জ অতি 
নুনিপুণ উন্গিদ্রনেত্র পর্যবেক্ষক । তাহার বক্তৃতামধ্যে এমন একটি পুরুষোচিভ 
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স্বাধীনতাব্যপ্তরক ভাব আছে যে, যে কোন ব্যক্তি উহা পাঠ করুন তাহার 
উপরে উহা! গভীর ভাবসঞ্চারণ করিবেই করিবে । ঈদৃশ ব্যক্তি সেরূপ নহেন 
যে, কেহ ইহাকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়া লইবেন, তোষামোদকর আদরে আবৃত- 
নয়ন করিষা ফেলিবেন। তিনি এক জন স্বাধীন লোক হইয়া আসিয়াছেন, 
তিনি আমাদের নিকট কিছু চাহেন না। এক জন খাটি লোক ষাহা ঠিক 
তাহাই দেখিয়া! থাকেন; যখন কেশবচন্দ্র সেন ত্ীষ্টধন্্ম সাধারণতঃ কি প্রকার 
কাজ করিতেছে তাহা দেখিতে আসিয়াছেন, পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, 
তখন আমাদের সন্দেহ নাই তিনি উহা! যথাযথ পধ্যবেক্ষণ করিবেন 1” 

“বাথ এক্সপ্রেস্‌” প্রথম অত্যর্থনাদিনসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। 
কেশবচন্দরের ষে সকল বক্তৃতা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে তৎ্পাঠে “এক্- 
প্রেদ্‌” বলিয়াছেন যে, ত্র সকল বক্ত.তামধ্যে এমন একটি সামর্থ্য নিহিত আছে, 
যাহা প্রকৃত দেশসংস্কারকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আশা 
করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র ইৎলগ্ডে কিছু দিন শ্থিতি করিয়া সকলের হৃদয়লম 
করাইয়। দিবেন যে, প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য 
দেশও প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিতে পারেন । ফিন্সবেরি চ্যাপেলে যে উপ- 
দেশ হয় তছুপলক্ষ করিয়। “ইউরোপীয়ান মেল” কেশবচন্দ্রের বু প্রশংসা 
করিয়াছেন। মতামতের আন্দোলন পরিত্যাগ করিষা কিরূপে ধর্মমশিক্ষা দান করা 
যাইতে পারে ইহার মতে শ্ উপদেশ তাহার নিদর্শন । খ্রীষ্টান ধর্মী সম্বন্ধে বক্তৃতার 
এক জন শ্রোত। লিখিয়াছেন, “বন্কৃতাটী গৌরবোজ্জ্বল । উহা আমাদের চিত্তকে 
এমন আকর্ষণ করিয়াছিল যেংশ্বাস ফেঙ্গিবার অবসর ছিল না । বক্তৃতার অস্তভাগটি 
নিতাস্ত উৎ্সাহোদ্দীপক । গ্রবাঞ্জেলিই্, ইউনিটেরিয়ান, ব্রহ্মবাদী ইত্যাদি বহু 
মতের দলের ভিতরে আমি ছিলাম। আমার বিশ্বাম তাহাদের সকলের একই 
ভাব- বক্তার প্রতি সন্ত্রম ও সহানুভূতি । কিছুরই জন্ত এ বক্তৃতা শ্রবণ হইতে 
আমি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতাম না 1” 

এই সময় গ্রাফিকে' তাহার প্রতিমুন্তি ও তৎসহকারে তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
বাহির হয়। ই প্রবন্ধের কিয়দঘশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি । “ইটি একটি 
নিশ্চিত অর্থপূর্ণ কালের নিদর্শন যে, যে সময়ে চার্চ অব ইংলশু অনুষ্ঠান ও 
জ্ঞানপ্রধান দলের বিরোধে শাস্তিবিরহিত হইয়াছেন এবং হবীহারা। রোষাণ 
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চার্চের অত্রান্ততায় সংশয় করিতেছেন, তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্ত 
&ঁ চার্চ অভিশাপবজ, প্রস্তুত করিতেছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক গজের প্রভব- 
স্থান, জাতিভেদের নিবাসভূমি, কুসংস্কার ও ধন্মান্ধতার গৃহ, বিধন্মী ভারত হইতে 
আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে মতসহিক্ণুতাধন্্, নীতির সৌন্দধ্য, সত্যের একতা, 
সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এক ব্যক্তি আসিলেন। যে ধশ্ম- 
সংস্কারকের নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ যুগের 
স্ববিখ্যাত লোকদ্িগের মধ্যে এক জন। -... ০১, চির দ্দিন ইহা কপালের লেখা 
ষে, লোকোত্তর ব্যক্তিগণের পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবগ্রাহিতার অভাব ও ঈর্ঘ 
বিচরণ করে, কেশবচন্দ্রের জীবনেও এ নিয়মের বহিভূতিতা ঘটে নাই। ১৮৬৩ 
সনে কলিকাতায় আমাদের পরিত্রাণকর্ভার বিষয়ে ঘখন তিনি বন্তৃতা দেন, তখন 
তাহার চরিত্র ও উপদেশের প্রতি তিনি অতি আগ্রহ ও বাগ্সিতা সহকারে 
সন্ত্রম প্রকাশ করেন। ইহাতে থীষ্টান ও হিশ্গণের মধ্যে অনেকে একেবারে 
এই সিদ্ধস্ত করেন যে, তিনি শ্রীষ্টানধন্্ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, অথচ তিনি 
তাহাদিগকে স্পষ্ বলিয়াছিলেন ঘে, ধশ্মশান্মের বিরোধ বিবাদ পরিহার করিয়া 
ঘ্ীষ্টের নীতিসম্পকীঁয় উত্কর্ধ প্রদর্শন কর! তাহার উদ্দেশ্ঠ । আবার ঘখন 
তিনি কিছু দিন পরে, ভবিষ্যবন্তগণের কার্যসম্বন্ধে পুর্ণরূপে তাহার মত 
অভিব্যক্ত করিয়া “মহাজনগণের বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন তাহারা এই কথা 
রটনা করিলেন ঘে, স্বদেশীয়গণের বিরাগভাজন হুইবার ভয়ে তিনি যাহা বলিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রত্যাহার করিলেন। লোকের ঈতৃশ মিথ্যাসংস্কার হইতে 
তাহার নৈতিক সনম অনেক পরিমাণে বিপন্গ্রস্ত হইয়াছে । এই শোযষোক্ 
বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, মহাজনগণ (বড় বড় ভবিষ্যবন্তগণ ) একই 
ভগবানের বিধানের অন্তর্গত এবং দিও হ্রী্ট ভবিষ্যবক্তগণের প্রধান, অন্যান 
সকল অপেক্ষা সমধিক অদ্ভুত কাধ্য ও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত 
আমাদের গভীর সম্্রম পাইবার যোগ্য, তথাপি যে সকল ভবিষ্যবক্গণ শ্রেধীবন্ধ- 
ভাবে তাহার অগ্রে বা পরে জন্মিযাছেন, তাহাদের কাহাকেও সম্ত্রম অর্পণ 
করিতে আমরা কুণ্টিত হইব না। কলিকাতা বাবু কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি । সেখানে 
তাহার পন্ী এবং চারিটী সম্ভতি তাহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। 
এই উহার ৩৩ বর্ষ বয়স চন্িতেছে। ইনি নৈদ্যবংশীষষ অতি উচ্চ জাতি, 
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কেবল একটা এতদবপেক্ষা উচ্চজাতি আছে। কিন্ত ধন সকল মানুষ ভ্রাতা এই 
ইঙ্ঠার মত, তধন জাতিকে তিনি উন্নতির প্রতিরোধক বলিয়া দেখেন। তিনি 
থাটি নিরামিষফভোজী ও মাদকত্যানী, মাংস ও মৎস্য ম্পর্শ করেন না। তিনি 
উদ্যম ও স্ুখপূর্ণ ধাতুর লোক, ঘতই তাহার সহিত পরিচয় হয়, ততই তাহাকে 
আরও ভালবাস। যায়। সাধুতা, নিশ্মলতা, হিতকারিতা তাহার চরিত্রের 
বিশেষ লক্ষণ ।” 

'ইনৃকোয়ারার' তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “্ধাহারা ত্বাহার (কেশবচন্দ্রের) 
বক্তৃতা শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ তাহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচগ্বের অধিকার 
ধাহারা ভোগ করিয়াছেন, তাহারা তাহার বালকের হ্যায় সহজ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
পুকুষোচিত সৎসাহুস, এবং ঘে সত্য তিনি অবগত তৎপ্রতি তাহার হুঘুঢ 
আনুগত্যের ভাবগ্রাহী না হইয়া থাকিতে পারেন মা। আজ পথ্যস্ত পৃথিবীর 
পূর্বব ব্ভাগ হইতে আমাদের দেশে যে সকল সুপ্রসিত্ধ লোক আসিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ইহার চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ। তিনি আমাদের মধ্য হইতে 
অন্যত্র যাইতেছেন ইহাতে আমাদের নিষ্ষপট দুঃখ, তবে এই জানিয়া আনম্দ যে, 
নান! শ্থানে ঘষে সকল উদার শ্রীষ্টধশ্মাবলম্্ী বন্ু আছেন, তাহারা সেই সকল 
বন্তৃতার প্রভাবে উপকৃত হইবেন, ঘন্বারা আমাদের ধর্ঘ্রজীবনে গভীর উৎসাহ 
সঞ্চারিত হুইয়াছে, এবং ম্বাহা সর্ব্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার অবরোধক প্রাচীর 
ভগ্ করিবার পক্ষে স্ব সহায়ত! অর্পন করে নাই * ইৎরেজগণকে ধশ্মশিক্ষা দান 
করিবার জন্, তাহাদের ভারতের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করাইয়৷ দেওয়ার জন্য, অগ্রে 
তাহাদের চক্ষুর দোষ পরিহার করিয়া পরিশেষে হিন্দুগপণের দৌষ প্রদর্শনে অগ্রসর 
হওয়া সমুচিত ইহা বুঝাইবার জন্য, কেশবচম্ম এদেশে আসিয়াছেন, “লিসেষ্টার 
ক্রেমিকল' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, “অসাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধে মেস্তর সেন, এবং তীহার সহযোগী দেশসংস্কারকেরা দেখাইতেছেন যে, 
পান ভোজনে সাহজিকতা সম্ভবপর । মেস্তর সেনের মল্পসোচিত দেহ পশু- 
মাংস বা মদ্যপান হইতে লেশমাত্র কিছু গ্রহণ করে নাই। মেস্তর সেনের 
বাগ্মিতাপুর্ণ সতেজগ্ক বক্তৃতাসকল সপ্রমাণ করে জ্ঞানসামর্থ্য উত্পাদন ও 
পরিপোষণ অন্য মদ্য মাৎসের কত অজ্স প্রয়োজন” ডিজ্গলে কেশবচজ ষে 
উপদেশ দান করেন তৎসম্বন্ধে লিবার পুলের “ডগি কোরিয়ার বলেন, "প্রশাভ 
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সায়ংকাল ও চারিদিকের শোভান্বিত বনভূমি মধ্যে ডিঙ্গলে তিনি (কেশবচত্র ) 
যে সংক্ষেপ উপদেশ দান করেন, সমবেত নিস্তব্ধ যে জনমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে 
মনোভিনিবেশ পূর্বক তাহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল, উহা! তাহার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত। প্রাচীন কালের পরিব্রাজক প্রেরিতবর্গের দিন এই দৃশ্য মধ্যে সহজ 
জ্ঞানে জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল ।” 

কেশবচন্দ্র প্রীষ্টানবন্ধুগণের হৃদয়ে কি প্রকার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন 
'ইন্‌কোয়ারার' এক হুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহা সবিশেষ বর্ণন করেন। প্র প্রবন্ধের 
শেষাংশ আমরা এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি ! “মেস্তর সেন আমাদিগকে 
যাহা শিখাইলেন তজ্জন্ক আমরা তাহার নিকটে সভক্তিক কৃতজ্ঞ। যে সৌশীল্য 
চিন্ত হরণ কুরে অথচ ভ্“্না করে, সেই সৌশীল্যে তিনি আমাদের সাল্গুদার্িক 
বণাসম্ৃত কেশ ও ক্ষতি এবৎ দার্শনিক জটিল ধন্ম্শাস্ত্ের সম্পূর্ণ অকন্মণ্যতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্ট - 
গণ সম্প্রতি যাহা দেখিলেন, তাহা! হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের 
উপদেশ শ্থান হইতে অবুধ্য নিস্কল শুক্ধ কথাগুলির ক্লান্তিকর ব্যাখ্য1 পরিহার 
করিয়। প্রকৃত ধর্মে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেন, উৎসাহান্বিত করিবেন । 
যেকোন উপদেশস্থল মেস্তর সেন একবার অধিকার করিয়াছেন, উহাতে তিনি 
এক প্রকারের সংশুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন । তীহার চারিদিকে বহু লোক সমবেত 
হইয়াছেন, এবং ষে সকল আসন বহুদিন শুন্য ছিল অনেকে আসিয়া উৎসাহ 
সহকারে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। লগুনে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা শুনিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারি, গম্পেলে যে সকল পূর্ববকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল-_পুণ্যবৃদ্ধি, সাধন এবং 
্রাতৃত্ব--কেবল সেই সকল বিষয়ে তিনি মন নিয়োগ করিয়াছেন । ঈশ্বরের প্রেম, 
প্রার্থনার প্রয়োজন, বিশ্বাসের গুরুত্ব, সাংসারিকতার বিপদ, পবিত্রতার সৌন্দর্য 
এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তর চিস্তার বিষয়গুলিকে প্রকাশ 
করিবার একমাত্র লক্ষ্য-_-তাহার শ্রোতৃবর্গের ধশ্্ভাব জাগ্রৎ করিয়া! দেওয়া। 
আলক্কারিক চাতুর্ধ্য, বিদ্যাবস্তা প্রকাশ, দার্শনিক চিস্তা, মতঘটিত সন্কুচিত ভাব 
বা দোষক্ষেষণা, এ সকল তাহার গৌরবকর কাধ্যের বিস্বোৎপাদন করে না। 
তিনি অতি প্রশাস্তভাবে_এত দূর প্রশাস্তভাৰে যে প্রায় শুনিতে) অনোজন্বী ও 
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একবিধ-_যাহা বলেন তাহাতে হৃদয় তাবোদ্দীপ্ত হয়, এবং যে সহানুভূতি ও ভাল 
ভাব সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ, সেই সহানুভূতি ও ভাবের গভীর তার স্পর্শ 
করে, তাহার ক্ষমতার ইহাই গুঢ় রহস্ত । তাহার উপদেশদানের এগুলি বাহালক্ষণ, 
কিন্ত এ সকলের অন্তরালে মহত্তম চরিত্র, সহজ সাধুতার চিত্তহর মধুরতা,এক জন 
মহৎ ও খাটি মানুষের অন্তদৃ্টি ও জ্ঞানের একটি অব্যক্ত মনোহারিত্ব 
বিদ্যমান ।...সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ শ্রীষ্ধর্ম্বের পুনঃপ্রবর্তন জন্ত, 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্বরূপ গৌরবান্বিত মহাসত্য-_যাহ এখন প্রাচীন 
কাহিনী এবং পুরোহিতগণের মিথ্যা রচনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নূতন 
ভাবে ঘোষণ! করিবার নিমিত্ত, বিধাতা তাহাকে এক জন প্রধান দেশসংস্কারক 
করিয়া উত্থাপন করিয়াছেন আমর। মনে করি । আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা 
করি যে, ত্বাহার ইংলণ্ডে আগমন আমাদের ধর্মসম্পকাঁয় ইতিহাসে একটি নৃতন 
সীমাস্তচিহ্ন এবং ভারতে অপরিসীম মঙ্গলের প্রবর্তক হইবে ৷ তিনি যে সকল কথ 
বলিলেন, তাহ। হইতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হউক, সর্বত্র নৃতন দায়িত্ব, এবং শ্রীষ্টের 
ভাবে__নব ভাবে_-আত্মোৎসর্গ জাগ্রৎ হউক ।” 

ইৎলগ্ডের সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার 
নিদর্শনস্বরূপ একখানি পত্র তথা হইতে ইত্ডিয়ান মিরারে আইসে। ক মুদ্রিত 
পত্রিকার কিযদংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে, উহা হইতে কথঞ্চিৎ সে 
ভাব প্রকাশ পাইবে ;-- 

“অধিকন্ত তিনি যথার্থই জনসাধারণের প্রতিন্ধি। তাহাকে যে সকলে 
সোতৎসাহ অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার হেতু এই যে, ধর্মের মূল এবং ঈশ্বর 
ও মানব সহ আমাদের জঙ্বন্ধ-_-এ বিষয়ে সকল লোকের মনে যে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস 
ও ভাব আছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দর ভাবে বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন, হইতে 
পারে অধিকাংশ লোকের মনে অল্প বিস্তর উহা প্র্ষটাকারে ছিল, কিন্তু ইহার 
পূর্বে প্রকাশ্ত উপদেশে উহাকে উপযুক্ত স্থান দান করা হয় নাই । যেখানেই তিনি 
উহা! ঘোষণী করিয়াছেন, সেখানেই উহা তাহার শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক ঝটিতি উৎসাহ 
সহকারে গৃহীত হইয়াছে, ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, তিনি তাহাদের পরিপক্ক 
চিস্তার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন । ব্যক্তিগত মতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখা 
যায় যে, কোন কোন লোক বলেন বে, “তাহার সমুদায় ভাবই পাশ্চাত্য ; তাহারা 
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আশ! করিয়াছিলেন বাইবেলের উপরে তিনি প্রাচ্য আলোক বিকীর্ণ করিবেন, 
সেটি হয় নাই” স্থতরাৎ নিরাশ মনে তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হুইয়াছে। 
কিন্তু প্রাচ্য আলোক? কাহাকে বলে ? আমাদের নবীন ইৎলপীয় ব্যবহারানুযায়ী 
আমর! অনভিজ্ঞতাবশতঃ ষে গুলির অক্ষরে অক্ষরে অর্থ করি, সেগুলি রূপক, 
পুর্ব দেশে সেই রূপকগুলির ব্যবহার কিরূপ ইহা বলা! ভিন্ন তিনি আর কি নৃত্ন 
আলোক বিকীর্ণ করিতে পারেন। অনেক পরিব্রাজক এবৎ মোক্ষমূলরের ম্যায় 
অনেক ব্যক্তি বাইবেলোপরি অনেক পরিমাণে আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন । 
আমার নিকটে মনে হয়, শ্রীষ্টের আদর্শচরিত্রোপরি- কর্তব্যোপরি সযধিকপরিমাণে 
আলোক বিকিরণ প্রম্োজন ; ঈদৃশ আলোক-_-ঘে আলোক আমাদের হৃদয়কে 
এমন বশে আনয়ন করিবে যে, উহা অবাধে তত্প্রতি প্রীতি ও তদন্ুসরণ করিতে 
পারিবের্ণ' আমাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক তাহা'দিগের অনেকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি 
অজ বয়স্ক এবং আমরা যেমন এক জন তেমনই এক জন,অথচ দূরব্তাঁ অন্ধকারা- 
চ্ছম্ন সময়ে নয় বর্তমান সময়ে খ্ীষ্টের স্যাম জীবন যাপন ও শ্রীষ্টের হ্যায় চরিত্র 
উত্পাদন সম্ভবপর যিনি সবপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জীবনে খ্রীষ্টের আদর্শ 
চরিত্র সিদ্ধ হইয়াছে ইহা দেখা অপেক্ষা দ্র্গে ও পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে 
যাহা এই কাধ্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্ঘ। তিনি আপনাকে শ্রীষ্টান বলেন না, কিন্ত 
ধ্র্ট কি তাহাকে সহযোগী বলিয়া স্বীকার করিবেন না অধিকম্ত এমন লোক 
অনেক আছেন, তাহাদিগকে ঘদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেশবচন্দ্র তাহাদিগের 
জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা প্রতিজনে এই উত্তর দিবেন যে, 
“তিনি হ্রীষ্টের মানবচরিত্র এমনি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন যে, পুর্বে আমি উহাকে 
কখন যেমন ভালবাসি নাই তেমনি ভাল বাসিতে পারি ) অথবা খ্্ীষ্টের ভাব 
বলিতে কি বুঝায় তিনি আমাকে উহা! প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন; সেই ভাবে আমরা 
কেমন বিচরণ করিতে পারি, পরিপুষ্ট হইতে পারি, “তাহার মাংস ভোজন করিতে 
পারি ইত্যাদি বিষয় এখন যেমন দেখিতেছি, এমন আর কখন দেখি নাই। 

“কেহ কেহ তাঁহাকে এক জন ভবিষ্যবক্তা (71011৩1) বলিয়াছেন। এ 
সকল ব্যক্তির নিকটে তিনি এইক্পেই প্রতিভাত হইবেন, কেন না তিনি যে মত 
প্রচার করিতে আসিয়াছেন, যে জীবন অনুসরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে 
আসিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে তিনি আপনি উপায় হুইয়াছেন। 
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আম.দের জতি যে প্রকার বিচিত্রতাবাপন্ন, উহার মধ্যে আলোকের যে প্রকার 
তারতম্য, তাহাতে আজ কাল সমগ্র জাতির নিকটে নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভবিষ্য- 
বস্তা হইতে পারেন না । অনেকগুলি ব্যক্তি ধাহারা তাহার কথা পড়িয়ছেন 
মাত্র, আপনারা শোনেন নাই, ভীহারী বজিতে পারেন»কৈ কিছুইতো তাহারা নৃতন 
দেখিতে পাইলেন না । কিন্ত আপনারা কি গ্রহণ করিবেন ? তাহার ভাব তত 
নয়, ষত আমদিণের নিকটে নৃতন অভিব্যক্তিন্গরূপ স্বয়ং তীহাকে। অন্ততঃ ইহা 
নৃতন যে,এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গেল ধিনি অবমাননার অতীত, কোন 
প্রকার অসদ্যবহারে ধাহাকে তুদ্ধ করা যাইতে পারে না,যিনি শত্রুকে এত দূর-্ম মা 
করিতে পারেন যে, শক্র তাহার নিকট হইতে তাহার অ.পনার জন্য দয়া প্রার্থন! 
করিতে পারেযে প্রাথনা দেখায় ষে,তত্প্রতি তাহার অন্্রম ও আশ্বস্ততা আছে? 
যিহুদ্গণ জ।লে আবদ্ধ করিবার জন্য ঈশাকে যাৃশ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাছশ প্রন্ম 
এবং অসগ্ভাবোখিত দোষ প্রদর্শন ষিনি ঘ্বণায় নহে কিন্ত ঈষদ্ধান্তের সহিত গ্রহণ- 
পূর্বক ভদ্রতায় উত্তর দিতে পারেন। ইহা দেখিতে পাওয়া কি নৃতন নয় যে, 
একটি প্রক্কত, বিশুদ্ধ, উতসাহপূর্ণ আস্ত আপনার সহজভ।ব না হারাইয়া 
(এইটিই প্রধান মুগ্চকরত্ব গুণ) আপনাকে আপনি অ.মাদের নিকটে ব্যক্ত 
করিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত নিজের ঘন্ষ্টি গুঢ় সন্বন্ধের কথা বলিতে 
পারে, অথচ ইংরেজগণে?ও) আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার স্ব ত.বিক প্রবৃত্তি 
তদ্ঘারা কিছুমাত্র আহত হয় না এই আত্মার সহিত সংত্রবে কি মানুষের 
পক্ষে কত দূর সম্ভব ত২সম্পকাঁণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং যাহা আছে তৎ্প্রতি 
বিশ্বাস উন্নত, মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে যাহা ভাল আছে তত্প্রতি ও ঈশ্বরের সহিত 
যোগের বাস্তবিকতার প্রতি আম্থ। সুদৃঢ় হয় না, এবং বিশুদ্ধতা ও যথার্থ শ্রীষ্টান্ু- 
রূপত্ব বা গ্রীষ্টভাবসম্পর্কে অন্ত€+৪ উহা কি অর্পণ করে না এ সকল এমনই হয় 
যে, হইতে পারে, পুর্বে তদ্রপ আমাদের কাহারও চিন্ত;তেও আইসে নাই ।” 
কেশবচক্র “ভারতবর্ষের প্রতি ইতলগ্ডের কর্তব্য” বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন 
তাহাতে এদেশীয় ইংরেজগণ তাহার প্রতি অত্যস্ত ত্ুদ্ধ হন। তঁহাদের এক 
জন ততকালে বন্দে গেজেটে পত্র লেখেন এবং তাহাতে এইরূপ উল্লেখ করেন 
ঘে, যদি কোন এক জন এ দেশীয় লোক শী বন্তৃতাটী তাহার নিকটে আবৃত্তি 
করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তিনি তাহ।কে কশ.ঘ।ত করিব্ন। এই পত্রপ।$ 
]3 
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করিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন ইংরেজ “মিরারে? লিখেন, “কেশবচনেের এখানকার 
অভ্যর্থনার প্রতি ভারতবর্ষে শত্রুতা প্রদর্শনের বিবরণ পুনঃপুনহ অবণ কহিফা আম 
নিতান্ত ছুঃখত। বন্ধে গেজেটে যে পত্র বাহির হইয়াছে তিনি আমার নিকট 
উহ? প্রেতণ করিরাছেন। জর পত্রে আঙ্গজে ইগডিয়ান? স্বান্মরে কোন প্রয়োজন 
ছিল না, উহা! সম্পূর্ণ নিবুণদ্ধতাব্যগুক। লেখক এ প্রকার অন্ধ কি প্রকারে 
হইলেন যে তিনি দেখিতে পাইলেন না, কেশব থে দোষ দিয়াছেন, এই পতখ লি 
তাহার বিলক্ষণ নিদর্শন । কোন এক জন নির্দোষ মানুষের প্রতি ভন্ত।য চরণ 
করিলে সে ব্যন্ডি কখন এ প্রকার মুখে (কোধে) ফেনা উঠাইতেন না। একটি ঘ্ষিষু 
আছে, যাহা! আপনি প্রকান্টে বলিতে পারেন । বিষয়টি এই, গবর্ণমেল্টে র ব্যবস্থা? বা 
কর্শচাপ্িগণের অন্ব্ধানতার দোষ গুণ হ্চার কহিলে অণুমাত্র জজভক্তির তত্ভ।ৰ 
বুঝায়, ইং্লগ্ডে এরূপ কেহই মনে করেন না। দৃষ্টান্তব্বরূপ বলা যায, এমন কি 
ধাহার! হৃদয়ের সহিত মেস্তর গ্র।ড্টেনের প্রশংসা করেন, তিনি ফাহা। করেন বা 
করিতে ক্রটী করেন)তৎসন্গন্ধে হারা পরান্ত স্বাবীনভ)বে দোষ উন ব্ঢার করেন 
এটি রাজ্যসম্পকীন্ কন্তব্য এবং চিন্তাশীল ব্যন্িমাত্রের নিকটে ইহা এমনই 
সহজ বিষন্ন যে, এজন্ত ক্ষম। প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নাই । ভারতবষাঁর আমাদের 
সমপ্রশ্াবর্ের সন্গন্দেও এইরূপ মনে করিভে হইবে । গবর্থমেন্টের নিকট হইতে 
বিচাঃহর অশ। আছে, এজন্যই লোকে দোষগুণ বিচার করা কর্তন্য মনে কৰিয়। 
থাকে । রাজব্িহোহ আ।ভযেগের স্যাপারগুলিকে মৌন্ভাবে ছ্বানবদ্ধ করিম! 
রাখে, এ দিকে বুদ্ধের আরোজন করিতে থাকে । আমাদের জতি এবখ অ।পনা- 
দের জাতিমধ্যে সৎ অথচ হুদৃঢ় ভূমির উপরে সায়লন সাধন বদি আমাদের 
অভিসাষের বিষর হর, তাহা হইলে আপনাদের প্রার্থনীয় ও অভিযোগের বিষয় 
গুলি অবগত হইবার জন্য কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি ব্যশ্রভাবে 
আদর প্রবর্শশ কগ্িতে হইবে । একপ স্থলে এক জন শ্ুপ্রসিদ্ধ সে দেশের ভদ্র 
ব্যক্তি যে সকল বিষ আমদের জানিবার কোন উপায় নাই সেগুলি অম:দিগকে 
বুধ ইমা দ্বিলেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সম্যক প্রমন্তের কার্য । 
কিচ্ছু আমি অপনাকে এ বিবদে নিশ্িস্ত কদিতেছি যে, ধাহাদের মত সমাদর- 
যোগ্য, এই সকল প্রপাপবাক্য তাহাদের উপরে কোন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ 
করিবে এরূপ ভগ্ন করিবার কোন কারণ নাই। 
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“মেস্তর সেনের নাম যদি আমাদের নিকটে অপরিচিত হইত, অনেকে 
প্রবঞ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখানে আগমন করিয়ছিজেন, আমরা 
তাঁহার উপস্থিতির মুগ্ধকরত্বশক্তি স্বয়ং অনুভব করিরাছি, তাহার আত্মার 
নির্মলতা, মহত্ব এবং সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ধাহার! 
তাহার আত্মার এই ভাব কেবল আংশিক ভাবেও পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং 
তাহার জীবন কি তৎসম্বন্ধে অতি সামান্য আভ[সও পাইয়াছেন, তাহারা 
তাহার চরিত্রের প্রতি নিক্গপট সন্্রম উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনেক দেখিয়া- 
ছেন। পিউজি__বিনি কোলেন্জোকে নরকে পাঠাইয়াছেন-_ ইহার প্রার্থনা! 
গৃহীত হইবে মনে করেন, লর্ড সাফটান্বরি, যিনি 'এক্সি হোমো? গ্রস্থকে 
নরকসস্ভৃত বলিয়াছেন, ইহাকে অভ্যর্থনা করিতে এবং শ্রিষ্টানগণের অনুষ্ঠিত 
হিতরকরকার্যে ইহার সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিতে আহ্কনাদিত। “বি কিউ 
রিবিএর' সম্পাদক বলিয়াছেন যে, (শ্রীষ্রীয়) প্রচারকগণের,ইহার পদতলে বাস 
সমুচিত।...ভাল, যখন তাঁহার মধুর ভাব এ দেশের সান্্রদায়িক নেতৃবর্গের 
অযুক্ত সংস্কারগুলিকে পরাভূত করিয়াছে এবং এমন প্রায় একটিও সন্তান্ত 
সপ্রদায় নাই ষে তাহার প্রতি সহৃদষ বাক্য বলে নাই, তখন ইহা কি সম্ভব যে 
আঙ্গলো ইও্ডিয়ানগণের সম্ধীর্ণ দলের লোকের অমন্বন্ম ভাষণের প্রতি বিশ্বাস 
করিয়৷ আমরা গ্রবর্ধিত হইব % 

এই সময়ে মিস্‌ ফান্সিস্‌ পাওয়ার কব “ক্যাসেল্স ম্যাগাজিনে” একটি হুদীর্ঘ 
প্রন্ম লেখেন। এই প্রবন্ধে কেশবচন্ররের ধন্মজীবনের আর্ত, ত্রাহ্মসমাজের 
সহিত সপ্বন্ধ, কলিকাত| সমাজের সহিত বিচ্ছেদ, ভারতব্ষীয় ত্রাহ্মসম!জ স্থাপন, 
ভারতের সন্দবত্র ব্রাহ্গধন্ম্রপ্রচার এই সকলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্ম- 
সমাজের ধন্মু কিএ প্রশ্নের উজ্জবে মিস্‌ কব যাহ লিখিঘাছেন তাহার সংম্ষেপ এই, 
(১) পিতা, ত্রাতী, জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর; (২) ঈশ্বর কখন মনুষ্য 
হইয়ী অবতরণ করেন না, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সন্তান, তাহাদের সকলের 
মধ্যে ঈশা সর্কাশ্রেষ্ঠ ; (৩) অন্ৃত অলৌকিক ক্রিয়া বা অলৌকিক ক্রিয্াযোগে 
শান্সপ্রকাশ নাই, প্রকৃতির সমুদীয় নিয়মগুলি 'সবয়ং ঈশ্বর প্রবর্তিত করেন এবং 
বিবেক ও ধর্মভাব ও মানবগণের বিশুদ্ধ বাক্যসমূহের মধ্য দিয়া ঈশ্বর মানব- 
গণকে শিক্ষ। দেন; / 9 ) প্রার্থনাযোগে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্তিত কর! 


৫৪৮ আঁচাধ্য কেশবচন্দ্র | 


যাইতে পারে না, কিন্ত প্রার্থনাষোগে দুর্বল আত্মা ঈশ্বর হইতে বল লাভ করে ; 
প্রার্থনা আপনার ও পরের উভয়ের জন্যই কর্তব্য; (৫) হৃত্যুর আন্তে উচ্চতর 
জীবনে প্রবেশ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেমসন্বন্ধে আরও উজ্ভ্বদতর জ্ঞান্লাত 
হর; (৬) সনতান বা অনন্ত নরক নাই, প্রত্যেক পাপের জন্য দণ্ড বহন করি-তিই 
হইবে, প্রায়শ্চিত বলিয়া কিছু নাই; (৭) আমাদের সংশোধনাথ ঈশ্বরের দণ্ড 
অমাদের প্রতি বিশেষ করুণ; এতন্বারা আমরা তাহাতে প্রীতিম্থাপন করিতে 
পারি, এবং তাহার অনন্ত প্রেম উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হই । এই ধর্ম তাহার 
মতে, জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ঠ, মতজটিলতাবিরহিত, বিবেকে প্রকাশিত নিত্য বিধি 
দেবশ্বসিত বলিয়া গৃহীত, মানসোপরি কল্যাণকর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, 
ঘোর পৌন্তলিকও ইহার মত বুঝিতে সুক্ষম, অতি দোষদশাঁ দার্শনিকেরও 
উহা! সন্ত্রমের বিষয় । কি লক্ষ্যে কেশবচক্দ্র ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করিয়া তিনি তাহার বংশের মহত্ব, শ্রীকখোদিত প্রতিূর্তিসদশ তাহার 
অভিজাত আক্ৃতিত্বসহজ সগৌরব ব্যবহারে ইউরোপীয় উচ্চবংশজাত ভ্যগণের 
অনুরূপত্ব, উপবুন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন । এ সকলগুলি এক কথায় বঙ্গিতে 
গেলে তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, কিন্ত মিসকর 
মনে করেন, এ শক তাহার নামে সংযুক্ত করা যহসামান্ত, কেন না ভবিষ্য- 
ংশীয়েরা উহাকে ভারতবর্ষের প্রেরিতশ্রেণীতে গণ্য করিবেন । সাহার বক্লাতাদি 
বিষষে ভিনি যাহা লিখিঘ্বাছেন সংক্ষেপে এইরূপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে ;-কেশবচজ্জ একজন সুবক্া; অন্যান্য বন্তা হইতে তাহার এই প্রভেদ 
যে, তাহার বনক্কৃতার মধ্যে অলঙ্কার বা উদ্ধৃত প্রবচনাদির আধিক্য, অথবা 
অতিরিক্ত বর্ণনা নাই ; ভাষা! ভাবানুরূপ; এই ভাব সকল বিশ্বাস ও সাধুতা প্রণো- 
দিত অতি উচ্চ ও উতসাহপূর্ণ ; এরূপ ভাবপ্রকাশ বাগ্সিতার নিয়মানুসারী না 
হইলেও সাধারণতঃ যাহাকে বাগ্সিতা বলে তাহার সকলগুলি অপেক্ষা সর্দাংশে 
খে ; উপদেশদানকালে প্রশান্ত ভাব, উৎকুষ্ট স্বর, ভক্তিভাবাপন্নতা প্র সকল 
গুণকে আরও বন্ধিত করিয়া দেয়, তাহার ইতরার্ঞী ভাষা নির্দোষ; উচ্চারণ বা 
ভাষারীভিভে মনে করা যায় না যে এক জন ইংরেজ ন্ন হিন্দু অনর্গল বলিয়া 
যাইভেছেন; বহু অধ্যয়ন করিয়া কেশবচন্্র শান্ত্রবিং হইয়াছেন তাহা! নহে, 
তিনি সাক্ষাংসন্বন্ধে ঈশ্বর হইতে আলোক লাভ করিয়াছেন, সুতরাং উহার 
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তর্ক বা বিদ্যবন্তা প্রকাশে প্রয়োজন হয় না, সহজে তিনি আপনার ভাব অন্তকে 
শিক্ষা দেন, এবং সে শিক্ষা ধাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাহাদের হুদয়নিহিত 
প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাখ্যান; ত্বাহার উত্সাহপুর্ণ সাধুতা, তাহার চরিত্রের স্বচ্ছ 
সারল্য সকলেরই সহানুভূতি উদ্দীপন করে ; বিশ্রন্ধি উৎপাদন করে; প্রচ্যদেশ- 
সস্ভুত সহজ ভাব ও আস্মাভিমানের অভাববশতঃ প্রোতৃবর্গ তাহার হৃদয়ের 
অন্তরতম দেশ দেখিতে পায়, স্ৃতিরাৎ তাহার নিকটে তাহারা ভক্তিভাৰ 
উদ্দপনে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মিস্কব স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়াছেন 
“কাহার (কেশবচন্দের ) সহিত ধাহাদের পিচ আছে, তাহাদের অনেকে 
বলিয়াছেন, যে সমম্ব হইতে তাহারা তাহাকে দেখিষাছেন সেই সময় হইতে 
তাহার! শ্রীষ্টের শিশুর ন্যায় ঈশ্বরেতে আশ্বস্ততা কি, বুঝিতে পারিয়াছেন।” 
পাঠকবর্গ কেশবচজ্রকে সহজে বুঝিতে পারেন এই অভিপ্রায়ে উহার একটি 
উপদেশের সারাংশ দিয়া ভগিনী মিস্‌ কব তাহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। 
মেস্তর রবার্ট ব্রুন্তা যে একটা কবিতা কেশবচন্দরকে উপহার দেন তাহ! নিম্নে 

অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। 

ধন্য ধন্য চন্দ্র মেন নিভাশক উকতি- 

তরে, ভথ1 আগমনে সমুদ্ধের পারে 

প্রাচীন প্রবস্তৃমম, মতা উচ্চ অতি 

প্রচারের হেতু এই--সকলেই পারে 

ঈশখরের প্রেম, মত না করি গণন, 

নস্তোগিতে হয় যার ভিধারী ভাহার, 

দীর্ঘভীবী হও, ধেন হয় আগমন 

প্রাচীন ইংলণ্ডে তব পুনঃ। অবিকার 

শ্ীইধর্্ম দেখ আমি সকল মন্দিয়ে 

অগ্ডুলীতে ছোট ঘড় পিত। একের 

কেধল অগ্চিত হন, আলে যেন ফিরে-_. 

যদিও ব1 গৌণে-দীর্ঘ বিচ্ছেগ্গের পর, 

কোন কোন ধঙ্বসম্প্রদ|যে অবমত 

সর্বজনপ্রীতি খাঁটি স্বাধীনত] মহ, 

সত্যধর্টে রক্ষা! করে অপিচ (নিয়ত) 

অর্থ-রাজ্য-পারতম্না হইতে (অসহ)। 


৫৫০ আচার্য কেশবচন্দ্র | 


ন্রেবাত্ে আর ডবলিউ ডেন “সিকাগো! আডবান্সে” কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে এইরূপ 
পিখিব্াছিলেন। “মেস্তর কেশব্চন্দরের সঙ্গে ছু তিন ঘণ্টা আলাপ করিবার আমার 
অবসর হইয়ছিল। তিনি আমার চিন্তকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন একটি গবর্ণমেন্ট কলেজে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া হিন্দধন্ম্রে তাহার অবিশ্বাস জন্মে এবং কিছু দিনের 
জন্য লোকাতীত ও দেবসম্পকীয় বিষয়ে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়। যখন 
আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঈশ্বরে তাহার কি প্রকারে বিশ্বাস জন্মিল 
তাহা কি তিনি বলিতে পারেন, তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরে 
আরোপ না করিয়া তিনি আর কোন প্রকারে ইহর কারণ নির্দেশ করিতে পারেন 
না। আমি তীহাকে বলিলাম, আপনি কি মনে করেন ঈশ্বর তাহার হস্ত 
আপনার উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ অলৌকিক প্রভাবে আপনার 
আস্মকে তাহার নিকটে আনয়ন কনিয়াছিলেন ৷ তিনি উত্তর দিলেন; ই! [ঠক 
তাহাই মনে করি। তিনি আমার মনে এই সংস্কার উত্পাদন করিলেন যে, 
যথার্থই তিনি পরমাত্ব! কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন । আহার অতীব অস্ুত হুশী- 
লতা ও নক্তিমন্থা; ঘদি তিনি কেবল আপনাকে ত্রীগ্লান বলিতেন, তাহা হইলে 
কোন ব্রীছান এবিষয়ে সন্দেগ করিতেন না যে, তিনি পবিভ্রান্্ার অন্তগ্রহ লাভ 
করিরাছেন। শ্রী্টসঙ্ব দ্ধ বথার্থ জ্ঞানে তিনি কি প্রকারে উপনীত হইবেন যদি 
এ প্রশ্ন করা হয়, তবে তাহা'র কি উত্তর দিতে হইবে আমি জানি না, কিন্ত এটি 
আমার নিকটে নিতান্ত আশ্চর্যকর বিষগ্র হইবে) যদি তিনি উপনীত না হন)” 
আমতা এই অন্যায় পরিসমাপ্র কবিবার পৃর্তে কেশবচন্দেন লিখিত সংক্ষিপ্ত 
দৈনন্দিন কার্যলিপি নিন্ধে অনুবাদ কৰিয়। দিলাম | 


১০ এপ্রেল রবিধার-মেশ্ররর মার্টিনোর জাপেলে উপছেশ--ষ্াহাতে আমর 
জীবিভ আছি ইভা)” 


১২ ৯ মঙ্গলবার--হালোবার গোয়ার জম, অভার্ঘলা সড11 
ঠ্ী, রবিবার--ফিল্সবেরি ভাশেলে উপদেশ--*্ঈখর প্রেমন্বপ | 
২৪ 7» রবিষার-হ্যাকনি চাপেলে মাচ ক] কর ভোমাদিগকে দেওখ| 
হইবে ইভাদি।” 
হি ও বৃহস্পতিব[র--ইাম্ফোড ধ্রীটচাপেল-াষানন্তিক সত] | 
১ মে সবিবার-_ঈটনিটি চর্ভ-“হুশি ভ্োোমার প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি 


করিবে ইত্তাদি।” 


কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে কি প্রকাঁরে গৃহীত হইয়াছিলেন | ৫৫১ 


১ মে এ _-ওঘে্টবোরণ হল--ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্! করেন 
ন1ইত্যাদি 1” 
৮ ্ , _হ্াামষ্পষ্টেড চ্যাশেল-'কলাকার জন্য চিন্তঃ! করিও না 
ইত্যাদি ।" 
৯. ৬ মোমবার-_রাাগেড স্কুল । ইউনিয়ম একৃজিটার হল। 
উর . ২ মঙ্গলবার-__কক্সিগ্রেশনাল ইউনিয়ন ভোজ । 
্ ». _পৃর্বদেশীয়্ নারী! শিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ সভ11 
১৩, শুক্রবার_-ইষ্ট ইয়া আনোনিয়েশন, ভারতের নারীশিক্ষ। বিষক্ষে 
বত্তৃন্ত1। 
১৫ » বূুশিবার--মার্টিলারি হল, উপদেশ--তোম1 ভিন্্র স্বর্পে আমার আর 


কে আছে 2” 


১ রি মঙ্গলবার --শান্তিমভা। 
১৯ » বুছস্পন্দিবঠব-হউনাটেড ফিলড আলায়েন্স।* 
২২ » এবিবান্ব্রিকমটন চ)াঁপেলে উপদেশ “ঈখরেতে আনন্দিত হও ।” 
এ ইত্জলিংটন ইউনিটি চচ্চে বালকগণকে উপদেশ । 
২৪ » মন্ছপবার লগ্ন টেবার্শেকল-ভারভের অপ্রতি ইগলগ্ডের কর্তব্য |” 
ই 4 শনিবার লেপ্ট জেমস ভল--“জাইইু এবং ক্রিছ্িয়ানিটি ।”, 
২৯  « রবিবার_ কেশ টাউন,টাউন হল “ভোমরা কি জান নাযে ভোমার] 
ঈখরের মন্দিরন্বর 1: 
এ রঃ শোরডিচ--মাদকনিবাব্ণবিষয়ক বক্তৃতা । 
২ জুন বুহস্পতিবার--সোক্ষেডনবর্গ মোমাইটি। 
রবিব|র ফিন্লবরি চ্যাপেলে উপদেশ -'একেশখ্বববাদ 1” 
৭ রি মঙ্গলবার--ইউনিয়ন চ্যাপেল ( কনৃতশ্রিগেশনাল ) হিন্দু একেশ্বরবাদ 
ব্যয়ে বক্তৃত।। 
৮ » বুধধার--ইউনিটেরয়ান সাংবংনরিক। 
১ বৃহস্পতিবার--এঁ, ভোজ । 
১২ ৪ রবিবার-ব্রিই্লে উপদেশ । 
১৩ ্ গোমবার--প্রকাশী মভ1। 
১৪ মঙ্গলবার-_সাক্ংসমিভি। 
১৫ ্ বুধবার--বাথে প্রকাশ্তটা সডা। 
১৭ « শুক্রবার__লিসেষ্টার। 
১৯ 


রবিবার ব্রিমিজ্যযাম-সামং প্রান্ত উপঙেশ। 
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আচার্য কেশবচক্র। 


মলোমবান ব্রিজ্যিাম প্রকাশ মভ1। 
মঙ্গলকার-_নটিজ্ঘামে প্রকাশ লভ1। 
শুক্রবার--মানগ্েষ্ট।র | 
শনিবার ৮» টেবেলিয়ান হোটেল-_মাদকনিবারণবিদয়ে লক্তৃতা। 
রবিবার_-উপদেশ। 
এ. _-পিবার পুলে, বাউন্ল চাপেল্লে বাশ্তিই )উপদেশ। 
মোমবার-_ » প্রকাশ্য সতা। 
মঙ্গলবার__ » বক্তৃতা । 
যুধবার-_ লগ্নে একেস্বরবাদসমাজন্থাপন। 
বৃবিবার--সাউথগ্লেস্‌ চ্যাপেলে উপদেশ । 
রঃ না উপদেশ । 
মোমবার-_ভিক্টোরিয়! ডিনকশন নোমাইটিতে বক্তৃতা। 
বুধবার-_হণ্টেরিয়ান মেডিকেল সোনাই টিতে বক্তৃত1। 
রবিবার_-্রামৃক্কোড স্ট্রীট চাপেলে উপদেশ । 
শক্রবার--এডিনবর1 ফিলমফিকল ইনট্টিটিউশনে বন্তৃতা। 
রবিষার-_-গ্ল্যামগে1, উপদেশ। 
সোমবার-- এ মিটি হল--প্রকাশ্ট মভা। 
শনিবার--লিভম, টাউনহলে--বক্তৃত1। 
রবিবার-- +, মিল হিল চ্যাপেলে উপদেশ । 
মগলরবার- লগুন, ক্রি্াল প্যালেস, টেম্পারেন্স উৎসব । 
রবিবার-- ইউনিটি চ্যাপেল উনালিংটন, বিদ্ায়হচক উপদেশ। 
রি এফ রোড চ্যাপেল,ত্িকৃনটনৃ, বিদায়হৃচক উপদেশ । 
মোমবার-ব্রিটিষ অগ ফরেণ স্কুল বনোরোডে-শিক্ষকদিগের প্রতি 
মংক্ষিতত উপদেশ । 
মঙ্গলবার--শোরডিেচ টাউনহল, বিদায়শ্গচক মাদকনিখারণ লত1। 
শুক্রবার- রিইল, ইয়ান আলোমিক্েশল স্থাপন। 
মোমধার--হাঁনোবর স্বোকাররুমূলূ। বিদায়শ্গচক সায়ং সমিতি । 
শনিবার-_-মাউদাস্পটনে, বিদ!ক়সুচক বক়ত1। 


গৃহে প্রত্যাগযন। 





কেশবচন্ত্র অকুলসমুদ্রবক্ষে ভামিতেছেন, গৃহের দিকে মন উম্ুধ, তাই 
বলিয়৷ কি তিনি ইংলগুকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা! কি কখন সম্ভব? পাশ্চাত্য দেশ 
পশ্চাতে ফেলিয়৷ মিশরে উপস্থিত। এখন কোথায় প্রাচ্যদেশ সম্যক প্রকারে 
তাহার হৃদয়কে অধিকার করিবে, তাহা না হইয়া প্রতীচ্য দেশ এখন তাহার 
হৃদয়কে উচ্ছসিত করিয়াছে । অর্ণবপোতে তিনি লেখনী ধারণ করিলেন । কাহার 
জন্য ৭ ইংলওডর বন্ধুগণের জন্ত । তাহারা তীহার চিন্তপটে চিত্রিত। তিনি তীহা- 
দিগকে পত্র লিখিলেন। বিনানুবাদে সে পত্রের মন্ত্র সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে কি 
প্রকারে অবগত করিতে পারা যায় ? নিয়ে প্রদত্ত অনুবাদিত পত্রের প্রতি সকলে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। পত্রধানি “ইনৃকোয়ার” পত্রিকা হইতে ধর্মতত্ব 
উদ্ধৃত হয়। 
“মিশর, ১লা অক্টোবর, ১৮৭০ সাল। 
“প্রিয় ভাতৃগণ_ঈশ্বরের প্রসাদ আপনাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকুন। 
তাহার পবিত্রাত্বা আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, চির আনন্দিত করুন। 
আমার ভ্রাত্প্রেম আপনার! গ্রহণ করুন। অশ্রুপুর্ণ নয়নে আমি আপনাদের 
নিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্রবেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া- 
 ছিলাম। যদিও সেদেশে আমি অল্পদিন বাস করিয়াছি, কিন্ত আপনাদের 
প্রেমের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে। শত আকর্ষণে আপনারা আমার 
নিকটে প্রিয় হইয়াছেন; যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্থত্তাবী, তথাপি যে অধ্যাত্ব 
হুড অন্থুরাগের বন্ধনে আমরা বদ্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে 
পারিব না। ইংলণ্ড এধন দৃষ্ির বহিভত,-আমার এবং আপনাদের মধ্যে 
প্রকাণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গরাজি,_-এখন আর ইংলগ্ডের হরিছবর্ণ ক্ষেত্র, মনোহর 
পুষ্প, তুরম্য হন্্য, নির্জন শিলোচ্চয়, মধুময় গৃহ, মহৎ দানানুষ্ঠান, আমার 
নয়নেপথে পতিত হইতেছে না। তথাপি আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে 
ইংলগড চিরন্তন স্থান লাভ করিয়াছে। আপনাদিগকে বন্ধু বলিয়া, বন্ধু ফেন 
0 
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আমার ভাই তণ্নী বলিষা' আমি চিরদিন ভালবাসিব, এবং আপনাদের ইহকাল 
ও পরকালের মঙ্গলার্থ সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। আপনারা 
যে দয়া ও বদান্ততা সহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ করিসক্লাছেন, 
যে শ্লেহসহকারে আপনারা আমাকে যখন আমি ক্ুধিত ছিলাম আহার করাইয়া- 
ছেন, বখন ক্লাস্ত হইয়াছিলাম সান্ত্বন! দান করিয়াছেন, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম 
তখন আমার শুশ্রষা করিয়াছেন, উহা! আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ 
করিব, এবং আপনাদের প্রীতির ষে অনেকগুলি চিহ্ন আপনারা দিয়াছেন সে 
গুলি যত্বের সহিত রক্ষা করিব। ইংলণ্ড, আমি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ ; এক 
জন অকিঞ্চন ভারতবাসীর প্রতি তোমার দয়ার জন্য ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ 
ককুল। 

“আমার প্রচারকাধ্যে কুতকুত্যতার জন্, প্রিয় ভ্রাতগণ, আমি আপনাদিগকে 
ধন্যবাদ দিই । আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকটে 
পিয়াছিলাম ; উহার ছুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাব পুরণ নিমিত্ত আপনারা 
প্রস্তুত, এবিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ সহকারে আমায় ষে আপনাদের কত- 
সঙ্ল্পেতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, ষখন আমি উহা ভাবি, তখনই আমার আহুলাদ 
উপস্থিত হয । আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশা করি যে, যে বিষয়ে আপনাদের 
চিত্তনিবিষ্ট হইয়াছে, শীন্রই উহা কার্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদিগের 
নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ-_দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নতি- 
সাধন, শ্ুরাব্যবসাক়্ নিবারণ, দেশীয় সংস্কারকগণের সংস্কারকাধ্যে রাজকীয় 
প্রতিবন্ধক অপনয়ন-__চাহিয়াছিলাম এ সকলের সংসাধন জন্ত উপায় অবলন্দিত 
হইবে। এই সকল দেশসংস্করণ কাধ্য অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য, ইতলও্ড, 
সাহাষ্য কর, অহো সাহায্য কর ; আমরা এবৎ আমাদের ভাবী বংশ.ও সম্তান- 
সম্ভতিগণ তোমায় আশীর্বাদ করিবে । 

“কিন্ত এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কাধ্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া 
পিক্লাছিল। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, তাহারও কিছু হুইয়াছে। আমার অনেক 
দিনের আদর্শ পুর্ব পশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ-স্বপ্র নহে । আমি এ বিষয়ে 
নিশ্চিত যে, যথাসময়ে উহা! সিদ্ধ হইবে । ইংলণ্ডে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং 
শুনিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে, ধর্ম্মসম্পর্কে কালের গতি আমার 
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আশাকে হুদৃঢ় করিয়াছে । পশ্চিম দেশীয় শ্রীষ্টমগ্ডলীর প্রতিশাধাতেই 
সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল পরিহার এবং বিশ্বীস ও উপাসনাসন্বন্ধে প্রশস্ত ভূমি 
স্বীকার করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাম্প্র- 
দায়িকতার অশেষ বৃদ্ধিতে যে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষজ্ষে 
আপনারা কষ্টান্ুভব করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
পরস্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষ্ু হওয়া আপনাদের উচিত । আপনা- 
দের প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে 
_ তাহা হইতে যে ভাবে প্রাণদ্ান করে তাহাতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আপনা- 
দের উদ্বেগ জন্িয়াছে, তাহারও অস্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। 
আঠার শত বর্ষ খ্বীষ্টধর্মে স্থিরতর মতের পর মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্বের পর তত্ব 
 ব্রাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধর্মগ্রন্থের গুকভারে শ্রীষ্টের ভাব নির্ধাপিত- 
 প্রায়। সহস্র সহজ্র নরনারী প্রতিদিন গ্রন্থ, মত, চার্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে 
 শ্বীষ্টকে অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু সত্যের বাণী গম্ভীর ভাবে কর্ণে নিনাদি 
 হইতেছে-তিনি সেখানে নাই। তাহার! মতের শুক্ক কুপে জীবনবারি অন্বেষণ 
. করিতেছেন, কিন্ত তাহাদের তৃষ্ণা নিৰৃত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অনুভবের ক্লেশকর 
. শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ ইংলগ্ড যেন বলিতেছে-_“আমি মতে পরিশ্রান্ত হইয়া 
 পড়িয়াছি, সংপ্রদায়সমূহে আমার বিভৃষণ উপস্থিত। জীবস্ত বিশ্বাসের সহজ 
ভাবে আমি আমার ঈশ্বরের পূজা করিব, এবং শ্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের মধুরতায় 
: আমি ঈশ্বরের সকল সস্তান সহকারে সহযোগিত্ববন্ধনে বদ্ধ হইব।” অন্তান্ত 
: জাতিরও এই প্রকার বাসন! ও মনের গতি প্রতীত হয্ব। যথার্থই পৃথিবী সেই 
' সার্ধতৌমিক মণ্ডলীর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে মণ্ডলী ঈশ্বরের 
/* পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছু জানেনা। তীতকালের 
: ইতিহাস এই দ্বিকে দেখাইয়! দেয়-_বর্তমান যুগ ইহাই চাক, সর্ধ্বত্র ইহাদ্ই 
: শ্রাভাতিক জ্যোতি, আনন্ৰচিহ্ন বিদ্যমান। ঈশ্বরেয় ইচ্ছা যে, ইহা! আগমন 
' করিবে। ত্াহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাহার প্রন্কত মণ্ডলী সংস্থাপন জন্ত 
“ আমরা সকলে মিলিত হই। প্রতিজাতি তাহাদিগের মধ্যে ষেসকল সত্য ও. 
মঙ্গলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা! কিছু পবিত্র ও ন্বর্গী আছে তাহা? 
লইম্বা আসুন। কোন জাতি কোন জম্প্রদ্ায়কে বাদ দেওয়। সমুচিভ নদ) কেন ম। 
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প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর কথ! কহিয়াছেন, এবৎ কালের গ্রতিতে কোন না৷ 
কোন আকারে সত্য প্রত্যেকটির ভিতরে সঞ্চিত রহিয়াছে । ইংরেজ ভাই সকল, 
আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা! 
এবং বিজ্ঞানের প্রতি সম্মাননা--যে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে অভিব্যক্ত গৌরবা- 
ব্বিত নিত্যবহমান অপৌরুষেয় দেববানী-_আপনাদের সঙ্গে লইয়া আহুন। 
উদ্দারচেতা আমেরিকা বাসিগণ, নবভাব, নবসভ্যতা, আত্মা ও মনের যৌবনোচিত 
সরসত। লইয়া আপনারা আন্ুন। পাশ্চাত্য দ্রেশীয় সমুদায় জাতি, আপনাদের 
ধাহার যে সত্য ধন আছে লইয়া আস্থুন। এখনও বৃত্ত পূর্ণ হইল ন1। প্রাচ্যদেশীয় 
জাতিসকল তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা, তাহাদের উদার ভক্তি, সোৎ্সাহ বিশ্বাস, 
গভীর আধ্যাত্মিকতা, এবং তাহাদের প্রাচীন বন্দনীয় পুর্ব্ব পুরুষগণ হইতে ভাব ও 
চিন্তার ষে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লইয়া আগমন করুন। প্রাভা- 
তিক আলোকের সুবর্ণথচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রঃচ্যদেশ আহুন। হহা 
হইলে সার্বভৌমিক ধর্মের বৃত্ত পূর্ণ হইবে । এইরূপে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান- 
রূপ ধন্শান্স এবং প্রাচ্যদেশের দ্েবনিশ্বসিতরূপ ধর্মশান্ত্র একত্র মিলিত হইয়া 
ঈশ্বরের প্রবচন হইবে । এইরূপে একের “মন ও ব্ল” অপরের “হ্ৃদমন ও আত্মা” 
ঈশ্বরসেবায় মিলিত হইবে। এইরূপে পরোপকারব্রতের ভাব যাহা “সকল 
প্রকারের কল্যাণ সাধন করিয়া পরিভ্রমণ করে” এবৎ ভক্তির ভাব যাহা “উপা- 
সনার্থ পূর্বতোপরি গমন করে” এ দুই মিশ্রিত হইয়া মানবের ত্বর্গায় জীবনের 
একতা! সাধন করিবে । এইরূপে পৃথিবীস্থ সমুদ্ায় সং্প্রদায়, সমুদয় বংশ, সমুদ্ায় 
জাতি ঈশ্বরের উদ্বারমণ্ডলী গঠন জন্য--এক জীবনী শক্তিতে পরিপুষ্ট, এক 
প্রভুর কার্যে নিযুক্ত, এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্টায়--বিবিধ স্ুৃত্রবিশিষ্ট 
অথচ সমতানে বাদ্যমান মহান্‌ সব্ধ নিয়স্তার স্তোত্রের তুমধুর সঙ্গীতে সংমিশ্রিত- 
বিবিধস্বর বীণাসদৃশ-_একত্র মিলিত হইবে । এইবূপে এই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী 
পুর্ণ হইবে,__“তাহারা পশ্চিম হইতে, পুর্ব হইতে, উত্তর হইতে, দক্ষিণ হইতে 
আসিবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে উপবেশন করিবে ।” কি প্রকাণ্ড ভাব! প্রকাণ্ড কি 
নয়? বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ করিতে ঘত্ব করুন; এবং আপনাদের দেশ, আমার 
দেশ এবং সমগ্র মানবজীতি আপনাদের প্রশংসনীয় যত্বের ফললাঁভ করুন, এবং 
ড্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হউন । ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাহার সকল 
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সন্ততি মিলিত হইবেন এবং এক পরিবার হইয়। তাহার পুজা করিবেন। অতএব 
আসুন আমরা আহ্নাদের সহিত তাহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই। 

“আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল শ্থিরগতি 
হইয়া আমি পুর্ব ও পশ্চিম উভয় দ্রিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ পুর্বক বিনীত 
দীসভাবে উভয় দিকৃচ্ছ ভ্রাতৃবুন্দকে সত্বর পিতার গৃহে গমনের জন্ত অনুনয় করি- 
তেছি। এস, ভাইসকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে প্রীতি ও 
আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস আমর। সকলে তাহার চারিদিকে মিলিত হইয়! সাহার 
পবিত্র চরণ চুম্বন করি এবং তাহার পবিত্র নাম গান করি । 

“কৃতজ্ঞতা পূর্ণ গানে রোধি ভার দ্বার, 
নভভ্তল্য উচ্চধবনি করি উত্থাপন ; 
রলন। দশ সহত্রে ভরে ধরা তার 
নিলয়নিচয় স্তোত্রনিনাদে সঘন ?” 

“প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাহার পরিভ্রাণপ্রদ অনু- 
গ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাহার সস্তান্গণের নিকটে শাস্তি 
ও পবিত্রতা আনয়ন করুক । বিদায় 

কেশবচন্দ্র সেন।” 


ঘর্ণবষান মিশর পরিত্যাগ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
চতুদ্দিকে অকুল সমুদ্র, কেশবচন্দ্রকে বহন করিয়। সমুদ্রপোত দ্রুতগতিতে 
আসিতেছে, কিন্ত তাহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকটে তাহার গতি অতি মন্দ 
বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল; কেন না তৎসহ সম্মিলনের ওৎসুক্যবশতঃ দিন 
রজনী নিতান্ত ধীরগতি বলিয়৷ তাহাদের বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, মিশর 
হইতে পঞ্চদশ দিনে ১৫ই অক্টোবর শনিবার প্রাতে অমুদ্রযান বন্ের উপকূলে আসিয়া 
উপনীত হইল। বন্ধেস্থ বন্ধুগণ অতি সাদরে কেশবচত্দ্রকে অভ্যর্থনা! করিয়া গ্রহণ 
করিলেন। ভারতে পদার্পণ করিয়া সেই দ্বিনমাত্র তিনি বিশ্রাম পাইলেন, পরদিন 
ফামজী কাউসজী ইউনিষ্টিটিউট হলে, ইৎলণ্ড ও ইংরেজগণসম্বন্ধে তিনি কি 
ভাব লইয়া আসিলেন তদ্িষয়ে বক্তৃতা! দেন। প্রথমতঃ তিনি যে. উদ্দেশ 
লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তাহার উন্তেখ করিলেন। উদ্দেশ্ট এই, (৯) এ 
দেশের অভাবজ্ঞাপন ; ২) ইংলণ্ড ও ভারত, পুর্র্ব ও পশ্চিম মধ্যে সামাদ 
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ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সখ্যনিবন্ধন। এই উদ্দেশ্ট বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা 
হইয়াছে তাহা! তিনি সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। তাহার এবৎ তাহার কাধ্যের 
প্রতি সহজ সহত্র ইংরেজ নরনারী যেরূপ নিক্ষপটে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়! ঈশ্বর ষে কাধ্যভার অর্পণ করিয়াছেন দৃঢ়তাসহকারে 
তদনুবর্তন সকলের কর্তব্য, এইটি তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবর্ণের মনে বিশেষরূপে 
মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ইংরেজ জাতির যে কোন 
দোষ কুর্বর্বলতা থাকুক না কেন, সে দেশের সমাজের মূলে যে হৃদয়ের মহত্ব ও 
ওদাধ্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধাহার1 ইংরেজজাতির উপরিভাগ 
মাত্র পথ্যবেক্ষণ করিয়াছেন তীহার! নিন্দার অনেক বিষয় দেখিতে পাইতে পারেন, 
কিন্ত ধাহার! সে জাতির চরিত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা তন্মধ্যে 
মহত্ব ও ওঁদাধ্য অবলোকন করিবেন। সে দেশের বাহিরের সমুদায় ক্ষুত্র । ইৎলগু 
ও স্কট জণ্ডের উচ্চতম পর্বত হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে মুষিকত্ত.প বলিয়া 
মনে হয়। সেখানকার বড় বড় নদী ভারতের জলপ্রণালী অপেক্ষা বৃহৎ নহে । 
সেখানকার বাহিরের বস্ত ছোট বটে, কিন্ত জাতির হৃদয় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ । তীহা- 
দের কর্ম্মনিষ্ঠতা অতি অদ্ভুত। কাধ্য বিন! তাহারা এক মুহুর্ত তিষ্ঠিতে পারেন না। 
এই একজনকে প্রাতঃকালে ইংলগ্ডের রাজবর্ত্বে দেখিতে পাইলেন, দেখিবেন যে 
সাযঙ্কালে তিনি ইডেনবরাতে উপস্থিত, হয় তো আগামী কল্য কাধ্যোপলক্ষে 
একেবারে পরপারস্থ প্রদেশে গিয়াছেন। ইংলণ্ডের পরোপকারশীলতা অতি 
অন্ভুত। পরোপকারকাধ্যে ইংলণ্ডে প্রতিবর্ষে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যফ়্িত হয় এবং সহত্ত 
সহত্র নরনারী--কেবল মধ্যবিস্ত নহে অনেক জম্পন্ন লোক--পরের উপকারার্থ 
শরীর মন ঢালিয়া দেন। দীন দরিদ্র দুঃখী মূর্খ ও কুসংস্কারী ব্যক্তিগণের ছুঃখ- 
মোচন ও সংস্কারের জন্ত কত নরনারী নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন ব্যযিত করেন। 
ইতলগ্ডের গৃহপরিবার মাধুধ্যে ও পবিভত্রতায় সকলেরই মন হরণ করে। তন্মধ্যে 
যেমন এক দিকে নির্দোষ আমোদ প্রমোদ আছে, তেমনি পিতা মাতা ও জ্যোষ্ঠ- 

_ গ্রণের শাসনে পরিবারশ্ছ সকলে শাসিত। এ বিষয়ে ইংলও ভারতের সর্বথা 

অনুকরনীয়। ইংলপ্ডের ধর্মসন্বন্ধে তিনি বলিলেন, ইংলগ্ডের বিশেষ সদগণ 

আছে, কিন্ত ত্রীষ্ট যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিয়াছেন, ইংলগ্ড তাহা আজও 

প্রত্যক্ষ করেন নাই । ইৎলগ্ডকে ধর্মমসম্বক্ধে অনেক বিষয় ভারতের নিকটে শিক্ষা 
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করিতে হইবে। শ্রীষ্টের পরের হিত সাধন ইংলও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার উপাসনাশীলতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলগ্ডের নিকট পরহিত- 
সাধন, জীবনগত ধর্মশীলতা ও নীতিমত্া| ভারত শিক্ষা করিবেন, ভারতের 
নিকটে ইংলগুকে ভক্তি, বিশ্বাস ও উপাসনা শিক্ষা করিতে হইবে। এখন আর 
সে দিন নাই যে, ইংলগড শস্্রবলে ভারতকে করতলস্থ করিয়! রাখিবেন, তাহার 
স্বাধীন মতামত বর্ধিত হইতে দিবেন না। ইংলও যদ্দি এ দেশের আঠার কোটা 
লোককে পদদলিত করিতে চান, ইহার জাতীয় ভাব, প্রাচীন মহত্ব, দেশানুরাগ 
বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে এখনই ব্রিটিষ সাআজ্য ধ্বংস হউক। 
ম্যায় ও হিতৈষণী! বিনা অন্য কোন ভাবে এ দেশ শাসন করিতে ভগবান কখন 
দিবেন না। ভারতের সহিত ইংলগ্ডের যোগ অন্ত কোন ভাবে নহে, ত্রীন্তীয় ভাবে। 
খীষ্টধর্্ম বলিতে তিনি কোন বাহা অনুষ্ঠানাদি বোঝেন না; হিন্দু মুসলমান পার্সাঁ 
প্রভৃতি সমুদায় ধর্মের সাধারণ ভাবে বিশ্বাস। শ্রীষ্টধর্দম ইংলণ্ডে বহু ষষ্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া! পড়িয়াছে। সেখানে পণ্তিতগণ মধ্যে সমুদায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নরীতি 
যে প্রবর্তিত হইতেছে, তাহার ম্ফলের প্রতি সমধিক আশা। ্রীষ্টানগণকে 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের আগমনের বহু দিন পূর্বে গ্রীষ্টের ভাব 
বিদ্যমান ছিল। যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহা প্রীষ্টও ভাল বাসেন। আজ 
ভারতে যদি ভাল লোক থাকেন, শ্রীষ্টানেরা যাহা বলেন বলুন, স্বয়ং শ্রীষ্ট তাহ- 
দিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। ইংলগুবাসিগণ তাঁহাকে লইয়া 
অনেক বাঁড়াবাড়ী করিয়াছেন, তিনি এই বাড়াবাড়ীর বিরুদ্ধে যত্ব করিয়া কিছু 
করিতে পারেন নাই। তবে ইহাতে এই লাভ হইয়াছে, সহত্র সহত্র লোকের 
নিকটে তিনি তাহার স্বদেশের কথা বলিতে পারিয়াছেন। সে দেশীয়গণের এ 
কিছু সামান্ত মহদগুণ নয় যে, ইংরেজচরিত্রের দোষগুলির উল্লেখ করিলে আনন্দ- 
ধ্বনি সহকারে তাহারা তাহ! শ্রবণ করিয়াছেন, প্রশংসা করিলে কোন প্রকার 
তাহাদের ভাবৌচ্ছাস হয় নাই। এদেশীয়গণ যদি আপনাদের দেশের দৌষগুলির 
প্রতি অন্ধ না হইয়া প্রকৃত অবস্থা তাহাদিগকে অবগত করেন, ভাহা হইলে নিশ্চয় 
তাহাদের সহানুভূতি পাইবেন। মহারাজ্জীর এদেশের প্রতি গভীর মঙ্গলাকাজা 
এবং সে দেশের সকলেরই তাদৃশ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, 
আগে ষেমন ইংরেজগণ এদেশকে ক্ষুদ্র মনে করিতেন, :এ দেশের লোকদিগকে 
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অসভ্য মনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফল দর্শন করিয়া এখন তীহারা এদেশকে বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। এখন যদি এদেশীয়গণ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া তাহাদের তদ্বিষষে 
সহায়তা চান, সহায়তা পাইবেন, এবং যে দেশের লোক নিজ জাতীয় ভাব সংরক্ষণ 
করিতে নিতান্ত অবহিত, সে দেশীয় লোক হইতে ভারতের জাতীয় ভাব বিনষ্ট 
হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এদেশীয়গপ কি ইংরেজগণের ন্তায় পান ভোজন 
ছ্ষরিতে চান ? তাহার বিবেচনায় উহা! বর্ধরোচিত । ইতলগ্ডের পরিচ্ছদসম্পর্কে 
বিলাসিতারও প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত। ইংলগ্ডের আর আর ভাল ভাল বিষয় 
এদেশে গ্রহণ করা হউক, কিন্ত এ ছুই ষেন কখন এদেশে আনীত না হয়। 
ইংলপ্ডের সকলই ভাল ইহা! ঘেন কেহ মনে না করেন। ইতলগ্ডে দরিদ্রতা ও 
মূর্খতা অতি ভয়ঙ্কর । অনেক লোকে ঈশ্বরকে পধ্যন্ত জানে না। শ্রীষ্টানেরা 
যাহা্দিগকে বিধম্বী বলিয়া কুৎসা করেন, তাহাদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগের 
ঘআবস্থা অতি মন্দ । কিন্ত এরূপ হরবন্থা সে দেশে আছে বলিয়া তাদ্শ ছুরবস্া- 
পন্ন লোকদিপের মধ্যে শক্ষাদির প্রভাব বিষ্তারের জন্য সে দেশে যতুও তেমনি 
হইতেছে । এ দেশের জাতীয় ভাব রক্ষার জন্ত যত্র হউক, কিন্ত পরহিতসাধন- 
জন্ত যে সকল অন্তর্ধ্যবস্থান সে দেশে আছে, তাহা এদেশে সংস্বাপিত হউক, 
ইংলণ্ডে যেমন হিতাকাকক্ী মহিলারা সে দেশের হিতসাধন করিতেছেন তেমনি 
এদেশেও হউক 1 তিনি এই বলিয়া বলা শেষ করিলেন ;- 

“হবদেশীয় প্রিয্বন্ধুগণ, এই বক্তৃতাস্থল হইতে যাইবার পুর্বে আমায় আপনা- 
পিগকে বলিতে দ্রিন, সেই মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিম্বা এই সম্কট সময়ে 
আমি আপনাদিগকে ঘৃমাইতে দিতে পারি না। আমি আপনাদিগকে অতি 
সুস্পষ্ট সুদৃঢ় বাক্যে বলিতে পারি যে, ইংলগ্ড এবং ইংলগুকে অবলম্বন করিয়া 
সমুদায় সভ্যতম জাতি সমুদা় প্রাচ্য জাতির প্রতি-বিশেষতঃ তাহাদের শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি ভারতের প্রতি- পাশ্চাত্য সহাহ্থভৃতি নিশ্চয়াত্বকতা সহকারে আমায় 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । এই নিশ্চয়াত্ক বাক্য আপনারা গৃহে লইন্া ঘাউন, কিন্ত 
ষে কর্তব্য করিতেই হইবে, যে ত্যাগস্বীকারের অধীন হইতেই হইবে, সেই 
কর্তব্য ও ত্যাগন্বীকার হইতে ভীক্ুতা ও কাপুরুষতাবশতঃ শঙ্কিত ছইয়া পশ্চাদৃ- 
গার্মী না হন, এজন 'অদ্যকার রজনশ হইতেই আপনাদের যনে ঈশ্বর যেন বিশিষ্ট 
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প্রতিজ্ঞা স্থাপন করেন, এ নিমিত্ত আপনাদের ঈশ্বর, ভারত ও ইংলগ্ডের /ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা না করিয়া আপনারা শয্যায় শয়ন করিতে যাইবেন না । আপনা- 
দের দেশের কল্য।ণসাধনের জন্ত তিনি আপনাদের মনে তার্দশ উৎসাহ ও 
প্রতিজ্ঞা অর্পণ করুন, যে উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা আপনাদিগকে বলপুর্ববক কষ্ট ও 
ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করিবে । মহারাজ্জী এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনারা 
ভক্তিমান্‌ হউন। স্বদেশের নরনারী হউন, আর ইংলশের নরনারী হউন, 
যাহারা কোন প্রকারে আপনাদের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি 
কুডজ্ঞ হউন । আমাদের শর্রুর বা আমাদের বন্ধুরা যেন বলিতে না পাবেন 
ঘে, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই । বিদেশী জাতিস্যুহ এ দেশের লোকদিগকে 
ষেসকল কলাণ অর্পণ করিয়াছেন, দে সকলের আদর ষে সমগ্রজাতি বুবিতে 
সমর্থ, তৎসৃচক মধুর সব্দন হত ঈথ্বরের নিকে প্রবাহিভ কৃতজ্ঞতার সঙ্গীঙসম- 
ভংনে সমগ্র ভারত মিলিত হউক । প্রীতি ও কুতজ্ঞভার সঙ্গে সঙ্গে জাপনাদের 
হস্ত উনাম প্রনর্শনি করুক প্রার্থনামমাজের ভ্রাডিকুন্দ, সমগ্র বন্দে অগ্রসর 
হইয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হন, এজন্য কি আপনারা উহাকে আহ্বান 
করিবেন না৭ বন্বের লোকেদা কি এক জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? 
এ সভায় কি আমায় এই শুনিতে হইবে যে, শিক্ষিত আলোকসম্পন্ন ভারত- 
বাসিগণ-হিন্দু, মুসলমান, বা পাসিগণ- পুহলে বিশ্বাস করেন % আলোক- 
সম্পন্ন ব্যক্ষিগণ পৌকলিকতা এব কুসংস্কারের ভীষণ শৃঙ্লে আজও 
আবদ্ধ? না, আপনারা যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি আপনাদের জুদয 
একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে স্বীকার করে। তবে আপনারা উঠুন আর বলুন, 
ভারাতবর্ধে সতোর পভাকা উউডীন হইবেই হইবে । রী দেখুন, পশ্চিম হইতে 
স্রোভের গ্তাধ আলোক আসিয়া প্রবেশ করিতিছে 7 ৩ দেখুন, ভাবরতবধের লক্ষ 
লক্ষ পোককে অক্পানতা, পাপ ও পৌন্বপিকা হইতে মু করিবার জন্ত পর্বাত 
সাগর অতিক্রম করিয়া দশ সহত্ হস্ত প্রমারিত হইয়াছে । তবে আর ভামব! 
লস থাকিব না। যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতকে বলিতেছে, 'উত্বান কর" 
তখন ভারত যেন নিশ্চেষ্ট না থাকে । দেশসংস্কারের পক্ষে মহান্‌ পৌরবান্িত 
সম উপশ্থিত-_আমার মনে হয় ভারতের উদ্ধারের জন্ত স্বর্গরাজ্য নিকটবত্া। 
আর আপনারা ঘুমাইবেন না। বাজি আপনাদিশ্ের নিকট অভি হিলীতদ্ভাবে ভিন্ষণ 
1) 
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করিতেছি,_আমি আপনাদের পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে প্রস্তত-_-আমি 
আপনাদদিগকে ষে প্রশংসনীয় কাধ্য করিতে বলিতেছি, তাহা আপনারা চিস্তার 
বিষয় করুন। আমাদিগের দেশের অনেকগুলি নরনারী অজ্ঞানতা অন্ধকার 
পাপ ও কুসংস্কারে প্রাপত্যাগ করিতেছে । এরূপ স্থলে যেন আপনার! না বলেন, 
আলন্ত, ওদাসীন্ত, কপটাচার ও নিশ্চেষ্টতা নবীন ভারতবাসিগণের লক্ষণ হইবে) 
বরৎ বলুন অদ্যকার রজনী হইতে অজ্ঞানতাদির সহিত সন্দিবন্ধন, নিত্রা, 
॥ ওঁদাসীন্ত, কপটাচরণ বা নিশ্চেষ্টতা থাকিবে না।' নবীন ভারতবাসীরা জানেন, 
ইংলণও্ড ভারতকে কি বলিতেছেন, ইউরোপস্থ ইৎলণ্ডে এবং আমেরিকায় উদার- 
চেতা ব্যক্তিগণ বর্তমান মুহুর্তে কি বলিতেছেন । সভ্যতার ধ্বনি এই, 'অগ্রের 
দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে" ; ভারতেরও অদ্যকার রজনী হইতে এই 
মন্তত হউক 'অগ্রের দিকে, সম্মুধের দিকে, স্বর্গের দিকে |” 
কেশবচক্্র বম্বে পরিত্যাগ করিয়া লৌহবস্ম্রে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন । এদিকে ভ্তাহাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্ধুব্গ আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । ক্াহাকে অভার্থনা করিবার জন্ত ৩১ আশ্বিন ভারতবষাঁয় 
উপ্যসকমণ্ডসীর সত! আহৃত হন্গ। এই সভাষ উপাসকমণ্ডলকে ভাই প্রতাপচন্্র 
যে কথা গুলি বলেন, আমরা তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 
"অন্যকার সভায় কেশব বাবুকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ভাহা বিবে- 
চন! করিবার নিমিত্ত ষে এত অধিক ব্রাঙ্গ উত্সাহ সহকারে সমাগত হইয়াছেন, 
ইহ] অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে । কেশব বাবু ব্রাক্ষলমাজের উদ্দেশ্য 
সাধন জন্য ষেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিম বিলাতে গিল্নাছেন এবৎ সেখানে ধেরুপ 
মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রত্যাপমন করিলে অভ্ার্থনা করিবার 
নিষিত আমাদিগের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে সন্দেহ কি? কিন্ত কেবল 
বাহ্িক অভ্যর্থনা! করিলে চলিবে না। প্রক্কাত অভার্থনা-ঠাহার ভাবের সঙ্গে 
প্রকৃতরূপে যোগ দেওয়া । হিনি প্রত্যাশা করেন না ষে, অনেক টাকা খরচ 
করিয়া আমরা তাহার সমাদর করিব । ভিনি যে ভাবে কার্য করিয়াছেন, তাহা 
গ্রহণ করিয়া সমহ্ুদঘাতা প্রদর্শন করিলেই তিনি সঙ্ষ্ট হইবেন । তিনি যে সকল 
সতা এখানে প্রচার করিয়াছিলেন, বিলাতেও তাহাই করিয়াছেন, একটীও বল 
কথা কহেন নাই, কিন্তু আশ্চদ্যের বিষয় এই, হীনবুদ্ধি অজ্ঞান, গুদ হইয়। 
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আমরা সে কথার ঘত আদর করি নাই, বহুদশ্শ সপপ্ডিত উদারচিত মহাত্বাগণ 
তদপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। ইহাতে আমরা শিক্ষা পাইতেছি ষে, তাহার 
কথ।র মূস্য আমাদিগকে অধিক জদয়শ্গম করিতে হইবে । এক দিনের অভ্যর্থনায় 
তাহার প্রতি কি আদর প্রকাশ হইবে ? কিন্ত তাহার ভাব যাহাতে চিরকালের 
মত মনের ভাবে পরিণত হয় এবং তাহার শুভ ইচ্ছা আমাদিগেরও ইচ্ছ। হয় 
তজ্জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য । অতএব তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ এক্য বন্ধন 
করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই! ৰ 

"এই উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাতে একটী 
পরিবার বন্ধ হইয়া ঈশ্বরকে পিতামাতা পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া চিনা যায় এবং 
তদনুলারে কাধ করা যায় তাহাই ইহার উদ্দেশ্য । তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার 
নিমিভ ধাহাদের অন্ুরগ উহার কার্ধোর প্রতি তাহাদিগের চিরস্থায়ী জন্তরাগ 
অবাক! আমাদিগের ভ্রতভাব যাহাতে দুঢবদ্ধ হয় এবং পরম্পরের ধশ্মোন্নতি 
ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি পরম্পরের ছুরি থকে তাহার উপায় করা বিতেয়। 
তাহার সহিত পুনঃ সাক্ষাত হইলে যেরূপ জদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিব, 
সেইরূপ জদষে পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকা উচিত । ভ্হার হারা! আমরা 
কিরূপ উপকার লাভ করিয়াছি, ভীহার অবর্তমানে ব্রা্দসমাজের কাধ্য কিরুপ 
চলিয়াছে, এবং শারীরিক বিভিন্নতা সক্তেও তাহার সহিত হুদয়ের কিরূপ যোগ 
আছে, এই প্রকার চিত্ত! হ্বার অন্তরকে প্রস্কত করিলে আমরা তাহার অভ্যর্থনা 
করিতে পাৰিব । তিনি ফিরিয়া আসিয়া কি বিশেষ প্রণালধীতে কার্ধ্য করিবেন বলিতে 
পারি না, কিন্ জুদয়কে প্রন্থত রাখিলে পুরাতন সভ্য সকল নূতন ভাবে লাভ 
করিব,_লতন সত্য ত নৃতন হইবেই। কি আশ্তরিক কি বাহিক অভ্যর্থনা সকল 
কার্ধে পবিত্র অনুরাগ ও ভ্রাড়হাব থাকা অব্শ্ক। অন্তরে অনুরাগ থাকিলে 
বাহিরে চক্ষু ও মুখের ছ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবেই, কিন্ত বাহিরে ধাকিলে অন্তরে 
না থাকিতেও পারে । কোন বিদেশীয় রাজা আসিলে কত আড়ম্বরের সহিত 
উহার অভ্যর্থনা করা হয়, আমাদিশের ব্যবহার যেন সেরূপ না হয়, হৃদয় সম্পূর্ণ 
থাকা চাই, বাহিরে যেরূপ হইডে পারে হইবে; নতুবা সম্মানের পরিবর্তে 
তাহাকে অসম্মান করা হইবে । 

৪ কার্তিক (১ অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার কেশবচগ্র কলিকাতা পদার্পণ 
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করেন। পথে জব্বলপুর ও এলাহাবাদস্থ ব্রাঙ্ষত্রা্তারা অতিশয় ঘত্ব ও লীতি- 
সহকারে তাহাকে বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া দেশীয় রীতিতে আহার করান । 
ভাই অমৃতলাল বহু মাঙ্গলোরে প্রচারার্থ পিয়াছিলেন, তিনি বন্ধেতে 
তাহার জহিত মিলিত হইয়া সঙ্গে আইসেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং অপর 
অনেকগুলি ভদ্রলোক কেশবচজ্বকে প্রত্যদগমন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঈ্ীমার 
করিষা! পরপারে হাগুড়ী রেলওয়ে প্লাটফরমে উপস্থিত হন। সেখানে সকলে 
মিলিয়া ম্হানন্দধ্বনিতে তাহাকে গ্রহণ করেন । বহুদিনের পর আপনাদের 
প্রিন্বতম আচাধ্যকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্গগণের ও তাহার বন্ধুবর্গের ঘষে কি 
'আনন্দোদয় হয়, তাহা যাহারা সে সময়ে ক্ষযুং অনুভব করেন নাই, ভষযেো'গে 
তাহা ভাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার যব বিফল। কল্পনাযোগে যাহারা সেই 
সময়কে মনে জাগ্রৎ করিয়া হুলিবেন, তাহারা আজও সে আনন্দ কথঞ্িং হুদয়ে 
অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন! সে যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনানস্তর 
সকলে পুনর্বর ক্বীমারে আরোহণ করিষা পরপারে আসিলেন। সেখানে এক- 
খানি বৃহ মুড়ি গাড়ী কেশবচন্দ্ের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, দেই গাড়ীতে তিনি 
আরোহণ করিলেন, বন্ধুবর্গ গাড়ীর পশ্চান্ডে পশ্চাতে পদব্রজে কলুটোলার বাটা 
পর্যন্ত আসিলেন । সেখানে পুনরায় মহানন্দধ্বনি উত্িত হইল, সেই আনম্দ- 
ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃছে প্রবেশ করিলেন । বহু দিনাস্তে গৃছে প্রত্যাগমন 
করিস পরিজনবন্ধুবর্গের উল্লামের সঙ্গে কেশব্চত্জের উল্লাস মিশিয়া গেল। 
পরস্পরকে সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচন চহিতে লাগিল । গৃহে অভ্যর্থনার জন্য যঘেচিত 
আফোজন হইগুছিল। গৃহের সুবা বৃদ্ধ বালক, এমন কি দাস দাসী পধ্যন্ত 
সকলের ষেন নৃতন জীবন সঞ্চার হইল। গৃহ হুখের উত্সবে পূর্ণ। যে গৃহ 
ত্যহার অভাবে এত দিন শুন্চ ছিল, তাহার অগমনে সে গৃহের শোভ। আজ কি 
হইল অন্তশ্চক্ষু তিন্ন আর কিছুতে এখন আর তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। 

গৃহে আসিয়া বন্ছুগপের সহিত কি প্রকার শিষ্টালাপে তিনি সময» অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন, পর অধ্যায়প্থ ম্মরপলিপি পাঠ করিয়া! সকলে তাহা! বুঝিতে 
পারিবেন । তিনি কি নৃতন ভাব প্রবর্তিত করিবেন তাহার উপোদধাত ও তাহার 
'অভ্যর্থনসংক্ত বিষয় গুলি লিপিবন্ধ করিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। 
পর দিন শুক্রবার তে কেশবচত্র বলেন ;_ 
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"আমি এ বয়সে কি এখানে কি ইংপণ্ডে পরীক্ষ। দ্বারা তষ বিষয় জানিলার 
তাহার সার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে 
হয়, এবং কাজে অধিক দর হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুল্ক হইয়া যায়। কার্য 
এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ 
করিতেছি, তখন হৃদয় যদি ঈশ্বরে সংঘুক্ত হইয়া থাকে এবং যখন হৃদয় তাহাতে 
নিমগ্ন থাকে তখন ষদি উৎসাহাগ্রিতে প্রদ্লিত হইয়া কাধ্যের জন্ত প্রস্তত হইতে 
পারি, তাহা হইলেই পূর্ণ তাবে ধর্দ্রসাধন হয়। ধ্যান প্রাথনা ইত্যাদি আধ্যাত্কিক 
হৃধাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময সময় উপকারও দর্শে 
দেখিয়াছি; কিন্ত সকল সময় সেই আহারের জোভী*হইয়া থাকিলে হইবে লা। 
অ'মাদিগকে ঈশ্বরের সেবা কৰিতে হইবে; ডল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ 
ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল সময়ে প্রস্কাত থাকিতে হইবে । আমরা 
সময়ে সমষে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্ন করিয়া ধঙ্ষুভগবন রক্ষা করিতে যাই, 
কিন্ত কেবল প্রণলী রক্ষা করিয়া মন সঙেজ থ'কিবে কেন? 

"পৃথিবীর পুর্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা ধায়, আমরা 
পূর্ব পূরুষপিগের নিকট হইতে জদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাত করিয়াছি, 
কিন্ত অম'দিগের কাধ্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। হিলতে তাহা বিশেষরূপে 
্রন্দটিত হইয়ছে। আমাদিগের ভ।ল গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এহং 
তথাকার সদ্‌্গুণ সকল আমদিগ্রকে শিক্ষা করিতে হইাবে। আমার ইচ্ছা 
আম'দিগের মধো যে সকল কাধের বিশিষ অভাব তাহা নিদ্দ্ট কছিহা বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভারগ্রহণ করেন। প্রত্থেক বাত্তির হত কাত থকিজেও 
কোন একটি বিশেষ ক(ধ্যে তাহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা তাহার 
জীবন ধারণ অকারণ। সামজিক বিভিন্ন বিতিম্ন ক্য অনুসারে কাহাকে 
উতকৃষ্ট কাহাকে অপরুষ্ট বলা যায়; কিন্তু কাধ্যশত ধর্ম নাই। এক ব্যক্তি খর 
ঝট দিয়াও সমূহ পুণ্যলাত করেন, আর এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কাধ করিত্বাও 
পপভাগী হইতে পারেন । 

“পশ্চিমের সহিত ঘোগ বন্ধন করিডে না পারিলে আমাছিগের পূর্ণ উত্নতি লাভ 
হইবে না। আমাদের ঘে সকল গুণ আছে তাহা রক্ষণ না করিয়া পশ্চিষের গু 
ধারণ কগিলে জন কেকের সাছেব সাজা! আর চৌর্গীতে থাকা ইংলও গমনের 
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এই ফল হইবে । আবার ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের 
সীমার বন্ধ থাকিলে অনেক সদগুণে বঞ্চিত হইতে হইবে। পশ্চিম দেশীয়দিগের 
গপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া এত দিন আমাদিগের কাধ্যে অপূর্ণতা রহিযা 
পিষাছে। আমাদের জীবনে পুর্বব পশ্চিম উভষ দেশীয় ভাবের সামঙ্জশ্ত সাধন 
করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দেশীয় লোকে আমাদিগের ধন্ধব গ্রহণ করিতে 
পারিবেন, আমরা তাহাদিগের উন্নত ভাব শিক্ষা করিতে পারিব। পুর্ব পশ্চিম 
ঈশ্বরের এক পরিবার হইবে । আমি এই যোগের ভাব স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসি- 
ফি, স্বচক্ষে একপ এক পরিবার দেখা অপেক্ষা গতীরতর স্খকর ব্যাপার আর 
কিআছেঃ বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়াছি, “বিদায়! হে পিতার 
পশ্চিম নিকেতন, এবং এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি তভ'দিশের 
তাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিপের ঘাহা ভাল আছে তাহাদিগকে দিব। 
এই ষোগ দ্বারা যে কি শুভ ফল ফলিবে এখন বলা যায় না । কিন্ত আমরা যে কথা 
বলি-__এক দিক্‌ করিতে আর এক দিক্‌ থাকে নাহ রাও সেই কথ কলেন। 
ব্রাহ্মদমাজ এই ছুইয়ের যোগে জীবনের পুর্ণ ভাব দেখাইতে আবিভ্ত হইয়াছেন । 

“অনেকে মনে করেন, ইৎলণ্ডে গেলে স্দেশের প্রতি স্্েহ ফাস এক ববিতোশিয 
হইয়া আসিতে হয়। কিন্ত আমি বলি দেশীয় জদয় লইয়া গেলে বিলাত হইতে 
আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে শিক্া মাতড়মি ভারতবর্ধ 
যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এক্প আর কখনই পারি নাই। মুল্যবান্‌ 
কোন বন্ধ হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্যাদা বুঝা যায় না। 
দেশ এখন একটী মায়ার সামগ্রী হইয়াছে । এই সকল ভাব দুঢক্ূপে জদয়জম 
করিবার জন্ত আমি বিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে 
পড়িতে হইবে । ঘাহাতে পূর্ব পশ্চিমের ছুঢ় যোগ সংসাধিত হয়, “মিরার” 
হারা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 

“আমার ইচ্ছা, অন্ততঃ একবৎসরের জন্য কার্ধ্য বিভাগ করিযী কাক গুলি 
লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ নলিমা যদি কাজ 
করিতে পারা যায়, তাহ]! হইলেই বধার্থ কাজ করা হয় এবং কোন ভাবনা থাকে 
না। আমরা কত কাজ ঠাহার নাম করিয়া! করি, কিন্ত কত কুটিল অভ্তিসন্ধিতে 
তাহা পণ্ড করিয়। দে । স্পষ্টন্ধূপে এক বুকুল অগ্রসর হওয়া ভাল, অন্ধকারা- 
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চ্ছন্ন দৃষ্টিতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছি মনে করায় কোন ফল নাই। 
কাজকে আমরা কঠিন বোধ করি, কিন্ত উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ করা 
অনেক সহজ । ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন খষি এবং হাত 
বিলাতী হওষা! আবশ্যক । ঈশ্বরের নানা কাধ্য করিতে গেলে মন প্রকৃত পক্ষে 
বিক্ষিপ্ত হয় না, যেখানে যাই, তাহার ঘরের মধ্যেই ঘ্ুরিযা বেড়ান যায়। 
বিলাতের গাড়ী ঘোড়ার কথা অনেক বলা ও শুনা গিয়াছে, সে খোস! মাত্র, 
অসার; কিন্ত সকলে যাহাতে সেখানকার ব্যাপার সকল অনুভব করেন 
তাহাই প্রাথনীয়। ইহার দ্বারা ব্রাহ্মধম্মের মহিমা কত বাড়িষ়াছে ; স্বয়ং 
মহারাণী, কত বিদ্বান লোক, সমুদা় সভ্যজাতির শ্লেহদৃষ্টি উহার উপর পড়িয়াছে, 
কাল ব্রাহ্ষমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দ'ড়াইয়াছে, উহ ভাবিলে সে 
ভাব কি জদয়ে ধারণ করা যায় ? ইহা! চিস্ত। করিয়া উৎসাহিত হৃদয়ে সকলের 
কাধ্যে প্রবুস্ত হওয়া আবশ্টুক |” 

৮ই কাত্তিক (২৪ অক্টোবর ) প্রায় শতসংখাক ব্রাক্ষ পরাতে লোহবজ্ক'ষোণে 
কেশবচন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেনের বেলখ্ষরিয়াস্থ 
উদ্যানে সমবেত হন। ছুর্ধোগবশতঃ লোকসংখ্যা যত দূর হইবার কথা ছিল 
তাহা হইতে পারে নাই । সে দিনকার অভ্য্থনার ব্যাপার আমরা নিজ ভাষায় 
না বলিয়া ধশ্মুতস্বে এ সম্বন্ধে ষে একটি সংবাদ বাহির হয়, তাহাই এ স্থলে 
উদ্থী ত করিয়া দিতেছি । 

“বিগত ৮ই কাত্তিক ব্রঙ্গমন্দির়ের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ ও অন্তান্ত ব্রাঙ্ষের 
বাবু জয়গোপাল সেনের বেলখরিয়/স্ছ উদ্যানে আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ আচাধ্য 
আীনুক্ত বানু কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রাভে শ্রান 
এক শত লোক রেল গাড়িতে সেয়ালদহ হইতে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত হইলে 
পর শ্রীদুক্ত বাবু তারকচত্র সরকারের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধরের 
পোষকতা৷ ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন সকলের প্রতিনিথি- 
শরূপ হইয়া এবং আমাদের দেশের ও আমাদের মঙ্গলের জন্ত যে এত করিয়াছেন 
ও করিতেছেন তক্জন্ত কুতজ্ঞতাস্চক মনের ভাব অল কথায় প্রকাশ করি 
কহিলেন, বিলাতে আপনি যেরূপ সমাদর ও অনুরাগ ও উপহার পাইয়াছেন 
সাহার তুলনাধ আমাদের এ সমস্ত অতি সামান্ত এবং আপনার উপমুক্ত নছে। 
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ত্রাত! তুমি দীর্ঘজীবী হও । এই বলিয়া দেশীয় রীত্যননারে তাহার হস্তে 
পল্টবস্ত্রের ষোড় ও পুষ্পমালা অর্পণ করিলেন। আমাদের আচাধ্য মহাশয় এই 
ভাবে বলিলেন ষে, আমি বিলাতে বাছ্িক কোনরূপ চিহ্চ গ্রহণ করিতে প্রষ্ত 
ছিলাম না, কিন্ত তাহাদের আগ্রহে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । আপনাদের প্রীতি ও সমাদর আমার পক্ষে অতিশয় আনন্দজনক ও 
প্রীতিকর। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইতেছে । আপনাদের পক্ষে ইহা 
সামান্ত কিন্ত আমার পক্ষে যথেই। আমি হূদয় চাই, বাহিরের কোন চি 
আমাকে ভুলাইতে পারিবে না এবং আমিও উহা] চাহি না। আমাকে যেমন 
আপনারা ভ্দয়ের প্রীতির নিদর্শপস্বরূপ কিছু দান করিলেন, আমিও যেন 
আপনাদের ভৃত্য হইয়া জ্দয়ের অনুরাগের নিদর্শনিস্ককূপ দয়াময় নামের মাল! 
আপনাদের গলায় পরাইয়া দি। পরে সকলে আনন্দ ও প্রীতিসহকারে সেই 
দয়াময়ের উপাসনাষ় প্রবৃত্ত হইলেন । নিম্লিখিত নূতন গীত দ্বারা উপাসন। 
আর্ত হইল, 
রাগিশী ললিত 1--ভাল আড়াঠেকা। 

বন্ধু আগমনে মোরা হৃদয় আনন্দে ভরি, পুজিতে এমেহি শিতা জবান তোমার চরণ। 

পিতা তোমার কৃপায়, অলম্ভব সস্ভব হত, ধন ধঙ্ক পিত1 তুমি জগতের প্রাণ্থন। 

তব আভজ্ঞ] শিরে খরি, সাপরতর্গ তরি, পিগ্তা তষ প্রেষরাজা করি সর্বত্র শ্বাপম; 
লাধিক্ব! তোমার কাজ, প্রশ্তাগত জাতমাঝ, মেই তব প্রিষ্স দল, ভারতের সুখবন্ধন। 

জদয়ের কাতজ্ঞভ1, ধর ধর ধর পিতা, জানিন1 কেমনে তোমার পুজিতে হয় চরণ; এই 
ভিক্ষা] দঙ্াষ্। হথ্ে সবে এক হদক্স, মেবি হেন তোষায় পিত1 সপিক্কে জীবন প্রাপ। 

"খবশেষে ভোজনের সময়ে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে শ্ীবুক্ত বাবু 
অয়গোপাল সেন দণ্ডায়মান হইসা আচাধ্য মহাশয়কে উপঘুক্তরূপে অজ কথক 
অভ্যর্থনা করিলেন । আহারাস্তে অচাধ্য মহাশয় ইংলণ্ডে কিরূপে দিন যাপন 
করিতেন তততৎসম্বন্ধে সেই দেশসংক্রান্ত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বারা সমস অতি- 
বাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।” 

২৪ কার্তিক বুধবার ব্রাঙ্গিকাপণ কেশব্চজ্জরকে অভিনন্গনপত্রী দান করেন । 
শনি ইৎলগ্ডে নারীজাতির হইয়া ষে সকল বিষয় বলিয়াছেন তজ্ঞন্ত তাহার 
বিশেষ কতক্দ্তা প্রকাশ করেল । তিনি প্রত্যুকরে যাহা বলেন তাহাতে সকহে 


গৃহে প্রত্যাগমন। &৬৭১ 


দয় উদ্ছ সিত হয়, এবং তিনি তীহাদিশের সঙ্গে ইংলগ্ডের সেই সকল বিষয়ে 

আলোচনা করেন, যাহাতে তাহাদিপের উপকারের সস্তাবনা। আলাপাস্তে 
ইৎলণ্ড হইতে আনীত কতকখ্ডলি আশ্চর্য দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদর্শন হ্ুরে্জ। 
এই সময়ে ফরিদপুরের ব্রাঙ্গগণ তাহার নামে এক সুদীর্ঘ অভিনম্দনপত্র 
প্রেরণ করিয়ছিলেন। এ অভিনন্দনপত্রের কিয্বদংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া! 
দেওয়া গেল। 

"আপনি সম্ততি ইংলগ্ডে গঙ্ন করিয়া ত্রাক্ষধন্্ব প্রচার ও দয়াময়ের নাষ 
বীত্তন করিষা তথাকার উদারপ্রক্ুতি দূরদর্শী বিদ্ধ ধান্মিকগণের এবং পরোপ- 
ক্কারব্রভাবলন্িনী বিদ্যাবতী পুণ্যবন্তী ভগিনীপিগের জদষ মন ব্রাক্ষধর্ম্নের প্রতি 
শ আমাদের দেশের প্রতি আকর্ধণ করিয়াছেন । স্ুবাকপ রাক্দ সী যে এ দেশকে 
গস করিয়া নহআ সহস্র যুবাকে প্রথমতঃ অমান্ুষবহ করিয। অবিলম্বে করাল- 
কালকবলে পাতিত করিতেছে, আপনি কতৃপক্ষের নিহ্ুট তাহা অসন্ভৃচিত চিন্তে 
ঘথাযথ বর্ণন করিয়া সমুচিত প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন ; এবং ভারতসীমন্তিনী- 
গণের শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণ জন্য সাধামত চেষ্টা করিতেছেন । খা হইতে 
প্রত্যবর্ডন করিয়া নৃতন বল, নতন স্ফূতি, লৃতন উদামের সহিত কক্ুক্ষেত্র বহুল 
বিস্তার করিয়া লইদ্লাছেন। | 

"এবন্িধ মহোপকারী, দেশহিতৈষী, বিশ্তদ্বস্থভঃব, ধন্মপরায়ণ, মহানু ভষ 
ব্যঞ্র প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উহাকে ধন্তবাদ দান করা ব্যক্তি, 
মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । ঈশ্বরের কুপাহ আপনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া 
লোকের জদয়ে ব্রা্মধশ্থের জীবন্ত ভাব যেরুপ মুছিত করিয়া দিডেছেন। আমা- 
দের ০ প্রকার রুতজ্ঞতা প্রকাশ কছিবার শন্ষি নাই, আপনি অ.মঃদের হদষের 
তাবধিজ্ঞপক এই অকির্ধিংকব পত্রথানি শ্রহণ করিলে কৃভার্থ মনে করিব ।" 


স্মৃতিলিপি। 


5 
১৮৭০ সালে মার্চ মাসে আচার্য্য কেশবচন্দকে বিলাতে বিদায় দিয়া 
বিশ্বাসিগণ এখানে এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন যেন তাহাদের প্রাণ 
এখানে ছিল না; শরীরটা কেবল পড়িয়াছিল। তাহার বিলাতগমনের অজ 
দিন পরেই শ্রীদুক্ত ভাই প্রতাপচন্্র, শ্রীদুক্ত ভাই অমভলাল ও শ্রীনুক্ত ভাই 
গৌরগোবিন্দ প্রচাবার্থ মাঙ্গ'লোরে চলিয়া গিয়াছিলেন ; কলিকাতা অত্যন্থ: 
শন্য বোধ হইয়াছিল। সকলের মন বিলাতের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল থাকিত। 
ছুই জন বিশ্বামীর পরস্পর দেখা হইলেই বিলাতের সংবাদ কি এই প্রশ্ন প্রথমেই 
জিল্ঞদিত হইভ। বিলাতী সংবাদপত্রে আচার্য দেবের কাধ্যসম্বন্ধে যে সমস্থ 
বিবরণ বাহির হইত, তাহাদের মধ্যে ষে সকল পত্রিকা এখানে প্রেরিত হইত, সকলে 
মিলিনা ভহা পাঠ করা বিশেষ আনন্দের কারণ হইত। সকলেই কেশব্চম্দের 
প্রশ্যাগমনের সময়ের প্রতি আশানয়নে দৃ্টিপাত করিতেন। অন্োবর মাসে 
যখন অচার্ঘ্য দেব কিরিয়া আসেন, তখন ঠাহার মুখকমল দর্শন করিয়া সকলের 
দুখ দূর হইল এবং উহার মুখে বিলাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া ষ্টাহাদের অপার : 
আনন্দ ও উত্সাহ বদ্ধিত হইতে লগিল। ফেশবচঙ্ছের বলনা দিবানিশি কথা 
বশিঘাও পরনিশ্রান্ত হইতে জানিত না! ভীহার গণনাতীত বন্ধুগণও্ দলে 
দলে অসি অবিপরা্ দেই 'আনন্দনদ্টক সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপ্যাযিভ 
তিনি ষে দিন ফিরিয়া শাসিলেন, সেদিন কলিকাতাবাপী এবং কোন 
কেন মক্লন্গরবাসীবিগের অভ্যস্থ আনন্দের দিন ছিল! সকলের মনে 
অত্যন্থ আনন্দোদর হইঘাছিল |, আফিমের কম্মচারীই হউন, আন বিদ্যালয়ের 
ছ+ই হউন, অধব! ঘষে কোন লোক হউন, মাহাদের ভাঙার মভিত পরিচয় ছিল 
না, 2.5 পেরু মনও কেমন একটা আন্দোলন অনুভব করিয়াছিল। সে দিল 
নেপানে রেখছুন ঠাহার সম্বন্ধে কথ! লইপু! দিনপাত হইয়াছিল তাহাকে 
প্র্ানা পন্য হালড়া ষ্টেশনে পারাবার হইনার ছ্ীমারে এবং কলিকাতার 
এত 0 শতপ জনতা হইহাছিল তাহা তাহারই প্রমাপ। লাট মাছেব বা 


রব 


তত চা 


স্মতিলিপি | ৫৭১ 


অন্য কোন বড় লোক আসিলে কেহ বা কর্তব্য অনুরোধে কেহ বা বৃথা কৌতৃহল 
চরিতার্থ হেতু একত্র সমবেত হন; কিন্তু এস্থলে তাহা নহে, অকপট শ্রেম, অকপট 
অনুরাগ, প্রকৃত উত্সাহ হইতে এত লোক তাহার নামে একত্র হইয়াছিলেন। 

যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার শরীর শ্দ্ব, রূপ অধিকতর 
লাবণ্যসুক্, মুখকমল বিকশিত দেখিয়া তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ অপার আনম্দ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । কলুটোলার ত্রিতলম্থ গ্রহে-_যেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
নবীনচন্তর বসিতেন মেই গৃহে পরিবার ও বন্ধ্বর্ণের অশেষ আনন্দোজ্ছীসের মধ্যে 
কেশবচন্দ্র আসিয়া বসিলেন। এ দ্বিকে তিনি ইংলগ্ডে ষে সমস্ত ছবি,পুস্তক,বস্ত্র ও 
অপরাপর সামণ্রীরাশি উপটৌকনস্বরূপ পাইয়াছিলেন তাহা আনিয়া রাশীকত 
করা হইল। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সামগ্রীর পরিচয় কেশবচঙ্জ বন্ধুদিগের 
নিকট প্রদান করিতে লাগিলেন । বন্দনীয়া ভারতেশ্রী চ্ভিকিরিয়া তাহার যে 
প্রতিমূর্তি ও হস্তলিপিসম্থলিত পুস্থক উপচৌকনন্করপ দিদ্বাছিলেন ভাহ! 
প্রদর্শিত হইল । উপস্থিত কেহ কেহ মস্তক অবনত করিয়া ততপ্রতি সম্ত্রষ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বিশ্ময়াপন্্ বদ্ধুদিগের প্রশ্নের আর অবধি রহিল 
না। রাজপ্রাসাদ কিরূপ, ভারতেশ্বরী দেখিডে কেমন, রাজপরিবারের বাশক 
বালিকার ব্যবহার কি প্রকার, তথাকার ভছলোকের গৃহের ব্যবস্থা ও নিষম 
কিরূপ, জনসমাজে ধশ্মভাব কি প্রকার, লোকের দয়া ও সক কিরূপ, এ 
দেশীন্ ইংরেজ ও বিলাতের সাহেবপিপের মধ পার্থক্য কি প্রকার, এই সমস্ত 
প্রশ্নের বিষয় ছিল । এ দেশীয় লোক রাজাকে লোকাতীত জীব এবং ভাহাদিপের 
গতি ও রীতিও লোকাতীত মনে করেন, উপস্থিত বন্ধুগণ ধখন ইংলগেশ্বরী ও 
তাবুতের মহারারীর দয়া, নগ্রভা, প্রজাবাৎসল্য ও অন্তান্ত সঙগগণের কথা, 
বিশেষতঃ কেশবচঙ্গ্ের প্রতি এরূপ সককুণ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন 
সকলেই বিশ্বন্ন ও ক্রুতজ্ঞতাসাগরে মখ্ধ হইলেন । রাজপরিবারের বালক বাজিকার 
যে এরূপ অমাস্্িক ভাব হইতে পারে, তাহা কেহই মনে কজন! করিতে 
পারেন নাই । 

কেশবচজ্জের প্রতি তারতেশ্বরীর ঈদৃশ সকরুণ ব্যবহার, রাজপরিবারের 
এরূপ অমায়িক ভাব, মহারামীর প্রাইভেট সেক্রেটরি কর্ণেল পনসনবির এতাদশ 
সন্ভাব, উচ্চতম ইৎব্লেজদিগের একপ সদ্ব্যবহার এবং সমগ্র ইংরেজ জাতি এ 


&৭২ আচার্ষ; কেশবচজ্্র 


প্রকার সন্তাবের কথ শুনিয়। সকলের মনে সমস্ত ইংরেজ জাতির প্রতি প্রেম ও 
তক্তি শত গুণ বঞ্ষিত হইল; তীহাদিগের ও ইংরেজদিগের মধ্যে ব্যবধান যেন 
তিরোহিত হইয়া! গিক্বা ইংরেজ জাতিকে আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, 
এবং তগবান্‌ ষে তাহাদের হত্ডে ভারতের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন সে জন্য অমেকের 
হৃদয়ে বিধাতার প্রীতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছসিত হইতে লাগিল । কেশবচন্দ্ের বিলাত- 
দর্শনে ভারত ও ইংলণ্ড যে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট অন্ুভূত্ত 
হইয়াছিল। তথাকার নারীগণের চরিত্র, জীবন ও কেশবচন্দের প্রতি ম্েহ ও 
সন্তাবের কথা শুনিয়া সকলের জ্দয় ধিশলিত হইল । স্বদেশ বিদেশের কো'ন 
প্রভেদ না করিয়া মাতৃন্সেহ যে রমলীগণের মনে সব্দরত্র আবিডভত, তাহা ইংলওীয় 
নারীদিগের জীবন প্রমাণিত করিল ; কেন না মাতার স্যায় উাহারা কেশবচান্দের 
পরিচধ্যা করিতেন লিবারপুলে শুপ্রসিদ্ধ ধনাঢা হিকৃসন পবিবারে যখন তাহার 
সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, তখন সেই গৃহের গৃহিনী তাহার কষ্ট দেবিয়া এবং বিপদা- 
শঙ্কা! করিয়া উচ্চিঃস্গরে রোদন করিয়াছিলেন | গর্তজ্াত সম্ভান বা সঙ্োদর ভ্রাতার 
সঙ্কট রোগে জীবনের প্রতি সংশব জম্মিলে নারীগণ যেমন উদ্বিশ্ন ও কাতর হইয়! 
খ;কেন, কেশবচন্দের রোগে হিকৃসন পরিবারে ঠিক সেইকপ হইয়াছিল । 

ষে নগর তিনি যাইতেন, উহাকে অতিথি করিয়া তাহার সেবা 
করিতে পারিলে তথাকার লোকেরা বিশেষাতঃ নারীগণ  আপনাদিগকে 
সম্মানিত মনে করিতেন; এজন্য নগরবাসীদিশের মধ্য সময়ে সম 
ঈর্ব। ও মনেবেদনা উপস্থিত হইত) কেশবচক্র বলিলেন যে, একটি নগর- 
বিশেষে তিনি উপনীত হইয়া রেলওয়ে ক্টেশনে দেখেন ঘে, তিন জল 
সাহেব ও এক জন বিবি উপস্ষিত। প্রতিজনেই আপনার গৃহে উ্টাহাকে লইয়া 
যাইবার জন্য অগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কেশবচশ্র সংকট অবস্থায় 
পতিত হইলেন এবং অবশেষে নারীজাতির প্রতি বিশেষ সন্ত্রম প্রদর্শন জন্য 
সেই বিবির বাড়ীতে ক্টাহার সঙ্গে গমন করিলেন ; অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিরাশ 
হইন্া চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধু শার্পপরিবারে লণ্ডন 
নগরে কিরদ্দিন অবশ্িতি করিয়াছিলেন । এই পরিবার একটি ইংলশীয় হুট 
পরিবারের আদর্শগ্ররূপ ; অনেকখুলি পুত্র কন্ায় পূর্ণ ছিল। কেশবচঙ্রকে 
পাইয়া তাহাদের পারিবারিক আনন্দের আর সীমা ছিল না। দিবানিশি সকলে 
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বিশেষতঃ শার্প দুহিতগণ অত্যন্ত আমোদ, আনন্দ ও তাহার সেবাভনিত 
ব্যস্ততায় সময় ষাপন করিতেন । যে কোন গল-_বিশেষতঃ: ভারভর্যসম্বন্গে-__ 
তাহারা শ্রব্প করিতেন তাহাতেই তাহারা অপার আনন্দ তনুভব করিতেন এবং 
অনুরাগ ও শ্রাস্তিবিরহিত চিন্তে তাহা! শ্রবণ করিতেন । কেশবচত্্র ও কাহার 
সহচর ভাই প্রসন্বকুমার ঘত ক্ষণ গৃহে থাকিতেন, তাহাদের সহিত কথ! 
বার্তায় এমনি বাস্ত থাকিতেন যে তীহারা পরম্পরে বাঙ্গালা ভাষায় মনের স্বাভা- 
বিক ভাব প্রকাশ করিবার অব্সর পাইতেন না। কেশবচন্দু বাঙ্গাল! ভ'ষায় কথা 
কহিয়া বিশেষ তপ্তি শ্াভ করিতেন এবং মাতৃভাষায় কৌত্কাদি করিয়া অত্যত্ত 
আমোদ অনুভব ও মনের শ্রান্তি দর করিতেন । তিনি সামান্ত শয্যার পক্ষপাতী 
ছিলেন রাত্রি অধিক হইলে খন ভিনি শয়নাগারে গমন করিতেন, তখন সময 
সময়ে স্ুকোমল শযা পরিভাগ করিয়া ঘরের মেজের কার্পেটের উপর শয়ন 
করিতেন এবং সভা পরিচ্ছদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত 
গোবিন্দ অধিকারীর অন্নকলণ করিয়া বঙ্গাভাষায় কুষ্যাত্রার কথাগ্ুশি উচ্চারণ 
করিতেন এবং অন্তরের সহিত হাল্ক করিতেন । শার্প হহিতগণ তাহাদের হাস্ত 
পরিহাস শ্রবণ করিষা মনে করিতেন যে, বুঝি কোন সংপ্রসঙ্গ অথবা কোন 
অমোদজনক প্রসঙ্গ হইতেছে, তাহাদের তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা বিশেষ 
ক্ষোভের বিষম । তাঁহারা সেই রাত্রিতে কেশবচদ্দের ছারে প্রবল আঘাত করিয়া 
গৃহে প্রবেশ পূর্লাক স্াদের কথা শ্রবপ করিবার জন্ত বিশেষ আয়াস প্রকাশ ও 
চীৎকার করিতেন । কেশবচম্প বলিয়া উঠিতেন, এখন আমরা তারতবর্ষে আছি, 
তোমাদিগের এখানে আসিবার অধিকার নাই। 

অশিক্ষিত নিয়শ্রেশীর ইংরাজ মহিলাগণের নির্দদ্কিতা ও কুসংস্কারের চুষ্টাস্ত- 
পে তিনি বলিলেন ষে, শার্পপরিবারে এক জন দাসী ছিল, সে কেশবচঞ্জের 
অপেক্ষাকৃত মলিন রং ও বিদেশীয় পরিচ্ছদ দর্শনে এবং “ইতডিয়ান" নাম শ্রবণে 
তাহাকে নরল্ভাজী রাক্ষস কি কি মনে করিত তাহা সেই বাক্তিই জাসিত। সে 
উহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করিত, তাহার নিকট অগ্রসর হইত না। 
এক দিন সেই নারী এক রবিবারে একটি উপাসনালয়ে উপাসনা জন্ত গিষা দেখে, 
কেশবচজ্র তখায় উপাসনাকার্ধা করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন। সে 
নারী সেই দিন তাহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে ভিসি 
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অছ্ছত জীব নহেন, এক জন পরম ধার্মিক পুরুষ, ইংরাজীতে কথ! কহিতে 
পারেন। সেই দিন হইতে সে তাহার অত্যন্ত অনুগত হইল এবং অতিশয় 
শ্রদ্ধা ও অন্থরাগের সহিত তীহার সেবার রত হইল। ইংরেজদিগের পারি- 
বারিক পবিভত্রতাসম্বদ্ধে তিনি বিশেষ প্রশংসা করিলেন । ইংরেজ সমাজের 
নরনারী একত্র হইয়া নৃত্য কর! সম্বন্ধে অনেক কথা উত্থাপিত হইল । সে 
সম্বন্ধে কেশবচক্দ বলিলেন যে, ইহা অবশা স্বীকার্্য যে ইংরাজী বলের সহিত 
ইংরেজ জাতীয় ধর্মসাধক ও ধর্ম্বধাজকগণ কোন সহানুভূতি রাখেন না এবং 
এ প্রথা সকল সময়ে নীতিবর্ধক নহে, কিন্ত একথা বলা নিতান্ত অজ্ঞানতামূলক 
বে পবিভ্রভাবে ইংরেজ নরনারীগণ একত্র নৃত্য করিতে পারেন না। তিনি সচক্ষে 
দেখিষাছেন বৃদ্ধ পিতা রূপবতী মুবতী কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া একত্র নুতা 
করিতেছেন । তবে আমাদিগের চক্ষে এরপ নির্দোষ নৃত্য অর্থহীন বলিয়া 
বোধ হয়, বালকত্ব মনন হয়, এবং উহা! দেখিয়া হাস্ত সংবরণ করা হুকঠিন । 
বিবাহ ও স্ত্রীপুক্ুষসন্থন্ধে কখ' জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন যে. এ সন্দন্ধে 
আমাদের সামাজিক আ'চার ব্যবহারের সহিত ইংরেজসমাজের সাদৃশা নাই বটে, 
কিন্ত উন্মত্ত ব্যতীত কে এ কথা বগিবে ষে, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজে সাধা- 
রপণতঃ অপবিত্রতা প্রবল । বিবাহাধিগণ অথবা বিবাহিত যুবক সুবতীপপ এদেশে 
পিতা মাতা গুক্তজনের নিকট পরম্পর সম্বন্ধে সন্কচিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্ত 
ইংলগ্ডে গুরুজনের নিকট দাম্পতাপ্রেম লজ্জার বিষয় নহে । নববিবাহিত 
সুবক যুবাতী গুরুনেষ সম্মুখে পরম্পরের সহিত এরূপ ভাবে বাবহার করেন, 
একরপ বাক্যাল'প করেন যে, এদেশে তাহা! কল্পনায় আনাও সকলে নিন্দনীয় 
মনে করেন । বিশেষতঃ বিবাহাথাঁ সুবক সুবতীগণ খ্তরুজনের সমক্ষে পরস্পরের 
প্রন্ত বেন্ষপ ভাবে প্রেমানরাগ প্রন্শশ করেন ও ধেরূপ বাবার করেন তাহা 
এক্দশে গুক্ুতর অপরাধের বিষয় বলিয়া গণা হয়। 

ইংরেজদিশের হিতৈষণার প্রশংসা করিষা তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। 
তিনি বশিলেন যে, তিনি ধখন বিলাতে ছিলেন তখন ফাান্সের সহিত প্রুবিয়া 
দেশের বিখ্যাত মহাসুজ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধের আহত সেনাদিগের সেবা শুক্রুযার 
জন্ত ইহলও্রীয় পরহিতৈষী পুক্ুষ ও রমনীদিপের মধ্যে মহাব্যস্ততা পড়িয়া 
শয়াছিল। আহার নিদ। ত্যপ করিয়া তাহার! সেবাকাণ্যের আয়োজন 
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এবং শুশাষার জন্য বুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রনিমিত দিবনিশি ব্যস্ত থ'কিতেন। ভিনি 
বলিলেন যে, ইংলপ্তীয় লোকগণ ধর্ম্সম্বন্ধেই হউক, আর সংসার সম্থন্ধেই হউক, 
বীরোপাসক (13০7০-৮/0151)10767) 1 কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বীরত্ব আছে 
তাহা বুঝিতে পারিলে ইংরেজগণ তঁহার প্রতি এমন সমাদর করেন যে, যেন 
তাহারা সেই বাক্ষির পূজা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় । এ দেশে যেরূপ লোকে 
সকল কাধ্য ছাড়িয়া সং্প্রসঙ্গ করিয়া থাকে, বিলাতে সে ভাব অত্যন্ত বিরল। 
আহারের সময় অথবা পিকৃনিকৃ বেনভোজন) করিতে গেলে সহেবেরা স্থ স্ব কচি মত 
প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেশব্চন্দর এইকপ পিকৃনিকে সর্কাদাই নিমস্ত্রিত হইতেন 
এবং সেই সময় অবসর পাইয়া গাভীর ভাবে সংপ্রসঙ্গ করিতেন । তাহার সতপ্রসঙ্গ 
শুনিবার জন্ত নরনারীগণ, বিশেষতঃ পাদরী সাহেব্গণ ভাঙার চাহিদিকে একত্রিত 
হইতেন এবহ শ্রদ্ধা ও অনুরাপের সভিত আজাহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন । 
নিনি বলিলেন ষে, ইংলগ্ডের অধিকাংশ লেক গভীর আধ্যাত্মিক বিষষে অনেকটা 
অনভিজ্ঞ । ভ্রাক্ষসমাজের বিশেষতঃ সম্গতসভার প্রাভাবে এদেশের সামান্ত বালক- 
গণও ঘে সকল আধ্যাম্তিক তত্ব অবগত, ইৎলপগ্ডের উচ্চশ্রেনস্থ পাদ্রী সাহেষ- 
গণও উহা শুনিয়া! অবাকূ হন! তাহার মুখের প্রসঙ্গ সকল শুনিয়া কয়েক জন 
পাদরী এবং জন কয়েক বিবি তাহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
হেভারেও্ড চ্যানিং নামে জনৈক পাদরী সাহেৰ তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত 
উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সেখানে এরপ সম্থীর্নজদয় নরনারীর সহিত 
তাহার সাঙ্ষাং হইয়াছিল যে ক্তীহারা বলিতেন, তিনি কবে জলসংস্কার গ্রহণ 
করিবেন সেই জন্য তাহারা নিষত প্রার্থনা করিষা থাকেন। এক দিন এক জন 
বিবি কাহার প্রতি অত্যান্ত শ্ষেহ দেখাইয়া ঠাহাকে হ্ীষ্টান হইবার জন্য বিশেষ 
পীড়াগীড়ি করেন, পরে যখন দেখিলেন ষেতিনি তাহার কথা শুনিবার লোক 
নন, তখন তাহার প্রতি তিনি নিতাস্ত বিরক্ত হইলেন। 

অধ্যাপক মোক্রমূশর কেশবচশ্পের একজন অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। অনেক 
বার তিনি পণ্ডিতবরের গৃহে শিয়ছিলেন এবং পণ্ডিতবরও তাহার বাসভবনে 
আসিয়াছিলেন। মোক্ষমূলেরের অধ্যযনগৃহ ক্ষুদ্র ছিল, তাহার মধ্যেই বসিয়! 
তিনি অধায়ন করিতেন, এবং বেদাদি হিশ্ৃশান্খ্রসন্বক্থে পুস্তক বচনা করিতেন। 
তিনি তাহার গৃছে চারি দিকে রাশি রাশি পুস্তক ও পুথি দ্বারা পরিবোষ্টত 


৫৫৬ আচার্য্য কেশবচজ্জ। 


থাকিতেন। এক দিন কেশবচন্দ্র দেখেন ষে পণ্ডিতবর খগবেদে কতগুলি শখ 
অকারে আরস্ত তাহার গণনা করিতেছেন। ত্বাহার আকৃতি ও অধ্যয়নগৃহের 
অবস্থা দেখিলেই তাঁহাকে এদেশীয় একজন ভটাচার্ধ্য বলিয়া বোধ হইত। কাশীধাম। 
এ দেশীয় প্ডিতগণ ও সংস্কৃত বিদ্যাসম্বন্ধে এক দিন কেশবচন্দ্ের সহিত মোক্ষ- 
মুসরের কথা হইল। কথাস্তে কেশবচন্দ্র প্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 
কি ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ সংস্কতের আকর স্থান কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করেন না? 
মোক্ষমুশর উন্তত্র করিলেন, "আমি নিরম্তর কাশীতেই বসিয়া আছি । আমার 
এই গৃহকে আমি কাশীধ ম জ্ঞান করি । কাশী আমার হুদয়ে। আমি ভারতে 
গিয়া চক্ষে কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করি না। ৰাশীস্থন্ধে আমার আদর্শ এত 
উচ্চ যে, কিজানি আমি তথায় গেলে সে আদর্শ খর্ব হয়, আমার আদর্শ 
অনুসারে কাশী দেখিতে না পাই ।” 

অনেকেই অবগত আছেন যে, শত মহাস্্া শ্রদ্ধাম্পদ ডান ট্টানলি 
সাহেব কেশবচন্দের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। ভিনি কেশবচক্ররকে অভ্াথনা উপ, 
লক্ষে হেনোবার স্কোরার রূমে যে বন্ুত। করেন, সেই বনতাই ভাহার সান্ষী। 
তাহার পরী লেডি অগঙ্টী ভারতেশ্বরীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। লেডি 
অগঞ্টী কেশবচন্দের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন । এক দিন কেশবচজ্ক তাহার 
স্থবিখ্যাত (017০2£ 8157) মহাপুক্রষগঙ্ঙ্ধে বাটা জীন সাহেবকে পাঠ করিতে 
দেন। এই বন্কৃতার মহাপুরুষদিগের ধর্দুজগতে যে উচ্চ স্থান নির্দেশ করা 
হইরাছে, প্রষ্টকে মহাপুরুষদ্গের প্রেমী করিয়া যেরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা সকলেই জানেন । জীন ্নলি ডাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া 
এক দিন কেশবচক্ুকে বলিশ্লেন যে, কিছু দিন পুর্কো তিনিও ঠিক এইরূপ 
একটি উপদেশ দিগ্লাছ্িলেন। 'আচার্য দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপদেশটি 
কি নুদিত হইয়াছে, না তাহার কোন পাগুলিপি আছে ? এ্রদ্ধেয় ভীন বলিলেন, 
তহ। নুদ্রিত হয় নাই এবং তাহার পাগুলিপি এখন নাই । এই ঘটনায় স্পষ্ট 
বুঝ। ঘায়ু, মত মহাঝার কত দূর উদার মত ফিল এবং কি কারণে ভিনি কের্শব' 
চন্দের প্রতি এত অনুরক্ত ছ্িলেন। 

বখন কেশবচন্ত্র প্রথমে বিশাত গমন করেন এবং ছুই একটা বাচা করেন, 
তখন এক জন উন্চপদস্য দুসিছ্বান পাদরী সাছেন অত্যান্ত বস্ধুছাবে ক্াহাকে 


স্মতিলিপি। ৫৭৭ 


বলিলেন, “মিষ্টার মেন, ইৎলগ্ড অতি কঠিন স্থান, ইহা! ভারতবর্ষ নহে যে কেবল 
মনের ভাবুকতা ব্যন্চ করিলে লোকে সন্ভ্ট হইবে । এখানকার লোক বক্তৃতান্গ 
বিদ্যাবন্া দেখে, ষদি প্রীক্‌ ল্যাটিন হিক্রু ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে 
অভিজ্ঞতার পরিচত্ব আপনি না! দেন তাহ] হইলে দিন কতক পরেই আপনাক্স 
মনের ভাব ফুরাইয়া যাইবে এবং দেশীয় বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক সকল আপ- 
নার বকুতার আর সমাদর করিবেন না; আল লোকেই আপনার বভ়তা 
শুনিতে আসিবেন ।” কেশবচন্ছ্ অভ্যপ্ বিনীতবভাব ছিলেন, তিনি আপনার 
অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে- কিছুমাত্র সন্কচিত হইতেন না। তিনি ঘ্ছু ও 
বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, আমি বিদ্বান লেকে নহি, ল্যটিন শ্রীক প্রভৃতি 
ভাষা আমি কখন অধায়ন করি নাই । ইতিহাস বিজ্ঞান গুভভিতে আমি তত 
অভক্ক নহি; আমর মনে ঘেজ্প ভব হব বন্তভার ভাহাই বলিয়া থাকি । ইহা 
শনির! ভিন নিরাশ হইয়া চলিক্বা গেপেন | এ ছিকে কেশবচক্ছ বতুতার পন 
ব্ুত। করিতে লাগিলেন । উহার দয যেন প্রভাদ্েশের প্রত্রব্ণ এবং রসনা 
বজ,সদুশ হইব উঠিশ। সহস্র সহস্র লোক উহার অগ্রিম বাক্য সকল শ্রবণ 
কয়া মগ্রমুত$ হইয়া উঠিতে লাগিলেন | কিয়ছ্দিন পর উহার সেই বন্ধু 
হার নিকটে অসিগ্া দুঃখিত অস্তরে নছুন্দরে বলিষা উঠিলেন “মিষ্টার সেন, 
আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন । আমি আপনাকে পুর্বে বুঝিতে পাতি নাই। 
আমি মনে করিদাছিশাম যে, অংপনি আমাদের ম্যাষ সেই দি লীশ্ম লৌক, 
বাহবা পুস্থকাদি পাঠ, মানসিক টিস্তা ও ভংসছুশ কষ্টকর কর্তা দ্বারা উচ্চ 
সে'প।নে অবেহেণ করিতে যান, অথচ আনেক সময়ে কতকাধা হান না। যেখান 
হইতে শ্বণরাক্ষোর বাপার সকল নিকটবন্ত্ী হয়, এখন আমি দেধিতেছি 
ভগবান আপনাকে সেই উন্চম্বনে আকঢ করিয়াছেন, এবং আপনার আধ্যাস্মিক 
দুটি এমনি হুতীক্ষ করিয়া দিয়াছেন যে, আপনি স্বভীবভই সেই উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন, যেখান হইতে স্র্রাজোর বিষয় সকল প্রতাক্ষ দেখা যায় ও শুন! 
ষায়। আপনাকে অমি অন্য শোকের সহিত তুলনা করিয়া অত্যন্ত অপরাধী 
হইন়াছি। অ.পনি স্বর্শরাজোর নতন কথা প্রতিদিন বলিতে থাকুন, আপনার কথা 
কখন পুরাতন হইবেন! এবং বই আপনি বক্তৃতা করিবেন ততই আপনার কথ। 
শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং তাহা শুনিয়া নন আজফে-ক ল.ভ 
রঃ 


৫৭৮ আচার্য্য কেশবচত্দ্র । 


করিবে ।”আর একজন উচ্চপদস্থ ধর্্মপরায়ণ বাক্তি ভক্তির সহিত কেশবচজ্দের কথা 
শুনিতে শুনিতে ও ভাব দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, “মিষ্টার সেন, আমি 
যতই তোমার কথা শুনি ও তোমাকে দেখি, তোমার সরলতার মধ্যে আমি 
খ্ীষ্টের সরলত! দেখিতে পাই, তোমার বিশ্বাস, বিনয়, সুকোমল ভাব, প্রেম প্রভৃতি 
গুণের মধ্যে সেই আ্ষ্টের গুণের প্রতিভাব নিরীক্ষণ করি । আমি যতই তোমার 
পদতলে বসিয়া তোমার কথা শুনি ততই আমি ক্্ষ্টকে বুঝিতে পারি এবং ষতই 
তোমাকে দেখি তোমার ভাবের মধ্যে আমি হীইকে দর্শন করি । তোমাকে 
দেখিয়া অবধি পব্যস্ত ষেন শ্রী আমার নিকটবর্জী হইয়াছেন এবং তোমার কথ। 
শুন! পধ্যন্ত শ্রীইসম্বন্ধে আমার মনে নৃতন আলোক আসিয়াছে ।” কেশবচন্দ্র ফিরিয়] 
অসিলে কত সময়ে কত প্রকারে তাহার বিলাতভ্রমণসম্বন্ধে কত কথা শুনিয্বাছি, 
সে সকল স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা স্থকঠিন। 


কার্ষ্যানৃষ্ঠান। 


পূর্ব ও পশ্চিম উভয়কে সন্মিলিত করিবেন, এজন্য কেশবচত্্র কার্যতঃ 
উদ্যোগী হইলেন। তিনি ব্রাঙ্গবন্ধুগণকে এতছুদ্দেশে আহ্বান করিলেন। 
৯ কার্তিক (২৫ অক্টোবর ) কাহার! তাহার গৃহে আহ্বানাহমারে একত্র মিলিত 
হইলেন, তিনি সংস্কারের কতকগুলি উপায় ক্টাহাদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। 
তাহারাও অতি আহলাদ সহকারে সংঙ্কারকার্ধে যোগ দিলেন। নিয়লিখিত 
উদ্দেশ্যে একট: 5 সভ র অশ্তর্গত পাঁচটা বিভাগ সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয়। 

১। সাধারণ জে'কদিগের উন্নতি সাধন করা । 

২। বিবধ উপায়ে শ্ীজাতির উন্নভিসাধন করা। 

৩। সাধারণ লোকদিগের উপঘে'ণী সরলভাষায় লিধিত পুস্বক ও পত্রিকা 
প্রচার করিয়া অজ মুলো বিক্রয় করা। 

$। স্থরাপাননিবারণ জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করা। 

৫1 দীন হুঃধীদিগকে ওষধ, অন্ন, বস্তু প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করা। 

২ নবেম্বর (১৭ কাতিক । রীতিমত “ভারত সংস্কারক সভা" সংশ্াপিত হয়। 
ভৎপর ৭ নবেশর ২২ কান্তিক মোমবার “ভারত মতস্কারক সভার” প্রথম অধি- 
বেশন হয়। মতার সভাপতি আীদুক্ধ কেশবচন্্ সেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দটাদ ধর হন। নিদিষ্ট পাচটি বিভাগে এক এক জন সহকারী সভাপতি, 
এক এক জন সহযোগী সম্পাদক এবং কয়েক জন সভ্য লইয়া এক একটা অধ্যক্ষ 
সভা শ্বাপিত হয়। জাতি ও ধশ্মনির্বিশেষে সভার উদ্দেশ্রের প্রতি অনুরাপবান্‌ 
ব্যক্ষিমাত্রেই এই সভার সাভা হইবেন, কীহািপকে বর্ধে এক টাকা টাদা দিতে 
হইবে নিষম হয়। পাঁচ বিভাগে বিভ ক্ষ সভার উদ্দেখ্বাদি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ । 

মভাপতি- শ্যুক্ষ প্রতাপচঙ্র মন্তুষদার। 
সম্পাদক--জীমুক্ত উদেশচন্ দত । 


৫৮০ আচার্ধা কেশবচন্দ্র। 


এতদ্দেশের যহিলাগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেষ্টা । 
বালিক! বিদ্যালয়, অস্তংপুরস্ট্ীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকাপ্রচার, সময়ে 
সময়ে পুস্তকাদি প্রকটন এবং পরীক্ষা ও মহিলাদিগকে পারিভোধিক দান, 
আপাততঃ এই সমুদায় উপায় এই সতাকর্তৃক অবলম্িত হইবে। 
২। সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পকাঁয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ । 
সতাপতি__শ্রীমুক্ত নবীনচজ্্ সেন। 
সম্পাদক-_শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায় । 
সহকারী সম্পাদক-_-শ্রীুক্ত অক্ষযকুমার বাষ । 
শ্রমজীবী লোকদিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার জন্য এই সভা 
হইতে কলিকাতা ১৩ নং মেরজটপুর ত্রীটে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে! প্রতি 
সোমবার, বুধবার, এবং শনিবার অপরাহু ৭ টা হইতে ৯ টা পর্যান্ত ছা'ওদিশ 
ভ-ষাজ্ভান, অনবিদ্য!। ভগোল, বস্্বিচার, বিজ্ঞানশস্্ ও লাতিশিক্ষা দেওয়া 
হইক্ব। ম্ধানাবস্থর লেকদিগত্কে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাহঃকালে ছটা 
হইতে ৮টী পর্যন্ত জারধন, দররভী, লিথগ্রক্ষ। কম্পোজিটরের কাজ, এনখ্রেবিডে 
(বুপির ) কাজ এনহ ইংরাজা হিস রাখা প্রভৃতির কাজ শিক্ষা! দেওয়া হইবে। 
৩। হল্ভ সাহিত্য বিভাগ । 
সভাপতি শীদুক্ত ঠাকুরদ্াস সেন । 
সম্পাদক-_-শীসুক্ধ উমানাথ গুপ্র। 
সাধারণ জনসমাজে বিদ্যাপ্রচারোদ্দেশে সময়ে ষময়ে অলমুলো মহজ ভাষায় 
লিখিভ পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইবে । *হালভ সমাচার” নামক এক 
পননসা স্কুগ্যে একখানি পত্রিকা শীত্বই বাহির হইবে। এ পত্রিকায় সহজ 
ভাষায় রাজনীতি, সামাজিক উন্নতি, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রন্ভৃতি কিময়ক প্রবন্ধ 
লিখিত হইবে । 
৪। হ্রাপান ও মাদকনিবারিলী ( সভা ) বিভাগ । 
সভাপতি__শীদুক কানাইলাল পাইন । 
সম্পাদক-_ শীসুক্ত যাদবচন্ত রায় । 
এদেশে সুরাপানরূপ ভয়ানক পরপের শ্রোভ নিকুদ্ধ করাই এই সভার প্রধান 
উদ্দেন্ট। সুরাপান ও অন্তান্ত মাদক হইতে বিরত থাকিবার আবশ্যকতাবিহয়ক 


কার্সযনুষ্টান | ৮১ 


পুন্তকপ্রচার, বত দান, এই দ্বণিত পাপদ্বার কি কি ভয়ানক অনিষ্ট সংসাধিত 
হইতেছে তাহা! প্রচার করা, এই পাপের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে 
ব্যক্রিবিশেষের সহিত কথোপকথন করা এবং ইৎলগ্ডের সুরাপাননিবারিলী সভার 
সহিত যোগ স্থাপনপূর্বক সহায়তা গ্রহণ করা, আপাততঃ এই সমস্ত উপা 
এই সভাকর্তক অবলম্থবিত হইবে । 

৫1 দাতব্যবিভাগ | 

সভাপতি-_ শ্রীষুক্ষ জয়গোপাল সেন । 
সম্পাদক--শ্রীসুক কাস্তিচজ্্র মিত | 

এই সভা সঙ্গতি অন্বসরে স্ীষ্ত্রত পালন করিব । ভংখী ভাতদিশকে 
পুস্তক ও বিদালযের বেভন দিয়া সাহাধা করা, ব্ধিল! ও পিভহীীন দরিছ ভছ 
পধিবানূদিগতক ম'সিক সাহ্াযা প্রদান, অনাথ রোলীছিণকে চিকিৎসা ও ওষধ 
দ্বারা সহশ্যতা কা, আপাততঃ এই সভার উদ্দেশা হইবে । উপরিলিখ্ কাধ্য 
সাধনের জন্য কেবল অর্ধ কলা নাহ, প্রেরিভ প্রবাতিন বনু, ভগ্ন হৈজসাদি 
ভাঙ্গা সামগ্রী গহশীত হইবে । 

১লা অগ্রহায়ণ অশ্তরলবার “হাশাভসপকিতা বিভাগত হইতে সলভ সমাচার" 
নামক সাপ্রাহিক পত্রিকা বাহির তইদৃত থক | প্রথম যধন কাহির হয় তখন 
সকলের মনে এই আশঙ্কা ছিল, এ পতিকা বাহির করিয়া ক্ষুতিগ্রস্ত হইতে 
হইকুব। স্রাহ বঙ্কুকর্খের আধো চাদা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব পর্ান্ত হয়। 
"হুল সম'চার” বাহির হইবা মুই কি প্রকার আদরের সহিত সর্কজনকর্তক 
গৃহীত হয়, ধ্্মতব হইতে উচ্ছভ সংবাদটিভে উহা সকলে সহজে জ্দয়ঙ্গম 
করিবেন। শবিগাত ১লা অগ্রহাণ মন্রলবার হইতে আমাদের প্রস্তাবিত জিভ 
সম্চান্র' নামক সাপ্তাহিক পিক বাহির হইয়াছে । অপরাপর সংবাদ পত্রের 
শ্ায় ইহার নিয়মিত গ্রাহক থাকিবে না । নগদ মুল্যে ইহা বিক্রয় হইতেছে! 
পত্রিকা বাহির হুইবা মাত্র ১০১২ জন লোকে চতুদ্দিকে লইয়া বাইবে এবং 
এ এক পয়স! নগদ মুল্য লইয়া উহ্থা বিক্রয় করিবে। অআঅতি সহজ তাষার 
সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে । ভাহা ক্রয় করিবার জন্ত 
প্রায় সকল শ্রেধীর লোকের মধ্যে অতান্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে । এ কথা 
শুনিয়া সকলে আশ্চর্ঘযান্বিত হইবেন, যে প্রথম সংখা ২০** খণ্ড মুজিত হয়, 


৫৮২ আচার্য্য কেশবচক্দ্র | 


তাহাতে আবশ্টক অভাব পুর্ণ না হওয়াতে স্থিরীকৃত হইয়াছে ৪০০০ বাততো ধিক 
খণ্ড মুদ্রিত হইবে ।” 

"স্ক্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগের” কার্য অবিলঙন্বে আরস্ত হইল। কলি- 
কাতা পটল ভাঙ্গায় বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেখুন স্কুলের 
ভূতপূর্ব্ব তক্বাবধায়িকা মিস্পিগট বিদ্যালফের ভার গ্রহণ করেন । তিনি শিক্ষাদান 
এবং কার্ধ্যনির্ধাহ এ উতভদ্ব কাধ্য আপনি নির্বাহ করিতে সম্মত হন। ছাব্বিশ 
জন বয়স্থা মহিলা শিক্ষা করিতে আরন্্র করেন । প্রথম শ্রেধীতে ছুই জন, দ্বিতীয় 
শ্রেনীতে চারি জন, তৃতীয় শ্রেণীতে একাদশ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীডে নয় জন 
মহিলা পড়িতে থাকেন। ইংরেজী ও বাঙ্গাল! সাহিত্য, ইতিহাস, ভুগোল, গণিত, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অনুবাদ ও প্রবন্ধলিপি, এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদত হইতে 
থাকে । কেশবচন্দ্রের নিকটে “্রিষ্টল ইতডিয়ান আসেসিয়েশন” ভারতের স্ীশিক্ষার 
উন্নতি সাধন জন্ত প্রতিমাসে ছুইশত টাক! দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । 

“্রাপান ও মাদক নিবারণ্ী ( সাভ' ) বিভাগ ও” উদ্যম সহকারে কর্তা আরস্ত 
করে। হেয়ার গ্ুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীদুক্ত বাবু প্যারীচরপণ সরকার মদ্যপান 
নিবারণ বিষয়ে পরম উতৎসাহলীল । তিনি এই বিভাগের উন্নতি সংধন বিষয়ে 
যখোচিত সহায়তা করিতে প্রতিশ্রাত হন | ১৪ নবেম্বর বরাহনপরে এই বিভাগ 
হইতে একটী সভা আহত হয়। বাপু কালাাদ উকিল এ সভায় “মদ্যের অনিষ্টি- 
কারিতা" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রায় একশত ব্যন্ষি সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ সহ অনেকগুলি শ্রমজীবী যোগদান করিয়াছিল। ব্কৃতাস্তে 
বাবু শশিপদ বন্দ্োপধ্যায় শিক্ষিভ ব্যক্ডিপণের মধ্যে মদ্যপানের পরিবৃদ্ধি কেন 
উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন ঘে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 
নিমস্ত্রিত হইস্া নিমস্ত্রণ্থলে 'শেরি? শ্বাশ্পেনের আন্গাদ পান। পরিশেষে এই 
আন্গাদ লাভ ক্াহাদের সর্দনাশের কারণ হয়। এক্সপ স্থলে সমুদায় ইউরোপীয়ের 
সমূচিত যে, ঠ্াহারা মদাপানে কোন বুবককে উত্সাহ দান নাকরেন। এ বিষয়ে 
যেবিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে বাবু হ্র্গাদাস মুখোপাধ্যায় এবং প্রসচক্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে'গ দেল । 

“সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পকা্য় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগের" কার্য আরস্ত করিবার 
জন্ড ২৮ নবেস্বর সোমবার কলুটোলাস্ম গহে সভা আহত হয়। অনরেবল মেস্বর 
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জ্বিন ফীয়ার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন । সভায় চারিশত লোকের 
অধিক উপশ্থিভ হন। তন্মধ্যে মিস্্েস ফিয়ার, রেবারেও ডাক্তার মরি মিচেল, 
রেবারেও্ড জে লং, রেবারেণ্ড মেস্তর ডল, রেবারেও মি এম্‌ গ্রাণ্ট, মেস্তর গ্রে, 
মেস্তর ডেবিস্‌, ফাদার লাফে, মিসপিগট, ডবলিউ দি বানাজি, মেস্তর মাণিকজি 
রোস্তম জি, ও অন্যান্ত পাসি ভদ্রলোক, আবছুল লতিফ খা! বাহাছুর, মেস্তর 
সদানন্দ বাশকুষঃ, বাবু দিগন্ধর মিত্র, কিশোরীধচাদ হিত্র, রাজেত্্রলাল মিত্র, গোব্ম্দ 
লাল শীল, রামচত্দ্র মিত্র, ডাক্তার মহেব্রশাল সরকার, কালীমোহন দাস, এইচ. 
গ্রে, সিসি মাক্রে, জে হার্ট এবং জে দি ওর প্রত্বতি উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা- 
বিভাগের সেক্রেটরী প্রথমতঃ রিপোর্ট পাঠ করেন । “সাধারণ ও ব্যবীরববিবিস 
জ্বান শিক্ষাবিভাগ" সঙ্গন্ধে রিপোর্টে এইরূপ অভিপ্রায় ব্ক্ত হয় যে, প্রাতঃকালে 
শিলশিক্ষা বিদযাশয়, সায়ংঘকালে পরিশ্রমজীবিগণের বিদ্যলয় স্বাপন হ্বারা সেই 
বিভাগের কার্ধা কপিডে উদ্যোগ হইয়াছে । সম্ততি শিজশিক্ষা বিদ্যালের পাচটি 


বিভগ হইবে। 
১। সুত্ধর কায । 
২1 শাচচিকার্া। 


৩। ক্বড়ী ও ক্রেব তড়ী সংস্কারকার্ধা। 

৪। মুদাঙ্গন ও প্রত্যরলিপি (লিখোগ্রফ)। 

৫1 খোদনকাধ্য ( এন্গ্রেবিহ )1 

মধাবিৎ লোকেরা কালেজে বিদ্য শিক্ষা করিয়া অল্প বেতনে কেরাণীর কাণ্ত 
' করিয়া জীবনাতিপাঁত করেন । ইহাতে উাহাগিগের কিছু মাত্র উন্্রতির সম্ভাবনা! নাই 
বরং ত্াহাপদিগের যে কিছু উদাম উৎসাহ থাকে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এরপ 
স্থলে উ্াহাদিগকে কার্ধোপযোগী শিজশিক্ষা দান করা একান্ত কর্তব্য । এতদ্বারা 
উাহাদিগের নিজের অবস্বার ও দেশের উন্নতির বিশেষ সস্তাবনা। ধাহার! উচ্চ 
শ্রেশীর লোক ভ্ঠাহারাও শিল্পশিক্ষাতে বিশেষ আমোদ লাভ করিতে পারেন। 
এই বিদ্যালযে শিক্ষাসম্পকীয় তত্ব এবং কাধা উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। 
তেতালিশ জন শিলশিক্ষার্ধার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে ;--৯ জন শুৃত্রধর কারো, 
৯ জন সুচিকাধ্যে, ২* জন হড়ী ও জেবহড়ী সংস্কারকার্ধে,৪জন মুদ্রাক্ষন 
ও প্রস্তরলিপিতে, ১ জন খোদনকাধ্যে। শ্রমলগীবিগপের বিদ্যালয়ে শ্রমজীবিগণ 
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শিক্ষালাত করিবে। তাহারা যে ষে ব্যবমায় করে তন্তংসম্পকাঁর বৈজ্ঞানিক 
মুশতত্ব এখনে শিক্ষা করিবে এবং তাহাদিগের জন্য এরূপ সকল নির্দোষ 
আমেদের আয়োজন থাকিবে ষে, কুসঙ্গ, মদ্যপান, আলন্, চরিত্র অবিশুদ্ধিকর 
আমোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে । ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে তাহাদিগকে এই 
সকল বিষর শিক্ষা দেওয়া হইবে ;- 

»। ভাষা । 

২। গ্রণিত। 

৩। (সাধরণ ও প্রাকৃতিক ) ভুগোলবুকাস্ত | 

৪। ভারতবর্ষের ইতিহ'স। 


৫। বঙ্তাবিচার। 
৬। প্রাকৃতিক বিজন । 
৭। নীভিশিক্ষা | 


দেশীন প্রমজীবিগণের শিক্ষার অভববে উন্নতির ছার অবরুদ্ধ রহিয়াছে ) সংস্কও 
সমাজের সহিত তাহাদিগের কেন সন্থন্ধ না থকা বশত তাহারা কুসঙ্গে কুচকিত্র 
হইয়া বায়, এবং পরম্পরায় যাহারা যে বাবসায়ে নিদুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সমগ্র 
ভীবন একই ভাবে অনুন্ধত অবস্থায় সেই ব্যবসায়ে অভিপাতত করে। নগরের 
কোন স্থানে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাহার! ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ কহিত 
পারে। এই অভাব দূর করা এ্রমজীবিগণের লিদালয়ের উদ্দেশ ৷ এখালে 
শিক্ষাদান করা হইবে, এবং সাধ রণের বানহ(রের জন্য পুস্থকালয় থাকিবে । এই 
পুস্তকালয়ে শিক্ষোপযোণী আমোদকর গ্রশ্থ, চিত্রবিভষিত সামঠিক পত্রিকা, 
সাধারণের উপযোগী শ্ুদ শু পৃক্তিকা, অলেধা, খোদিত চিত্র, ম্যাপ, চিতরলিপি 
( ডায়্াগ্রাম ) এ্রমলীবিগণের ব্যবঙ্গারের জন্য রাখ! হইবে। চুঘ।ম জন ছাত্র এই 
বিদ্যালঘ়ে পাওয়া গিয়াছে । 

এই সকল কার্যে দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই সাহায্যের নিতাশ্ব প্রয়োজন । 
এ কাধ্যের এই উপনুক্ত সময়, কেন না এ সময়ে গবর্ণমেন্ট উন্চশিক্ষার প্রতিকূল 
হইলেও সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল ৷ বগদেশে নৃতন ফুগ 
উপস্থিত, কারণ গবর্ণমেপ্ট সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবেন এবং দুঃখী 
পৰিএমলীনী ও শিল্পিশিক্ষক তাভাদের কল্যাপার্থ জনসাধারপের আনুকূলা লাস 
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ফ্করিবে। সভার সভাপতি কেশবচজ্জ ইংলণ্ডে গমন করিয়া অনেক পরি- 
মাণে ত্রিটিষগণের এদেশের জন্য ধত্বু উদ্দীপন করিয়াছেন। এদেশের আলোক- 
সম্পর বাকিগণের সঙ্গে,বিশেষভঃ কেশবচত্রে সেনের সঙ্গে মিলিততাবে কার্য করি 
বার উদ্দেশে ব্রিইলে “ব্রিইপ ইণ্ডিঘ্ান আসেসিয়েশন” স্থাপিত হইয়াছে । পত্রিটিহ 
আও ফরেন্‌ স্কুল সোসাইটী” এবং অনেক অনেক বন্ধু শিক্ষাবিষয়ে সাহায্য জন্য 
অুনক গুলি গ্রস্থ, চিত্রলিপি, এবং অনেক শিক্ষাসাধনোপষোগী উপকরণ কেশব- 
চশ্বকে দিয়াছেন। এ গুলি এই শিক্ষাবিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । ভারতবর্ষ 
এবং ইংলও্ড উউধই যখন সাহাধাদানে প্রশ্ত,তখন ক্লাতকার্ধা হইবার পক্ষে বিশেষ 
আশা । উপস্থিত শিক্ষার্থিগণ্নকে বাবু রাজকুক্ণ মিত্র চৌন্বুকতাড়িত, উদজন, 
বামুচাপন শঙ্চীণ অস্ত বিষয় গুলি) গবর্ণমেন্ট নর্মাল গ্থুলের প্রধান শিক্ষক 
বাবু গোপাপচগ্গ বন্দোপাধ্যায় চিব্রযোগে পৃথিবীর আহ্ছিক ও বাধিক গতি, গুতু, 
ধূর্ধা ও চন্দগ্রহণ, এবং বাবু মাধবচল্ত রায় ভূভত, জরীপ ও জ্যামিতি ব্যখ্যা 
করেন। রেভারেও মেস্তর ডল, মরি মিচেল, বাধু কিশোরীচাদ বিতর, রেভারেও 
মেস্তর ₹ং কিছু কিছু বলিয়া সাতার সহিত বিশেষ সহাচ্গুড়তি প্রকাশ করেন । 
সভাপতি অনরেবল জে বি ফিব্বার সাহেব যাহা বলেন তাহার সার এই ;-_ 
অদাকার এ সভার সভাপতি হইবার উপযুক্ত গয়ং বাধু কেশবচজ্তে সেন। 
তবেকি নাষধন উহাকে সভাপতি করার প্রস্তাব হয় তখন তিনি এ প্রস্তাব 
আহ্লাদের সহিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ষে, 
এদেশের ভদৃপোকেরা দেশের উন্নতিসাধনকল্পে মুখে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন 
তাহ কার্ধো করেন, এজন্ত সে সম্বন্ধে তীহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক 
কথা বলিয়াছিলেন, হইতে পারে যে, তিনি তন্বারা তাহাদিগের হাদয়ে আঘাতও 
দিষা খাকিবেন। "প্রীতির উন্নতিসাধন* সভার সর্বপ্রথম বিভাগ | স্ত্রীজাতির 
উন্নতিদাধমজন্ত তিনি ইতিপূর্বে অনেকগুলি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয্বা- 
ছিশেন, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেত্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সুপ্রিমগবর্ণ- 
মেট তাহার হস্তে “ফিমেগ নর্মাল স্থল” স্থাপন জন্ত ষে টাকা নাস্ত করিয়াছেন 
উহা! ভখকার্ধো বারিত হয। সময হয় নাই মনে করিয়া লাজালা গবর্ণষেপ্ট 
তাহার কধাধ্ধ মনোযোগ ধরেন নাই । এখন তিনি গেখিতেছেন, কেশবচগ্ 
সেই কার্য আরম করিম্বাছেন, এবং শ্ত্রীশিক্ষণনবিত্রীবিদ্যালদও খোলা হইঘে। 
ও 


৮৬ আচার্য; কেশবচক্দ্র 


আজ ঘে “সাধারণ ও ব্যবসাষ সম্পকীয় জ্ঞানশিক্ষা” বিভাগ খোলা হুইল, 
তৎসন্দ্ধে তিনি ছুএকটা কথ! বলিবেন। ইউরোপীয়গণ দেখিয়া আশ্চর্য স্বিত 
হন যে, এদেশের শিক্ষিতপণ শারীরিকশ্রমসাধ্য কাধ্যগুলিকে নিতাস্ত ঘ্বুপ৷ করিয়। 
খাকেন। তাহার ইচ্ছা হয় যে, ইঙ্ভারা একবার ইংলণ্ডে গিয়া দেখি! আসেন 
যে, সেখানকার তদ্রলোকেরা কোন শিলপকাধ্য জানেন না ইহা শ্বীকার করিতে 
কি প্রকার লঙ্জিত হন। জন ও" গ্রোটস্‌ হইতে লাগ্স্‌ এও পধ্যস্ত এমন এক জন 
শিক্ষিত ব্যক্তি নাই ধিনি শৃত্রধরের অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানেন না। তাহার 
নিজের দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিলে যদি অভিমান প্রকাশ না পায় তবে তিনি বলিতে 
পারেন, তিনি কান্তি বাবহার করিতে জানেন এব লাঙ্গল দিতে পারেন । তিনি 
নিজে কাষ্ঠ ধাত আদির গঠন দান করিবার যন্ত্র নিশ্াণ করিয়াছেন এবং নিজে এক 
খনি নৌকা নিন্্বাণ করিষা বন্ুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন । তিনি 
ইহ'ও স্বীকার করিতেছেন যে, তাহার নিজের প্রস্তত করা একজোড়া জুতাও 
আছে। বন্ধতঃ ইতরাজ মুবকেরা কোন না কোন শিজকাধ্য শিক্ষা করা শ্রেষ্টকাধ্য 
মনে করেন। ব্যবসায়সম্পকীঁয় গ্রন্থ সকলই অতি আদরের সহিত অধ্যয়ন 
করিয়া থাকেন। এদেশের সম্পন্্র ব্যক্তিরা শারীরিক শ্রমসাধা কার্য জানা 
অপেক্ষা না জানাতেই আপনাদিগকে সন্্বান্ত মনে করেন। ইহার ফল কি? 
দেশের সম্পদের ক্ষতি । এই বিভাগ শ্রমজীবিদিপকে জ্ঞানশিক্ষ। দেওয়ার 
জন্য কতসৎকল হইয়াছেন । ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে জ্ঞান তাহাদিগের 
ব্যবসাম্ে কোন উপকারে আসিবে না, তাহাদিগকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজন কি? জগহ কি নিয়মে নিক্মমিত হইতেছে সে বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে 
অজ্ঞ'নান্ধক!রে রাখিম্না দেওয়া কি ধন্ম ? এদেশের সামান্ত লোকেরা অজ্ঞনডা- 
বশতঃ আপনাদের কর্তপ্য পর্যন্ত বুনে না) তাহারা এ বিষয়ে আঅন্তের বিচারের 
উপদ্কে লির্ভর করে । এরপ অনস্থার কি তাহাদিশকে অন্ঞানাতাষ খাকিত্ে 
দেওয়া সমুচিত? যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওম1 
সকলেরই কর্তন্য । ভারজ্সংস্কার সভা তাহার লক্ষ্য কার্যে পরিণত করিতে 
অগ্রসর, এদন্ড উহা সকল এ্রেনীর লোকেরই সহানুসতি আকর্ষণ করিষাছ্ছে। 
তিনি অশো করেন যে, উহ! শপক্ষাসিক্ধিবিষয়ে কৃতকুভ্য হইবেন । কেশব্চঙ্রের 
প্রস্তাবে সর্দনয়ভিতে সভংপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙজ হয়। 
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হৃরাপান ও মাদকনিবারিবী সভার বিভাগ উৎসাহের সহিত কফাধ্য করিতে 
প্রধৃন্ত হইলেন। ও দিকে ইংলণ্ডে হুরাপাননিবারণবিষয়ে কেশবচক্র যে সকল 
বক্তা দিয়াছিলেন তাহার পঞ্চাশ সহস্র খণ্ড মুদ্রিত করিয়া আলয়েন্স সভা 
সে দেশে বিতরণ করিতে লাগিলেন! কেশবচন্দের বক্তৃতা গুলি যে তত্রস্থ 
সভাসমূহেরও বিশেষ উৎসাহবর্ধন করিষাছে, তজ্জস্য কার্্যসভা সমূদায় সভ্যগ্রণের 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দাতব্যবিভাগ দরিদ্র বালকদিগকে মাসিক কৃতি, অন্ধ 


খঙ্গ প্রভৃতিকে সাময়িক দান, পীড়িত দীন পরিবারে চিকিৎসক প্রেরপ, বিনা মূল্যে 


ওষধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। স্ত্ীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ হইতে বযস্থা 
নারীগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় ধোলার প্রস্তাব হয়। ধাহারা 
শিক্ষবিত্রীবিদ্যালয়ে একবৎসর পড়িবেন, তাহারা নিয়শেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলে মসিক ২৫২ টাকা এবং ব্বাহারা উচ্চশ্রেমীতে পরীক্ষোতীর্ণ হইবেন, 
তাঁহারা মাসিক ৪০২ টাকা বেতনের শিক্ষপ্িতী হইবেন। ধাহারা শিক্ষপিতী- 
বিদালয়ে অধায়ন কঠিবেন তাহাদিগকে এই বলিয়া অঙ্গীকারপত্র স্থাঙ্ছর 
করিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা অন্ততঃ দুই বংসর শিক্ষপিত্রীর কার্ধা করিবেন । 
চারিজন ছাত্রী আবেদন করিয়াছেন । উপমুক্ষসংখ্যক ছাত্রী হইলেই শিক্ষফিতী- 
বিদ্যালয় খোলা হইবে স্থির হয়। বর্তমানে মন্্রলবার ও শুক্রবার এই ছুই দিনে 
বস্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের কার্ট হইবে। 

এই সময়ে গব্রণমেন্ট বেখুন স্লের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের কাধ্য 
আরস্ত করিয়া দেন; কিন্ত বিদ্যালয়ের কার্য ভাল করিয়া না চলাতে উহা! 
উঠাইস্! দিতে বাধ্য হন। এ দিকে গবর্ণমে'ট স্থাপিত “শিক্ষফিতী বিদ্যালয় 
থাকিতে থাকিতেই ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার “তারতসংস্কার মতার" অধীনে শিক্ষযিত্রী 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৪ এপ্রেল শুক্রবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ “নানী- 
জাতির উন্মতিবিধায়িনী* সভা স্থাপন করেল। প্রথম অধিবেশনে বিংশতি জন 
ব্স্থা নারী উপস্থিত হন, গৃহ ও সামাজিক বিষয়ে কিরূপ উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে কেশবচন্ত্র তংসম্বন্ধে উপদেশ দেন। ২৯ এপ্রেল শুক্রবার 
অনয়েবল মিক্স ফিয়ার শ্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আইসেম। 
ছাত্রীগণের পরীক্ষা করিয়া উত্বতিদর্শনে নিতাস্ত পরিতুষ্ট হন। অদ্য ত্রিশ জন 
মহিলা উপন্থিড ছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনাত্তে "নারীজাতির উ্ন্ডি" 
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বিধারিনী” সভার কাঁধ্যারত্ত ছয়। মিক্সেস ফিয়ার, মিস্‌ শিগট, শলিক্রেস ঘোষ, 
এবং মিস্বেদ বানর্জিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ “স্্রীজাতির প্রকৃত 
উন্নতি কি” তৎসম্বন্ধে শ্রীঘুক্ত বিজযকুঙ্ণ গোলামী (এ সয়ে ইনি নিদ্যালাচের 
শিক্ষাকার্ধের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ) প্রবন্ধ পাঠ করেম, তীহার প্রনদ্ধ পাঠের 
পর সম্ভার সত্য পাঁচ জন মহিলা! প্র বিবন্ষে প্রবন্ধ পড়েন, এবং কষ জন মহিলা 
ভত্সম্বদ্ধে কিছু কিছু বলেন । সর্বাশেষে কেশবচত্্ সেন উপসংহার করেন। এক 
জন মহিলার প্রস্ত/বে মিস্্রেস ফিয়ারকে ধন্তবাদ দেওয়া হয়, এবং তিনি সমুদায় 


ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এইকপে ধাহাতে কার্য চলে তহিষষ়ে অনুরোধ 
কঙেন। 


“শিক্ষগ্িব্রীবিদ্যালয়” কেবল তিন মাস হইল স্থাপিত হইয়াছে। ই 
মধ্যে ইহার উন্নতি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। 
ব্রৈিমামিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ হবার নিষ্পন্ন হয়। হারা কখন 
নে করেন নাই যে, মহিলাঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চায় প্রশ্থতখলির 
সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিবেন। সংস্কত কলেছের প্রিন্দিপল পতিত 
মহেশচত্ হ্যায়রত্ব উতর সকল পর্যালোচনা করিস লেখেন, “আমার সঙষ্ষ না 
থাকাতে আমি আমার এক জন উপনুক্ত ছাত্রকে সাহিত্যের প্রশ্থ প্রচ্মত করিতে 
দেই। তিনি সংক্কত ব্যাকরণের আদর্শে যে সকল প্রশ্ন প্রন্মুত করিয়াছিলেন, 
সেুলি দেখিয়া আমার এমন কঠিন অনে হইয়াছিল হে আমি সিঙ্কান্ত করিয়া- 
ছিলাম, ছাত্রীগণ এ সকলের উর দিতে পারিবে মা, কিন্ত আমি হখন সিজে 
তাহাদিপের প্রদত্ত উবরশুলি পধ্যবেক্ষণ করিতে প্রবুতত হইলাষ, তখন দেখিলাম 
প্রপ্রগুলির হুন্দর উর দেওয়া হইয্ান্কে। আশ্চ্্য,এত অঙ্ক সময়ের মধো ইহার! 
কেমন করিিয় এমল ভাল রকম ব্যাকরণ লিখিল | বজ্যতঃ উদ্তয় দেখিযবা! যনে 
হইল যেন ছাত্রীগণ সংস্কত ব্যাকরণ পঠ ফরিকাছে। ইছাদিগের লিখিঘার রীতিও 
প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ । কষা ধারণা এই যে, ইহারা আল্স জিনের অধ্যে 
আতি উপদুক্ত শিক্ষরিএরী হইবে ।” এ কথ! লেখ] আকন্ঠ্ষ যে, অন্ঠান্ড পরীক্ষক 
গণও এই প্রকার বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন! 

এ সময়ে নারীগণের উর্নতিবিবয়ে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত ছয়। ৪৪ ফেব্ু- 
য়ারী কেশব্চত্র“দেশীয় নারীগণের উন্নতিপবিষন্ধে “সায়েন্দ আমোষিয়েশনে? বৃ তা 


. কার্ধযাজুক্ঠান। ৪৯৮১ 


দেন। ইহতে তিনি দেশীয় প্রাচীন নারীগণের কি প্রকার উন্নত অবস্থা/এবং নারীগণ- 
সম্বন্ধে শাস্স্রকারদিগের কি প্রকার উন্ত ভাব ছিল তাহা! প্রদর্শন করিয়া পুর্ব ও 
পশ্চিষ উভয়ের তাবের সমাবেশ করিয়া নারীজাতির অবস্থা সংশোধন জন্ক যত্ব 
করিতে অনুরোধ করেন। ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহ! 
প্রদর্শন করিতে পিয়া বলেন,১৮২১ ইংরাজী সনে মিস্‌ কৃক্‌ পেরে যিস্ত্েস্‌ উইলসন্) 
আটটি' বালিকাবিদ্যালয় শ্বাপন করেন, ইহাতে ২১৪ জন বালিক। শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়। ১৮৪৯ সনে বেখুনম সাহেব সত্রীবিদ্যালফের গৃহ নিশ্মাণ করেন। বিগত ঘক্ধ 
বর্ধের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, কেন না ১৮৬০ । ৬১ সনে ১৬টি 
বালিকাবিদ্যালযু ও ৩৯৫টী ছাত্রী ছিল, দ্বার ১৮৬৯।৭* সলে ২৮৪টি পবর্ণমণ্টের 
সাহাধ্যকৃত বাঙ্গিকাবিদ্যালয় ও ছাত্রী ৬১৫৬৯ হুইম্বাছে। হাওয়াল সাহেবের 
মন্বব্যানুসারে দেখিতে পাওয়া! হাষ সমস্ত ব্রিটিবাধিকৃত ভারতে ২*** বালিকা 
বিদ্যালয়, এবং ছাত্রী ৫*,**০। বামাগণের রচিত একাদশখানি পুস্তক ভিনি 
সভাতে উপস্থিত করেন। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্ক 
নারীগণ মধ্যে এখন ঘত্ব উপশ্দিত, তাহার উল্লেখ করিধা তিনি নারীশিক্ষার 
উন্নভিসাধন জন্ত ছয়টি উপায় সভাস্থ সকলকে অবগত করেন (১) শিক্ষতিত্রী- 
বিদ্যালয় স্থাপন, (২) নারীপধ্যবেক্ষিকা, (৩) বয়স্থা নারীগণের জন্ত স্বতন্ত্র 
ভরে, (৪) অন্তঃপুর শ্রীশিক্ষাজন্য শিক্ষপিত্রী, (৫) মিউসিয়ম প্রভৃতি 
শিক্ষালাভোপযোগী স্থান সকল পরিদর্শন, (৬) পরীক্ষা ও পারিতোধিক দান। 
পরিশেষে নারীগণের উন্নভিসাধন না করিলে দেশের কি প্রকার অবনতির সত্তা- 
বনা, ঠাহাদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি কি প্রকার অবশ্ঠাস্তাবী ইত্যাদি বিষয় তিনি 
অতিতাবব্যঞ্জক শবে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের ভূদয় উদ্দীপ্ত করেন। 
তাহার অন্তিম বাক্য এই, "আপনাদিগের কর্তব্য এই যে, আপনারা ইংরেজনণের 
প্রকৃত সংস্কত ভাব কি অবধারণ ককুন এবং ইহাও বিচার করিয়া দেখুন থে, 
ইংলপ্ডের মহত্ব বাহিরের সামাজিক জীবনের অনুদরণের নিমিত্ত, অথবা ষেই 
নৈতিক ও অধ্যাত্ব হুশিক্ষানিষিত্ত, যে হুশিক্ষার অধীন সকল হৃদয়েরই হওষ! 
উচিত। সেই গ্াহস্থ নুশিক্ষাপ্রণালী আপনাদের দেশে প্রচলিত করুন। 
আপনাদের নারীগণের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করুন; প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যা- 
স্বিক ভাবে সাহার খত্বাকে সচেতন করুন এবং তীহাঙগিগকে কল্যাণকর 


৫১৫ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


নৈতিক হুশিক্ষণার শাসনাধীন করুন। তাহাদিগকে বুঝিতে দিন ষে, 
যথার্থ কারাবিমুক্তির অর্থ--কদাচার ও অসত্য শৃঙ্খল উন্মোচন, এবং বখর্থ 
স্বাধীনতার অর্থ-__আন্তরে যে ঈশরের আলোক লাভ হয় তদনুসারে প্রমুস্ত'তাবে 
কার্ঘানুষ্ঠান এবং নিজের প্রতি অপরের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি যে সকল ধর্তব্য 
তাহা বিনা বাধায় নিষ্পন্ন করিবার সামধ্থ্য ৷ বর্তমান সময়ে দেশীয় নারীগণকে এই 
সকল বিষষে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । যদি তহাদিগকে নীতি ও জ্ঞানসম্পকাঁণ 
সুশিক্ষা দেওয়া হয়; সত্য, বিজ্ঞান ও ধশ্বের মূল্য যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
দেওয়া হয়, তাহা হইশ্লে আপনারা সেই সামাজিক সাম্য এবং বিশুদ্কি স্থাপন 
করিবেন, যে সাম্য ও বিশুদ্ধি ব্যতীত ভারতের সংস্কার কেবল উপরি উপরি 
সংস্কারমাত্র হইবে। যদি ভারতকে প্রকৃত সত্যতা অর্পণের জন্ত আপনাদের 
অভিলাষ হয়, তাহা হইলে দেশীয় নারীগণের হৃদয়ে পবিত্রতা এবং কর্তব্যবিষয়ে 
প্রকৃত আন সঞ্চারিত করুন ।” 


একচত্বারিংশ মাঘোৎসব। 


ব্রাহ্মগণের লশ্মিলদার্ধ আক্মোজনের বন 

কেশবচন্্র বহুদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, ধর্দ্রপিতা মহর্ধি দেবেক্র- 
নাথও বর্ধাবধি কলিকাতায় ছিলেন না। মহর্ষি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 
দ্রব্য উপহার লইঘ্ব/ কেশবচন্্র তাহার সহিত সাক্ষা২ করিতে গমন করেন। 
উভয়ের ষয়িলনে সম্থাবে বিবিধ আলাপ হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মহর্ষি ছইবার 
ব্রহ্মমন্দিরে আসেন । তাহার আগমনসন্বন্ধে ধ্ঘতন্ব লিখিয়াছেন, “বিগত 
রবিবারে তক্তিতভাজন প্রধান আচাধ্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়া ব্খন 
উপাসকমণ্ডলীর শোতাবপ্ধন করিলেন এবং নিমীলিত নেত্রে উপাসনা সমাপ্ত 
হইলেও ক্ষণকাল ভাবে মঞ্জ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তখনকার ভাব ভক্ষিতে 
ব্রাহ্মদের আগ্তরিক ওতহৃফ্য দেখিলে কি আর এ বিষয়ে ( সশ্মিলন বিষযকে ) 
ধংশ হইতে পারে? যখন তিনি আগ্রহের সহিত সমস্ত সময় আচাধ্য মহাশঘের 
নিকটে বেদীর পার্থ দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছিলেন,সেই 
পরম রমনীদ্ব অপরূপ দৃশ্ট সন্দর্শনে কাহার জ্দয় না মোহিত হইয়াছে ? আচার্য 
মহাশয় যখন প্রধান আচাধ্য মহাশয্বের সহিত উপাসনা করিয়া কৃতজচিত্তে 
পিতার পরিবারে পুনরায় পূর্ব ভ্রাতভাৰ ও শাস্তির জন্ম প্রার্থনা করিলেন, 
তখন সে প্রার্থনা কাহার জৃদয়ে না প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল 1 এই প্রাথনীয় 
সন্মিলনের যে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে ধশ্মতত্ব অগ্রেই তাহার উদঘাত 
এই প্রকারে করিষাছিলেন, "এরূপ সন্িলন সকলেরই প্রাথনীষ়, কেবল তীহাদেরই 
নহে, ধাহাদের ইহাতে শ্বাথহানির সম্ভাবনা আছে? যাহারা ত্রাহ্ষধন্দ্বের নামে 
কেবল আপনাদের দুরভিসদ্ষি সিদ্ধ কঠিবেন বলিয়া পরম্পরের মনে ভ্রাতৃবিচ্ছেগের 
অনল উদ্দীপন করেন। সেই বদ্ধুদিগের চরণে আমর! কাতভাবে অনুরোধ 
করি, সামান্য স্বার্থের জন্য যেন তাহারা আমাদের পিতার গৃহে বিবাদ কলছ 
আনয়ন করিয়া দুর হইতে আমোদ না দেখেন। এ সময়ের খটনাটা আমর! 

ধর্দতত্ব হইতে উদ্ধ,ত করিয়া! দিতেছি । | 8 


&১৯২ আচার্ধ7 কেশবচন্দ্র । 


"প্রথমতঃ প্রধান আচাধ্য মহাশর খায় প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 
ব্য উপহার লইয়া! কেশব বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে অনেক 
সন্ভাবেব কথা হয়। পরে প্রধান আচাধ্য মহাশয় চুই দিন ব্রদ্ষমন্দিরে আসিয়। 
হ্রাহ্মপণের সমূহ আশা ও আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভ চিহ্চ 
দেখিয়া আমরাও কেশব বাবুকে ষোগস্থাপনার্থ অনেক বিরক্ত করিয়াছিলাম। 
তদনস্তর কেশব বাবুকে ছই বার আহ্বান করিয়া মহর্ধি আপনার বাটীতে লইয়া 
যান এবং তথাক্ব এইরূপ ভাবে কথা বার্তা হইয়াছিল বে, ভারতবধীয় ডু 
কাধ্যপ্রণালী, সংকীর্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাহার পূর্বের স্তায় আর 
অশ্রন্ধা নাই, বরং তাহাতে অন্থমোদন আছে। কেবল স্তাহার এই জাপত্তি যে, 
ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্মসমাজ খষ্টের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তীহার 
মতে সেই শ্ষ্টই সকল বিবাদের মূল। তন্ববোধিবীর লিখিত ,ভারতবধী় 
ব্রাক্মমমাজ' নামক প্রস্তাবে উ বাক্য বিশেষরূপে প্রমানীকুত হইয়াছে । এই 
সফল কথাবার্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধিপত্র লিখি 
সাধারশ্যে প্রচার করা হউক, বাহাতে ব্রাহ্মগণের মনে সন্ভাবের সঞ্চার হইতে 
পারিবে । অনস্তর কেশব বাবুর উপর দেবের বাবু উক্ত পত্র রচনা করিবার 
দার অর্পণ করাতে কেশব বাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিপত্রের পাত্লেখ্য প্রন্মত 
করেদ এবং তাহা দেবেজ্জ বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পত্র আছরা এই 
স্থলে উদ্ধত করিলাম। 

সস্ধিপত্র | 

“কয়েক বৎসর হইতে ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে ষে বিভাগ হইয়াছে তন্বারা অনেক 
বিষয়ে উর্রতি এবং কিয়ৎপরিমাণে অসন্ভাবজনিত ছনিষ্ট হইয়াছে । বাহাণ্ডে 
উ 'জনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উভয় পক্ষের মধো সঞ্ভাব প্বাপিত হয় তাছার উপায় 
অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্টক । আদি ব্রাঙ্গসমাজ ও ভারতববীয় ব্রাঙ্গদষা্গ 
এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কাধ্য করাতে প্রতোকের উদ্দে্ঠ কি এবং ধর্মমত ও 
সাযাজিক সংস্করণ দীতিসন্বদ্ষে প্রত্োকের বিশেষ ভাব কি তাছা স্পষ্টকূপে প্রকাশ 
পাইন্নাছে। এক্ষণে উদ্য়ে বদি পরম্পরকে পুিয়া উদ্দারভাবে ভিসায় প্রতি 
উপেক্ষা করেন এবং এঁক্য স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষা সাধনে হ্বববান হয়েন 
তাহ। হইলে ব্রাহ্মদমাজের কল্যাণ হইবে সন্দেহ লাই। এই উদ্দেশে আমরা 
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মিলিভ হইয়! অন্য এই সন্থিপত্র প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দারা ভারতবর্ষের সমুদায় 
ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট আমরা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে তাহারা যেল 
এই সম্মিশনে আমাদের সহয্গী হয়েন। যে কষেকটী মত লইয়া ছুই পক্ষে 
বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা নিয়ে লিখিত হইল । 

১। কব্রাঙ্ষেরা ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং 
কোন মনুষ্যকে উপাস্ত দেবতা অথবা পরিত্রাণের একমাত্র সোপান বজ্িা বিশ্বাস 
করিতে পারেন না। 

২। ব্রক্ষেরি অন্যবহিত সহবাসলাভ ব্রক্ষোপাসনার প্রাণ, ব্যন্তিবিশেষের 
ম্ধাবত্তিত্ হ্গীকার করা ইহার বিরুদ্ধ । 

৩। অ:ছৃতীয় ব্রক্ষের উপাসনা ব্রাক্ষদিগির মূল বিশ্বাস ও এ্রক্যস্থল, অত্তএব 
এইটা অবশম্বন করিয়। উভম পক্ষের যোপ রাখা কত্তবা; 

ও। সমজসংগ্কারসম্বন্ধে পৌনুলিকতা ও অপবিভ্রাতী পরিহার বাতীত 
অন্যান্ত ব্যাপারে ব্রাক্ষদিগের সাধীনভা আছে। 

৫ | আর্ধি ব্রাহ্ষসম:জ যথাসাধ্য হিন্দুজজাভির সহিত যে'শ রাখিয়া পুকতন 
প্রণালীতে ব্রঙ্ষোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতব্যাঘ় ব্রাক্ষসমাজ সকল জাতির 
মধ্যে বাক্ষধন্ম প্রচার এবং ষাব্ভীয সামান্তিক কার্য ব্রাক্ষধান্দ্বের মতাহুসারে 
অনুষ্ঠান করিতে যত্বান্‌ হইয়াছেন ; প্রতোকে আপন আপন হৃতঙ্ুতা' ও 
স্বাধীনতা রশ করিয়া পরস্পরের সহিত যেগ হবেন । 

১ল! মাঘ সি 
১৭৯২ শক শী নীতি 
"এই পত্র পাঠ করিষ্বা দেবেজ ব;লু নিয়শিখিত প্রস্থাপ্র প্রদংন করেন। 
“পরচ্ছস্পদ শ্রীহু্দ কেশবচজ্ঞ ত্রক্ষানন্দ 
আচ'ধা মহাশয 
কল্াযাণবারষু। 





'প্রাণাধিকেদূ। 
"আদি ব্রাক্ষসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মপিগের মত জইছা গ্ুতসিত হইল থে 
বরাহ্মদিগের মধ্যে পরম্পরের সহিভ আস্তরিক প্রণয় সঞ্চার বাতীত কোন 


সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছ! সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সাংবৎসরিক 
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উত্সবে তদ্রপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে । ভাহা 
এই যে,এই উপলক্ষে ব্রদ্ধোপাসনা এক দিনে ছুই শ্বানে না হইয়া ছই দিনে হয়। 
১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্মসমাজে আদি ব্রাঙ্মপমাজের নির্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পন্ন 
হউক, আর ১০ই অথবা ১২ মাঘ যে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দিষ্ট রীতি- 
তেই সাংবসরিক উপাসনা অনুষ্টিত হউক । তাহা হইলে সকল ব্রাহ্ষই 
পধ্যায়ক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন । এইরূপ হইলে কোন ব্রাঙ্ছের 
মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার আঅভিপ্রান্ 
জানিতে পারিলে আহলাদিত হই । 


আদি ব্রাহ্মলমাজ নিতান্ত শুভাকাজক্শ 
২রা মাঘ ১৭৯২ শক। শ্রীদেবেজ্রনাথ শশ্ুণ | 
“ক ক * অতঃপর কেশববাবু দেবেজ্বাবুকে নিয়লিখিত উত্তর প্রদান করেন। 
"কলুটোলা 
২ মাধ ১৭৯২ শক। 
রচ্ক'স্পদেমু ! 


“সক্ষিপত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্বত হইয়াছিল, এখন ষদি আপনি উচ্থা? 
সম্পূর্ণরূপে অস্কার করেন তাহ! হইলে জদয় অতাস্ত কুক হইবে । যাহা হউক 
আন্তরিক প্রণয় যে সর্বাগ্রে স্থাপন করা কর্তব্য তাহাতে কিছুমাত সন্দেহ নাই। 
কিন্চ আপনি ঘে উপায় নির্দেশ করিয়ান্ছেন তাহা হওয়া শ্রকঠিন। ১১ মা 
উপলক্ষে উ দিবস ব্রঙ্ষমন্দিরে সমস্ত দিন উত্সব হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে 
এবং গহকলা সংবাদপন্র উভা সাধারণের অবগতির জন্ত প্রকাশ কর! হইয়াছে । 
সৃভরাৎ উক্ত দিবস আমলা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি হদি অনুগ্রহ 
পূর্নক রবিবারে ব্রক্ষমন্দিরে উপাদনাকর্ধ্য সমাধা করেন আমরা সকলেই বাধিত 
হইব! তরৃুবোধিনী পতিকার কিষদংশ পাঠ করিগা দেখিলাম যে আমাদের 
সন্বন্দে ধাতা বলা হইাঙ্ছে তাহা ঠিক নহে; লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন 
কাহারও ক্ষোভ হইত না। 

শ্রীকিশবচন্দ সেন ।* 

“পরে কেশব বালু বাটাতে দেবেজ বাবু রবিবারের প্রাতঃকালের উপাসনার 

মময়ে আসিয়াছিলেন) সে সমদে আমরা অনেকেই তথায় উপস্থিত দিলাম । 


একচত্বারিংশ মাখোৎসব | €১৫ 


উপাসনার ভাব দেখিয়া ও সঙ্গীত সঙ্ীর্তন শ্রবণ করিয়া দেবের বাবু বলিলেন, 
এ যেরূপ উৎসাহ ভক্তির ব্যাপার দেখিতেছি আমি ইহাদিগকে কেমন করিয়! সঙ্গে 
লইয়া যাইতে পারিৰ ৭ পরে অনেক ভাবের কথা শুনিয়া সকলেরই আনন্দ বর্ধিত 
হুইল । উপ্নতিশীল যুব! ব্রাহ্মগগণ পৌন্তলিকতার গ কপটতার বিষম বিছ্েষী 
হুইয়াও উদারভাবে এই কথ! বলিলেন যে, দেবেঙ্ বাবুর উপাসনাপ্রণালী যেরূপ 
হউক তাহাতে আমরা যোগ দিতে প্রস্তত আছি; ভিনি উৎসবের সময় যাহা 
বলিবেন তাহাই আমাদের ভাল লাগিবে। অবশেষে তাহার সংস্কৃত পদ্ধতি 
অনুসারে উপাসনা করাই স্থির হইয়া গেল। * * ক * 

"অনন্তর ক্রমে সেই ছিন সমাগত হইল । উৎসবের পূর্বদিন প্রাতঃকালে 
আমরা আনন্দজদয়ে ত্রন্মমন্দিরে গমন করিলাম, শত শত লোক আশাপুর্ণ মনে 
সেখানে উপস্থিত হইলেন । দেবেঞ্ বাবু ধাসময়ে কতিপয় সহচর সমভিব্যহারে 
আসিয়া বেশীর আসন গ্রহণ করিলেন । তাহার বক্তৃতা লিখিবার জন্ক তিন ভন 
রিপোর্টার ছিলি। ক ঞ 1” মহর্ধি দেবেজ্্নাথ “প্রেমহর্ধো যদি ভাতি ক্ষণমেকং 
ঈদয়ে ; সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ়্যদয়ে ;” এই সন্ত 
অবলম্বনে একটি হপধর্থ প্রেমসম্বন্ধে উপদেশ দেন৷ প্রেমের কথা বলিতে বলিতে 
বিপরীত ভাব উপস্থিত হুইল । উপদেশের শেষাংশে উপস্থিত ব্রাহ্মগণের জাদয় 
ঘোরতর আহত হয়। আমরা ত্র শেষাংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

প্ধন্ত কেশবচক্কে যে তিনি এই ব্রক্ষমন্দির সংস্থাপন করিয়া ব্রক্ষের আরা- 
ধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন । ধন্তা কেশবচজ কে 
যে তিনি এখানে এই সমুদাফ সাধুমণ্ডলীকে ঈশগরমহিমা কীর্তনে অবকাশ 
দিয়াছেন। ব্রাহ্ষধশ্মপ্রচারের জন্ত সমুদ্ব তাহাকে বাধা দিতে পারে না, পর্ঝত 
তাহাকে বাধ! দিতে পারে না। পৃথিবীম় ব্রাহ্ষধশ্্ন ঘোষণা করিবার জন্য তাহার 
ব্রত। যেমন উৎ্সাছ তেমনি উদ্যম, যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই 
অনুষ্টানে পরিণত করেন। দুর দেশ তাহার নিকট দূর নয়। ধন্ত কেশবচক্্রকে 
ছে তিনি প্রণয়শ্ৃত্রে এত সাধু লোককে একত্র করিষাছেন। কিন্ত তাহাকে 
আমি অনুনয় পূর্বক বলি বে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে থৃষ্টকে না আনেন । 
ইউরোপ এবং আসিয়ার মধ্যবন্তা খুষ্ট ঘেল নাহন়। ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে 
কোন প্রকার ন্যবধান যেন না থাকে । আমক়া সকল প্রকার অবড়ার পরিত্যাগ 


৫১৬ আচার্য কেশবচক্্র 


করিয়া ১১ মাঘের উৎসব করিতেছি । আমরা কোন প্রকার অব্তারের মামগন্ধ 
সহিতে পারি না। অবতারগণ হৃদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের 
হইতে সাবধান হইতে হইবে । যদিও ব্রহ্মমন্দিরে কোন পুন্তলিকা প্রবেশ 
করিতে পারে না, এ স্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি ব্রাহ্গণ ! মন্দিরের 
রে খ্‌ ্টর্ূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে । অদ্য ব্রচ্মমন্দিরে কত লোক আসিতে 
পারিত ষদাপি ছারে খষ্টরূপ বিভীষিকা নাথাকিত। যাহাতে কোন প্রকার 
তর উদ্ছেজন। সংশয় না থাকে এ প্রকার ব্রাক্ষধশ্ত্ের পথ পত্রিষ্কার কর। কেশব- 
চন্ছের বন্ুতী আগ্রহ একাগ্রতা ষছি ত্রাহ্মধন্মের উপর খুষ্টের ছায়াও দে 
তবে আমাদিগের শদয় প্রবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশরকে, 
স্তাহ'র কোন সীমা যেন কোন অবভার না আনি। ব্রাঙ্ষধম্ম দাধীনধন্মু, 
াধীনতা না! থকিলে ব্র্ষধর্থ জীব ধন হইবে 1 হ্রীটধশ্মের সংস্পর্শে 
স্বধীনভা পশায়ন করে। খঙ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কত বিবাদ বিসংবাদ 
অ.সিষ্বাছে পুর্সে ঘ্গন নাম ছিল না। খৃষ্টের নামে এমনি দুঙ্কানল 
প্রছলিত হইয়াছে £কহ জানে নাষে কিরূপ তাহা নির্বাণ করিবে। ত্রীষ্টের 
নে ইউরোপ শোনণিতে প্লাবিত হইয়াছে, ছুর্্ঘল ভারবরর্ধে একনার 'লাসিলে 
তাহার অস্থি চর্ণ হইবে । স্বারধীনভার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই গ্রধর্্ম। 
শ্বাঞ্টের নামে পোপের ক্ষমতা কত, প্রভাপ কহ! রাজারাও তাহার নামে কম্পিত 
হন। ব্রাক্ষধন্খ সাধীনধর্খ, শ্রীষ্ুধন্থের প্রধমে পোপের ধরব স্বাধীনতা হরণ কহিল । 
তাহার প্রতাপে প্রোটেষ্টান্ট ধন্মের ও স্বাধখনাতা শিষাঙছে । দাধীনতা। শ্রীষ্টউধর্শ্ের 
সমুনায় অধিকার করিরাছে) স্গাধীনধম্ম 'আমাদিপের ত্রাক্ষধশ্ম। আমরা আর 
বিছ্বেষভাব সন্থ করিতে পারি ন।। ব্রাক্ষদিগের মধ্যে শ্রষ্টনাম ফেন না আসে ) 
সেই প্রেমন্ধ্যের উদয়ে সকল অন্ধকার দূর হইয়া যাউক। তেত্রিশকো!টি দেবতা 
ব্রাহ্ষধর্দ্বের নিকট পরাস্ঝ হইয়াছে; আর ষেন কোন পরিমিত দেবতা আমা” 
দিগকে বিভীষিকা না দেখাষ।” | 

ধ্্দ তন্ত্র বলিয়াছেন, “এইরূপে যতই তাহার ব১তা শেষ হইতে লাগিল ততই 
সেই প্রেমমর বরুতা কঠোরতা বিহ্বেষ নিল্সা ভূর্ববাক্য পুর্ণ হইতে লাগিল। 
পুজ্যপাদ মহর্ধ ঈশার প্রতি তাহার এরূপ অশান্ত ভাব দেখিয়া! সকলেই ছুঃখিত 
ও জবাকু হইলন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন ঘে, কোন ধর্খসং্ুদ।য়ের 
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বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রহ্মমন্দিরের নিষমপত্রের বিকুদ্ধাচরণ এবং ইহাও জানিতেন 
যে, খষ্ট আমাদিগের মধ্যে অনেকের ভন্তভাজন ও জদষের প্রিয়তম বন্ধু 
সেই সমষে তাহার অন্ুচর চাটুকার কেহ কেহ করতালিও দিয়াছিলেন। 
যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তৎকালে তাহার প্রতিবাদ করিতে কেহ 
দণ্ডায়মান হন নাই । শেষে লোকের উপাসনা হওয়া দূরে থকুক মন্খ্বাস্তিক 
বেদনায় অনেককে ব্যথিত করিল। একে উৎসবের দিন, তাহাতে আবার 
সর্িলনের আশা সকলের মনে অস্কুরিত হইতেছিশ, এই জন্ত শাস্তিসংস্থাপনা- 
কাজসি ব্যক্কিদিগের বিশেষরূপে মনঃক্ষোভ পাইতে হইয়াছে ক ক 
অতঃপর দেবেল্ছ বাবুর বন্তুভা প্রার্থনা শেষ হইলে কেশব বাধু নিয়লিখিত 
কএকটি কথা এবং প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা হারা সকলের দগ্ধজদয়কে শীতল করিলেন । 
"দয়াময় পরমেখর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এত ক্ষণ বর্তমান থাকিষা আমা- 
দিগের অনাকার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন । তিনি কুপা করিয়া অদ্যকার প্রান! 
পূর্ন করুন। যাহাতে তাহার মন্দির মধো প্রেমের, উদারতার, শাস্তির সংস্যাপন 
হমু, তিনি সেইরূপ আশীর্বাদ কক্ষন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের 
প্রেম হয়, কোন সাধুর প্রতি বিছেষ বা অশ্রন্কা নাজন্মে। সকল দেশের সকল 
জান্ির নবনাবীপক এক পরিবার করিয়া ভাই ভগ্মী বলিফা যেন আমর! তাল 
বাসিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এমন শীতি দান করুন । যে উদ্দেশ্তসিত্ির 
জন্য তিনি এই ব্রক্ষমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কুপা করিয়া ভাহা সফল ককন। 
এখানে ফেন পরস্পরের প্রতি অঙ্গার উদয় হয়, সর্ধবপ্রকার বিদ্বেষভাৰ দগ্ধ হয়। 
কোন সাম্পদায়িক শিনাদ বিংসবাদ যেন এখানে স্থান না পায়। সকল প্রকার 
বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিষা তিনি বঙ্গদেশকে উদ্ধার করুন, জগতকে রক্ষা করুন! 
পূর্ব পশ্চিম সমুদাষ পৃথিবীকে প্রেমআোতে ভাসাইযা জগতের মঙ্গল করুন। 
ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্রকন্তা যেন শাঙ্তিহধা গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করেন। 
ষেজন্ক এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহ! যেন শুসিদ্ধ করেন। আজ আমরা 
থে বান্না হৃদয়ে লইফা এখানে আগমন করিয়াছি তাহা তিনি পূর্ণ করুন 1” 
প্রক্ষমন্দির হইতে সকলে ভথাস্তঃকরণে গৃছে প্রত্যাগমন করিয়া কর্তৃব্যানু- 
রোধে এবং ভবিষ্যতের সাবধান জন্য একখানি প্রতিবাদপত্র প্রধান 'আচাধ্য, 
মহাশন্ধের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তর, দান করেন। % *. *4-..+ 
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শ্রন্ধম্পদেমু। 

“অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতবধায় ব্রন্মমন্দিরে যে বক্তা করিয়াছেন 
তন্মধ্যে প্র ও বীষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঘে কয়েকটি কথ! বলা হইয়াছিল তাহা 
উ্ক মন্দিরের মূল নিয়ম বিরুদ্ধ ; স্তরাং উহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে 
নিতান্ত কর্তব্য । 

“সে নিয়ম এই, 

“এখানে বে উপাসনা! হইবে তাহাতে কোন সই জীব বা! পদার্থ যাহা! সম্প্রদায়- 
বিশেষে পুজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রপ বা অবমাননা করা 
হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিছেষ করা হইবে না।” 

"আপনি ঘষে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিকুদ্ধ/চরণ করিবেন ইহা আমরা 
কখন মনে করি নাই, বিশেষতঃ উৎসবের দিন এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের 
হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হহয়াছ্ছে। 


“ভারতবষাঁয় ব্রহ্ষমমন্দির | শগোৌরগৌবিল্দ রার 
১৬ ম্বাধ। ১৭৯২ শক। প্রভৃতি ৬২ জন।” 
পশ্রেহাম্পদেঘু। 


“তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রের 
উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিশায নাঞ্ এবং সম্প্রদাক্চবিশেষের প্রাতি 
অবনানন। বা বিদ্রপ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। যাহাতে ব্রাক্ষধর্থের নির্মল 
ভাবের সহিত অন্ত কোন পৌন্তলিক কি সান্প্রদার়িক ধর্ের পরিমিত আদর্শ 
আসিয়া না পড়ে তাহাই আমার একান্ত কামনা । আমার মনের সেই ভাব 
ভোমাদিগকে বুঝাইয়া! দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাঙ্গধর্খ্রপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্ীষ্টের নাম প্রচার না হইয়া পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া 
তোমাদের হিত মনে করিয়াছিলাম । আমার সেই উপদেশে যে তোমাদের ক্ষোভ 


জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত হঃখিত হইলাম। 
শ্ীদেবেজনাথ ঠাকুর ।” 





বা কর পপ) স্থাবর জরা, রানা নপান বানাতে আারকজিহাউরোিউরার৬বাজতও রর! হা পন ৩পা বউ হব গোনা ভরা খাদীজা লারা পাদ, 1 


* তক্তিতাতন মতি বিশ্বতিনশদ্তঃ একরপ জিবিয়াছিলেদ | অধ্মষন্ষিয়ে উপাসন! 
প্রতিষ্ঠার সমস্থ নিয়মপত্র প্রস্থ করিয়া যোলপুর শডিমিকেকনে ঠাহার নিকট পাঠান তক 
এবং ভিনিও লে নিয়গগাবলীন্তে আন্ুমোগন করেন) তস্বাসীত্ক খশ্তবে ছিরারে উহ 
প্রকাশ হইয়াছিল । নে লঙগেও লশ্মিলনের জাত ফেশখছনা ওুখার চেষ্টা! করছিলেন । 
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মিলনের আশা ব্রাহ্মগণের মনে ছূর্র্বল হইয়া! পড়িল। ইহার পর আর থে 
তাহারা কলিকাতা সমাজের সহিত জম্দিলিত হইয়া কাধ্য করিতে পারিবেন 
তাহার পথ বন্ধ হইয়া গেল। এনপ হটনা কল্যাণের জন্ত হইল বা অকল্যাপ্যের 
জন্ড হইল এখন তাহা বলিবার সময় হয় নাই, ভবিষ্যৎ ইতিহাস উহা! ম্পষ্টরূপে 
সকলকে দেখাইয়া দিবে। মানবীয় পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ সান্মলনের জন্য হত 
হওয় 'আআকাজক্পীয়। যদি যত্ব নাহয় তাহা হইলে মানুষকে তজ্জন্ত অপরাধী 
হইতে ছয়, কিন্ত বদি তু বিফল হয় তাহার জন্য সে দায়ী নহে, ভগবানের তন্মধ্যে 
কোন নিগৃঢ় অভিপ্রায় আছে, ইহা বুঝিতে পািয়া নিশ্চিন্ত মনে সে তত্প্রাতি 

ন্ভর করিদ্া আপনার কর্তব্য করিয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। কেশবচন্দ্র ধর্ম- 
পিতার প্রতি ষে ভক্তি ও অনুরাগ বহন করেন, মিলনের ঘত্ব তাহার নিদর্শন 
ভক্তি অনুরাগ বশতঃ কোন কাধ্য করিতে গিয্বা যদি ধশ্মের মূলতত্বে আতাত পড়ে, 
তাহা হইলে ভক্তি ও অনুরাগ অন্ন রাখিয়া সে কাধ্য হইতে কি প্রকারে বিরত 
থাকিতে হয়, বর্তষান ঘটনায় কেশবচত্ত্র তাহাও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি আপনার হৃদয় অবিকৃত আছে কি না, তপ্রতি সর্বদা! লক্ষ্য রাখিতেন, 
বাহিরে ভুদয়বঙ। প্রকাশের জন্ত ভত ব্যগ্র ছিলেন ন!। 

উৎসব । 

সশ্মিলনের ঘন্ধ বিফল হইল, ইছাতে ব্রা্মপণের হুদঘ্ধ অবসন্ন হইবার কথা, 
কিন্ত যাহার ঈশ্বরের বিশেষ কপার আগ্রয় ল।ভ করিয়াছেন, তাহারা কোন 
কারণে হুতাশাস হইয়া পড়িবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে । উপরে বশিত 
হৃদয়ের ক্রেশকর ব্যাপার প্রাতঃকালে হ্বটিল, অথচ অপবাতু ৪ ত্বটিকার সমস্ব 
কি মহাব্যপার হুইল নিয়োদ্ধৃত ধর্দরতত্বের প্রবন্ধাংশ উহা! সকলের চিত্তে 
বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিবে। 

"অপরাহ্ধু চারি খটিকার সময় ব্রাহ্মগণ ভক্তিভাজন আচার্য শীযুক্ত কেশবচ্া 
সেনের কলুটোলাস্ম ভবনে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই উতসাহপূর্ণ হৃদয়ে 
দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে গস্তীরভাবে দয়াময় পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পর 
আচাধ্য মহাশয় এমন একটী হৃদয়তেদী প্রাথনা করিলেন যে, পাধাণভ্ঘঘ়ে 
প্রাণ সচাহিত হইল, অনেকের নীরস চক্ষে অশ্রধারা বহিতে লাগিল। অনন্য 
“্দ্ধকুপা ছি কেবলম্‌" “সত্যমেৰ জয়তে" “একমেবাছিতীয়ম* ও *পুর্যদস্চ পাশ্ডিজঃশ 


৬০০ , আচার্ধা কেশবচন্দ্র । 


এই কযেকটী শব্দান্ষিত স্ুুমন্দ সমীরণে দোছুল্যমান চ।রিটী পড়াক। ধারণ করিয়া 
সকলে মধুর মুদঙ্গ ধ্বনিতে চারিদিক শবাধমান করত পিতার পব্ত্রি নাম বকীত্তন 
করিতে করিতে বাহির হইলেন । ব্রাঙ্গগণ বিনীত ও গস্তীর ভাবে উৎসাহের 
সহিত পাপী ভাই ভগ্মীদিগকে আহ্বান করিয়া হৃমধুর স্বরে এই নৃতন সংকীত্তন 
করিতে করিতে ব্রহ্ষমন্দিরের দিকে চলিলেন | * ক * কিন্ত কহার সাধ্য সহজে 
বাটী হইতে বহির্গত হয়; সর্দিগর্ষি হইবার উপক্রম হইল। এত ভিড় যে, এমন 
প্রশস্ত রাজপথেও দাড়াইফা ভাল করিয়া গান করিবার অবসর হইল না। চারি 
পাঁচ সহস্র লোক উৎসাহিত হইয়া কীর্তনে ঘোগ দিতেছিলেন ও আগ্রহাতিশযে 
ইহার আকর্ষণে আকুষ্ট হইতেছিলেন ৷ অগ্রে শ্রদ্ধাম্পদ আচাধ্য মহাশয় এবং 
তাহার পার্থ সহ্ছদয় বন্ুগণ বিনীত জদয়ে ও জীয় দুষর্টিতে ও গম্ভীর ভাবে 
পরিপূর্ণ | এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনটা সত্য বিশেষ উচ্চ ও আধ্যাত্মিক । পিতার 
দয়াময় নাম পৃথিবীস্থ পাপী তাপী নর নারীর পক্ষে মহামন্ত্র জপমন্। ইহাই 
জীবনের সঙ্গল। তঁহার চরণ দয় মন সকলই সমর্পণ করিয়া উর নাম অন্তরে 
লইলে পাগীর নিশ্চয় পলিউ৭ 1 অপর পূর্ন্ণ পশ্চিমের যোগ, এসিষা ইউরোপের 
সম্মিলন, পিতার একটা পবির পরিবার সংস্থপন)। যা নাহইলে মহাপাপী 
নিষত পুপ্যের হৃশীতল বায়ু সেবন করিচ্ে সমর্থ হয় না। উহাই গরবুত পক্ষে 
জীবনে মুক্তিলাভ। কিন সর্বাপেক্ষা উচ্চাতম পিডার সহিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক 
যোগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, যতুযু জীবনে সমভাব। ধন সকলে 
উচ্চৈঃম্বরে মহা উৎসাহ সহকারে "মহাসাগর পারে দয়াময় নামের বাজে জঘ 
তেরী" সঙ্গীতের এই অংশটী গাইতে লাগিলেন; সেই আহ্বান অভি বিস্তীর্ণ 
অতি ভয়াবহ মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম প্রদেশীয় ভ্রাতা ছগ্দীর জদয়ে 
আম্াত করিল। আমাদের ইংলগুবাসী ভ্রাতা ্ক্সীগণ কি অদ্যকার মহোত্মতের 
পবিত্র আনন্দে পরিতপ্র হন নাই ? ভাহারা যে ডষিত চাতকের ম্তায় আমাদের 
উৎসব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । এ দিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পুকৌই সমস্থ 
গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, আর কেছই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, এমন কি আচাধ্য 
মহাশয়েনও প্রবেশ কর! দুঃসাধ্য হইল 1 আর কি হইবে প্রায় ছুই সহত্র ব্যাজ, 
পথে দণ্ডায়মান হই রহিলেন। এত লোক যে গৃহের ছার পর্যাস্ত আঅবরদ্ধ 


* এরন্ধলগ্দীত ও লবীরনের” ১০০ পৃষ্ঠ1 দেখ ।--'ভাছি চিরদিন, চপ পাপেযাযন। 
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হগুযাতে গ্রীম্াতিশয়ে সকলে অস্থির প্রা, লোকের কোলাহল এ যে থমান 
কঠিন । অনন্তর ভক্তিভাজন আচাধ্য মহাশয় পট্রবস্ত্র পরিধান করিয়া দিশ্ুল 
উৎসাহে বেদীতে উপবেশন করিলে পর সকলে স্তব্ধ । সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় 
নিয়মিত উপাসনা আরস্ত হইল । সে দিনের উপাসনা যেমন জীকম্ত সস তেমনি 
ভল্ত্ি ও প্রেমে পরিপূর্ণ । ধখন প্রায় সহঅ লোক দণ্ডায়মান হইয়া! "অসত্য 
হইতে সত্য" এইটী সমস্থরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন কি অপূর্ন্য দৃশ্য 
পরিদুশ্যমান হইতে লাগিল, যেন সকলে সেই অনস্ত সাগরে ভাসমান । 
উপ-সনানস্তর আচার্ঘা মহাশয় ব্রাক্ষধন্ধের উদারতাব্ষষে এমন একটা জীবস্ত 
উৎ্সাহজনক শ্মপুর উপদেশ দিলেন যে, সকলে সম্ভীন ও উৎসাহিত হইজেন। 
ব্রাঙ্ষধান্দ্বর গভীর সভাটা সকলের শুদয়কে জক্ণ কহিল! সতোর বল ঈশ্রের 
নলযেকি তাহা সেদিন সকালেই অনুভব করিষাছিলেন, পযাভো ধর্দুত্তাতো জয়ং” 
"ন্তামের জয়" এই পুরাতন সুতার জয়নিনাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল । এ 
সময় বড় একটি আমশ্চর্ঘা বাপার হইয়াছিল । এদিকে যেমন ক্ছুজনসমাকীর্ণ 
অলোকমণ্ডিত মন্দির হইতে উপাসনার পুণ্যালোক প্রকশিত হইতে লাগিল, 
অপর দিকে ত২কালে আবার মন্দিরের সন্প্ুপস্থ পথ হইতে আুমধুর ত্রক্ষনামের 
হৃবাম্রাবী রোল সমুখিত হইতে লাগিল। কে এমন রমণনীয় মমহয় উপাসকগণের 
কণকুহরে দয়াময় নাষের অন্তত ব্ধণ করিডেছিল ৭ যাহার স্বানাভাবে প্রহেশ 
করিতে পান নাই, ত্রীহারাই তিন দলে বিভক্ত হইয়া সম্মুখস্থ রাজপথে কীত্তন 
করিতেছেন । অবশেষে রজনী নম তটিকার পর ব্রাক্ষগণ পাঁচটি দলে বিতঙ্ 
হইয়া যোড়াশশাকো!, শিমলা, হাটখোলা, বড়বাজার, কাসারিপাড়া, বল্ুটালা 
প্রস্ততি শ্বানে সেই দীনদয়ালের নাম কীর্তন করিতে বাহির হইলেন । আহা! 
তখন স্বর্গের দৃশ্াই হইয়াছিস। বন্ধতঃই বক্ষনামের হুগভীর গর্জজনে মেদিলী 
বিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগর দয়াময় নামে মাতিয়া উঠিল। ভক্তি 
উৎসাহে মকলেই ভাসিয়া গেল ।” 

এই দিন উদারতা বিষয়ে যে উপদেশটি হয়, সেটি সে সময়ের বিশেষ ভাব 
জ্ঞাপন ককুর, এজন্য আম উহার যুশাংশ নিয়ে উদ্ভূত করিয়া দিলাম ;২- 

“ব্রক্ষধর্্ম মন্তষে)র ধঙ্ঘব নহে ইচা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা! কিছু 
উন্চ যাহা কিছু পবিত্র সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত । কেবল ব্রাহ্ম না 
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লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় ন1। যে ধম আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম ও পপ হইতে 
মুক্ত করে, এবং সকলপ্রকার পুণ্যে বিভূষিত করে, সেই ধর্থের প্রকৃত উপাসক 
যিনি তিনিই ব্রাঙ্ম। সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধন্দু সম্প্র- 
দায়ের সহিত আমাদের সন্তাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা ধণে 
আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ ষে সকল মহাস্ত্া ধশ্খের উন্নতি সাধন করিয়াছেন 
তাহাদিগকে নমস্কার । পুর্দকালে ও বর্তমান সময়ে মাহারা ধঙ্মুজগতে চরিতের 
বিতন্ধতানিবন্ধন ঢুষ্টাগ্রস্থরূপ হইয়াছেন তীহাদিগকে ধন্যবাদ করিডেছি। 
সত্যসম্বন্ধে ব্রাক্গধম্মু দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন ন', যেখানে যাহার নিকট সত্য 
পাওয়! যায়, উহ] ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অনঙ্গোচে কতজ্ৰভার সহিত গৃহীত হয়। 
যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম ভিনি জ্ঞানহশীন ও অসাধুল হস্ত হইতেও সহ্যরহ্ধ গ্রহণে কুরিত 
হন না, সামান্য ঘণিত লোকের নিকটেও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন। 
অভিমানী অহঙ্কারী বান্তিরা ব্রাক্ষধর্খ্বের ছারে প্রবেশ করিবার উপনুক্ত নহে । 
সমল ভাতিন পদতলে পড়া বিনীতভাবে কুতক্চিক্ে ধিনি সভা সঙ্গলন কেন 
ভৈনিই ব্রা) কিঅশ্5র্য । ব্রঙ্গধর্খরন রাজ! কেমন নির্জিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, 
সকল সপ্প্রদায়ের প্রন্ত ইহার কেমন সন্ধার 1 এ ধ্খে কাহারও প্রতি ঘুণা নাই 
বিদ্বেষ নই | আমরা মুক্কঠে বতিতৃভষ্ঠি, আগমবা কাতারও বিকহোধী ছি) 
তা ধর্বাবলহ্বীযা আনপিগকে বিপথগামী ও বিেছি মলে করিয়া ছণা 

করিতত পররন, কিন্ত আমকা কেলল যে বরন 2 হাদিশতক ত্র চশির্বিশেষে 
ভালবানিতে চে! কি তাহা নহে) ধঙ্ুনলন্ধ তাহাদের প্রনাককে কিমুহ- 
পরিমাণে ব্রাহ্ম বলিয়া নমানর করি। অনরা প্রত্যেকের কাছে নিয়া বলি, 
তোমার টির টকু সহ হছে তাহা ব্রাক্ষষশ্ূর, তাহা আমাদের সাধারণ 
সম্পন্দি, অভএব আইন উভার সাধন করি এবছ উদ্ভে মিশিমা প্র সতোর মহিমা 
কীন্ুন করি। বোর কে ভি অচ্ধে ঠ.হাকে বসি ভক্ি ব্রাক্ষধন্থ, আইস 
সকলে মিলিঘা হক্সিরন পান করিয়া প্রাণ শীতল কি । যে সমাজে সতান্চন, 
আরল্যাহ(র, পরেপকার ও চরের নিশ্বালতা, সেই সমাজের সহিত যোগ দিয় 
নয ব্রাধন্দের প লপণ গলি সাধন করি) যে সধ্পদাধ লিক্যানের আলোকে 
সমক্বপত দেই স+দয়ের সঙ্গে একর হইয়া আমরা ও আলোক সস্প্োগ করি। 
এমন ক আমরা যেখণলে মাই সেখানে ত্রাঙ্ষৎর্ুর কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে 
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পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য ষে, ব্রদ্ধনাম লইয়া আমরা যে দেশে 
ষে খর ষেশান্ু বাধে সপ্প্রদায় মধো প্রবেশ করি সেই খানেই কিুৎ পরিমাণে 
আমাদের অধিকার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মধর্খথী কি ৭ না সত্যের সমষ্টি । ইহ] সত্যের 
সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদায় সভারাজ্য ইহার অন্তর্গত। হজৃদষের কোমলতা, জ্ঞানের 
গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রভা, এ সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্বেরই ; স্তায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও 
প্রেম, ইন্দিয়দদমন ও পরোপকার, যে'গ ও ধ্যান, এ সমুদায় ব্রাহ্গধর্ম্বরই । যেখানে 
উহা দেখিতে পই তাহা আমাদের ভুমি, সেখানে ত্রাঙ্গলমাজের অধিকার । 
দেখ, ব্রাঙ্গধন্ধে ধন্বের উদারতার সীমা নাই । যখন আ'মরা ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন 
আমাদের প্রজ্ধ! ও কৃতজ্তা যত দূর সাভার রাজ্য ভত দূর বিদ্তাভ হইবেই হইবে। 
যদি জিজ্জসা কর কেন আমরা বিদেশী বাবি্জাতীয় মহাস্বাদিণকে শ্রদ্ধা করি, 
কেন আমরা অন্যান্য ধর্মমাবলম্বীদিগের আচাধ্য ও স'ধুদিপকে ভঙ্কি করি, 
্াহারা বিছেষে পরবশ হইয়া আমাদিগকে উত্পীড়ন করেন উহাদের মধ্যেও 
ভাশ লোকপিপকে আমবা কেন সমাদর করি, তাহার উন্তর এই, আমরা! সেই 
উপকারী বন্ধুদের প্রতি একপ বাব্হার না করিয়া থাকিতে পারি না। উাহার। 
আম'দিগের জদয়ের বন্ধু প্রাণের বন্ধু । ধাহরা বছ কষ্ট স্বীকার পূর্বক জগতের 
উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও চষ্টাত্্র ছারা জনসমাজের কলাপ সাধন 
করিয়াছেন, ভাহাদিগের নিকটে আমরা প্রত্যেকে খণী। কোন্‌ প্রাণে আমরা 
দ্বণ পূর্ব তাহাদিগকে হূদয় হইতে দর করিয়া দিব ? কোন্‌ প্রাণে কুতত্ত্বভা- 
বাণে আমরা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিব? কিরূুপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে 
তঁহাদের অনমাননা করিয়া জদ্যকে কলঙ্ষিত করিব? সেই সকল প্রাণের বন্ধু- 
দিগকে আমরা অবশ্যই শ্রক্ধ:ও কুতজ্জ্তা উপহার অর্পণ করিব । 

"এমন স্বগাঁয় উদার ধম্ম ঈশ্বর কপা করিয়া আম:দিগকে বিতরণ করিয়াছেন । 
ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রহ্ম লাভের আর অন্ত পথ 
নাই। তিনি যেমন এক, কাহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাজ্মী ব্যক্তি 
মাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে । এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে 
কিংবা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণ গেলেও ভোমরা উদারতাকে বিনাশ কছিও 
না। চল্র লুধ্যের আলোক যেমন সর্ধত্র সেবন কর, তেমনি প্রশস্ত চিত্তে সর্ঝাত্র 
সত্য সংশ্রহ করিবে । সত্যকে মধ্যনিদ্বু করিয়া সকল জাতিকে প্রেমসৃত্রে বাধিস্তা 
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এক পরিবার কবিতে ষত্ববান্‌ হও । কুসংস্কার ও অধন্্ের কারাগার হইতে উদ্ধার 
করিবার সমদ্ব দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাম্প্রদাধ়িকতারপ লৌহশ্্খল হইতে 
মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবন্ক করিব ? 
দেশকালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিষা আবার কি স্বাধীনতা 
ৰিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বন্ধ হইব? আমাদের ধর্মের কেমন 
প্রশস্ত ভাব! উদ্ধে ঈশ্বর, সন্মূথে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভগ্মীগণ; কোন দিকে 
বাধা নাই, যেখানে সত্য সেধানে আমর্দিগের অধিকার । আমাদের দেশের 
পরম সৌভাগ্য ষে এইধানেই প্রথমে ব্রাহ্ষধর্খ্ের অভ্যুদয় হইয়াছে । কিন্ত এ 
ধর ষে ভারতবধীর ধন্্ম এবং এখানেই যে ইহা চিরকাল বন্ধ থাকিবে এ কথা 
আমরা কখন স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল তারতবাসীদিগের জন্ত তাহা 
ব্রা্ষরম্্নহে, আমাদের ধশ্বুজগতের ধন্ম, সমস্য মানবজাতির সঙ্গে আমাদের 
জদয় সমব্যাপী না হইলে উহ্ার উপসুক্ত আধার হইতে পারে না। ব্রহ্ধ নাম 
লইয়া আমর দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি 
না, আদরের সহিত সকল দেশীয় নর নারীকে ক্রাঙ্গসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। 
এখানে যে অগ্নি জলিতেছে তাহা জগতের আর আর শ্বানেও উদ্দীপ্ত হইডেছে। 
মহাসাগরপারে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে । যথাসময়ে 
এই সমুদান্ন অগ্নি একত্র হইয়া দাবানলের ন্যায় ধৃধূ করিয়া জলিয়া উঠিবে এবং 
সমস্ত জগতকে ব্রাক্ষধঙ্থের আলোকে উজ্জ্বল করিবে । হে ব্রাক্ষগণ, শ্বাস 
সাংপ্রদাক্িক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধম 
প্রচার কর যে মহে!হসবে আজ আমরা আনন্দিত হইতেন্ছি সেই মহোৎসবের 
আনন্দহৃধা সকঙগ দেশের তাই তশ্মীদিপকে পান করাও ।” 

১১ মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনাসন্যক্ষে ধর্দতর্। লিধিয়াছেন "আহা! 
প্রাতঃকালের উপাসনা কি রমনীয়, ততৎকালে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন 
নাই। পরে হারমোনিসসম ও মৃদঙ্গের মৃছুমধু রধ্বলিসংযুদ্ত বিশ্তদ্ধ তানে ছুই 
একটী নূতন কীর্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। 
অন্তর আচাধ্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মন্গুষযোর ভ্রাড়ভাব সম্বন্ধে এমনি 
গভীর লীবনগণ্ত উপদেশ প্রদান করিলেন যে, কাহার.সাধ্য তখন আপনার পাপ 
দেখিদা রোদন করিতে না হয়? "হার বাক্যগুলি উপাসকমণ্ডলীর হাদর় স্পর্শ 
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করিল? উপাসনান্তে মন্দিরস্থ সমস্ত ব্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া দাড়াইয়া সন্ধীর্তন 
করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া গেলেন; দয়াময় নামে কত লোক দরদরিত ধারে 
অশ্রু বিসর্জন করিয়া ফেলিলেন। প্রচ্ছন্ন উৎসাহ জদয় ফাটিয়া! বহির্ঘত হইল । 
দয়াময় নামে যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পাঁয়, পাষাণে বীজ 
অস্তুরিত হয়, ভাহারি প্রমাণ লক্ষিত হইল ।” সায়ংকালে তরিহ্ধি যোগবিষয়ে 
উপদেশ হযু। ঈশ্বরের সহিত যোগ, ভ্রাতাতগ্ীর সহিত যোগ, আপনার বিভিন্ 
পরঙ্নতির সহিত যোগ, এই ত্রিবিধ যোগ উহাতে বিবৃত হইয়াছিল। 


বিদেশে ত্রাহ্মধর্মের আদর ও নব 
ভাকান্ধেষ। 





কেশবচক্্র ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতেই তথায় আক্ষধর্্মাৃষত সভা সংস্যাপিত 
হয্ব। রেবারেও্ড চালস বয়সি সাহেব ক্রমাগত পাঁচ বৎসর শ্রীষ্টধর্শ্বের ভ্রম ও 
কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া পরিশেষে চার্চ অব ইংলগ্ড হইতে তাড়িত হন। তিনি 
এই সময়ে একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তংহার অনুবাদিত কিযদংশ আমরা 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি, উহাতে ব্রাক্ষসমাজের প্রভাব তাহার মনের উপরে কার্ধা 
করিয়াছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন ! 

“বাস্তবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে নিয়মে শত 
শত বংসর মন্ষ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে অদ্য 'হাহার আর একটি 
নৃতন ও সাময়িক উদাহরণ দু হইতেছে । ভারতবর্ষের পূর্বতন সভাতা হইতে 
ইউরোপের সকল প্রকার উন্নতি, ইহার সর্ব প্রকার ধর্দ্রভাব, সমস্ত নিয়ম 
বিশেষতঃ নীতি সমাগত হইয়াছে । ভবিষ্যতে মন্ুষুজাতির মধো যে ধকশ্য 
নৃতন ও উদ্জ্বপতর আলোক সহকারে উদিত হইবে, সেই ধর্মসংস্বাপনের পক্ষে 
ভারতবর্ষ সর্বাপ্রধান। ইউরোপে, ইংলণ্ডে বিশেষতঃ আমেরিকার অনেক 
ব্রাঙ্মবন্থু আছেন, কিন্ত তথা এখনও একশরীরে ও একভাবে ত্রাঙ্ষসমাজ 

স্থপিত ও কোন প্রকার উত্দনও সম্পাদিত হয় নাই। ইন্িছাস এই ঘটনা 
তাবী কালে সংরক্ষা করিবে, এবং ভারুতবর্ধ জ্ঞানের প্রথম আকর ও পুর্াদেশ 
পরশ্চাত্য দেশের প্রশ্থতি তাহা সহত্রবার সপ্রমাণ করিবে ।” 

কেশবচন্দের ইংলগ্ডে স্থিতিসময়ে আমেরিকাস্থ হ্বাধীন ধর্মসমাজের 
বাৎসরিক অধিবেশনে সম্পাদক পটার সাহেব “ভারতবর্ধের পুরাতন ও নূতন ধশ্ম 
বিষয়ে বক্তা করেন। উহার আনুষঙ্গিক কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দেওয়। 
যাইতেছে 7 

“অদ্য আমার প্রতি যে তার অর্পিত হইয়াছে আমি তাছার উগ্তি ও 


বিদেশে ত্রাহ্মধর্মের আদর শু নব ভাবেোন্েষ | ৬০৭ 


খমভাদষের বিষয় বলিতে আপনাকে অনুপচন্ত মনে করি। কিজ ঘথপিষে ধর্ম 
এক্ষণে ভারতবর্ধকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে ও যাহা ব্রাক্ষসমাজ নামে 
সংধারণে পরিচিত, তাহার জীবন্ত স্বাভাকিক জাতীয় ধর্দুভশহন ও অন্ভত ক্ষমতা 
ব্ষ্ষে অমি বিশেষ সন্বজ্জ ও পরিচিত আছি এই গুরুতর কাধ্যভার গ্রহণ 
করিতে তত সন্কৃচিত হইজেছি না। এই বিশুদ্ধ ধর্রের ব্ষিয় হলিবার পুর্বে 
আমি অন্ত প্রচীন হিল্দধন্মের জাভ,বিক অন্কুর সকল প্রদর্শন করিতেছি যাহা 
হইতে এই বত্রমান ধর্দ্ট ফলক্গরুপে প্রশ্থত হইয়াছে 1 বেন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্মিত- 
চিত্তে জিজ্ঞাসা কবিতৈ পারেন, হিন্দরা কি এক জত্যঙ্গকপ ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করিতেন ৭ যেরূপ সাধারণ "ভাব তাহাতে বোধ হয় যে ইউরোপ ও আমেরিকার 
ধিবাসী মে আমরা আমাদদলই সেই সহাস্রূপ একমান গর, তিনি আমাদের 
ভন্ম অপনের নঙ্গেন, পৃথিবীর অপরাংশের লোকে তাহার হিফয সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 
ফপতঃ আভারতনধের পরর্নাতন ধনুশ শে কোন কোন বিষিয়ে এক সত্যন্বরূপ 
ঈপরসপ্মজে দিশক্গ মৌলিক সহাবকু অহুনক নিহিত 'আছে। হিন্দুধশ্মের মধ্যে 
ঈগরবিষরক এমন উংকুষ্ট 'ভাব অভ যাভা আধুনিক বিশুচ্চ জ্ঞানের£সম্পূর্ণ অন্ু- 
মোদি এসং যাহ! অন্ত কোন ধাশ্ব লক্ষিত তয় না। বক্কাহঃ ব্রাক্ষমমাজ বিভিন্ত 
ধশ্বগত ও স'মাজিক বলের ফশসরূপ ; যে উপগ্য় পৃথিনীর বিহ্ধি ধশ্ম পরম্পর 
কপস্ঘলিত ও সংশোধিত হইবে, ব্রা্ষসম'জ সেই অসদুশ ঘটনার অত্যুৎ্কুষ্ট উদা- 
তাপ গকপ। তিন্দধর্্ব, মুনপম'ন ধু ও শ্রীষ্টধন্মের পরম্পব কধাগত প্রতিষোগিতাই 
ত'রজবষীয় ব্রাক্ষমমাজের উত্পত্ি বিষয়ে সহায়তা কর্ণ | অতএব মন্ষোর 
ভাবী ধন ষে 'অন্তান্ত একটি ধশ্বে পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধত হইবে তাহা নহে, 
কিন্ত সকল ধর্ম, সমস্ত জতি ও সর্বপ্রকার সভ্যতার পরম্পরিক বহিঃস্ছিত ও 
অন্তনিপনিষ্ট জিয়া সকল একটি উচ্চতর বিশ্বাম ও উতক্ুষ্টতর অ'মাভিক অবস্থা 
আনয়ন করিলে, যাহা তাহাদের মধ্য কোন একটি একা এত দিন উৎপাদন 
করিতে পারে নাই । যদি সময় থাকিত তাহা হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের 
প্রচান্রিত পুস্তক হইতে উদ্ধত করিয়া আমি পাঠাকরিতাম। সেই পুস্তকে কেমন 
উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রপর্শিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে এ অদ্কৃত ব্যাপারটি 
জীবিত রহিয়াছে । ইহা বাস্তবিক আশ্ধ্যের বিষয় যে পৌন্ুলিকতার আক 
কসিকাতা হইতে ্রীন্ীয়ান নিউ ইংলণ্ডে ঈদৃশ পুস্বক সকল সমাগত হইল । 


৬০৮ আচার্য কেশবচক্র 


আমার বোধ হয় ষে এ পধ্যন্ত আমেরিকান ট্যা্ট সোসাইটি হইতে যে সকল 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা এই ভারতবর্ষের প্র কতিপয় পুস্তকে জীবনের 
প্রক্ুত অন অনস্তগুণে অবস্থিতি করিতেছে । ভারতবধের এই পবিত্র ধঙ্ববের 
বর্তবান হু বধ্যাত প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন ধিনি এক্ষণে ইংলন্ডে অবস্থিতি 
করিভেছেন, তাহার একজন সহকারী বন্ধু লিখিয়াছেন যে তিনি ইংলগ্ড হইতে 
স্গলেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পুর্ব্বে আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন । এই সভাষ 
ভারতবর্ষের ধর্ত্ববিশ্বাস বলিবার জন্ত আমরা ত্রাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । 
কিন্ত ইংলগ্ডের কাধ্যান্থরোধে তিনি শীদ্র এখানে আসিতে অসমর্থ হইবেন, যাহা 
হউক আমরা অশা করি ষে বর্তমান বর্ষের কোন সমদ্বের মো তিনি এখানে 
সমপত হইছুবন, এবং যখন তিনি 'আসিবেন স্বাধীন ধর্খুসমাজ ভ্রাড়তপূর্ণ 
প্রঘুহ্ত জদয়ে তাহাকে অন্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান তইবেন 1 নিশ্চয় অপরাপর 
ধন্্বাবলন্থীরাও উদার ভাবে ও পরম সমাদরে ভ্াহাকে গ্রহণ করিবে । যিনি 
সমভাবে হিন্দু ও শ্রী্টীান উভয়কেই পরস্পরুবিরোধী সম্প্রদায় ও ধর্ষের অতীত 
উন্তপথ প্রদর্শন করিতেছেন ও গাহার উপদেশ আধ্যাস্ত্িক সহযেোগিভা, সম্মিলন 
ও ভ্রোতিভাবে মনুষ্যকে আবদ্ধ করিতেছে, অমল এখানে অকপট ও সম্পূর্ণ 
সরল চিন্তে ভাহার এই মহৎ কর্ধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ইচ্ছা করি।” 
কেশব্চন্দে কতকগুলি ভাব পুর্ন হইতে প্রচ্ছন্ন ছিশ। সেগুলি সমদে 
সময়ে অপ্রধানভাবে উল্লিখিত হইত । ম্বতরাহ এ সকলের কত দূর বিকাশ হইলে 
কেহ বুঝিতে পারেন নাই । “আমার ভিতরে আরও কত কি প্রচ্ছন্ন আছে, 
সমক্বে প্রকাশ হইবে" এই ভাবের কথা তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন, কিন্ত সে 
কথা তত কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিত না। কেশবচত্র ইংলগ্ড হইতে 
প্রত্যাবর্তিভ হইলেন, কর্মঘবষেগের প্রাচুর্য উপস্থিত হইল, লোকে মনে করিল 
এইবার কর্মের সাগরে ডুবিয়া৷ আধ্যাস্িকতার ক্ষতি হইবে । কেশবচজ্ কর্ম ও 
আধ্যাত্মিকতা এই ছুইয়ের কি প্রকারে একত্র সমাবেশ করিতে হয় জানিতেন, 
হ্বতরাং তাহার জীবনের গড় খআধ্যাত্মিকাতা এখন উপদেশ ও আচরণে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । ছশ্বর দর্শনাদি আধ্যাত্মিক বিষয় সমুদয় এ সময়ে উপদেশের 
বিষয় ছিল। ঈশ্বরের সহিত 'অন্যবহিত সম্বন্ধ অনুজ রাখিয়া সাধু ও ধর্মগ্রন্থ 
কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইচ্তে পারে) তাহা এই সমায় বিশেষকূপে বিবৃত হক্স। 


বিদেশে ব্রাহ্ম ধর্খের আদির ও নব ভাবোন্ে | ৬০৯ 


ঈশ্বর ভিন্ন মরকিছুই সাধকের অকাজ্ষ।র সামগ্রী নাই পরবন্তী কথাগুলিতে 
যেমন প্রকাশ পাইফ়াছে, এমন আর কোন কথায় প্রকাশ পাইতে পারে £ “সুক্তি- 
দাতা পরমেশ্বর ষদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইন্সা জিজ্ঞাসা করেন, বৎস, 
তুমি কি চাও, তিনি অকুক্ীত জদয়ে এই বলিবেন, আমি তোমার দর্শন চাই । 
তিনি পূর্বাকালের সাধুগণের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন “হর্গে তোমা ভিন্ন 
আমার আর কে আছে? এবং ক্ুমগুলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি 
না) পমেকর যদি ভশ্তকে বলেন, ধন লও, যশ লও, পুত্র লও) মান লও, 
তিনি ভতক্ষণাহ অকুটিত জুদয়ে এই বলিবেন আমি ইহার কিছুই চাহি না। 
পুনশ্চ যদি বলেন ধশ্ুগ্রন্থ গ্রহণ কর, সাধু সহবাস শ্রহণ কর, পরথিবীর হুন্দর 
পবিত্র শ্বান সকল ভ্রমণ কর, ভি হলিবেন। ভামি ইহার কিছুই প্রত্থনা করি 
নং, আমি তেষাকেই চাই, ভেমাকে পাইলেই আমার পরিজাপ, আমার পরম 
লাভ।” তবে কি ধন্ুশ্রঙ্থ ও সানুগণ অনাদকের বিষয় গ অনাদরের বিষদ যদি 
ধন্দুগ্রন্থ ও সাধু অন্জ্ছ হন) আদরের বিষ্যু যপি সক্ছ হইমী দর্শনে সাহায্যদান 
করেন । *ষে গ্রন্থ ধম্থমূসক সত্য পরিপর্ণ ভাহাই ধঙ্ুপ্রন্থ কলিয়া গৃহীত £ কিন্তু 
তাই আক্ষদিগের ধন্বুত্রঘ হাহা কচ্ছ, যাহার মধা দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 
দবে পুস্তকের মধা পিনা ঈখব্কে দর্শন করা যায় না, যে শাসক সস্ছ নহে, যাহাতে 
মেই লক্ষণ নই মাহা থকিলে ঈশ্বরকে দন করিতে পারি না, সে গ্রছ, ৫স পুস্তক। 


ক্খে 


্ 


সেশান্ ব্রক্ষধান্মুর রাজো শাঙ্স বলিয়া আখাত হইজে পালে না গা কক্যে 
পুস্তকের মধা দিয়া ঈখরকে নুস্পই্টকূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশই পিতার মুখ 
উদ্ম্বনতদরূপে প্রকাশ করে তাহ;ই আমাদের ধঙ্খুশাস্্ (” আনুসন্গক্ধেও এই একই 
কথা। পউাহাকেই ব্রাঙ্গে্া সাধু বলেন) ঈখরপ্রেরিত বলেন, যিনি সচ্ছ, যাহার 
মধ্য দিয়। ঈথর প্রকাশিত হন, যিনি ঈশ্বরের ছারে দাড়াইচা স্হাকে আরও 
উদ্্বপরূপে প্রকাশ কনেন। ফিনি আপনাকে গোপন করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ 
করেন, এবং যিনি জদয়াকে হরণ করেন না তিনিই সাধু। যাহারা ঈশ্বরকে 
দেখিতে দেন না, তঁ হার প্রেমনুখ আবরণ করেন, এবং ধশ্মের নামে লোকের চিত্ত 
অপহরণ করেন, সে সকল ব্যক্তি পৃথিণীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে; 
কিন ব্রাহ্ষধর্থ্ে তাহাদের আদর নাই । এখানে একমেবাদ্িতীয়ম পরমেশ্ববের 
পু্গা হয়। এখানে সেই এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই ভক্ষি ও পুজা গ্রহণ 
] 
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করিতে পারে না।” সাধুগণ স্বচ্ছ হইলেন হউন, এখন প্রশ্ন উাঠতেছে, তাহারা 
কি আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেন, তীহারা কি আমাদের সঙ্গে এক হইয়া 
ষাইবেন না? ইহার উত্তরে কেশবচন্্র বলিলেন, “সাধুদিগের বাহিক স্বতঙ্ 
অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাধুদিগকে আমাদের অন্তরস্থ 
করিয়া লইতে হইবে” “ঈশ্বরের পবিত্র নামে ব্রাঙ্ষের শরীর যেমন পরিপূর্ণ 
থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধুন্যক্তির রক্তমাৎংস তীহার রক্তমাংসে প্রবেশ 
. করিয়া তাহাকে নবন্ভীবন দান করিবে” শ্তাহাদের বিনয় বিশ্বাস, তাহাদের 
সাধুতা পবিত্রতা আমাদের হইবে, তাহাদের রন্তমাংস আমাদের রক্তমাংসক্ূপে 
পরিণত হইবে ।” শাস্সম্বন্ধেও এই এক কথা, "পুস্তক সকলের মধ ঈশ্বরের 
যে সকল জীবস্থ সত্য রহিমাছে, তাহাও প্রততাক ব্রাহ্ম অবন্ত মস্তরকে সকার 


কথা শ্রবণ করি তাহা আমার করিয়া লইব ; পরের সত্য, পরের সাপু দৃষ্টান্ত 
আমার কি হইবে ৭ এ সমস্ত যখন আমার নিভঙ্গ হইবে, তখনই আমার ভবন 1” 

সাদু মহাজন ও শ্রান্্ এ ছুই্বের সঙ্গে কেশব্চন্দর বিশেষ সম্বন্ধ প্রদর্শন 
করিলেন, কিন্ত জীবনে কি এমন সময় উপস্সিত হয় না যে সময়ে ইঙ্ঠারা আমা- 
দিগকে কিছুমাত্র সাহাধা করিতে পারেন না? তা, হয়। কেশনচন্স এচন্যই 
বলিয়াছেন “মনুষ্য ষে সকল প্রশ্নের উদ্ভর দিতে পালে, শাশ্বকারেরা শাশ্ে তাহার 
উন্তর দিয়া পিয়াছ্েন, উপদেষ্টার সেই মকশ প্রশ্নের মীমাংসা করিঙ্গাছেন, এবং 
সাপুরা জগভের হিতের জন্য আপন আপন ভীলনে সেই সকল প্রথার উন্দর 
প্রদান করিঘ্বাছেন! কিন্ত আমাল অন্ধকার পুর্ণ পাপদক চি থে প্র্থ জিজ্ঞাসা 
পশিনিতস্াহ তম সক 


এ এ 


কদিশ, তাহার উদর কে প্রদান করিল ? আমি আনু 
কপ, তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্ধ হইগাছি ৮ এই সঙ্গটাবশ্থয়ে কি করিতে 
হইলে, কেশবচন্দ আপনার জীবনের পরীক্ষিত কস এইকাপে তাহা ললিমা 
গিদাতেন। ন্ডবাদ তোমাকে, হে বাক্ষানাতি হে সক্রিয় ভদ, ছে উরপরায়ণ 
সংপৃত জতা ভাতার জনা যতছব করিতে পানে ভাতা কমি করিলে । এখন 
ক্রপক্ালের জন্য গ্বেহ হইতে গোপনে গমন করি) আসিলাম াহাপঙ্মদিগর । 
শিকট হইতে বিদাস লইসা) নিজের ভদমকুটালের ছার কুক্ষ করিলাম, অহক্গুত 
মতহদক বহু আনালে অপনত কবিলাম, প্রবল রিপুকপ ভয়ানক তুকানকে একটি 
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বাক্যবাণে শান্ত করিলাম। একটি নাম করিলাম অসংযত মন স্তত্তিত হইল । 
চতুর্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জন স্থানে, সেইরূপরহিত বাক্যাতীত 
পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন; দয় অবাক্‌ হইয়া তাহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল 
প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেধিতেছি ইহা কি? এই ঘেজ্যোতি ইহা! কি 
হৃধ্যের জ্যোতি না অন্ত কোন বস্তর জ্যোতি ? এই যে প্রশান্ত গভীধ্য ইহা! 
কাহার % পাপীর হৃদয়ে এই যে শান্তির আোত ইহা কোথা হইতে আসিল? 
এই রূপরহিত জীবন্ত সত্য, এই মূর্তি কাহার % হদয়ের মধ্যে এই যে সুখ 
উথলিত হইতেছে, এই সুখ কোথা হইতে % ধাহার স্থেহ দেখিতে পাই না, 
ইনিই কি সেই স্ষেহময় ঈশ্বর ? স্থির হও, যাহা দেখিতেছ, ইহা কি স্কপ্র € ইহা! 
কি কল্পনা? এই ষে কিছুকাল পুর্বে জলম্ভ অগ্থিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, এইক্ষণে 
এই পরিবর্তন কোথা হইতে আসিল € কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। 
চক্ষু যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষনয়নে তাহা। দেখুক, চক্ষু যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ 
দেখুক ; কর্ণ যাহা শুনিয়াছে তাহা অনিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ যত ক্ষণ আছে, ভত হ্ণ 
শুনুক, কারণ অনুসন্গানে এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই । কৃতজ্ঞ হও ষে 
অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই এব এখনও বধির হও নাই। জন্মুখে ধাহাকে দেখি- 
তেছ, ইনিই সেই কশল্যাণপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তাহাকে সম্তোপ কর। “বল, 
হে করুণসি্ছু পরমেশ্বর, কি বলিলে, পুনর্বার বল শ্রবণ করি । হে রূপরহিত 
নামরহিত, আমার সাধা কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, তবে কৃপা করিয়া 
একবার যাহা দেখাইলে পুনর্ধধার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্নয়নে চাহিয়া থাকি; 
একবার যাহা বলিলে, পুনকর্বার বল, শুনিবার জন্ত ব্যাকুল রহিয়াছি। পিত।, 
যাহা দেখাইলে, কপ! করিয়া যাহা শুনাইলে, কখনও এমন দেখি নাই, এমন, 
শুনি নাই। মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবান্ধবের নিকটও পাই নাই। 
কেবল তোমার করুণাভেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম ।' এইরূপে যাসথার প্রকাশে 
লৃদয়ের গন্ভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন % অস্তরের 
গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা হইল ৭ স্থির হও, ইহা অতি সহজ, 
অতি সামান্ত কথা । পরমেশ্বরের করুণার পর করুণা, স্রেহের পর ক্সেহ, এবং 
'আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পধ্যস্ত গতজীব- 
নের বৃতান্ত পাঠ করিষা আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহতঞ্জন হইবে, 


ভাই 
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সেই যে করুণা সেই যে স্নেহ, গতভীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, ষে করুণার 
প্রতিমা সমুদায় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চত্্ৃর্য নক্ষত্রপূর্ণ সমস্ত আকাশ 
যে করুণার সাক্ষ্যদান করিতেছে, সেই স্েহ, সেই করুণা ধাহার, তাহার আশ্রর 
লাভ কর, জদযের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে। সকলের আশ্রয়দাতা সেই 
পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংমা করিবেন, ভাহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাস 
কর, নিশ্চই উত্তর পাইবে । সাবধান সেই ভিজ্ঞসাতে কেহ যেন নিরস্ত না 
হয়েন। দেই ভিজ্ঞাসার জন্য কোন মন্ুষ্যের উপর নির্ভর করিও না; দেই 
জিজ্জাসার মীমাংসা জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন এবং 
নিজের উপর চির্ঘর করিলেও কেহ সেই প্রশ্নের উন্নর পাইবেন না। প্রকাতরূপে 
জদযের দারিদ্য দূর করিবার একমাত্র উপার ন্বয়ৎ পরহেশর (উপদেশ) ২৫ শে 
বৈশাধ, ১৭৯৩ ১1” 

ঈশ্ববের অদেশসন্বন্ধে কেশবচন্দ এ সমঘে কিরূপ হৃছট মত প্রকাশ 
করেন দুষ্টাস্রদকূপ উহার উপদেশের কিযদংশ আমর| উদ্ধত করিতেছি! 
“যিনি ব্রলক্ষর অন্রণত দাস, তিনি কি বিদালনে, কি কার্যালয়ে উহার তাদেশ 
ভিন্ন কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। সকল সমর এবং সমুদায় কার্ধো 
রক্ষই ক্টাহার একমার প্রন । যেকোন কার্ধা করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিস্বা 
করিব তাহার এই দঢ প্রতিজ্ঞা । যশি সআ লোক হাহাকে বিরক্ত করে তথাপি 
ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যজীত তিনি একটি ক্কুদকার্ণেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, 
কিন্ত যখন ঈশ্বর স্ষ্রং কোন কার্য করিতে বলিবেন, তখন বজ দেহীর সাম 
'ভপ্বানক প্রতিকূল অনন্যা সাও কাযমনোবাকো তাহা সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বরের 
আজ্ঞ! ব্যতীত অভান্ত প্রিয়তম বন্ধুর অন্বরোধও পালন করিব না। ঘি 
পৌন্ুলিক হইতাম, যদি কোন মত বাকৃশক্ষিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, 
'তাহা হইলে সেই দেবতা নিডীঁন, কথা কহিতে পারেন না, ইহা জানিযা তখন 
বনু অন্বেষণ করিয়া কর্তব্য অকন্তব্যের উপদেশ লইনাম, কিন্ত যখন জানি 
ধর যত নহেন। এবং তিশি কথ। বলিতে পারেন, এবং তাহার অগ্নি আমাদের 
হদদে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া পনের আদেশ শুনিয়। তাহার 
অপনান করিব। শ্বরের প্রত্যাদেশশ্রোত যদি অবরুদ্ধ, হইয়া যাইত, যি 
পূর্বাকলের সাধকদিণের নিকট ঈশ্বর হাহার আদেশ প্রচার করি অন্তহি তি 
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হুইতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে 
নিশ্চরই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত। কিন্তু 
প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই । এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতে- 
ছেন; এখনও আমাদের নিকট তাহার অনেক কথা বলিবার আছে, অনস্তকাল 
বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাহার আদেশ প্রচার করিবার জন্য অবিশ্রান্ত 
তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি। 
যখন তিনি কথা বলিবার জন্ত আমাদের এত নিকটে আসিষ়াছেন, তখন তাহার 
আজ্ঞ| ভিন্ন কিছুই করিতে পারিব না” 

ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থে কাধ্যআোভ প্রবন্তিভ হইল তাহার সঙ্গে এই 
আদেশবাদের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ যোগ উদ্ধত কথা গুলি পাঠ করিলেই সকলের 
দম হইবে । প্উপীসনা যেমন পুরাতন হয় না, তেমনই তাহার কারধ্যও 
পুরাতন হয় না, উপাসনাতে ত্রাহ্ম যেমন প্রতিদিন নূতন আনন্দ উপভোগ করেন, 
তেমনই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব ন্ব প্রিয়ুতর কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়। তিনি 
তাহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং তাহার নিকট নতন ভাবে 
দিন দিন উহার আদেশ প্রকাশ করেন। সেই দয়ামস ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের 
নিকট পাড়াইঘ্লা আছেন, আমাদের ভয় নাই । সমস্ত দিনরাত্রি বদি তঁহার 
আদেশ পাধন করি, থাপি কাধ্যশ্রোত পুরাতিন হইবে না। যদ্দি তাহার 
জ্া লইগ্সা সংসাধকাধ্ে প্রবৃন্থ হই তবে সংসার নতন হইবে, সমস্ত জগৎ 
প্রিয় হইবে । ঘেখাদে তিদি বিমান সেবানে ভদ্দ কি, সেধানে বিপদের 
আশঙ্গ। কোথাম ? যে সংসারের তিনি প্রভু, যাহাতে ভহার আদেশ সম্পন্ন 
হয়, যে সংমার তাহার পূজায় নিষুক্, সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে £ 
যেখানে এ সকল লক্্ণ নাই সেখানে ব্রাক্ষরম্ম নাই। যদি আমাদের মধ্যে 
এ সকল লক্ষণ না থাকে, তবে অ!ম্রা কিরূপে ত্রাঙ্মনামের ঘোগা হইতে পারি ? 
্রাক্মগণ, এস আমর! সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, ষেমন 
অবিশ্বাস হইতে দরে থাকিবে, তেমনি আলস্ত নিরুৎসাহ তোমায় পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । যখন দেখিবে কাধ্যশ্রোত শুদ্ধ হইতেছে, তখন ঘদি হৃতৎকম্প না হয়, 
নিশ্চয় জানিও ত্রাহ্গধশ্ম তোমাদের জদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক 
বিপদ নিকটবন্ডাঁ। যখন দেএ্িবে, ঈশ্বত্ধের প্রিয়কাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় 
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মা, তাহার সম্ভানদিগের হর্দশ। দেখিয়া হঃখ হয় না, তাহার আদেশ শুনিবার জন্য 
অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পথ্যস্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে যে, এখনও 
আত্মা সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয় নাই (উপদেশ ১৮ বৈশাখ, ১৭৯৩ শক )।” 

শু্ধতা নিরসন কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা 'কেশবচন্দ্র সঙ্গতে 
(৫ই জৈষ্ঠ্য ) এই প্রকার করেন, *শুদ্ষতা নিবারণের ওঁষধ এক মাত্র ঈশ্বর, কেন 
না তিনি রসম্বরূপ | আমাদের সাধন কি? কেবল তাহার নিকটে বসা। নদখ- 
তীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে 
চিরকাল সরস রাখিয়া বন্ধিত করে। জীবনের সেইন্'প একটি মূল দেশ আছে, 
অক্ষয় শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে আত্মা নিত্যকাল সরস 
থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে । সকলে জীবনে এই সার সত্যটি পরীক্ষা 
ককুন। লোকে কাজ কর্মে বিরপ্ত হইলে যেমন বন্ধুদিপের নিকটে যামু এবং 
শাস্তি লাভ করে; জীবনে শাস্তি হারা হইয়া আমরা শাস্তি লাভার্থ ঈশ্বরের 
নিকট যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
একটু এই ভাবে তাহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অত্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে 
তাহার সহিত বত অবিচ্ছিন্্ যোগ বন্ধন করিতে পারব, ততই শুদ্কতার সস্তাবন! 
অল হইবে এবৎ প্রেমরস, শাস্তির ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিত হইতে 
ধাকিবে।" 

এই সময়ে ব্র্জ মন্দিরে ষে সকল উপদেশ হয়, উপাসক মণ্ডলীর সভায় * 
যে সকল আলোচনা হয় মে সমুদা় কেৰল গভীর আধ্যাত্বিক তন নহে যাহাতে 
প্রতি জনের জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে তাহার উপায় সকল উহাতে বিষদক্ূপে 
বিবৃত হয়। আমর! উদাহরণস্বরূপ তিনটি উপদেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পানি, 
(১) কাম (২) ক্রোধ, ৩) লোভ । পবিত্র প্রেমন্থারা কাম, ক্ষমার ছার! 
ক্রোধ এবং ব্রহ্মলোভ ছ্বারা লোকে পরাজদ্র করিতে হইবে উপদেশত্রদ্ের 
এই.মূল বিষন্ন । উপাসক মণ্ডলীর সন্ভার আলোচ্য বিষস্সের মধ্য হইতে দুইটি 
স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ইহাতে সে সময়ে সকলের মনের 
প্রতি কোন্‌ দ্গিকে ছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন । পাপ প্রলোভন মনে 


* অঙ্গ ও উপপিক মণ্ডলীর লত1 উত্তয়ের কার্ধা একই প্রকার লপ্ষা হওয়াতে পোঁধ 
যায হইতে সঙ্গত নতা। উপাসকমণ্লীর় মা রন্তু ত হইব! খাসছ। 
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এক কালেই আসিবে না এরূপ সম্ভব কি না? এই প্রশ্থের উত্তর এই প্রকারে 
প্রদণ্ত হইয়াছে 7-- 

“ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় লোকের মনে পাপের আকধ্ণশক্তির ন্যুনাধিক্য দেখ যায়ঃ 
ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইলে প্রলোভন অসম্ভব হইবে বোধ 
হয়। সাধারণের পক্ষে প্রলোভন হইতে পারিবে না এইরূপ আদর্শ রাখা 
নিতান্ত আবশাক। যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, 
প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাহার কজনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের 
প্র তম তাহার নিকট শুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেয় শ্রলোভনের কাছে 
অ.পনাকে কখনই নিরাশ ও নিরুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। ক 
ভজ্গণ জানেন ঈশ্বরের কুপাতে অসনুব সম্থব হয, অতএব কাহার সেই কপাতে 
দুঢ় বিশাস রাধিয়া পাপকে অসস্তব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্দ্সাধন 
বৃথা । তার কুপয় একটি পাপ ক্ষয় হইয়াছে প্রতীক্ষ দেখিয়াছি, জীবনে 
চিন্নকাল এ কথাটা ধরিয়া থাকিতে না পারিলে পরিহাপ নাই ধর্সন্ন্ধে 
একটা গুপু কথ। অনেকে অনুধাবন করেন না) চুছুলর ন্যায় স্স্ক মতের উপর 
বিশাস রাখিতে পারিলে তাহাভেই পরিতাণ হয়। বাহ্ানুষ্টানরূপ মোটা কাধন 
ক্ষয় হইয়া যাষ, কিন্ত বিশ্বাসের স্থক্ষবন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া ভাহাকে 
দুড় করিয়া রাখে । * * * সকল ধন্মের মুল অতিশ্ৃক্ষ, প্রত্যেকের ধশ্মজীব- 
নের মূলও শৃক্ষ ও আশা ।” তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুকু নাই, অনেক শবক্দাড়ম্বর 
ন! কার্যাড়শ্বর নাই । এক জনের মনে কেবল একট। ভাব উত্তেজিত হয়, তাহা- 
তেই দেশ বিদেশ ও সমুদায় পৃথিবীকে অথিময় করিয়া তুলে, চৈতগ্য ও স্রীষ্টের 
প্রেমরাজা ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অত্র কথার মধ্যে ছিল এব তাহার গুকুতও 
অধিক ছিল। ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল। প্রত্যেকে 
আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিছ্যুতের ম্যান সত্যের আলোক দেখিতে 
পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য, করেন কিন্ত তাহাই বিশ্বাসবন্ধনের 
মুল সৃত্র। যে শুতক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার জিন ক্ষণ 
লিখিয়া রাখ। উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকটে চিরজীব- 
নের পথঃপ্রদর্শন করে এবৎ তাহারই বলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।” 

প্রণযসাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিবেচন। 


৬১৬ আচার্ধা কেশবচক্দ্র | 


কির্ূপে সমন্বব হইতে পারে ? লোকের হ্ছতাৰ ও আচার বিচার করিয়। ঝঙ্ুত 
করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়, এই 'আলোচ্যব্ষয়টি অতি 
সুপীর্ঘ ভাবে আলোচিত হয়, আমরা উহার প্রথমাৎশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিমা 
দিতেছি । “সত্যও চাই, প্রেমও চাই। সত্যকে ভিন্তিভূমি করিয়া প্রেম সাধন 
করিতে হইবে । আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে ভাল বাসি, 
উপাসনার অধিকারী বলির জ্ঞান করি % অন্যের দোষ থাকিলেও তাহার প্রতি 
আম্মব ব্যবহার কেন না কর! যাইব % প্রত্যক মনুষ্যের দোষ গুপ ছুই আছে, 
আপনার দোষ ঘেমন এক দিকে ফেলিষা দিয়া গুণটির পক্ষপাতী হই, অন্তের 
বিষয়েও সেইরূপ হইতে পারে বালক যেমন দাস দাসীকে প্রথমে না জানিয়া 
শুনিয়া ভাল বাসে, কিন্ত পরে ভাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভাল 
বাসা যায় না; ধর্্শিশু সেইকপ প্রথমে অজ্ঞাতসারে ভাল বাসেন, পরে বন্ধুর 
কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবাস) পরিত্যাগ করিতে পাহেন না পি গত 


মাকে ভাল বাদিলে উহার সম্পর্কে সহোদর মাতুল প্রতিও আদরের সামন্ত 
হয়! এইরূপ প্রান্ধ সাধনের একটি মধ্বন্তা কারণ আনশ্তাক | ঈশ্বর আমাদের 


: এ, ০ ৫ চি হারার ০ 

পীতির মধ্যবিন্দ হইলে, ভার সম্পকণয় সমুদায় সামা আমাদের ীতির আম্পদ 
স্ব সি ্ । 

হইবে । গ্গ * ক ক ভাল বালা তুহ প্রকার; সদৃশ্খণের ও মতের আ্ঙ্গীন্দ 


০১ 


মধ্যে শেষোক্রটাই প্রায় দেখা যাষ, কি যপি প্রকৃত ভাল বামা লাভ কারিতে 
ইচ্ছা হয় তবে এই ছুইটি মিলাইভে হইলে! এক ঈশ্বরের এক মন্দিরের উপ 
সক বলিরা আমাদের পরপ্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক । আনার ধাহাতে ষে 
পরিমাণে সাধু গুন লক্ষিত হয়) তাহাতে দেই পরিমাণে ভাল বাসা যাওয়া ক্াভা- 
বিক, নহুবা প্রীতি মসুল । ত্রাঙ্গের। ধন্্মম্পর্কে পরস্পরে সহোদর । সহোদরের 
ভার যে কিরূপ তাহা আমপা সংসার হইতে শিখিমাছি । ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে 
এক একটি সাংসারিক শ্রুদ পরিবারের ক্রি করিয়াছেন যে, তাহার! আমাদিগের 
পরস্পরের প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ শিক্ষা পিয়া! জর্গখকে এক পরিবারে বঙ্ধ করিবে। 
আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার চরণে প্রণত হই, জাহছারই হস্ত হইতে 
মস্তক পাতিয়া আশীর্ফাদ লই এবং সকলে সেই এক পিতার চরপসেবায় 
জীবনকে নিয়োজিত করি] ইহা অপেক্ষা সন্িলনের' প্রবল উপায় আর 
কি হইতে পারে? অতএব ত্রা্গপণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ হনিষ্ঠতা 


বিদেশে ব্রাহ্ষধর্যের আদর ও নব ভাবোম্েষ | ৬১৭ 


থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তাহ বপিয়। অন্য ধশ্মাবলম্থিগণের মধ্যে ঈশ্বরের 
যেঙ্গ্যোতস্া পতিত হয় তাহা ভাল বাসিব না এরূপ নহে । ব্রাহ্মদের সদৃ্ণ 
গ্রহণ কর! যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া হয, অন্তের হইলে বাহির হইতে 
লওয়া হয় এই প্রভেদ ।” এক ধশ্মানলম্্ী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী এ ছুইয়ের মধ্যে কি 
প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত এই কথাগুলি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে । 
এবার যে ভাদ্রোৎসব হম তাহার উপদেশ পাঠ করিয়া দেখিতে পাওয়া 
ঘাম, প্রেমরাজ্যস্থাপনের জন্য, নিন্বিবাদ হশ্বরের পরিবার স্থাপনের জন্য কেশব- 
চন্দ্ের প্রাণ কি প্রকার আকুল হইয়াছিল। উপদেশটি অতি সুদীর্ঘ, আমরা 
ইহার অস্টিম কষেকটী কথ! উদ্ধত করিয়। দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাহার 
প্রানের বাক্ুলতা বুঝিতে পারিবেন। “কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, 
কোথায় মঙ্গলোর, কত দেশ হইতে পিতা উহার সম্ভানদিগকে এক শ্বরে 
আনিয়া দিলেন; কিন্ত ইহাদের মৃধো বঙ্গন কৈ? ব্রাক্মগণ, আর এই প্রকার 
প্রেমশূন্ত শিথিল ভাব দেখিয়। স্মির থাকিও নঃ! পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া 
বল আর তোমাকে ছাড়িভে পানি না। মছের অনৈকাই হউক, আর সাংসারিক 
কষ্ই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পারি না। মুখের ভাড়াভাব 
পরিভাগ কর; প্রেমের সহিত ভাইকে জলিভন কর। এই যে ভাইয়ের মুখ 
ইহার মধ্যে পিভার মুধশ্ী দেঘিতেছি, এই বলিয়া যখন ভাই তগ্মীফিগকে গৃহে 
আলিবে, তখন তোমাদের ব্যাপার দেখিয়া জগঙ লঙ্জিত হইবে এবং শত্রুরা 
পরাজিত হইবে । ত্রাঙ্গগণ, ভোমরা এই কথা লইয়া গিয়া সাধন কর, “পিতা 
যেমন শুম্দ্র, ভাই ভশগ্মীগণও তেমন অন্দর । প্রাণস্থরপ পিতা আমাদিগকে 
প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সেইকপ আমরা ঘি পরস্পরকে ভাল বাসিতে 
পারিভাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ ছিন পর, বার মাসের পর পরম্পরের মধ্যে 
গভীর ভর মিষ্টতর প্রেম দেখিতে পাইতাম, তবে জানিভাম যথার্থ ই পিতার প্রেম- 
পরিবার গঠিত হইতেছে । ভ্রতগণ, লোভী হইয়া রাগী হইয়া আর ভাই 
ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া দিও না। ব্রাক্ষধন্ের সার প্রেম সাধন কর। পিতা 
যেন দেখিতে পান, ধাহাৰা তোমাদের নিকট আছেন, তাহারা আর তোমারদিগকে 
ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। এই উত্সবে যেন প্রেমরাজ্যের সুত্রপাত হয়। 
ঘ্দি প্রেমরাজায শ্বাপন করিতে কৃতসন্থল হও, ভারতবর্ষ ব,চিবে, জগৎ পরহিভ্রাপ 
1৬ 


৬১৯ আচার্য কেশবচন্দ্র । 


পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দমনে পিতার প্রেমরাজ্য দেখিতে দেখিতে 
চিরকালের আশ পূর্ণ করিতে পারিবে ।” 

উপরি উদ্দিত উপদেশদির অংশে ষে নবভাবের প্রবর্তনা আমরা দেখিতে 
পাই, কেশবচক্ত্র ইংলও্ড হইতে আমিবার পরেই সঙ্গতে (১২ কার্তিক) ষে 
সকল কথা বলিষাছিলেন, তাহাতে উহার মুল প্রকাশ পায়। আমরা এ দিনের 
সক্গতের কথ! গুলির সারাংশ দিয়া এ অধ্যায় শেষ করিতেছি ;- বিশ্বাস স্থায়ী, 
ভাব অস্থাতী। বিশ্বাসমূলক কাধ্য প্রকৃত ও পবিত্র, ভাবসস্তৃত কম্ম চঞ্চল ও 
পরিবর্তসহ । বিশ্বা ভাবের উপরে নির্ভর করে না, মুক্তিরও অনুবন্তী নয়। 
অনেক সময়ে উহ! মুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করে। “বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন ও 
বিশ্বাসকর্বে শ্রবণ করিপেই ঈশ্বরের আদেশ বুকিতে পারা যায়; নহুবা কেবল 
মুক্তি ও কনা করিতে হু । বিশ্বাসে জ্দয় জাগ্রৎ ও শ্রীতি উদ্দীপিত হইয়া 
ধাকে। সচেতন অন্তরাগী হূদয় প্রবলবেগে মমস্ত ৪ ও বলের সহিত 
ঈপ্বরের কার্ধে ধাবিত হমু। যাহাতে কষ্ট বোধ হম তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ 
ব্শিতে অনেকে কুঠিত, ইহা ভ্রম । জদয় প্রক্ততিশ্থ চীন কখন অআদেশ- 
পালনে আনন্দ হয় না। কর্তবা ও ইচ্ছা এ ছুইয়ের সশ্িলন আবশ্বক। 
অনুষ্ঠিত কধ্কে অসার বা অপপিহ মনে করিছুা ক্রমাষয়ে সেই কারা করিলে 
মন কলুমত হয়! ঈশ্বরের আদেশ বুঝিস্না চলিলে অতি নিক কশ্বুও উপাসনার 
নু পবিত্র বেশ ধারণ করে) এবং কর্তা বলিয়া আমরা মে কশ্ম অবলগ্বন 
করি তাহা পর হইব। যার শি্গাসাম্বলারে নিষ্ঠাপূর্নাক কাধা করিলে ঈঙ্গরের 
অপদেশ সহজে শুনা যায়| ইতার বিপরীত ব্যবহারে ঈশরের আদেশ অন্পইট 
হইপ্া পড়ে । মনের মধো যখন ঝড় ফান চলিতেছে, ভখন ঈশ্বরের আদেশ 
প্রকাশে পান না। মনের ঠিক জনস্থা হইলেই আদেশ প্রকাশ পায়। 'আদেশ- 
পইবার জন্য প্রথা হইয়া লরুহ এক বহসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ভাল, 
পপি হাহ আপনার মনের কলনাকে হাতার আদেশ বলিয়। লওয়া ভাল নয়)" 
অননকে প্র তীক্ষ। করিতে না পিয়া আপনার ইচ্ছা বা অপরের কথ'কে ঈশ্বরাঙ্তা 
বলিগ্ন। গ্রহণ করিয়া খা কেন! “আদেশ নিঃমংশমু। স্পষ্ট এবং বারংলার পরীক্ষা- 
সহ তাহাতে “গদি হয কি বোধহয় একপ ভাব নাই ।' গঅবিশ্বাসীর নিকটে 
কর্তপ্যজ্্ন ও আদেশ প্রম্পর বিশ্িন্ন, কিচ্ট বিশ্বামীর নিকটে এ হুই্ইই এক: 


বিদেশে ব্রাহ্ষধর্থের আদর ও নব ভাঁবোম্বেষ ৬১৯ 


জগতের সংক্রামক রোগ এই যে, “কর্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে ।" ব্রাহ্ে- 
রাও ইহার হাত ছাড়াইতে পারেন না) কিন্তু বাস্তবিক কর্তব্যপরায়ণ বা সেবক 
ভক্ত একই। তাহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্তব্য কিছুই নাই। 
ইংলগ্ডেরও' এই অভাব। তথাকার লোক কর্তব্য বলিয়া কাজ করিতেছে ; 
কিন্ত তাহাদের ভল্ষি নাই।' ধর যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই উহা পরি- 
ত্রাণের উপায়। বিলাতে ধর্ের পক্ষ ও মত অনেক, কিন্ত তাহাতে ধর্ম নাই। 
আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, বাহিরের উপায় ঘত কেন হউক না, মূল 
কথা একটা কি ছুইটী। 'বিলাতে কত প্রকার অবস্থার মধ্যে “এক মাত্র ঈশ্বরের 
চৰপে পড়িদ্া থাকা" এই পরিচ্ধত কথাটী অবলম্বন করিয়াছিলাম, উহাতেই 
নিরাপদ ও নির্ভর স্ান প্রাপ্র হইয়াছি।? বিশ্বাস সর্বদা হুদুঢ় থাকা চাই। 
হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও পৌন্ুলিকেরা তাহা ছাড়ে না, ত্রাঙ্ষেরা সত্য পাইয়াও 
কজন! বলিয়া উড়াইয়া দেন। এত২সম্বক্ষে শাসন হওয়া চাই। আদেশের 
প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া! কেহ যেন বিনয়ী বলিম্না প্রশংসিত হইতে লা চান। 
যে বিষয়ের ছুই দিকের কোন পিকই জানি ন!, সেন্ষিয়ে এক দিকে যাইতে 
অদেশ পাইলে তাহাকে কনা বলা যাইতে পারে না। নিজের ইচ্ছা বা কনা 
জ্ঞাত বিষিয়ে সম্ভবপর । প্রথমে ঈশ্বর এক ডাকে উত্তর দেন, ক্রমে আদেশ 
লঙ্ঘন করিলে তাহার কথা বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় শোকে স্বপ্ন দেখে এবং 
যেটা অন্তের কা সেট। কাহার কথা মনে করে। “অদ্যকার সংক্ষেপ সার কথ) 
এই, একটি “তিনি অ:ছেন, দ্বিতীয় "ভিনি কথা! কন" ইহা বিশ্বাস করিতে 
হইবে । উপাসনার সময় স্থির চিত্তে তাহার আদেশ বুঝিবার জন্ত বিশেষ 
প্রার্থনা করিতে হইবে । যাহা উহার আদেশ, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া 
লইব। মন তাহাতে প্রতিবাদ করিডে পারিবে না, অন্তেও পারিবে না 
এক্ষণে এইরূপ সন্তর্ক হওয়া আবশ্যক ।' 


বিবাহবিধি লইয়। আন্দোলন । 





ব্রাঞ্গণের বিবাহ রাজবিধির চক্ষে কিছু নহে, এই অসিম্ৃতা বিদুরিত করিবার 
জন্য যত্র কেশবচন্ছের ইংলগ্ডে যাইবার পুর্সে প্রবর্তিত হয়। ইংলগু হইতে তাহার 
প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাহ্মবিবাহবিধি শীত্র শী বিধিবদ্ধ হয়, এজন্য বিশেষ যত 
হয়, এবৎ এ যত্বের অচিরে ফলপ্রমব হইক্ৰ সিট চারা [তা ব্রাক্ষমমাজ 
উহার প্রতিরোধী হইয়া দাড়ান। কপিকতা সমংজ একখানি অথশন্ত আবেদন 
গবর্ণর জেন'রেলের নিকটে উপস্থিত করেন । এই আবেদনে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইহার! একপদ সংস্কারক'র্ধো অগ্রমর হইবেন, এ সন্থন্গে টার বিমুখ । ইহারা 
অবেদনে ঘে সকল দুক্ধি প্রদর্শন করেন ভাহার সংক্ষেপ এই এ ব্যলম্থা 
সনুদায় ব্রাহ্মসন্থন্ধে নিবদ্ধ হইবে, অথচ অধিকসংধাক ব্রা্ষ বাবস্থা চান না; 
(২) ব্রক্ষগণ হিন্ছুসমাজ বহিউ্তি নহেন, বাবস্থা হইলে তাহাদিগকে হিন্দু- 
সমাজ বহিভ্রতি হইতে হইবে, এবং এরূপে বহিতি হইলে ভাহাদের অধোগতি 
অবশ্যন্তরবী ; € ৩) কেশবচন্প সেন সমুদায় ত্রাক্ষলমাজের প্রতিনিধি নহেন। 
ব্রাহ্ষদমাজে বিজাতীয় মভাদি প্রচলিত করিবার জন্ত ঘহবশতঃ ত্রাঙ্ষসমাজ হইতে 
তাহার পা ঘটিয়াছে, এবং তিনি ভারতবস*য় ত্রাক্ষমনাজ নামে স্তস্ু সমাজ 
করিয়াছেন; (9) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত আনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিশের 
৮ স্তস্থ) অথচ তাহাদিগের জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এরূপ 
স্থলে ব্রাঙ্মদমাজ পৌন্লিকতামাত্র পরিত্যাগ করিম যে প্রণালী নিবন্ধ করিয়া- 
ছেন তাহ। বিধি সিদ্ধ করিবার জন্য স্রতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি ?; ৫৫) নৃতন 
ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান বা মুসলমানগণের কন্তা বিবাহ করিতে পারিবেন, 
ইহাতে উন্তরাধিকারি সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে; (৬) নৃতন 
ব্যবস্থাতে ধশ্মানুষ্ঠানসন্থন্ধে কোন বাক্াবান্ধি নিয়ম না ধাকাতে উহা ত্রাঙ্মগণের 
জপদুব্যথা উত্পাদন করিয়াছে ) (৭) একধিকবিনাহ না বভ্রিবাহ নিবারণ জন্য 
ব্যবস্থার নিপ্প্রয়োজন, কেন না হিশ্মমাজের এখন সেই দিকে গতি হইয়াছে, 


বিবাঁহবিধি লইয়! আন্দোলন ৬২১ 


ত্রাঙ্গগণেত দৃষ্টান্তে উহা আপনি নিবারিত হইবে । বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
হইলে এই পোষ উপস্থিত হইবে ষে, কাহার পর্ধী চিররোগ বা বন্ধ্যত্বাদি দোষযুক্ত 
হহলে অপর নারীর পাপিগ্রহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না; (৮) নারীগণের 
বিবাহের উপযুক্ত বয়স চতুর্দশ বর্ষ নহে দ্বাদশ বর্ষ। 

এই আবেদনসন্বন্ধে কেশবচন্্র মিরারে যে প্রতিবাদ করেন তাহ! অতি 
ভীব্র। এরূপ তীব্র হইবার প্রথম কারণ এই যে, পরীগণকে পশুবৎ হেয় জ্ঞানে 
রোগ্যদিনিমি্ অসমথা হইলে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঙ্কর বলিয়া এই আব্দেন 
হুর" উপস্থিত করিয়াছে। দ্বিতীন্ন কারণ-_চিকিৎসকগণের ব্যবস্থার বিরোধে 
ছাপশ বধ বিবাহের কাল নির্ণয় । তৃতীয় কারণ-__উপবীতভ্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ!দি 
সহ ব্রাহ্মলমাজকে হিন্দুমাজের অন্তর্গত প্রতিপন্ন করিতে যত্ব । চতুর্থ কারণ 
বাণস্না। হইলে ব্রচ্ষদমাজের অধোগতি হইবে এই মিথ্যা আপভি, কেন না যে 
ব্যবশ্থ। হইতেছে তাহাতে কপটতা, ভীকুতা ও অদরলতা ব্রাক্ষসমাজ হইতে 
অপশীভ হইবে। কলিকাতাব্রাক্ষলমাজ আপনাদের পরিপুষ্ট দল দেখ[ইবার জন্য 
অন্য পথ আশ্রয় করিয়া বিদ্যলয়ের পৌনলিক ছাওগণের পর্যন্ত নাম্‌ স্বাহ্মার 
গ্রহণ কহেন, এ সম্বন্ধে এ সময়ে মিরারে অনেক গুলি বিশ্বস্ত লোকের পত্র কাহিত্র 
হয়। কলিকাভা ব্রাহ্মদমাজ বলেন), অধিক সংখাক ত্রাঙ্গ ব্যবস্থা চান ন', ইহার 
প্রচিবাদ কাধ্যভঃ হয়, কেন না তেভালিশটি ব্রাক্ষমমাজ ব্যবস্থী হইবার জন্য 
আবেদন পত্র প্রেরণ কবেন। ব্রাঙ্ষবিবাহবিধি লইয়া কেবল ভারতবর্ষে আন্দো- 
পেন উপস্থিত হয় তাহ) নহে, বিলাতে “টাইমস্‌” পতিকা। ব্রা্ষবিবাহশিধির আব 
শ্যকভাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন । 

এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপশুক্ত বয়ন কি ইহা নিদ্ধারণ করিবার 
জন্য কেশবচজ্্র ইতঃপূর্ধব কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের 
মত জিজ্ঞাসা করিয়া ক্টাহাদিগকে পত্র লিখেন । এ পত্রের উত্তরে, মেডিকল 
কলেজের বঙ্গীয় বিভাগের অন্ভতর অধ্যাপক আীমুক্জ ভাক্তর টামিজ খা! এই মত 
প্রকাশ করেন যে, এই উক্টপ্রধান দেশে দশ হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে বয়োলক্ষণ 
প্রকাশ পায়; অথচ এই সমক্ষের মধ্যে বিবাহ দিলে পত্ৰীসমূচিত কত্তব্যগুজি- 
পালনে বিবাহিতা নারী অসমর্থ হন, এবং অকালে বাঞ্ধক্য উপন্থিত হয়৷ 
অতএব কোন বালিকাকে, অন্ততঃ ফোড়শবধায়া যত দিন না হইতেছেন, তত দিন 


৬২২ আচার্য্য কেশবচক্দ 


বিবাহ দেওয়া কখন উচিত নয়। আর ষদি এতদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া 
হব তাহা হইসে বিবাহিতা নারী এবং ত্বাহার সন্তান সম্ততির বিশেষ কল্যাণ 
হইবে। ভাঙ্তার ডি বি স্মিথ এম ডি যোড়শব্ধ বিবাহযোগ্য সময় নির্ণয় 
করেন। তাহার মতে ষোড়শবর্ধের পরও ছুই তিন বৎসর প্রতীক্ষা! করিলে 
বিশেষ কল্যাণের সম্ত্রবনা। যেড়শবর্ষের পুর্বে নারীগণের দৈহিক ও মানসিক 
গঠনের পূর্ণতা লাত হয় না; সে সময়ে সেই সকল অস্থিভাগ তখনও অপূর্ণা- 
বস্থ থাকে, যে অস্মিতাগের পূর্ণতা মাতৃত্বপন্ষে নিতাম্্ব প্রয়োজন! ডাক্তার 
নবীনকৃষ্ণ বহু অষ্টাদশ বর্ধ নারীগপের বিবাহের ষোগ্যকাল মনে করেন, কিক যখন 
এদেশে বহুদিন পধ্যন্ত বিপরীত ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, তখন তাহার মতে 
অনন্য পঞ্চদশ বর্ধ বিবাহকাল এ সমরের জন্য নির্ণষ করা সমুচিত। বিংশতি 
বর্ধের পুর্বে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আস্মারাম পান্ডুরং 
বিংশতি বর্ধ ও ভংসন্লিহিত বয়সকে বিবাহের যোগাকাল বলেন। বোশ্ছে 
গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার উপদেষ্টা ভাক্তার এ ভি হোয়াইট 
সাহেব বলেন, পঞ্চদশ বা ষোড়শবর্ধের পূর্কো বয়োলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও বিনা 
বিপদে মাতৃতকর্তব্পালনোপঘোগী হইবার জন্য নারীগণের বিবাহযোগাকাল 
উহার মনত, অই্লাদশ। ডাক্ার মহেন্লাল সরকার আমাদিগের দেশীয় হু শ্রুত 
হইতে ষোড়শবর্ধ বিবাহযে'গ্যকাল নির্ণয় করিয়া উ সমযনকেই বিবাহের যোগ্যকাল 
নির্ণরু করেন *। বর্তমান ভারতের সামাজিক অবস্থা) পধ্যালোচনা করিয়া ডাক্তার 
চারলস স€প্রতি চতুর্দশবর্ধ বিবাহযোগাক'ল ব্যবস্থা দেন । 

তে ডাকার মহেতনাল সরকার অত মত ভুত কিন নিজ নিবিাহেন 
তাহাতে হেন প্রতীত হঘ ত্তিনি জলে করিয়াছেন, মন্দ দ্বাদশহধ নারগণের বিবাহ কাল 
নিয় করিয়া সেই সঙ্গেই পতি ওপত্বীর ভা উভয়ের একত্র খাসমনুমোপন করিয়াছেন। 
“থে বাড়ি নিন সন্বর হয, তাহার ধশ্ব অযলাদগ্রল হয়" অলৃএ সঙ্গে এ কথার ঘোজন। 
করাতে ইচাই প্রন্ভীত তইঙ্েছে বে।নারখর ঘাদশধরধ য্পে বেষাহ হইলেও হোড়ষবধ পর্ধান্ত 
পতি পত্ীর যাগ একত্র খাস হইতে বিরত খাকিতে তইলে। যে শুকরের তিনি প্রমাণ গ্রহণ 
করিয্বাছেন সেই নুত্রুত স্বাদশবর্ধে বিধাহের বাব দিয়াও ঘোড়শঘর্য পর্ঘাগ্য প্রতীক্ষা! করার 
ব্যবস্থ। করিক্াছেদ। দ্বাগশখর্ষধের পর কমা তিন ঘৎলন প্রন্তীস্ষ$ করিশে,.তখন ঘি পিতি1 ব! 
জন্য হতিতাঁষক বিবাত নাদেন তাত] হইলে শাক: হনোষত পাত্র গ্রহণ করঠিবে,মলু এবাবশণ 
ঘাঁন করতে স্প8 লুঝ1 বাইতেছে, জল যোড়মবর্দকে হাতিছ্ের ঘোগাকাপবিবান করেন্েন। 








বিব'ছষিধি লইয়া আন্দোলন ৬২৩ 


বিবাহবিধি লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। ব্যবস্থাপক সভা সিমলায় 
অবস্থানকালে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইবে এরপ প্রস্তাব ছিল, এই আন্দো- 
লনে ভাহা স্থগিত হইমু! গেল। কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল 
যুক্তিগুপি ভাল করিয়া বিবেচনাপুর্ববক বিধিমন্বদ্ধে কর্তব্য নির্ঘ(রিত হইবে, 
বাবস্থাপক প্রিফেন সাহেব এইকপ স্থির করেন। কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানস্থ 
যত গুলি সংবাদপত্র বিবাহবিধির পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখেন, এবং কেহ কেহ 
বিবাহনিধি বিধিবন্ধ হইবার সন্পক্গে কুথা কালছ্ষেপ দেখিয়া অস/স্তাষ প্রকাশ 
করেন। ইংলিসম্যান, ইন্ডিয়ান ডেলিনিউস) লক্ষে টাইমৃস, মাজ্ঞাজ ষ্টা্ডা, 
টার অব ইঞ্ডিরা, উইটনেস, ডেলি একলা মিনার, পাইওনিয়ার প্রত্বভি সমুদায় 
প্রধান প্রধান প্রকা বিবাহবিধির সপক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন । বিলাতের 
অংশেন্স ইঞ্জিন মেলে এ সন্গন্ধে এক সুদ্পর্ণ প্রবন্গ প্রকাশিত হয় ফেও অব 
ইয়া প্রথমা বিবাহবিধির সপক্ষে লিখেন, পরিশেষে কিবা াসমাজের 
পঞ্ষারলন্বন করেন । পৰ্মলগেছেটে ঘে একটি প্যার) বাহির্হয়উহ বিপন্বপক্ষব- 
শশী নিক্ধারণ করা ধইডে পারে । বিদেশশ্ম অনেক সভী। বিবাহ বিধির সমথন 
করেন। ফয়েজানাদ ইনস্টিটিউট উন্ব্রাধিকারিতবিষয়ে গোল আছে মনে করিয়া 
তঙ্থিষয়ে বানস্থপক সায় আবেদন করিতে উদ্যত হন। দক্ষিণ ভারভ ব্রক্ষ 
সম'্জ লিপি শী বিধিংজ্ধ হইবার জন্য আবেদন করা স্থিত কৰেন। 

অশিসমাজের পক্ষ হইয়া ফে.ও অব ইণ্ডিয়া অপিমম:জ্ের হপক্ষ বাতি গণ 
হইতে াহাপিগের মত পিধাইয়া লইয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ সকলের 
উর উণ৯, প্রহাক্িক্রমে মিরারে * প্রকাশিত হয়। আমরা সেই উল্কি প্রত্যুক্তি 
অগুবাদ করিয়া দিছেস্ি । 

১। অভ্যস্ত গেঁড়া হিন্দুগণও ব্রাঙ্মপিগকে হিন্দুসমাজতু জ্রাভাবে ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছেন, এবং কউ্াহাপিগকক হিন্দু মনে করিয়া থাকেন । 

উন্তর। ইহা অসত্য । ব্রাক্ষদমাজ স্থাপন হওঘা অবধি হিন্দুগপ উহার 
বিরোধী । মৃত রাজ! রাধাকান্ত ব্রাঙ্মদভার (তংকালে উহার নাম এইক্ধপ 
ছিস) প্রতিরোধ করিবার জন্ত ধশ্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। 








* ১ল] জানুয়ারি হইছে মিরার পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা পরিণভ হইম্বাছে। 


৬২৪ আ'চার্ষয কেশবচক্ । 


২। ব্রাহ্মগণ বিবাহানুষ্ঠানে হিন্দুশাস্ত্রে যে প্রণালী আছে, তাহারই অনুসরণ 
করেন, কেবল যে সকলের ভিতরে পৌন্তলিকতা আছে বা কুসংস্কার আছে, দেই 
গুলি বাদ দেন। 
উত্তর। ব্রাহ্মপিগের শাস্টে বিশ্বাস নাই, এবং ক্বাহার! বিবাহানুষ্ঠানে শাস্ত্রের 
অনুসরণ করেন না। তাহারা নৃতন বিবাহপ্রণালী প্রন্তত করিয়াছেন, কতক 
পরিমাণে প্রাচীন প্রণালীর উপরে উহা স্থাপিত। কেবল পৌন্লিকতা ও 
কুনংস্কার ত্যাগ কর] হইষাছে, ইহা সত্য নহে, জাতিভেদভঙ্গ, বহবিবাহপরিহার, 
বিধববিবাহদান, অধিক বরসে বিবাহ দেওসার প্রতিরোধের প্রতি উপেক্ষা) এ 
সকলই উহার সঙ্গে আছে। 
৩। বিধিনিপ্দি্ট বিবাহপ্রপাসী অনুসরণ ছারা ব্রাঙ্ষবিবাহের হিন্ুভাব এই 
বিবাহবিধিকর্ভক বিনষ্ট হইছে । 
উন্তর। ইহা হইতে পারে না, কেন না ধন্্বসম্পকাঁয় অনুষ্ঠান বিবাহব্ধি 
যথাযথ রাখিয়া পিয্নাছে । ত্রক্ষেরা ষে প্রকার বিবাহ দিয্বা অমিতেছেন সেই 
প্রকারই বিবাহ দিবেন । এই বিধি কেবল উহার সঙ্গে বিধিনিদ্দিষ্ট সামাজিক 
প্রণালী সংনুন্ধ করিতেছে । 
৪। হিন্দনমাজ মাপ্ত্রা্মলমাজের বিবাহপ্রণালীকে হিল্ুভাব ও ব্যবহারের 
বিরোধী মনে করেন না। 
উন্তর। হিন্দুগণ বিরে'ধী মনে করেন এবহ ধ্বীহারাই এ প্রণালীতে বিবা 
করেন ভ্টহাদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকেন । হিন্দ পণ্ডিতপপের মত জিজ্ঞামা 
করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা বলা হইতেছে তাহ। সত্য । 
৫1 বিবাহবিধিচ্তে যে প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে, উহার অন্ুবর্তন করিলে 
ব্রাঙ্ষপণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইবেন । 

উন্তর। বিবাহবিধিতে কোন ধর্দসম্পকাঁণ প্রণালী নাই, শজরাহ উহাতে 
সমাজবিচ্যুতি হইতে পারে না। কোন কাগজে রেজিষ্টারী প্রণালী অনুবর্তন 
করিলে হিন্দ জাতিবিচ্যুত হইতে পারেন না। 

এখানে জিদ্দ্ান্ত এই, আইনের বিরোধিগণ মতে জাতি মানেন না বটে, কিক 
কলে জাতিরক্ষার জন্য এই লিবাহবিধির বিরোধী হইয়াছেন ইহাই কি এড কথা 
নয়? 


বিবাঁহবিধি লইয়া! আন্দোলন । ৬২৫ 


এই সকল লেখার পর ফেও অব ইত্ডিয়া মধ্যবন্তীর পথ আশ্রয় করেন । 
ইনি বলিতে আরস্ত করেন, যখন উভয় পক্ষই ব্রাহ্ম, তখন “ব্রাহ্মবিবাহ বিধি” এরূপ 
নাম পরিবর্তন কর! নিতান্ত প্রয়োজন, কেন না এক পক্ষ খন বিধি চান না, তখন 
"্্রাহ্মবিবাহ বিধি" এরূপ নামে বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তাহারাও উহার অন্তর 
হইতেছেন। এসন্বন্ধে মিরার বলেন, বিবাহবিধি কোন পক্ষের বিবাহপ্রণালী- 
সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না, বিধিনির্দিষ্ট সামাজিকপ্রণালীমাত্র ব্যবস্থাপিত 
করিতেছেন । ইহাতে বহুবিবাহ ও পতি বা পত্রী সত্বে পুনর্ধরিবাহ নিষেধ, 
উপসুক্ত বয়সে বিবাহ, রেজিষ্টার করা, এই সকল এই সামাজিক প্রণাল্পীর 
উদ্দেশ্ট । এ সম্বন্ধে কাহারই ব! আগপন্ির সস্তাবনা? যদিই বা নাম লইয়া 
গেল হয়, ষে কোন নাম হউক তাহাতে কোন আপনি নাই, বিবাহবিধি হ্ধিবদ্ধ 
হইলেই হইল। যাহাতে গোল মিটিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক মেস্তর 
টিফেনকে কোন সাহাধ্য করা হইতেছে না ফেও্ড অব ইণ্ডিয়া এরুপ বলাতে 
তছুন্তরে মিরার বলেন, আজ তিন বৎসর যাবহ বিধিসংশেোধনব্ষষে অগ্রমর 
ব্রাঙ্মগণ সাহায্া করিনা আসিতেছেন । মেস্তর টিফেন এ সম্বন্ধে সাহায্য 
চাহিলে উাহারা এখনও সাহাযা করিতে প্রস্তুত অন । 
ত্রাক্ষবিবহে হিন্শাস্মঙে বিধিসিক্ধ আদিব্রাক্ষমমাজ এরূপ মিথ্যা মুক্তিতে 
সকলের মনে মহাত্রান্তি উত্পাদন করতে কেশবচন্দ্র এ জন্গন্ধে হপ্রসিদ্ধ 
পণ্ডিভগণের মত সংগ্রহে উদ্বাজ্র হন এবং এতছুদ্দেশে পত্ডিতগণের মত জানিবার 
জন্য নিমলিখিত পত্রিকা প্রেরিত হয় । 
"বহুমানাম্পদ শুক্র ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, 
হরিদাস শিরোমণি, 
পুরুষোগ্ম ম্যায়রতু 
,. শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি 
প্রভৃতি মহাশয়গণ পরমশ্রজ্বাম্পদেষু। 
"বিহিত স'য়ানপুরঃসর নিবেদন, 
কয়েক বৎসর হইতে এ দেশের ত্রাঙ্মদিগের মধো একটী নূতন উদ্বাহপ্রণালী 
প্রবর্তিত হইবাছ্ছে এবং প্র প্রণালীর অন্গুমারে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়! 
গিয়ছে। এই নূতন্বিদ বিবাহ হিশ্দুসমাজের মৃতে সিক্ক ও বৈধ কি না, এই 
. 


হি 


এ 


৬২৬  আচার্ষয কেশবচক্দ্র । 


কথা লইয়া তর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ তাহার 
প্রত্তিবাদ করিতেছেন । আপনারাই এই গুক্ুতর বিষয়ে যথার্থ মীমাংসা করিবার 
উপমুজ, এবং "আপনাদের শাস্মাম্থমোদিত বিধান অবশ্তাই সর্বসাধারণের নিকট 
স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে । আতঙএব আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, 
আপনার! নিম্বলিখিত প্রশ্বগুশির যথোচিত উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে বাধিত 
করিবেন । 

১। ব্রাহ্ধবিবাহ ছুই পদ্ধতিতে সম্পঘ হয়! সেই উভয় পদ্ধতির অন্ুষ্ঠানাদির 
বিবরণ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। এ ছুইয়ের কোন পঞ্ছত্তি অনুসারে যে বিবাহ 
সম্পম হয় তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কিনা 

২। নান্দীম্রান্ত, কুশগ্িকা দপ্রপদদী, এ গুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটি 
না থংকিলে হিন্দ ব্যবস্থপস্সারে বিবাহ সিদ্ত হয়কিনা? 

৩। ব্রাহ্মণ ও শৃদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত 'আছে ভাহার 
কোন্‌ অংশ পরিত্যাগ করিলে বিবান্ছ অসিজ্ঞ নয়? 

৪। কলিদুধে ভত্র পৃহস্থদের মধো অসবর্থ বিবাহ হিন্বৃতশ্দান্থসারে সিদ্ধ ও 
বৈধকিনা? 
তারতলষাঁঘ্ বাহ্ষসমাত নিতান্ত বশংবদ 
কলিকাতা, ২০ শ্রাবণ, ১৭৯০ শক । তারাতবর্ধীয় ব্রাঙ্ষলমাজের মভ্যগণ * 

এই পত্রের উরে নবদ্বীপস্ম পতিতবর আসুক ব্রজনাথ শশ্মা, অনাথ শশা, 
কৃষ্ণকান্ত শশী, হরিনাথ শর্্বা, পুক্ুযোনম শর্মা) মাধবচন্ন শশা) শিবনাথ শর্দা। 
মনুহদন শশ্মা, রদূমলি শর্্া, হরিমোহন শশ্মা, ভুবনমোহন শশ্মা কলে এক 
বাক্যে উত্ভদু বিবাহপদ্ধতিত অনুসারে অনুলিত বিবাহ অসিক্ক সিদ্ধান্ত করেন। 
ক্রাহাদিগের সকলেরই এই মত যে, ইচ্ছাপুর্বাক কোন একটি বৈধ অঙ্গ পরিত্যাগ 
করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় মা এনং কলিসুগে অসবর্ণাবিবাহ অনৈধ *। ইহারা 
এ বিষপ্রে ব্যবস্থাপর্রে ধছল প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কলিকাতাস্থ শ্রীমুক 


০) বালি নার/৯৯৯০৭০ লেস ইন বসার, জনসন 


» প্তহপন্ধাদুলারেশ কতো শিবা: শেচ্ছয়া শকাক্গতাগা লিগ্ধাতীতিি খিছুধাং 
পুমর্প | কলাষসন্বাবিধাতে। ন নিস্তদ্কীস্ি বিছুধ 1: পরামর্শ” | উদুক রজনাখ বিদায় 
প্রন € এই ব্যবহ্থাপত্রে? অপুক্ঃপ মমুপাছ ঘাবন্াপত্র,। খে ট্াতে যতন প্রমাণাদি নাই, 
জন্যান্ত যবরাপত্র প্রমাণমাবকোত দিব | 





সাপাপরীল ০1. ০  নজ ১ পিপাসা নিউটন টান উবার াউ্কলাউিউ এড পাছার কিউ ৫ কনর ৭৭৭ ০৮৮ পর লন ৪৯০ আর পার চা” উপ 


বিবাহবিধি লইয়! আন্দোলন ৬২৭ 


ভন্তচন্ত্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিঘ্যালাগর এবং মছেশ- 
চন্তর স্ায়রত্র উ প্রকার মত প্রকাশ করেম। এখানেই পণিতগণেকর মতগ্রহণ 
শেষ হুম নাই, কাশীস্থ পণিতগণের যত এ বিষয়ে জওয়া হম্ব। ইহাতে মুভ, 
বাপুদেবশাস্ত্রী, যুক্ত জাজারাম শাস্ত্রী মুক্ত বেচনরাম শান্ডরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
উন্চপ্লিশজন পি ব্রাক্ষদিগের বিষাহ অবৈদিক, বিবাহের প্রধান অঙ্গের 
অননুষ্ঠানে অসিদ্ধ, প্রতিলোমে কষ্ঘবিবাহ চারিনুগে নিষিদ্ধ, কলিঘুপে অদুলোমে 
ফলা বিবাহও অসিদ্ধ এক্প ঘ্যবস্থা দেন। কঙ্সিকাতা জমাজ হইতে পচ 
আনম্দচত্্ বেদাভ্তবাস্টীশ মহাশসু পণ্ডডগণের মডসৎগ্রছের জন্ক ত্বঘং গমন 
করেন । ভিনি ক্রাচ্মবিবাছের কোন উদ্্েখ লা করিস এই প্রকার শ্রন্ম পিভ- 
ঘ্রণকে দেন। 

১। ঘদদি ঘধাবিধি কন্ডাসন্প্রদান, ঘথাবিধি পাণিগ্রহণ, ঘধাবিধি ছাণ্পদী 
গমন * ক্রিয়া দম্পন্ম হুদ এবৎ অগিসংস্কার মা হয়, ভাহা। হইলে বিবাহ দ্ 
হয় কিমা 

২। ঈদৃশ কম্ভা অন্থত্র দান করিতে পারা ঘাস কি মা? 

৩। এক্প কন্তা স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না? 

৪। ও পরীর পর্ভজাত পুর তাদৃশ পিতার স্বাবরাদি দম্পত্ডিতে উত্তরাছি- 
কারীহম়কিমা? 

এই প্রশ্মগুশির উত্তরে জনুক্ত ঠাকুরদা ভায় পঞ্চানন প্রভৃতি কয়েক জন 
পণ্ডিত ঈর্ুশ বিবাহসিদ্ক বলিঘ্া ব্যবস্থা দেন। বেদাস্বাঈশ মহাশয়ের এই 
প্রকার ব্রা্ষনাম গোপন করিয়া প্রশ্ন দেওয়াতে ধশ্মতত্ব এইরূপ লেখেন, 
“কি আশ্চর্য । ত্রাব্ষবিবাহ নামও গে'পন করা হইয়াছে । শ্রশ্থের ভাব দেখিলে 
বোধ হয় যেন কোন কারণবশতঃ হোম ঘজ্ঞার্দি করা হয় মাই, আর লমস্তই 
হিন্দুধশ্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে । আমরা সমস্ত ভারতবাসী পণ্ডিতদিগকে আহ্বান 
করিতেছি ঘে, ধাহারা! বেদ বেদান্ত কোন কিছু হিস্ুশাস্ত্র অত্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস 


০০ 





* সপ্তপদগমনের পুরে ফোন দোষ প্রকাশ পাইলে বিষাহ ভঙ্গ হইতে পারে, 
মন্ত্রপদ গমমান্তে আর বিবাহ ভঙ্গ হঘ মা, মন্থর এই বাধহ1 অন্ুন্রণ করিঘ। বিষাহ্‌- 
মিষ্ষির জন্ত কলিকান্ডা সমাজ পর্ষমদ্ে মপ্তপদী গযন প্রণালীভুক্ত করেন, পূর্বে সন্তপদী- 
গমন ছিল ন1। 


৬২৮ আচার্য কেশবচক্দ্র | 


করেন না, ধাহার! জাতি মানেন না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে ধাহাদের বাধা নাই, 
হিন্দধন্্মানুমোদিত স্বর্গ নরক, মুক্তি, পরলোক, প্রায়শ্চিন্ত, কিছুই মানেন না, 
কাহার সাধ্য তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ ও বৈধ বলিতে পারে 
দ্বিতীয় প্রশ্নটা এই ভাবে প্রদত্ত হইষাছে যেন ছুই এক জন এই প্রকার 
বিবাহ করিয়াছে । কিন্ত যাহারা দুই এক জন নয় কিন্ত একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় 
ও যাহার ইচ্ছা পুর্র্ষক নান্দীশ্রাদ্ধাদি কৃসংস্কার ও অধর্খ্খ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে 
তাহাদের বিবাহপ্রণালী কি সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে %" 

কাশীস্থ পণ্ডিতগণের মভব্যিয়ে ধন্খ্তন্বে ও মিরারের প্রেরিত পত্রে যাহা 
লিখিত হয়, উহা মিথ্যা বলিয়া আদক্ত আনন্দচন্দ বেদান্তবাধীশ মহাশয় 
সেমপ্রকশে পত্র লেখেন। প্র পত্রিকার প্রতিবাদক্করূপ নিম্বলিখিত পর ধশ্মতবে 
প্রকাশিত হয়। 

“মন্যনর শ্রীদুক্ধ আনন্দচন্দর বেদাস্তবাশীশ মহাশয় 
সমীপেসু। 

"সবিনয় নিবেদন, 

অদা সোমপ্রকাশে আপনার প্রেরিত পত্রখানি দেখিঙ্সা আভাস্ত দুঃখিত এবং 
ব্যথিত হইলাম 1 জাপনি কলিকাতা ব্রাক্ষসমাজের উপনচার্যা হইদা কোধাক্তা 
বশতঃ এত দূর অস্থির হইতে পারেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহ। 
হউক অন্য আপনি অত্যন্ত কষ্ট দিয়ুছেন, এবং আমছিগে অবাক করিয়ছেল। 
দয়মর ঈশ্বর আপনাকে একপ ভাব হইতে রক্ষা করুন| 

আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি অনুগ্রহ পুর্বাক উহার উত্তর পিয়া 
বাধিত করিবেন । 

১। বারাণসীর চাঙ্ছমাস গণনায় ১ ভাদ এবং বঙ্চদেশের সৌরমাস গণনায় 
১১ আশ্বিন, ইংরাজি ২৬ শে সেপ্টেম্বর দিবে বারাপসী নগরে হরিশ্চজ্ম বালুর 
বাটীতে পঞিতদিগের যে একটা সভা হইয়াছিল, তাহা আপনি অন্বীকার করেন 
কিনা এবং সে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না? 

২। বারাপসী কলেছ্জের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্টী, রাজারাম শলাস্্রী, মত 
রাজ] দেবনারায়ণ সিংহের সভাপপ্ডিত বজ্তীরাম ভিবেদী, কাশীর রাজার সভা- 
পরত তারাচরণ বর্মান সময়ে কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ট এবং প্রধান পঞিত কি না? 
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কাশীতে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কিনা? প্র সকল পণ্ডিত 
কুশিকাদি শৃন্ত ব্রাহ্মবিবাহকে এবৎ অসবর্ণাবিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া 
ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না? 

৩। উক্ত স্ভাতে আপনি মত প্রকাশ না করিয়! উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না? 

৪। বাপুদেব শান্সী রাজারাম শান্ী আপনার গুরুতুল্য কিনা? তাহা- 
দিগকে গুকুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের উল্লেখ কর হইয়াছে ইহ। 
অ.পনি কিরূপে বুঝিলেন * ? 

৫। উক্ত সভাতে ত্রাঙ্গবিবাহ বৈধ বলিয়া কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর 
করিয়াছেন ? 
| উন্নতিশীশ ব্রাক্ষদিগের মধ্যে সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের 
সহিত বিশ্বাস করেন € 

ণ। উন্নতিশীল ত্রাঙ্ষণণ মিথ্যাবাদী এবং সাহারা কেবলই অসত্য প্রচার 
করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সাম্মী করিয়া বলিতে পারেন * 

৮। “কৈশব* এই শব্দের অর্থ কি? এই শক্র ছার! কাহাপিগকে গণ্য 
করিতেছেন ৭ প্র শব্দটি কি দ্বণ, বিছেষ ও ক্রোধের সভিত ব্যবহার করেন নাই ? 

১। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্কবসান্ষী জানিয়া তাহাকে জন্মুখে রাখিয়া এই 
দশটি প্রশ্গের প্রক্গত সত্য সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদান করিবেন । আপনি 
ইহান সা উত্তর প্রদান করিপে জগতের লেক বুঝিতে পারিবে যে, আপনি 
উন্নতিশীস ত্রাঙ্গদিগকে যেরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, আপনি সেই দে।ষে 
দোষী কি ন? 

১০1 ১৬ আশ্বিনের ধশ্মতত্বে মিখা। লেপ! হইয়াছে * তাহার প্রমীণ কি? 


প্রতি পন বলি ক অপি সপ 


৫৫ 





শাপলা 





পাপা 


* বারাণমী হইতে “দর্শক” নাম শ্বাক্ষরিত ইধিক্সান মিত্রারে ধে এফ পত্তিকা বাহির 
হয় তাহাতে লেপ] চিল ৮719৩ 2977617000৩ 52৮ 01306 0015 0:5০6007 07000005 সি 
1176 056 00 1000 01511 51138201365.৮-- এরই অ'শের যে প্রতিব।দ বেদাস্তবাপবশ কষত়েন 
তাহ1 লক্ষ্য করিম! এই প্রশ্ন লিখিত। 

1 ১৬ই আঙ্িনের ধশ্মতত্বের সংবাদ স্ুষ্তে লিত হয় +--“ত্রাহ্ষগণ শুনিয়। চমৎকৃত 
হইধেন, আদিসমাজ ব্রা্বিব।হের বাধস্থ1 আনছন করিবার জন্ক পতিত আনন্দচন্ত 
বেদাম্াব1গীশকে বেণারসে পাঠাইকাছিলেম। তখাকার সম্রান্ত ব)বসান্বী হবু হয়িশ্ত্ের 
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আপনাকে সাধারণ মমক্ষে দয়ান পূর্বক আহ্বান করিতেছি, যদি কিছু মাত্র 
ত্যের প্রতি ধর্ের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি আপনার আস্থা থাকে তবে উক্ত ১০টি 
প্রশ্থের প্রকৃত উত্তর ত্বরায় প্রপান ককুন। 
ঘণি অপনি মোহবশতঃ প্রক্ত উন্নত প্রণান না করেন, ভবে বারাণসনবাসী 
মস্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনি অপদস্থ হইবেন এবং মমস্ত হিম্ুসমাজে ও 
অনাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই। 
বিজয়কৃষ। পোন্বামী 
জ্ীঅঘোরনাথ €প্ত 
জঁকাস্ডিচন্দ্র মিত্র 
ধর্ম তবের লিখিত কথ! মিথ্যা বেদাস্তবাগীশ মহাশয় প্রতিপম কবার জন্ক 
প্রান্ত প্রকার যে পর লেখেন, এক জন দর্শক “মিরারে" পণিতগনের সতাহিষয়ে 
যে এক পব্রপিখেন তাহাতে উহার বিলক্ষণ প্রতিবাদ হু । “দর্শকের” পরের 
প্রতি দোষারোপ হওয়াতে বদ্বের “ইন্খু প্রকাশ" পত্রিকাতে বাবু হরিশ্চজ্দ্র 
একখনি প্রতিবাদ পত্র বাহির করেন, এই পত্র অবলম্বন করিয়া ধশ্মত 
বলিতেছেন 7 
"কাশীস্থ পণডিভদিগের মত লইয়া নান! প্রকার আন্দোলন হইতেছিল ও 
তজ্ন্ত বাবু হুরিশ্ন্দ্ের উপর প্রতিপক্ষপণ অনেক দোষানে'প করিয়াছিলেন, 
এ নিমিত্ত তিনি স্বন্নৎ তাহ প্রতিবাদ করিবার জন্ত বন্ধের ইন্দৃপ্রকাশ সংবাদ 
পত্রক্কায় এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহ] নিয়ে অনুবাদিত হইল। 
"ইন্দুপ্রকাশ সম্পাদক মহাশক্ন সমীপেদু। 
ইগ্ডিঘ়ান মিরারের বেণারসস্থ পত্র প্রেরক “দর্শকের” বিরুদ্ধে আরোপিত 
দোষের প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি যে, পত্রপ্রেরক বেদাস্তবাগীশের হতে খুকু 
দিপকে মনস্থ করিয়া লেখেন নাই । দ্বিতীদ্নতঃ পণ্ডিতেরা ঘখন এক মত হইগ্স। 


খাসিতে এক প্রক1ত নভা হয়। মতাহলে তরত পুরের রাজা, বালু লোকনাথ মৈতও 
পোকুজচাদপ ও প্রা পপণাশ জব শৃবিজ্ঞ পণিত উপস্থিত ছিলেন । ঠাঁতাঃ মকলেই প্রচ 
লিত রাদ্ষবিবাহ তিচ্যু ব্বশ্বানূলানে অবৈধ ও অসিদ্ভ মত্ত দিছাছেল। আর কো কখ। 
জিবন প্রদ্োজন মাই। পাঠকগণ। এখন খিলক্ষণ অথগত হইলেন পাজ্মখিখাহের বিষ!ধ 
খিলংখাছের কাতখ খীগাখিত হজ ।" 
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ব্রা্ষবিবাহের অবৈধত। ও অসিদ্ধভা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 


ল[গিশেন) বেদাস্তবাপীশ নিশ্চয়ই তখন প্রস্থান করিয়াছিলেন । তৃতয়তঃ যাহার! 
কাশী প্রধান পিত 'াহাদের মধ্যে একজনও ত্রাক্ধবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ 
ভিন্ন অসম্পূর্ণ বলেন নাই। যে ছুই জন বাক্ষালী পণ্ডিত বেদান্তবাগীশের সঙ্গে 
আসিয্াছিসেন তাহারাই কেনল ব্রাক্মবিবাহ্‌ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি 
সকশকে আহ্বান করিতেছি, কে আমার এই কথ! অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ 
কল্সিতে পারে ই সভা নামার লাট।তে হইয়াছিল কোন ত্রাঙ্ষের দ্বারা ইহা হয় 
নাহ । ইহা সম্পুর্ণ হিন্দূশিগের সাভ।) নামধারী ব্রাঙ্মদিগের অসাধু চেষ্টা নিবারণ 
করিবার জন্য ইহা? অ; হত হহ ইয়াছিশ। 
আপনার 
হরিশ্চজ্ঞ |” 

“পাঠকগণ শুনিষা 'অনাক হইবেন বাবস্থাপতের শাক্ষরের মধ্যে একটি 
আশ্চর্য প্রতানুণা হইনা গিগাছে । প্র বাবস্থা পত্রে প্রথমাতঃ ১৯ জন পশ্িিহ ব্রাহ্ষ- 
বিবাহ 'অট্ধ ও 'অসিজ্ধ বলিয়া শ্বাক্ষর করেন। পরে হুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত 
“দঈদৃশ বিবাহ? পূর্ণো ন তত" এই মতি বান্ালা অক্ষরে লিখিয়া তাহার লিয়ে 
সাক্ষনু করিম্বাছেন। পা ১৬ জন পণিত বাঙ্গাশায় কি লেখা হইল তাহা অবগত 
নাহইয়া তাহার নিদ্ছে শ্াক্ষর করিয়াছেন । এখন ব্দোগবাপীশ ও কলিকাতা 
সমাজের সভ্যগণ চাহুর্দা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন এ কয়েকজন পণ্ডিত ঈচৃশ 
বিবাহ সম্পূর্ণ নহে এই মতের নিম়্ে শ্গাক্ষর করিয়াছেন, তখন অবশ্নাই ক্াহাদেরও 
উী মত, ইহা সাধারণকেও বিত্গাপিত করিয়াছেন, এমন কি তাহা আবার অব্ব- 
বোপিপী পত্িকাষ প্রকাশিত করা হইয়াছে । এই সকল বিষয়ের পুনর্প্ধার 
মীমাংসা করিবার জন্ত কাধীত রাজতবনে ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে যে এক সভ। 
হইয়াছিশ তাহার সমস্ত বিবরণ ধশ্মতকের কোড়পতে প্রকাশিত হইল, উহাতে 
প্রক্ষত সভ্য বিবৃত হইয়াছে । এ মন্বদ্ধে পুনর্মার যে মীমাধ্সা হয় তাহার ভাষা- 
স্তপ্িত পরিকাথানি পিম্রে প্রদত্ত হইল 

"শ্রীমান্‌ বাবু গে'কুপচল্প মহোদয়েছু। 
পন্মাশীংপুরঃসর নিবেদন মিদমূ । 
'বরাহ্মবিবাহ অথ্ৎ কুশিকাদি বিধিহীন বিবাহের জন্ত আপনার পরমপূজ্য 


৬৩২ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


বাবু হরিশ্চন্মের গৃহে ষে সভা হইয়াছিল এঁ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, 
ব্রহ্মদিগের বিবাহ সর্বপ্রকারে বেদবহিভূত ও অবৈধ । কিন্তু শ্রুত হওয়া গেল 
যে, ষে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতাবিষয়ে সম্মতিদান. করিয়াছিলেন 
ত.হাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । 
একথ! নিশ্চর মিথ্য।; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, 
এ প্রকার কোন ব্যবস্থ। হত নাই এবং পর্ডিত বস্তীরামের এক পত্র যাহা বাবু 
হরিশ্ক্রকে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানা যাইতেছে যে, এরূপ ব্যবস্থাতে 
তিশিও সয়তি দেন নাই। বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে, “ষে সময়ে আমার নিকটে 
ব্যবস্থা অ.সিয়াছিল আমি তখন রাজার নিকটে ছিলাম; অ:মি প্র ব্যবস্থাপত্র 
দেখি নাই। জানা গেল যে ্রব্যবস্থা শৃদবিবাহবিষয়ে, উহাতে আমি শিষ্য- 
ছারা সম্মতি দিয়াছিলাম ” এই কথ ছ্বারা আপনি সমুদায় বৃন্তান্ত স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবেন। ঘে ব্যক্তি এইরূপ ছুই পক্ষে সম্মতি প্রনান করিতে পারে তাহার 
সহ্তি কি প্রকার তহ:ও অপনি বিবেচনা করিবেন এক্রনে আমরা এই প্র 
দ্বারা সকলকে বিদিত করিতেছি ষে, যাহারা বেদকে অনভ্রাস্্ বলিয়া বিশ্বাস না 
করে তাহার নৃতন ব্রাক্মই হউক আর পুরাতন ব্রা্মই হউক বেদধন্্াবলম্ীপিগের 
দুটিতে উ্ভদেই পতিত। 

ভ টাপনামক সখারাম শশা । 

ভটোপন'মকানস্তরাম শন্মা। 

বাপুদের শাস্ী। 

রাজারাম শান । 

বালশাস্্শ ।” 

শ্রীহুক্ষ বাবু গোকুপচন্দ্র প্রথম সম্ভায় ঘে সকল বিতর্ক হইয়াছিল তঙ্ছিবনূণ 

সহ এক হুদীর্ঘ পর মুছ্বিত করেন । বানু হরিশ্চঙ্জ যখন ব্রাহ্মবিবাহু বিষয়ে প্রশ্ন 
উত্ধাপন করেন, তখন বিতর্ক উপস্থিত তয়। পণ্ডিত আহন্দচত্র বেদাস্তবাণীশ 
উহা শাস্মনহূত প্রতিপন্ন করেন । ব্রাক্ষেরা যখন হিশৃশাস্ বিশ্বাস করেন না, 
তনুপক দেলাদি পৃজাও পৌনশিকতা বলিয়া পরিত্যাগ করিস্বাছেন, তখন তাহারা 
ক্রি প্রকারে হিন্নিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং জ্ঞাতসারে কোন 
অঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই বা কি প্রকারে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, এইকূপ বিতর্ক 


বিবাঁহবিধি লইয়া আন্দে।ল্ন ৬৬৩ 


উপ স্থত হইলে ঠাকুরদাস ন্যায় পঞ্চানন বলেন, কোন রুক্ষের ছু ছুই তিন শাখা কন 
করিলে উহার কৃকত্ব কদাপি বিনষ্ট হয়না । ইহার উত্তরে বাহশশ্ী ও তাহার 
অধ্য/পক রাজ রাম শাস্ত্রী বলেন, ইহা সেরূপ নহে । যেমন এক পশুর হইতে 
ছুই এক সের প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংক্ঞা কখন থ।কিতে পানে নী, 
সেইন্ধস বিবাহে সপ্তপদী প্র্তুতি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে সে বিবাহকে বিবাহ 
বলা] যাইতে পারে না।” ব্যন্স্য পুত মতো যে হই ;৪দেঙহা পতিত চ।ডধ্য 
প্রকশ করিরা'ছুলেন ভঙসন্বন্ধে বনু গেকুলচন্দ্র লিখিদাছুন। একপ অনেক 
প্রকার তর্ক বিতর্কের পর শেষ ইহা! সিদ্ধ হইল থে, তসিদিকাছ কদাপি শুস্ু- 


রে 2 ১২০ নি হক দির জিডি 
দিদ্ধনহে। এই সময়ে বেদাস্তবাণীশ প্রস্থান করিজেন এক আানস্ছ। পুর সাক্ষর 
হইতে অন্ভ্ত হইল। বেদাম্থবাংশের ঘঙ্গ যে ছুই চন বালা পপ্ডিত 


অনি ভালেন ভাহালা ব্যবস্থপত্রে এই হিখিলেশ ফে, িহুমদিক হছ পার্থ? ন 
র্‌ 


চি 
৭৮ পো্পিলাশ রি ঞ ৬ শত | 7 লা / ছু টে 
ভধতি? অহদের মত বঙ্গালা অক্ষরে হিথিতি হইহ হয, হুডি আহত 
মম্ম কেহ বুঝতে পারেন নাই ।” 


কশী ধম সভা হইতে যে পত্র বাহির হয় ভাহার ভু স্বর এই 


“কশী ঘঙ্গুাভ 
আশ্বিন জক্চ হদশী টেডি হি 
[শও। বটিবি5৮ ৩ 25, রীতি 11 1 


“অন্য ধর্শ্মভাতে শ্রীকাশীরাজের মুন্নি ঠকুদপ্রসদ হিতধন কহিলেন যে, 
কেন কোন পরি ব্রাহ্ষলিবাহের উভয় পক্ষের বাবস্থা চিত আহতি আদান করিয়া, 
ছেন, একথ। শু?নয়া আীকাশীর [জ মহারাজ ভাতানু হুম হইহশচ্ছন । দিশ্ময় একপ 
বালা নিতান্ত অন্চিত। ইহাতে প্িত বঙ্ী তায নিলেন মে একপ কখন 
হয় নাই। আমার ত এই প্রকার রীতি যাহা বলিনি ভাহা বলিয়াছি । 
অ.পনি জানেন যে আমি বঙ্গভাষা জানি না। অমর নিকট বাবস্থাপহ আমিলে 
আমি জিন্স করিলাম এ কি৭ লোকে ধপিল যে, ইহা শড্ঃবিবাহ বিষ ক 
ব্যবস্থ', তখন আমি শিষাকে সমতি প্রপান করিতে আক্ষা পিলাম। নিশ্চয় 
এ বিষল্য় আমি প্রতারিত হইয়াছি। আমি আপন পক্ষ হইতে এ বিষয়ের এক 
খানি হুচনাপত্র প্রকাশ করিধ। পণ্ডিত কালীপ্রমাদও এই বলিলেন যে, এই 
কারণেই আমি ত্র অনর্থ ব্যবস্থতে গশুতি প্রদান করি নাই, যদিও অসার 

১০ 


৬৩৪ 'আচার্ধয কেশবচত্ত্র 


নিকট বারংবার সম্মতি প্রার্থনা কর! হইয়াছিল। ততৎপরে আীঠকুরদাস ও 
শীরাধামোহন বলিলেন, আমাদের ব্যবস্থা কেবল ভাহাদিগেরই জন্ত যাহার 
বেদকে অন্রান্ত ও প্রমাণস্বরূপ স্বীকার করে। পরে শ্রীতারাচরণ তর্করত্ব এ বিষয়ে 
এক বস্তৃতা করিলেন এবং বলিলেন যে, যাহারা এই ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন 
তাহার! নিঃসন্দেহ অনুচিত কাধ্য করিয়াছেন । পরিশেষে ধাধ্য হইল যে, 
পণ্ডিত বন্তীরামের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় যে, তিনি এই 
প্রকার ব্যব্থাতে কদাপি সম্মতি দেন নাই । যুম্সি ঠাকুরপ্রসাদদ মহারাজ সমীপে 
নিবেদন করিলেন যে, এরূপ সম্মতি অবশ্যই ভুলক্রমে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এক্ধপ 
হইবে না। ইহাও সিন্ধান্ত হইল যে, ব্রাঙ্গবিবাহের বৈধতাবিষয়ে কাশীস্থ কোন 
পণ্ডিতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একখও ব্যবস্থাপত্র বঙ্গভাষান্ডে সোষ- 
প্রকাশ সম্পদকের নিকট প্রেরিত হয় । পুর্বে যাহার! ত্রাঙ্গবিবাহ বৈধ বলিয়া 
সম্মতি দিয়াছিলেন, এই সভাতে মেই সকল পণ্ডিভও উপস্থিত ছিলেন । প্রসিচ্ছ 
ধনী বানু মাধবদাস, বাবু মধুশ্বদন দাস ইহারাও সভা দেখিতে অ.সিয়াছিলেন | 
ফলতঃ অসছুপায় অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিবার ভন্য এ সময়ে 
কি প্রকার হু হইতেছিল; তাহার একটি দুষ্টান্তই প্রচুর । রাজা কালীকুষ, 
বাহাদুরের গৃহে পুজোপলক্ষে সমবেত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্রাক্ষ- 
বিবাহ শ্াস্্রসঙ্গত এরুপ একধানি ব্যবস্থাপত্র কৌশলে স্বাক্ষর করিষ্া লওয়া হয় । 
সভাশ্লে সংস্কৃত কলেজের দুইজন অধ্যাপক ছিলেন, তীহারা প্রতিবাদ করেন, 
কিন্ত তাহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত হয় না। 

এই আন্দোলনে ঘষে সকল অসত্য ব্যবহারাদি প্রকাশ পায় তত্প্রতি লক্ষা 
করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন (২৩ আশ্বিন, ১৭৯৩) তাহার 
কিছু কিছু অংশ নিগে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;-- 

“জলন্ত অগ্নি ব্রাহ্মদমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই অসি শ্বারা লীগ্রই 
ব্রা্নমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবির্ভা, ভ্রম, কুসংস্কার এবং কপটতা আছে, 
সকলই ভম্মীৃত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই । জড়ভগতে যেমন কোন 
দেশের বায়ু বিক্ষাত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ 
করে, ধর্পজগতেও তেমনি কোন সম্প্রদাক্ম পাপে নিতাম্ত কলুষিত হইলে অগ্রিময় 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহাকে সত্যের দিকে, পবিত্রতার দিকে অগ্রসর 


বিবাহবিধি লইয়! আন্দোলন ৬৩৫ 


করে। বর্তমান সময়ে যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে ব্রাক্ষসমাজের ভিত্তি 
পর্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে । সত্য এবৎ অসত্য, পবিত্রতা এবং কপটতার 
সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি, ভন্ধ ব্রাক্ষণগণ, তোমরা 
কিছুই দেধিতেছ না এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ সত্যের 
পরাজয় হইবে এবং অসত্য জয়লাভ করিবে, না তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের 
মঙ্গল অন্ভিসন্ধি দেখিতেছ % আন্দোলন দেখিবা কি তোমরা নির্বোধ শিশুর ম্যায় 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে; ন! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন্ষ্যের স্তায় তাহা অভিন্রম 
করিতে চেষ্টা করিবে ? সাবধান ব্রাঙ্ষগণ ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না, 
কেহই এই সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, 
এখানে উহার আদেশ পালন করিতে হইবে । দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার 
অদেশ নাই, যেখানে সেনাপতি রাখিবেন সেখানে থকিতে হইবে, তিনি যাহা 
করিডে বলিবেন তাহাই এখানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে 17717 
যখন বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়া উঠে দেই অসহায় অবস্থার মধ্যে সেনা- 
পতির আদেশ ভিন্ন আর উপায় নাই। সেই সময়ে যদি মেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন 
এক চুলও পথের এ দিক্‌ ও দিক্‌ গমন কর সর্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের 
রণক্ষেত্র, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি । এখানে অনেক শক্রু, সেনাপতিকে 
ছাড়িয়া যাহার! এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নিঠর করেন, শক্রগণ নিশ্চয় তাহা- 
দিগকে বধ করিবে 1---**ভ্রানগণ, এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও। এই 
সময়ে যেন একট সামান্ত মিথ্যা কথা, একটা সামান্ত পাপচিন্তা, একটি সামান্ত 
অভদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলঙ্কিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, 
অকাতরে তাহা ঈশ্বরের জন্ত, তাহার সত্যের জন্থা, তাহার ধশ্মের জন্ম দান কর, 
ভয় কি? শনি অনন্ত জীবন দান করিবেন ।-"--"এই আন্দোলনে ব্রাক্মসমাজের 
ভিত্তিভূমি আন্দেরলিত হইতেছে । এত কাজ পর আবার ব্রাক্ষনামধাৰী কতকগুলি 
ছদ্ববেশী তীকু কপট ব্যক্তি ব্রাঙ্গধর্খ্বের মূল সত্য। সরলতা, পিত্রতা এবং উদ্দারতা 
দলেন করিতে প্রবৃন্ত হইয়াছে । ভ্রাতগণ! এ সময়ে তোমরা জাগ্রৎ হও, 
শরুদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা কর। সংগ্রাম 
করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার এবং অপবিত্রতা বিনাশ করিবে, এই জন 
দ্র্গ হইতে এই বাত্য। আসিয়াছে । ধ্যান কর, চিস্তা কর, সত্যের অপি, ব্রনের 


৬৩৬ আচার্ধয কেশবচজ্জ। 


অগ্নি জদয়ে লইন। দেশে দেশে গমন কর, পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া সেই বিশ্ব- 

পতির শরণাগত হইয়া অসত্য কপটতা হইতে ব্রা্ষমমাজকে 
চাও 1" ব্রা্ষগণ । পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহার সত্যে বিশ্বাম কর, 
দেখিবে অচিছতে দমুদায় ভন্গকার তিরেহিত হইবে, এবহ সত্য নিশ্চয় উজ্ভ্রশভর 
(বে আহার শরণ'গত হও) তিনি স্ব ভোমাদিগকে উপ- 
২ন:হ এবং কল বিধান করিবেন 1**একজদয় হইয়া গগন ফাটাইযা 
নেলিনী বিলাডিজ কি সাভার পরাছছম প্রকাশ কর যখন একটি অসত্য 
দেশিবে ভহলহ খে জাস্ত লইয়া ভাহা স্বেদন করিবে; যখন কাহারও কপট 
বে, কি একটি পাপ নুঙ্টান দেখিনে। তখনই তাহা প্রণপণে হিন। 


নি রি শি স্ষপস্ সনি টা তি রি ₹8 ৮ ক %চ * শশা আশা চশর, রা রে পাপা 

কত ভে, ক হে। ভরত ভশ্রীত জম কিংবা দেয় দেখিয়া সাত্ধান, ভাতা 
কাস সি ১ ্ তর 

ভগ্দাতক ছুগ কুটি লা) িন্চ আহত ভয়ে দেই ভ্রম এবং দোষ মুলে বিনাশ 


ক কোন ভ্রহি দদি হেমতল্ নিঘাতিন করেন, দৈভ্যের আতা গ্রতিহিহসা 


রঃ ৬০. ৬725 নিন ্ নিলি সপ, ] 
একা পহ বশীভুহ হইয়া হততক নধ টা উদ্যত হইও না। তাহাকে 
মন শিবু এর অদ্রটিক হল ঈশ্বরে নিকট প্রার্থনা করু। অপরাধী ভাতার 
এক 8 লহ কা টা রা ছি রসদ ট্ তি কা চি 
চি ক) চি নি টা রা "ব্য কী). হি (15৭ ৫ লিল, ৮ | পু শর ভা % পপ খপ 


সি 


8 হু ও আল আমাদরও আছ, অভএনব ভ্রমাক্গ বলিয়া পাপী বলিয, কাহালু ৪ 
2 ০75 টি ০777785 
ক্রি না) ৪ লাশের ছদ্ুবেশে কখনই ছুণা কিহবা হিহসাগিশ 
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পেসিন কুহিত লা ভা মাল একু ভার কোন প্রকার কেধর কাদা কছেল 
সনপতন । আস্তর আমা উপ চর দিও না; ভাই ভগ্রীদের শরীর মন 
£বে; কিশ্ট যদি একটি ভাই কিংবা ভগ্রীর শবে 
লিনা আল টি পপ দেখ ভহক্ষণাহ খা লইয়া তাহা ছেদন কছিবে। 
ই হউন, রাধদ্র গ্রহণ কলিয়া কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে 

গন লা? ভন্াপিশকে পদ্ধা কল, ৬ কার পপ কপটতা বিনাশ কর। 
যপি অনহ্য অগবিভ্রতা বিনাশ করিতে শিক্কা কেহ ভাইকে ঘ্বপা কর, কিংবা কোন 
লতা কি ভগ্রীকে পরদ্ধা করিতে গিঘা পাপের প্রগ্রন্ধ প্রদান করস্তবে তোমরা ঈশ্বরের 
নাম দু য় বাইলে ! সত্য এবং পবিব্রতামূশক ভ্রাতভাব বিজ্তার করিবার জন্য ঈশর 
জনের নিকট তোমলা প্রত্যেকেই এ, সু প্রনর্গনা, হিৎসা, নিন্দা 
৫ ন্যহাৰ মখার্ঘ ব্রাক্ষপমাজ কখনই সন্ত কহিতে পারিবে না। আমার 


বিবাহবিবি লইয়] আঁন্দে'লন ৬৩৪ 


মধো যখন পাপ দেখিবে আমাকে মাহিবে; আমাকে নয় কিন্ত আমার পপ 
বিনাশ করিবার জন্য ; দেই প্রকার ভোমাদের মধ্যে যেমন পাপ দেখিব ভোমা- 
দিগকে ভঙ্মনা করিব; যদি অপত্য পাপ দেখিবা তোমরা নিশ্চিন্ত থ'কিতে 
পার তবে তোমরা কোন মভেই ত্রাঙ্ছনামের উপদুক্ত মহ) বি নির্ভফ়চিবে 
পরস্পরের দোষ, ভ্রম এবহ পাপ বিনাশ কঠিতে পার) ভবে ঈশ্বছেন্র ইচ্ছা উই 
সুসিক্ধ হইবে 1 সা যিনি রক্ষা করেন। ঈশ্বর উহার, পরিত্রাণ তাহার 

অর সত্যকে যিনি 'অভমাননী করেন তিনি কখতই 'আংশ্াকে ঈশ্বরের টিক 
আনিতে পারেন না। সভাই বর্ম । এই অস্থাগী সংসারে সত্যই একমাত্র 
সার নিভ্যধন, ভাতএন সহোর সৌন্দত উপভোগ কর, সত্যপ্রির হও। ব্পিদের 
সমন ঈশ্বর আঃমালিগতক ছায়া গেলেন, এই বলিষঃ যেন ভোমাদিগাক নিরাহয় 


কপাট 


হইতে নং হয়| দয়মঘ় ঈশ্বর আমি এ সমর অসতা হইতে ত্রাহ্ষমমাজকে 
তে 7০ ঘা + মু স্পা পরী ৯ চি শত আ্আপস্থ » খাদি ক পাক সক ০ রঃ ঠ 
রক্ষা কন্তন । মকল প্রকার ছু এাশ কিয়া দয়ম় পহমেশ্বর আম নিশকে 
এ রী ১) 
বা্ন। কিসুল। 


৩০ ০ন2 ঈশ্বন শ. 
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নরেল্দনথ মেল বি! হল বড়হা প্রাপান করেন? আর আট শত বাঞ্সি 
বন্ৃত। গ্রবণজন্ত উপস্থিত হন। এই মভষ জনাপনিপলের প্রাতিশিধিসরপ সাবু 


দিগন্বা মির, হিন্মমমাতজন প্রতিনিধি রায় স্জছে্গু মতিক বাহহনের গুভ্র বধু 
নেবেন মন্লক, নিধিহ্যনণেত প্রাহনিবর মেস্তর ডযসউ সি লানাজও মেস্তর 
জনহাট, মেস্। মি টি ডেক্স, লালু উতমেশচন্দগ বাড়া, বাবু গণেশচজ চত্ঃ বানু 
জনকন্জ গুলি, বাবু হুর্যামাহন দাস বালু বামনডরণ বড়যা!, সংবাদ পত্র ও 
হীইধর্ূরঘ'জকগতনা শ্রণতনিপি মেস কে এ পর্কন, রেবানেও ভাজার মহিমিচেস, 
লেবাহেও মেনর ডল এনং নব্গত দেশী সিবিলিযান বাবু বিহাহিলাল খপ, 
হবন্ন'থ বানি, ভাঙ্গার গেপপচন্দ রায় এফ আর, রে এস্‌, মিস্‌ 
চেশ্ব লন, বানু টি লাহিড়ী, বাবু জঘ্রগোপাল সেন, বু ৩ নৈকুটনাথ মেন 
উপস্থিত ছিংশেন। মেস্তর ভবলিউ সি বানর্জিদির প্রস্তাবে, এবহ বাবু কামতনু 
লালিডীর অন্ুমোদনে কেশবচল্দ সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। অভ'পতির 
আহ্বানানুসারে বাবু নরেআনাথ মেন ব্তী পাঠ করেন। ইহীর বন্তৃতীতে 
ঈদৃশ ব্হবিষয়ের বিস্তৃত সংগ্রহ ছিল যে, তাহার সমুদাদ্বের উচ্েখ 


৬৩৮ আচার্য কেশবচত্দ্র 


অসম্ভব । আমরা কেবল তাহার প্রধান অঙ্গগুলি এস্ছলে সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি । 
প্রথমতঃ তিনি প্রদর্শন করেন, সভ্যতম রাজ্যশীসনকর্তগণের বিবাহবিধি কেমন 
নিঃসন্ধিগ্ধ মূলোপরি স্থাপন করা সমুচিত। বিবাহ রাজ্যসম্পর্কে একটি অতি গুক্ততর 
ব্যাপার, এতখসন্বন্ধে দি কোন দৌষ থাকে, তাহা অতি সত্বর অপন্যন করা আব- 
শ্যক। কোন একটি দেশ কতদূর সভ্য তাহ] তাহার বিবাহব্যবস্থাতেই প্রতিভাত হয়, 
এবৎ এই বিবাহব্যবস্থাই দেশের শাসনকর্তুগণের জ্ঞানসম্পৎ, কল্যাণাজছা ও ক্ষমতা 
প্রকশ করে। বিবাহবিধিসংশে'ধন হইবার পক্ষে অন্তরায় চির দিন অজ্ঞতা, 
কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, ধর্ম ও নীতিসন্বন্ধে স্সেচ্ছাচরণ হইতে উপস্থিত হইয়াছে । 
জ্ঞানালোকবিস্তৃতি এবং প্রত শক্তিসম্পন্ন শাসনকর্তুগণের উদয়ের সঙ্গে উহা* 
ংশোধন হইয়া আসিতেছে । ইংলণ্ডের অতি আদ্মাবস্থায় গোপনে বিবাহ 
নিষ্পন্ন করার প্রথ। প্রচলিত ছিল, বিবাহসম্পর্কে বিধি তখন অতি শিথিল ছিল । 
সমত্ষ উহার সংশোধন হইল এবৎ লর্ড হাডউয়েকের বিধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, 
তখন কি ভয়ানকই ন! প্রতিরোধ উপস্থিত হয়। শাসনকর্তুগণ এ সময্নে প্রবল 
পযাক্ান্্ ছিলেন, তাই নিধি বিধিবদ্ধ হইতে পারিল। ভারতেও হিন্দুরাজগণের 
সনদে বিবাহবিধির দোষ আঅপনীত হইয়ছে) ৰল্গী বলিলেন, দেশের 
শংননকর্তুগপ্যদি আর কিছু করিতে নাপাবেন, আস্থতহঃ ষ্হোদিগের উচিত ষে 
ধাহারা বিবাহবিধি সংশোধন করিবার জন্য ইচ্ছদক হইবেন, তাহাদিগকে নিধি 
প্রণরনদ্বারা সাহয্য করেন। বাহানা এ বিষয়ে যত্র করেন তাহারা অলসঙ্গ্যক 
হইলেও কর্তৃপক্ষ যদি বুঝিতে পারেন, স্টাহাদিগের এ ঘছ্ে দেশের প্রকৃত সংস্কার 
হইবার সম্থাবনা, তাহা হইলে যাহাতে দেশের মত বিশুদ্ধ হয়, সংস্কারের কাধ্য 
অনাধে চলিতে পারে, তজ্ন্ত ভ্টাহারা তৎপক্ষ অবলম্বন করেন । ইহার পর, ভিনি 
এদেশের বিবাহ বিধি কত প্রকারেরআছে, তাহ! প্রদর্শন করেন, এবং উহার বহুবিধ হব 
জন্ত সময়ে সময়ে যে কি প্রকার গুগোল উপস্থিত হর তাহা! দেখাইয়! দিলেন। 
জট, কুর্গ, উড়িয়া ও মালাবারস্থ নেয়ারগণ মধ্যে কি প্রকার কুংমিত বিবাহ 
পদ্ধতি প্রচলিত, তাহার তিনি উল্লেখ করিলেন। অনেক বিবাহপন্ধতি চলিয়া 
ধাইতেছে, কিচ্ধ যখন কোন মোকদ্দম! উপস্থিত হয়, তখন উহার সিদ্ধতা 
অসিক্ধত। বিদয়ে মহাগেল উপস্থিত হয়। হিন্দগণের ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে বিবাহ- 


বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন । ৬৩১ 


সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ে নিষ্পন্তি হইয়াছে, সে সকল নিষ্পত্তির মধ্যে পরস্পর- 
বিরোধিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমতম্থলে কর্তৃপক্ষের এরূপ উপায়াবলম্বন করা 
নিতান্ত প্রয়োজন, যাহাতে হিন্দুজাতির বিবাহবিধি নিঃসংশয় ভূমিতে স্থাপিত 
হইতে পারে। পত্রাহ্ম বিবাহ পাগুলেখ্য”" সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "অবনতির অনু- 
মোদক পন্থা অবলম্বন না করিলে, ভূতকালকে মিথ্যা না করিয়া ফেলিলে, গবর্ণ- 
মেণ্ট কি প্রকারে এই বিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি বুঝিতে 
পারেন না। এ কথ! সত্য,লেক্স লোসাই বিধি, হিন্দু বিবাহ বিধি, দেশী 
ধ্ষ্ট নগণের বিবাহবন্ধনে ম্বোচন বিধি, এ সকলের দ্বারা বিধি প্রচলন করিবার সম্বন্ধে 
যে কাঠিস্ক ছিল তাহার ভূমি সন্কুচিত হইল়া অসিয়ছে এবং এইরূপ ব্রাঙ্ষগণের 
জন্য বিধি প্রণয়ন সহজ হইয়াছে! ইচ্ারা ষে বিধির জন্য আবেদন করিয়াছেন 
ইহা নৃতন নহে বা বিশ্ময়কর নহে। কেন না পোনের বংসর পুর্বে ষখন বিধবা 
বিবাহ বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ছিল; মেই সময়ে ত্রাক্ষ ভিন্ন অপর 
অনেকগুলি দেশীয় লোক ঈদৃশ বিধি হইবে দূর চূট্টিতে দেখিয়াছিলেন। জমা- 
জের অন্যান্ত ব্যন্তিকে কর্তৃপক্ষ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, ব্রাঙ্ষগণের প্রযো- 
জনানুরূপ বিধি নিবদ্ধ করিয়া! সে অনুগ্রহ প্রদর্শনে কি বিমান হিন্দুসমাজ হইতে 
পরানিবুন্ধ ব্রাহ্ষগণকে বঞ্চিত করিবেন ? গব্ণমেন্টের এ বিষয়ে বিলক্ষণ মানানুভব 
করা উচিত যে, এত পিনে ভারতবাসিগণের মধা হইতে এমন কতকগুলি লোক 
ইচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইশ্সাচ্ছেন, খাহারা তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের 
মধো যাহাতে প্রাকুতিক ও নৈতিক বিধি রক্ষা পায় তাহার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে 
তাহাদিগের নিকটে প্রাপ্য বিষয় চাহিতেছেন । এ ব্যাপারের গৌরব গব্ণমেপ্টরই 
এবং গবর্ণমেন্টের উচিত যে, ইহার যথোপবুক্ত ব্যবহার করেন, এবং দেশের 
উচ্চতম মঙ্গলের কারণ হন।” 

বক্তৃতা শেষ হইলে বাবু হু জুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি,এস, অতি সুন্দর পরিষ্কৃত 
ভাষায় গুটিকতক কথায় বক্তাকে ধন্যবাদ দান করিবার প্রস্তাব করেন। ডাক্তার 
গোপালচন্ত্র রায় তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ইউরোপীয় সমাজের 
প্রতিনিধি ডাক্তার মরিমিচেল এই প্রস্তাবের পোষকতা করিবার সময়ে বলিলেন, 
যে বিধি বাক্ষগণ চাহিতেছেন, এ বিধি তাহাদিগের জন্ত ব্যবস্থাপিত করা নিতাস্তব 
স্তায়সঙ্গত , কেন না এই ব্যবস্থা না থাকাতে সমাজের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে 


৬৪৩ আচার্ষ; কেশবচক্দ্র | 


নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইধাছে। তিনি আরও বলিলেন, এদেশে এমন 
এক জনও ইউরোপীয় নাই, ধিনি হৃদয়ের সহিত এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণের সঙ্গে 
সহানুভূতি প্রদর্শন না কহেন। তিনি উপস্থিত সমুদায় ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে 
কৃতসঙ্কল্প থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবৎ বলিলেন যে, ষে পধ্যন্ত বিধি নিবন্ধ 
ন! হন, সে পব্যন্ত যেন বিধিমত আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হওয়া না| হয়। 
এ পর্যন্ত সভার কার্য অতি শান্ততাবে চলিতেছিল, কিন্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাক্তের 
এক জন সভ্য সভার কাধ্য যাহাতে বিশৃঙ্ছশ হইয়া যায় তকজ্জন্ত বতুতা ক্দিতে 
ইচ্ছ,ক হইলেন। তিনি এ বিষয়ে কতা হইলেন না, কেন না তিনি বলিতে আর্ত 
করিবামাত্র চারি দিক হইতে ভীাহার কথার প্রতিবাদ ও উদ্দাঞ্ভাব এমনই প্রকাশ 
প ইল যে, তাহাকে হুদীধ বক্তৃতা করিবার জভিলাষ হইতে নিব হইতে হইল । 
উহার কথ! অনন্তেন সমন্ধে চঙ্রিপিক হইতে যে ভীষণ প্রতিবাদ হইল তাহাতে 
ইহ।ই নিঃসংশয় প্রলত হইল যে, বিবাহবিধিন বিকুক্ধে মিথা। রটনা রটটিত করা 
নিতান্থ অনন্তব। ইনি প্রতিরোধ করিতে আঅংসিয়া প্রহ্যত ব্বাহবিধিসশ্রন্ধে 
মহোপকার সাধন কপিলেন। সভাপতি কেশবচন্ত্রের বড়তায সভার কাধা 
শেষ হইল। কেশবচন্র এক ঘন্টা কাল ব্যাপিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার 
সংক্ষিপ্ত সার যধক্রমে এই প্রকানে সংগৃহীত হইতে পারে ১ 

প্রথমতঃ বিলাহ নিপ্রি কোন সংপুদায় বা কোন একটি বিবাহপদ্ধতি অনল্শ্বন 
করা নহে, উহার উদ্দেশ্য এতদপেক্ষা মহৎ । উহার ল্য পৌকলিকতা নিবারণ, 
জাতিতেদ উচ্ছেদ ; শিখ, বাঙ্গালী, বঙ্গেনাজী, মাছাজবাপী, তামিল এবং গেলি, 
দক্ষিণ ভারত, উন্তর পশ্চিম ভারতবামী, এ সকলের মধ্যে সঙ্গর বিধাহ প্রচলিত 
করিয়া হুসংস্কত ভারতীয় ভ্রাতমণ্ডলী শ্বাপন ; বহুবিবাহ, ফুগপহ ছুই বিবাহ 
ও বাল্য বিবাহ নিরসন । সংক্ষেপতঃ পৌদলিকতা ও জাতিভেদ হইতে ষে 
সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইগ্রাছে, এক এই বিবাহবিধি ভাহার উচ্ছেদ সাধন 
করিবে । এই বিনাহবিধিমপ্যে এমন কিছু নাই যদ্ারা ভারডের শীতির উৎকর্ষ 
সাধিত লা হইয়া অপকর্ধ হইবে। ইহার প্রতিপক্ষগণও ইহার প্রতি ঈবৃশ দেষ 
আরোপ করিতে সমর্প নহেন। এই বিধি প্রচলিত হইলে নরনারী নিজ নিজে 
শিতেকের অন্মোদনানূসারে বিবাহ করিতে পারিবেন এবহ তাহাদের গুহ 
পণিত্র ও সুখকর হইবে) ছিহীপাতঃ এই বিধি রাজকীীদব্যবস্থার যুগতকসঙ্গত। 
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বন হিন্দুবিধবাবিবাহের পাতুলেখ্য লইয়া বিচার হয়, তখন সার বার্ণেস্পিকক 
বলিয়াছিলেন_-“কোন রাজকীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নয় যে, সাক্ষাৎসম্ন্ধে দণ্ডের 
অধীন করিয়া বা অসক্ষাৎসম্বদ্ধে অক্ষম রাধিয়! তাহাদের প্রজাবর্গের পক্ষে এরূপ 
বাধ। উপস্থিত করেন যাহাতে তাহারা তাহাদের বিবেকের আদেশ পালন করিতে 
অসমর্ধ হয়।” এই মুলতবৰ অনুসরণ করিয়! হুসভ্য গবর্ণমেন্ট বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ 
না করিয়া থাকিতে পারেন ন!। সার হেন্রি সমার মেন বলিয়াছিলেন, গোন্দ 
এবং সাওতালদিগকে তাহাদের ধর্্মানুসারে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে গবর্ণষ্প্ট 
দেন, আর উন্নত ব্রাঙ্ষেরা তাহাদের বিবেকের অনুমোদনানুসারে বিবাহ করিতে 
পাইবেন না? ফলতঃ ব্রাক্ষগণ কর্তৃপক্ষের নিকটে এমন কোন বিধি চাহিতেছেন 
না,ষাহাতে দেশের কোন প্রকার অবনতি হইবে, কিন্ত তাহারা তাহাদের বিবেকা- 
মুলারে কাঠি করিবার অধিকার চাহিতেছেন । যে গবর্ণমেট ইংরাজী শিক্ষা 
দন করিয়া বিবেকানুসারে কার্য করিবার জন্ত সাহসিকতা দান করিয়াছেন, সেই 
গবর্ণমেন্ট কি দেই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সন্তান সম্ভতিকে রাজবিধির চক্ষে 
বিজাত বলিয়া পর্রিগণিত হইতে দিতে পারেন ৭ কখনই নহে। তৃতীয়ত এই 
বিবাহবিধি যেমন নীতি ও রাজকীয় মুলতন্ত্সঙ্গত; তেমনি ইতিহাসও ইহার 
পক্ষে অনুকৃূল। ১৮৩৬ সনে লঙ জন রসেলের বিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় নাই, 
তখন ইংলগ্ডের আষ্টান ডিসেপ্টারগণের অবশ্য! ব্রাক্ষদিগের অবস্থার স্তার ছিল, 
কিন্ত তাহাপিপের জন্ত বিধান ব্যবস্থাপিত করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ইউনিটেরিয়ান্গণ রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া তৎসহকারে ধর্ট্ের 
পদ্ধতি সংযোগ করিষা থাকেন। যে বিবাহবিধি হইতেছে তাহাতে তাহাই 
হইবে । ইউনিটেরিয়ান্গপ রেজিষ্টারের আফিসে গমন করেন না, রেজিষ্টার 
বিবাহস্থলে আসিয়। থাকেন। রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্মপদ্ধতি এ ছুই 
এমন বিমি গ্রভাবে সম্পাদিত হয় যে, ছুইয়ে মিলিয়া এক অথণ্ড অনুষ্ঠান হয়, 
কোনটি হইতে কোনটিকে প্রভেদ করা যায় না। কেশবচত্র ইচ্ছা! করেন না ষে, 
বিবাহ একটি রাজকীয় সামাজিক নিবন্ধন হয়, এবং বিবাহনিবন্ধন রাজভয়ে 
অঙ্ক থাকে, কিন্ত তিনি ইচ্ছ1 করেন যে, ঈশ্বর ও বিবেকের আহুগত্যে দাম্পত্য- 
শখ্যা চির বিশুদ্ধ রক্ষিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইংলণ্ডের ইউনিটেরিস্বান্‌- 
গণের (এবং প্রোটেষ্টাপ্ট ডিসেপ্টারগণের ) বিবাহের স্াক্স বিবাছে রাজকীয় 
|] 
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সামাজিক পদ্ধতি ও ধন্মপন্ধতি একীভূত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের 
বর্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া! যাষ যে, কর্তৃপক্ষ সময়ে 
সময়ে বিবাহবিধি সংশোধন করিষ্বাছেন ৷ হিন্দুবিধবাবিবাহবিধি, পার্সি বিবাহ- 
বিধি, দেশীয় হীষ্টানগণের বিবাহনিবন্ধননিরসনবিধি, সর্ষোপরি লেক্স লোসাই 
বিধি উহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল । এ সকল বিধিনিবন্ধনের সময়ে প্রতিরোধ হইয্বা- 
ছিল, কিন্ত গবর্ণমেন্ট তত্প্রতি কিছুমাত্র জক্ষেপ করেন নাই। গব্রমেণ্ট কি 
বলপুর্ধক দেশের অতি অবৈধ ব্যবহারের উচ্ছেদ করেন নাই? সতীদাহনিবারণ 
ব্লপূর্বক অবৈধ ব্যবহার উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি? অনস্ভর তিনি বিবাহবিধির 
বিপক্ষে ষে সকল কথ! উ্বাপিত হইয়াছে তাহ খগ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ 
অনেকে বলেন যে, বিবাহবিধি বলপ্রকাশক, অনুষতিদানমাত্র নহে । ইচ্ছা 
বল্প্রকাশক নহে, অনুমতিদানমাত্র | স্বয়ং সার হেনরি মেলই বলিয়াছেন, 
“ষে পদ্ধতির অনুসরণ করিলে বিবেকে বাধে, অনেকগুলি ব্যক্তি দেই পদ্ধতি 
হইতে বিমুক্তিপাভনিমিন প্রার্থনা করিতেছেন । তাহারা ভ্কাহাদের এ ভাব অস্ভের 
উপরে চাপাইতে চাহিতেছেন না) পবর্ণমেপ্ট ক্তাহাদিপকে এ বিমুক্তি না দিয়া 
ধাকিতে পারেন না। ফসতঃ অপর লোকে তীহাদের আপনার মতে বিবাহ 
দিতে চান দিন, তাহাতে ব্রাঙ্ষেরা কোন প্রকার বাধা দিতে চান না। যদি কেহ 
বলেন, মাহারা সংস্কারের কাধ্য করিতে চাহেন তাহারা কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ী 
কেন? তাহার উন্তর এই, তাহারা আজ্জ পর্য্যন্ত মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রায় 
চপ্লিশটি বিবাহ করিন্নাছেন) তাহাদের বিরুদ্ধে সাংসারিকতা বা জদয়দৌর্বাল্যের 
অপবাদ কে দিতে পারেন ৫ সাহস, বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়! ভঁ'হার! 
গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, এ ডিস্তাও অতি দ্বপাহ্গ। তাহাদের বাছা 
করিবার সাহার! তাহ] করিয়াছেন, এখন গবর্ণমেণ্টের যাহা করিবার পবর্ণমেণ্ট 
করুন, এই স্াহাদের উদ্দেশ্ট । কেহ কেহ বলেন, ব্রাঙ্ছবিবাহ হিশ্দুশাস্মমতে 
সিজ্ক। ইহার খণওন নিম্প্রয়োজন, কেন না কলিকাতা, নবদ্দীপ ও বারাণসীর 
সমস্ত প্রধান পঞ্ডিতগণ উহা অসিজ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেছ 
আপনি হুলিদ্াছেন, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বিবাহুবিধি চান, অধিকসংখ্যক চান না। 
এ দুক্ষি কোন কার্যেরই নহে । বিধবা বিবাহনিঘি খন হয়, তখন পাচ হাজার 
পোকে বিধি চান পঞ্চাশ হানার লোক উহার বিরোধী হন; তথাপি সে বিধি 
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বিধিনিবদ্ধ হইয়াছে । পাঁচ হাজার কেন পাঁচ জন লোকের বিরোধে পঞ্চ'শ 
হাজার হইলেও গবর্ণমেন্ট পাঁচজনের পক্ষ হইবেন । কেন না এস্থলে সংখ্যা লইয়া 
কোন কথা নাই, কথা মূলতন্ব লইয়া । যখন দেশীয় খ্রীষ্টানগণের পুনর্ঘারপরিগ্রহ- 
বিষয়ে বিধান হয়, তখন আডবোকেট জেনেরেল সার জেমস্‌ কলবিন্‌ বলিয়া- 
ছিলেন, এক জন লোকেরও যদি নিপীড়ন হর তাহা হইলে তাহারই জন্য বিধি 
হওয়া সমুচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতাস্ব ছই হাজার ব্রাহ্ম, বিবাহ- 
বিধির বিরোধী । কলিকাভাস্থ ছুই হাজার ব্রাঙ্গ, ইহা! নিতান্ত অসম্ভব কথা৷ 
গবর্ণমেন্ট ষর্দি সেই সকল ব্যক্ির নাম নুদ্রিত করেন, তাহ] হইলে কর্তব্যান্ুরোধে 
প্রমাণ করিয়া দেওয়া ষাইতে পারে, তাহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন, হিন্দু। 
অধিকসংখ্যক কোন্‌ দিকে অসসংখ্যক কোন্‌ দিকে এক কথাতেই সপ্রমাণ 
হয়। পঞ্চাশংটি ব্রা্মঘমাজ বিবাহবিধি নিবন্ধ হয় এজন্ত আবেদন করিয়াছেন ; 
প্রতিপক্ষে কেবল পাচটি সমাজমাত্র । কেহ কেহ বলেন, এই বিধিতে সামাজিক 
অবনতি হইবে । এই বিধি ধখন পৌন্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রতি 
নিবারণ করিতেছে, তখন অবনতি হইবে কি প্রকারে ? কাহার কাহার আপন্তি 
এই, ইহাতে হিম্ছুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এবং সেই বিচ্ছেদে 
অবনতি অবশ্তত্তাবী। অসত্য মিথ্যা পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্য ও 
পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মগণকে 
বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কিং অপর সমুদায় দেশ ও 
জাতি মধ্যে যে সকল সংপুরুষ আছেন, তাহাদের সঙ্গে তো সত্যেতে, সামঞস্তে, 
পবিত্রাতে মিলন হইবে । অন্ধকার অজ্ঞানতা ছাড়িয়া ঘদি ঈশ্বরকে লাভ করা 
যায়, তাহা! কি আবার ক্ষতির মধ্যে গণ্য ৫ হিন্দুমমাজের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য 
অকল্যাণ আছে তাহা হইতে বিদায়! সত্য, সভ্যতা, সার্ধভৌমিক ভ্রাড়ভাব 
আগমন করুক। বন্ততঃ ইহাতো হিন্দূসমাজের সহিত বিরোধ নহে, বিরোধ 
তন্মধ্যস্থ অসত্য অকল্যাণের বিরোধে । ব্রাদ্ষমাজ কোন প্রকারে স্বজাতি 
হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রাক্ষসমাজের লোকেরাই এখন জাতিমধ্যে সর্বববিষয়ে 
অগ্রগামী । হে ব্রাহ্মগণ বিবাহবিধি চাহিতেছেন, তাহারা সমুদায় জাতির 
প্রতিনিধি । রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
ইহাও নছে। ইহা ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণের মধ্যে বিরোধ । কেন লা ধাহারা প্রতিরোধ 
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করিতেছেন, ত্বাহারা আপনাদিগকে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিতেছেন। যদি হিঙু ব্রাহ্ম 
হয়েন, তাহা হইলে হিন্দৃপদ্বতিমত তাহাদের বিবাহ হইবে, এ বিধির বিপক্ষ 
হইবার তাহাদের প্রয়োজন কি? যদিও ব্রাঙ্মগণ জাতিতে হিন্দু, তাছারা ধর্ট্েতে 
হিন্দু নহেন। যদি তাহাদিগকে হিস ব্রাহ্ম বলা হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম 
মুসলমান ব্রাঙ্মও বলা সমুচিত। কেহ কেহ মনে করেন, "্রাহ্মবিবাহবিধি" 
এ নাম পরিবর্তনে ব্রাহ্মগণের আপতি আছে, ইহা সত্য নহে। নামে কি আসে 
যায়, মূল ঠিক থাকিলেই হইল, ইহাই তাহাদিগের মত। তিনি এই কথ। 
গুলিতে বক্তৃতা শেষ করিলেন, “অদ্য রজনীতে এত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন, 
ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুধী হইলাষ। ইহাতে আমি এই বুঝিলাম যে, 
শিক্ষিতস-্প্রদা় বিবাহবিধির সংস্কার হয় এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎ্নুকে, এবং এই 
বিধি বিধিবদ্ধ হয় এজন উদ্থিগ্রচিত। অবশ্য বলিতে হইবে, এ গঁৎহুক্য পূর্বোও 
সতাদির আকার বিনা প্রকাশ পাইয়াছে। এদেশে সত্যের পক্ষ হইয়া সতত 
সহকানে ক্রমান্বয্রে যত্ন করিলে যে জয় হইবেই হইবে, সেই অপরিহাধ্য জয়ের 
পুর্ঘনিদর্শন আমি এই জনসমাপমের মধ্যে দেখিতেছি। যদি ঈশ্বর আমাদের 
পক্ষে থাকেন, সত্য আমাদের পক্ষে থাকেন, আমাদের ভয় করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। আমাদের সংখ্যা অল হইতে পারে, আমাদের উপায় সামান্ত 
হইতে পারে, তাহাতে কি? আমরা কি আইনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? না। 
আমরা ঘেমন করিয়া ধাইতেছি, তেমনই করিয়া যাইব। পুর্ব্বের মত আমর! 
ব্রাঙ্গবিবাহ দিতে থাকিব; দেশের চারিদিকে বিবাহ দিন দিন বাড়িতে থাকিবে । 
আমতা এই মাত্র শুনিতে পাইয়াছি, মাজ্রাজে সম্প্রতি একটি ত্রাক্মবিবাহ হইয়া 
গিয়াছে, সম্ভবতঃ একবৎসর পূর্বে বন্েতে একটি বিবাহ হুইয়৷ গিয়াছে। 
যখন দেশের সকল অংশে এইরূপ বিবাহ হইতেছে, তখন গবর্ণষেপ্টের কর্তব্য 
হইয়া! পড়িয়াছে যে, অতিসত্বর এই বিবাহণ্লিকে বিধিসিচ্ধ করিয়া লন, এবং 
বিবেকের অনুসরণ ধাহারা করিতে চান তাহাদের প্রতি অবিচার হয় এই অভি- 
যোগ অপনগ্নন করেন। হিন্সমালের গুদ্্র সামান্ত অংশ কেবল নিষ্কৃতি 
চাহিতেছেন না, সমুদায় ভারত নিষ্কৃতি চাহিতেছেন। ভারতবর্ধের বিধিপ্রপমুন- 
ব্যাপারে এ একটি স্থিরতর মূলত হইয়া যাইবে, থে কোন ব্যক্তি বিবেকসঙ্গত 
বিষয়ের অন্তসরণ করিতে চান, ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের তিনি অন্ধমোগন ও সংকঙ্ছ প 
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লাভ করিবেন। ষদি এ ষুলতব্বের প্রতি উপেক্ষা হয় বা উহাকে ভঙ্গ করা 
হয়, এবং বর্তমান সময়ের জন্ত বিধানটি (বিধিবদ্ধ না করিয়া) তুলিয়া! রাখা হর, 
আমরা রাজভক্তির ভাবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া যাই । প্রতাপা- 
স্বিত৷ মহারাজ্জী ব্রাঙ্মলমাজের ব্যক্তিগণের স্তায় অন্তত্র কোথায়ও এরূপ রাজানুগত- 
হৃদয় পাইবেন না। আমাদের অন্তঃম্পন্দিত হৃদয় তাহার নামের প্রতি একাস্ 
অনুরক্ত, এবং সে নামের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভাবযোগে সংযুক্ত । অতএব 
আমরা গুঁংসুক্য সহকারে অথচ সন্্মের সহিত আমাদের বিষয় গবর্ণমেপ্টকে 
জ্ঞাপন করিতে থাকিব, এবং ষত দিন নিষ্কৃতি লাভ ন। হয় যথাহিধি এবিষয়ের 
আন্দোলন চালাইব। যদি আমর! কুতকৃত্য না! হই, এখানে বা অন্যত্র আমরা 
পুনরায় সকলে মিলিত হইব এবং গব্ণমেণ্টের- প্রয়োজন হইলে পাঙ্ধামেন্টের 
সম্নিধানে সসম্ত্রঘ আমাদের বিষয় উপস্থিত করিব । আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, 
মহারাজ্ীর গবর্নমেপ্ট অবশেষে আমাদের পক্ষের সত্যত্ব শ্বীকার করিবেন এবৎ 
রাজকীয় অসিদ্ধতা হইতে আমাদের বিবাহের পবিত্রতাকে বিষমুক্ত করিবেন। 
যে দেশসংস্কারের কাধ্যে আমরা প্রবৃত্ত রহিয়াছি, ষে সংস্কারের কাণ্যে রাজার রাজ! 
প্রভুর প্রভূ আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সংস্কারের কাধ্যে তিনিই 
'আমাদিগণের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; তিনি আমাদিগকে অয় দিবেন, এবং 
তাহার আজ্ঞার নিকটে পৃথিবীর রাজাগণ অবশেষে প্রণত হইবেন ।” 

এই সময়ে সার বার্টল ফিয়ার তাহার ইংলগুস্থ এক জন বন্ধুকে এইরূপ পত্র 
লেখেন /--"আমি বিশ্বাম করি, ব্রাহ্মদিগের নিষ্কৃতি লাভ করিবার অধিকার আছে, 
থে নিষ্কৃতি পাইবার পক্ষে গৌপ হইবার এই ফল হইবে ষে, অতি সত্বর এমন 
একটি বিধি বিধিবদ্ধ হইবে, যাহার নিয়োগ সাধারণের পক্ষে হইতে পারে। 
আমাদের সায়াজ্যের অন্যান্ত স্বানের জন্ত যে প্রকার হইয়াছে, সেই প্রকার 
তারতবর্ধের জন্ত সাধারণ ভাবে রাজবিধিস্গত সামাজিক বিবাহপন্ধতি কেন 
বিধিবদ্ধ হইবে না, ইহার.কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। উত্তরাধিকারিত্তব- 
সম্বন্ধে ষে কাঠিন্ত আছে, তাহা অনায়াসে অতিক্রম করা ঘাইতে পারে ; কেন ন! 
বিধানের মধ্যে এইক্ূপ একটী ধারা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে ষে, কোন 
প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা যে স্থলে হয় নাই সে স্থলে এই বিধানামুসারে ধাহার! 
পুর্ণ বয়মে বিবাহিত হন, তাহারা তাহাদের উভয়ে বা এক এক জনের 
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সম্পত্তির (ষত দূর তাহাদের ক্ষমতা আছে ) দায়াধিকারী তাহঃদের সন্তানগণ 
সেই ব্যবস্থান্থুসারে হইবেন ( এখানে ত্বাহারা কোন্‌ সম্প্রদায়ের বা কোন্‌ জাতির 
লোক উল্লিখিত থাকিবে ) যে ব্যবস্থার তাহারা উভষে বা এক একজন অধীন, 
এবং স্বেব্যবস্থানুসারে উচ্চতম আদালত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন ।” সার বার্টল 
ফি.য়ারের এই প্রস্তাবনা যে দে সময়ে সকলেরই অনুমোদনযোগ্য হইয়াছিল, 
তাহ! আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না, এবং ফলতঃ বিবাহবিধি পরিশেষে এই 
প্রকার আকারই ধারণ করে। 

২১ ডিসেম্বরে দিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তীহাদের মন্তব্য অর্পণ করেন। 
এই মন্তব্যের সঙ্ঘিপ্ত মন্্ব এই _ প্রথমতঃ যে সকল এদেশীয় লোক শ্রীষ্ট ধর্থ্া- 
বলম্বী নহেন তাহাদের জন্য বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত পাগুলেখ্য হয়, 
কিন্ত এ বিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্তগণের অনভিমত হওয়াতে পত্রাক্ষবিবাহকিধি" 
বলিয়া পাতুলেখ্য হয় । ইহাতে এক দিকে আদিসমাজ নামে অভিহিত ব্রাক্ষ- 
সমাজের শখা আপনি উত্বাপন করেন, অপর দিকে উন্নতিশীল ত্রাঙ্গগণ হিন্দ 
মুসলম'ন বা পাপি এই বলিষা ঘোষণা করিতে অপ্রস্থত নন বলেন, হৃন্ডরাং 
সিলেক্ট কমিটি এ বিধি সেই সকল ব্যক্তরিতে আবদ্ধ রাখিতে বলিতেছেন, ধাহারা 
ধান নহেন, গ্রিহুপণ নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন, পপি” নহেন, বৌ 
নহেন, শিখ নহেন বা জৈন নহেন। বিবাহকালে বিবাহর্থিশণ অবিবাহিত 
থাকিবেন। বরের বয়স অষ্টাদশ এবং কন্তার বয়স চতুদ্দশ * হইবে। কন্া 

৬ আামর1ঘে লকলভাক্তারের যন্ধ প্রকাশ করিস্াছি, ভাতাঙ্ে সকলেরই যত ন্যুনতঃ 
যোড়শ বর্ধ খিষাহযোগ্য কাজ । ভাক্তার চারলগ্‌ জপরাপর ডাক্তারগণ সহ এ বিষয়ে একমত, 
কিন্ধ তিনি বহমান লমছের জন্ত পাঠুলেখানির্দিই চতুর্দশ বার্র বয়সকেই বির রাধিতে সম্মপ্ক 
হন। তিনি লিবিয়াছেন *্নামকয্লে বিবাহখোগা কাল নির্ণপ্ করা এত শ্বেচ্ছাধীন যাপার 
যে. পাঁইলেখো থে চতুর্দশ বধ নির্ধিই হইয়াছে, তাহাই আমি সম্প্রতি ভাল মনে করি।” 
ডাক্ষার চচ্ঘকুষার দে চতুদ্দশ বর্ধ বিধাতযোগা কাল নি্ষেশ করেন । কেশবচন্্র ডাকারগপের 
যত জাবিবার জন যে পত্ত লেখেন তাহার অনূযাদ নিতে প্রদত্ত ছইল। 

“ডাকার মশ্্যাণ চিষাস এষ্‌ ডি, 
* জে ফেরার এম ডি সি এল্‌ ব্বাই, 
« জে ইক্সাটএমডি। 


বিবাহবিধি লইয়! আন্দোলন । ৬৪গ. 


অষ্টাদশবর্ধাঁয়া না হইলে তাহার পিতা মাতা বা রক্ষকের অনুমতি চাই । তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না, ষে নিকট সম্বন্ধ তাহার! 
যে বিধানের অধীন তাহার বিরুদ্ধ জন্ত অবৈধ। পতি বা পত্রী জীবিত 
থাকিতে কেহ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। এ বিধানে ভারতব্ষাঁয় 
ভ্যাগবিধির বিধান থাকিবে । ইংরাজী বিধানে নিকটসম্বন্ধত্বের যে নিয়ম আছে, 
এ বিবাহজাত সম্ভতানগণসম্বন্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে। ভারতবর্ধায় উত্তব্রাধি- 
কারিত্ের ষে বিধান আছে তাহা ইহাতে খাটিবে। কোন বিবাহ যাহা অন্তু 
প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহ। এ বিধান দ্বারা অসিদ্ধ হইবে না। যে সকল বিবাহ 
পূর্বে হয় গিয়াছে, সে সকল এই বিধানান্রসারে এক বৎসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ 
হইলে এই বিধানমতে সিদ্ধ হইবে। এই মস্তব্যান্ুসারে পাওুলেখ্য সংশোধিত 
ও বিধিনিবন্ধ হয় সিলেক্ট কমিটার এই মত । সিলেক্ট কমিটী যে প্রকার সংশোধন 
অনুমোদন করেন, সেই প্রকারে সংশোধিত হইয়া গেজেটে পাখুলেখ্য এই 
সমষে প্রকাশিত হয়। 


ডাক্তার এম জি চক্রবপ্তাঁ এম, ডি, 
*. ডিবি শ্রিখ শ্রম ডি, 
» টিই চারলসূ্‌ এম. ডি, 
চন্্কুমার দে এম ভি, 
মহেন্দ্র লাল সরকার এম ডি, 
» টামিজ খা বাহাছুর, 
সমীপেছু। 


শী 


ভদ্র মহোদস গণ, 


ভারতের জনসমাজনন্পর্ষে একটি ত্বত্ত গুরুতর বিষয়ে আমি আপপাদের. অস্ত 
বিনীতভাঁবে প্রার্ধন। করিতেছি । এ বিহছ্ছে ফোন সন্দেহ নাই, এ দেশে বালাকালে 
বিবাহ দেওকার যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহ লোকদিগের নীতি, সমাজ ও শরীরসশ্বদ্ধে 
নিতান্ত অন্থপকারী, এবং উগ্নতিন পক্ষে প্রধান ব্াঘাত। বিদা] ও আলোকসম্পন্্ 
ভাবের বিস্তারধশতঃ এই ঘাবহার হইতে ঘে অকলাণ উপস্থিত তাহ! সকলে বুবিত্তে 
আরস্ত করিল্লাছেল। এবং ইহার প্রতীকার হচ্ছ ভৎসন্বক্থে অভিলাহ খাড়িস্বাছে। এই লংস্গার 
কার্ধোর গুরুত্ব ্বাহ।র1 অনৃভব কথিক্।ছেম, তাহাদিগের পক্ষে দেশীয় বালিকাখখণের বিবাহ 
ঘোগ্যকাল স্থির কর1 কহিন হইয়া পড়িক্াছে। এ জন্ত ইহ1 লিদ্কান্ত প্রস্থোজন 


৬৪৮ আচার্য কেশবচন্দ্র | 


১৬ জানুয়ারী এই পাণুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইবে এই প্রকার স্থির হয়, কিন্ত 
সে পিন ব্যবস্থ'পক সভার সভ্য মেস্তর ইংলিসের প্রতিরোধে উহ] বিধিবদ্ধ হইতে 
পারে না। ভবে মেত্তর ছ্িফেন আড়াই খন্টাকাল বিবাহবিধি সম্বন্ধে যে সকল 
কথ। বলেন তাহা ব্রাহ্মপণের পক্ষে অতীব হিতকর। গবর্ণর জেনেরেল লর্ডমেও 
যাহা বলেন তাহা সর্বাপেক্ষা আনন্দবন্ধক । তিনি বলেন, “ব্রাঙ্গসমাজ গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট যে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন গবর্ণমেপ্ট তাহা৷ দিতে 
বাধ্য এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ চংরি বৎসর পধ্যস্ত এই বিষয়ে গৌণ হইয়াছে । 
রাজকীয় ঘোষণাপত্রে যে পরমতসহিষ্ণতা ও স্তায়বিচারের মৃসতন্ব নিবন্ধ হইয়াছে, 
সেই মূলতবের ক্রিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিস্তার কগ্িতেই হইবে । আমি 
রাজাশাসনের শীরধস্থানীয়, বিধিনিবন্ধনে আমার এই দৃঢ় প্রত্থিজ্ঞা যে, আমি সে 
অঙ্গীকার পূর্ণ করিবই । যে অজ সময়ের জন্ত স্থগিত'থকিল ইহার পর কোন 
প্রকারের বাধ! বা অপন্তি এই পাণুলেখ্যবিধিংদ্ক করা হইতে আমাদিগকে 


প্রতিনিকৃ্ত করিতে পারিবে না ।, 


পা এপ আপা ৯০ সপ ৯ 


গজ পপ পপি পাপা পা জপ ক পলা 





১০০০ 


হইয়াছে যে, এ বিবক্কে উপঘূক চিকিংলাশা সর বিদশণের অত গ্রহণ করা হয যে তিক্দার] 
দেশীক্স সমাজ পণ্রচালিত হইতে পারে । অআতএখ আমি বিনীত ভাবে আপনাদিগের 
লিকটে মিষেদন করিতেছি যে, গ্বাপনার] প্রকুত ঘটন1 দার যাহা অবগত হইছাছেন 
সেগুলি এবং দেশের জলবায়ু ও ঙ্সান্ত প্রভাব বন্দর] প্রীন্মপ্রধান দেশের নারীগপের 
শারীতিক পরিণাম নিক্মমিত্ত তত্ব সহত্তে বিচারপুর্ণাক দেশীয় বালিক।গণের যৌষনাএক্টের 
বয়ন কি এবং নানপক্ষে তাহাদের বিবাহযোগ। কাজ কি পনর] বিষেচন1 কয়? 


লিখিষেন। 
আপনাদদিগকে এইকফপে লিখিষার তে স্বাধীনভ!1 গ্রহণ করিলাম তজ্জন্য কুপাপূর্বাক 


ক্ষার] কহিবেস আশ করিয়া? 
হে যঙোগয়গণ। 


বিনীতভাছে 
আপনাদের চিত বাধা ভৃতাত্ব 
স্বীকার করিছেছি 
হীফেশধচচ্্ সেন । 
চা্ষার নর্বাণ চিষার প্রভৃতি সকলেই লাদরে এই পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইহার! 
সকলেই নান পক্ষে ঘোড়শবর্ধ খিবাতের যোগাকাল নির্ণয় করেন, কেবল ভাতার চত্রকুষারের 


হন্ধে চতুর্দশ বধ মানপক্ষে বিষাহঘোগ্য কাল। 


ভারতা শ্রম সতস্থাপন ৷ 





বিবাহের বিধি লইয়া আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া আমরা এ সময়ে 
কি প্রকার কাধ্ব্যস্ততা উপস্থিত, তৎমন্বন্ধে বিশেষভাবে আর অধিক কিছু উল্লেখ 
কন্বিতে পারি নাই। এ সময্বে সকল কাধ্যমধ্যে ভারতাশ্রমস্থাপন প্রধান কার্য । 
উহার উদ্লেখের পৃর্ষ্বে অন্তান্ত ঘষে সকল কাধ্য এ সময়ে কেশবচন্ত্র এবং তাহার 
বসধুবর্গকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল অগ্রে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
ইতরাজী ৭* সালের ঘাই অবসান হইল, অমনি মিরার পত্রিকা একেবারে দৈনিকে 
পরিণত হইল। ইতঃপূর্র্ব আর ইতরাজী দৈনিক পত্র দেশীয় কোন লোক কর্তৃক 
সম্পাদিত হয় নাই। মিরার পত্রিকার সম্পাদন, শোধন ও মুদ্রাঙ্থন ব্যাপারে 
কেশবচন্্র ও তাহার বন্ধুবর্গ একান্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। রজনীতে তীহা- 
দিগের নিদ্রা নাই, দিবসে ভাহাদিগের বিশ্রাম নাই। এই কার্যের মূলে ফি 
নিঃস্বার্থ উৎসাহ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের শরীর ও মন 
কদাপি ঈদৃশ নিয়মভঙ্গ বহন করিতে পারিত না, শীঘ্রই অবসন্ত হইয়া পড়িত। 
কিছু দিনের মধ্যে কার্ঘ্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা নিদ্রা ও বিশ্রামের 
সময় পাইলেন। একবিধ কার্ধা কেশবচন্্র কোন দিন ভাল বাসিতেন না। খন 
কার্য সুশৃঙ্খল হইল, তখন বিবিধ প্রকারের কাধ্য বাড়িয়া উঠিল। তারতসংশস্কার- 
সভার বিবিধ শাধার কাধ্য এখন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শাখার 
কার্ঘের কি প্রকার বাহুল্য হইয়াছিল, তাহা ততৎকালের কাধ্যবিবরণ দেখিলে 
সহজে হৃদয়সম হয়। এ সময়ে সাতটি জন ঘড়ী সংস্কার প্রভৃতি কার্য 
শিক্ষা করিতেছিলেন *। সুলভ সমাচার সর্বশুদ্ধ ১৭,০৪৬ ধণ্ড বিভ্তীত হয়। 
শিক্ষত্বিত্রী বিদ্যালয়ে আঠার জন এবং বযস্কা নারীর বিদ্যালয়ে চারি জন 





এডিসন 


* শরিল্পকার্যাশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষাতে উৎমাহদান জন্ত ভান্তাড়ার জমীদার যুক্ত বাবু 
বজ্েশ্বর সিংহ ছুই শত টাকা দান করেন। ইনি আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, ব্রা্মণর্ে অনুরাগ 
ও নতকর্থ্ে উৎসাহ ইহার পূর্বাবৎ অঙ্ষুপ্র আছে। ইনি মিরার রিট নিন ঘত্বে রক্ষা 
করিগ্জাছিলেন, তাই আমাদের হিষরণমংগ্রহ সহজ হইক্াছে। ৃ 


০) 


৬৫০ আচার্য্য কেশবচক্দর 


শিকাশাভ করিতেছিলেন ৷ দাতব্যবিভাগে নিয়মিতরূপে দরিদ্র বালক, দরিদ্র বিধব!, 
দরিদ পরিবার ও দরিদ্র অন্ধগণকে মাসে মাসে নির্ধারিত দান অর্পিত হয়। 

এই সময়ে বেহালা এবং পার্খববস্তী পলীসমূহ জররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। 
গবর্ণমেট জররোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত ওঁদাসীন্য প্রকাশ 
করেন। ভারঙসংস্কারসভা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না । এই 
সভার পক্ষ হইতে শ্ীসুক্ত বিজয়কু্* গোস্থামী, শ্রনুক্ত কাস্তিচজ্্ মিত্র, ডাক্তার 
শীমান গোপালচত্ত্র বহু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ছুকড়ী ঘে'ষ সপ্তাহে ছু দিন 
বেহালাধু পম্ন কৰিতেন। তিন দিনের উপদুক্ত ওঁষধ ও পথ্য দি সঙ্গে লইয়। 
তাহারা যাইতেন। এই ছুই দিন তাহাদিগকে প্রায় সমুদায় দিন উপবাসী থাকিয়া 
রোগীদিগকে ওুঁষধ পথ্য বিতরণ করিতে হইত । তাহারা প্রাতে সাতটার সময়ে 
পিয়! অপরাহু তিনটা পধ্যস্ত রোগীদিগণকে ওঁষধ পথা বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া 
আসিতেন। ইহারা দেড়মাসের মধ্যে একহাজার পাঁচ শত আটঝর জন 
রোগীকে উঁধধাদি বিতরণ করেন । ইহাতে ৩৭১ টাকা ব্যয় হইয়া যার । এই ব্য 
সন্কুলন জন্ত দাতব্যসাভা হইতে চাদাসংগ্রহনিমিত্ যত হয়। ্রানুক বিজয়কুষঃ 
পোস্বামী স্্ীবিদ্যালযে অধ্যাপনার কাধ্য নির্ববাহ করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
বেহালায় গমন করিয়া রোগীদিগপের জন্ত অপরিমিত পরিশ্রম করেন। এই 
অপরিমিত পরিশ্রম তাহার হদ্রোগ উৎপত্তির অন্ততর কারণ বলিতে হইবে। 

এ সকল তো গেল বাহিরের কাধ্য, আধ্যাব্মিক কাধ্যও এ সময়ে সংধিক উৎ- 
সাহের সহিত নি্পন্ন হইতেছিল। ব্রাঙ্গবন্থুসভার কাধ্য অনেক দিন স্মগিত 
ছিপ; আবার উহার কার্ধ্য নৃতন উৎসাহের সহিত আরত্ত হইল। ব্রঙ্গবিদ্যালদষে 
কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিতে ও ছাত্রপণের পরীক্ষা লইতে লাশিলেন । ত্রাক্ষিকাসমাজের 
কাধ্া এ সময়ে অঙ্ষুপ্রভাবে চলিতেছিল ! নারীগণ আপনাদের উন্ততিবিষঙ্গ 
উদাসীন ছিলেন না, তাহারা মহিলাসভাতে কিপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান কর! 
সমুচিত, প্রকাশ্ট প্যানে তাহারা কত দূর স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে পারেন 
ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচন! করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের 
পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের 5-্দনকগণ গ্বগন্ছথ মহাত্মার সমাধিষ্ত্তের সংগ্গার 
জন্ত কেশবচন্দের হস্তে পাঁচশত টাকা স্ত্ত করেন। কেশবচত্ত্র এক্ষণে ঘেন 
তশ হন্যে কাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্ত এত কাধ্যের ব্যস্থাতার মধ্যে তাছার 
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জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল। এ কথা পরে বক্তব্য, এখানে 
আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, কেশবচজ্্র আপনার ধ্যাতি প্রতিপত্তির জন্ত কখন 
ফত্ব করেন নাই, অথচ তাহা স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতে চারিদিকে বিস্তৃত 
হইয়৷ পড়িতে লাগিল । ইৎলও্ হইতে একজন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইলেন, কেশব- 
চন্দের একটি অর্ধপ্রতিষুর্ভি লণ্ডনের ইন্টারন্যাশনাল এক্জিবিশনে প্রদগ্ত হইয়া- 
ছিল, উহ! এখন রয়াল আলবার্টহলের চিত্রাগারে রক্ষিত হইতেছে । এই বর্ষের 
অস্তিমে ৭২ সনের জন্ত প্রথম পক্রাহ্মডাইয়ারী* কেশবচন্ত্র বাহির করেন। ভায়া- 
রীতে বিবিধ শাস্ত্র হইতে এবং আধুনিক গ্রস্থকারগণ হইতে তিন শত 
পয়ষ ট্রটি প্রবচন, পোষ্টাফিস প্রভৃতি ঘটিত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, ব্রাহ্মসমাজের 
সংখ্যাদি, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ঘটনা, ব্রহ্ষমন্দিরের ফটো ইত্য।দি ছিল।» 
"ব্রাহ্ম পকেট অ.ল্মানাক্‌ ও ভায়ারি" ইহার নাম হয়। 

এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আহ্লাদ কর্বার কারণ উপস্থিত হয়। 
আজ তিন বৎসর যাবৎ গবর্ণমেন্ট স্স্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কাধ্য স্বয়ং 
চালাইতে যন্ব করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য হইলেন না। এখন গবর্ণমেপ্ট 
তাদৃশ কোন বিদ্যালয়ে সাহাষ দানে কৃতসঙ্কল্প হন। কেশবচত্্র যে শিক্ষধিত্রী- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় মেস্তর আটকিঙ্কান 
উহাতে সাহাষ্য দান করিতে এই জন্ত অসম্মত হন যে, উহা কোন একটি 
ধন্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত । লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মেস্তর ক্যাম্পবেল এ সম্বন্ধে এই 
মত প্রকাশ করেন যে, “এই সকল বিষয়ে ষে সকল মহিলার অভিজ্ঞতা আছে 
তাহারা বলেন যে, কোন একটি ধর্মের অমুমরণ বিন! নারীদিগকে শিক্ষা দান 
করা, অথবা ত্বাহাদিগকে কাধাসম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত আপজ্জন্ক) 
লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আপনিও ইহাই মনে করেন।* লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণরের এই 
অভিপ্রায়ান্ুনারে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আবেদন করিবার জন্ত 
কেশবচত্্রকে সংবাদ প্রদন্ত হয়। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ কেশবচন্দ্রপ্রতি- 
িত শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষ উদ্দীপন করিবার জন্য গবর্ণমেপ্টকে 
বলেন যে, গবর্ণমেন্ট স্থাপিত স্ত্রীশিক্ষযত্রীবিদ্যালয়ের বত্ব বিফল কক্ধিবার জন্য 
কেশবচন্ত্ স্বয়ং শিক্ষয়িত্ীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগের 
এ কথায় কর্ণপাত করেন না। 


৬২. আচার্ষ্য কেশবচক্দ্র 


কৈশবচক্্র এত কাধ্য ব্যস্ততার মধ্যে আপনার জীবনের মহস্তম কাধ্যানুষ্টানের 
বিষয় ভুলিষা বান নাই। পৃথিবীতে একটি সুখী পরিবার সংস্থাপিত হয়, প্রথম 
হইতে তাহার এই হৃদগত ঘত্ব। ইতলণ্ডে তিনি ষে গৃহহৃখের নিদর্শন দেখিয়া 
আসিলেন, উহাতে তাহার হৃদয় আরও এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত হইল। কেশবচন্তর 
জানিতেন নরনারীকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়! অশন বসনাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থ! 
কৰিলে তাহার হৃদিস্থিত আদর্শ কোন কালে পূর্ণতা লাভ করিবে না? বাহিরের 
হুধ স্বক্ছন্দত। একাস্ত অস্থায়ী, তাহাতে পারিবারিক হৃখ কিছুতেই দৃঢ়মূল হয় না। 
শোক ছুঃখ বিষাদ পরিবার মধ্যে আসিবেই আসিবে । অতএব ঈশ্বরের সহিত 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া যাহাতে নবীন গৃহের সূত্রপাত হয় ভাহারই জন্য তিনি 
যত্তবান হইলেন । ব্রাহ্ম আবাস € বোডিং) স্থাপনের প্রস্তাব কয়েক পৎক্িতে 
ভিনি মিরারে লিখিয়া দেন। এই প্রস্তাবের কষেক সপ্রাহমধ্যে কলিকাতা ও 
মক:সলস্থ ব্রাহ্ষগণমধ্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনা সমুপন্দিত হয়। নবেশ্বর 
ম্সর শেষে ব্রাঙ্গিকাবাস ( বোন্িৎ ) শ্বাপনের প্রস্থাব কাধে পরিণত 
হইবার আকার ধারণ করে। বিপদ্যালয়সংলগ্ন মহিলাবাসে অবস্থান করিবার 
জন্য নয় জন মহিলা অভিলাষ জ্ঞাপন করেন । ভ্াহারা এ বিষয়ে এত দর 
উত্সাহ প্রকাশ করেন যে, তাহারা অন্গরোধ জানান যে, এ সম্বন্ধে ষেন আর 
কালবিলশ্ব না হয়। মফ£্গল হইতে ব্রাক্গবন্ধুগণ তাহাদের পরিবার মহিলাবাসে 
পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ঈদুশ আবাস স্থাপন করিতে পিক 
পরিশেষে বা ঞ্পজালে আবদ্ধ হইতে হয়, অর্থাভাবে কাধ্য স্মপ্রিত হয়, 
এক্সন্য ধাহারা আবাসের অধিবাসী হইবেন, তাহাদিগকে নিরাশ না করিয়া 
উপসূক্তসংখ্যক অধিবাসী সংগ্রহ করিবার জগ্য প্রস্তাবকগণ বিশেষ ধস্ব করিতে 
থাকেন। 

কেশবচন্ম কোন প্রস্তাব অপূর্ণ রাধিবার লোক ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেরণায় 
যখন তাহার মনে যে অনুষ্ঠান করিবার ভাব উপস্থিত হইত, উহা যাহাতে কার্যে 
পরিণত হয় তজ্জন্ত তিনি মণ্ডলীকে প্রস্তত করিয়া লইতেন। উত্সব উপস্থিত, 
তাহার হনে যে ভাবের সমাগম হইয়াছে, ভদম্ুসারে তিনি ১১ মাথের প্রাতঃকালে 
ঘে উপদেশ দেন, তম্মধো এই কথা গুলি তিনি উপস্বিত উপাসকগণকফে লঙ্গা 
করিয়। বলেন ;-“ভ্রাইগপ, তরগিনীগণ, এই মাত্র তোমরা এই হ্ষধুর সঙ্গীত 
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গুনিলে 'বড় আশ! করে, তোমার ছ্বারে, এসেছি ওহে দয়াময় । প্রভু, তুমি পতিত 
পাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবান্। পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের কাছে 
সকলে মিলিয়া আজ এই মিনতি করিলাম “যেন এই দীনের মনোবাস্থ। পুর্ণ হয়? 
তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাস্থী কি এব আমার মনো কি পিতা তাছ। 
জানেন। এক এক জনের অবশ্ট এক একটা মনোবাহা! আছে, এব তাহা পিতা 
জানিয়া নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। বন্ধুগণ ! আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
পিতার নিকট বিশেষরূপে একই মনোবাঞ্থী প্রকাশ করিয়াছি । আমিও গোপনে 
উহাকে এই কথাটা বলিক়াছি, "যেন এই দীনের মনোবাস্থা পুর্ণ হয়। সে 
বাস্ধাটী কি, বন্ধুগণ, তোমরা কি জানিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছ % বহুকাল হইতে 
পিতা এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, যখন যাহা। বাসনা করিয়াছি তাহা! পূর্ণ 
করিয়াছেন, আমার বিন। প্রার্থনায় কত স্বর্ণের সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাহাতো 
গণনাই করিতে পারি না; কিন্ত আজ যে ধনের আকাজ্া করিয়াছি সে ধন না 
পাইলে কিছুতেই এ পীনের দীনতা। যাইবে না। তোমাদের মধ্যে যাহারা অভি 
নিষ্ঠুর তাহারা বলিতে পারেন, আমার এই মনোবাপ্া। কখনই সিদ্ধ হইবার লহে, 
ইহা আমার ভম এবং কুদাশা। কিন্ত আমি তোমাদের নিকট বিনয় করিয়া 
বলিতেছি, এমন নির্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও না। আমার ষে মনোবান্থ। 
তাহ] কল্পনা নয়, তাহা! কপিব নন; কিন্ত আমার ঘট বিশ্বাস তাহাই এই জগতে 
পরম সত্য এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আমার জীবনের 
প্রধান আশা । কারণ ইহা শুদ্ধ আমার মনোবাহ্থী নহে, কিন্ত ইহাই প্রেমমত 
দ্গায় পিতার গুড় অভিপ্রায় । সেই বাস্থাটা কিণ ভক্তিবিহীন হইয়া তাহা 
শুনিও না; কিন্তু সর্বাপেক্ষা পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনো- 
বান্থাটী শ্রবণ কর। সেই বাঙ্কাটা এই ;__ আমাদের দয়াময় পিতা যেমন অনেক 
স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রদ্ধমন্দির নিম্াণ করিয়াছিলেন, তেমনই 
ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদিশকে লইয়া তিনি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন 
করেন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, স্বর্গের কত আনন্দ 
উপভোগ করিলাম, তাহা ম্মরণ করিলেও কৃতজ্ঞতারসে হৃদয় আর্ড হয়! কিন্তু 
এ দকলই মিথ্যা এবং অস্থায়ী, যদি এই মন্দিরের হ্বারা এই মন্দিরের মধ্যে 
একটি চিরস্থামী মন্দিরের সুত্রপাত না হয়। বাহিরের মন্দিরে বসিয়া আর কত 


৩৫৪ আচার্ময কেশবচন্দ্র 


কাল পুণ্য শাস্তি লাত করিব ? ইহার সঙ্গেত কেবল শরীরের যোগ । তাই এমন 
একটি মস্দিরের প্রয়োজন যাহার মধ্যে বসিয়া অনস্তকাল পিতার সৌন্দধ্য দর্শন 
করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধাম ! কোথায় সেই প্রেমধাম ? তাহার 
পুত্রকল্তাদিগের মধ্যে! ইহাদের মধ্যেই তাহার প্রেমবিস্তার। ইহারা ভিন্ন 
ভাল বাসিবার আর তাহার কে আছে £ এবং ইহার! ভিন্ন তাহাকে ভালবাসে 
জগতে আর কেহই নাই ।" 

ঈশ্বরের এই প্রেমধামনিশ্্বাোণে কেবল কয়েকটি বঙ্গবাসী উচ্যুন্ত হইয়াছেন, 
অপর কেহ সহায় ও সহযোগী নাই, তাহা নহে । ইৎলগ্ড জার্ণি আমেরিকা প্রভৃতি 
সমুদদায় দেশের লোকের কত ভালবাসা কত শ্রন্ধ! কত সহানুভূতি ! ইহার নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করাইবার জন্ত তিনি বলিলেন, “তোম'দিগকে অনেকে ভালবাসেন এবং 
তভোমর! যে মহাত্রত অবলম্বন করিয়্াছ, অনেকে তাহার প্রশংসা করেন, এবখ 
ষাহাতে তোমরা আরও উন্নত ও পবিত্র হইতে পার, এই জন্য সাহারা ব্যাকুল। 
তাহার চিহস্বর্ূপ দেখ এ বাদ্যযস্্র বিলাত হইতে প্রেত্রিত বহুমুল্য 'অর্গাণ' যন্ত্রক | 
বল দেখি তোমাদের সঙ্গে ইংলগ্ডের ভাই ভগ্রীদের কি সম্পর্ক ? কেন তাহারা 
বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিগকে এই সুন্দর যন্ত্রটি দান করিলেন ? 
কেশবচক্ত্র যে “প্রেমধাম' স্থাপনের জন্ত সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহ] কি 
ভাবমাত্র, না তাহার প্রকাশ পৃথিবীতেও আছে । এ সম্বন্ধে তিনি কি বলিমাছেন, 
আমরা তাহারই নিকটে শ্রবণ করি। “আজ পিতা সকলকে এধানে আনিয়া 
বলিতেছেন ; “সম্ভানগগণ ! পরম্পর প্রেমডোরে বন্ধ হও ।”'""*"ভ্রাততগণ 1 তোমর! 
কিএ সকল কথা শুনিতেছ্ছ নাগ পিতা স্বর্গ মন্ত্য বিকম্পিত করিয়া প্রেমধাম 
নিশ্বাণ করিবার জন্ত তোমাদিগকে ডাকিতেছেন ; কিন্ত তোমরা এতই বধির ষে, 
কোন মতেই সেই আহবান শুনিবে না । যদি বল, কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার ? 
আমি বলি, এই দেখ তোমাদের অতি নিকটে । পিতা তোমাদের কাছে থাকিয়া; 


* ব্রন্ধমান্পিরের ব্যধহারার্থ বিলাতের কতিপন্ঘ বন্ধু এই অর্পাণচঠি প্রেরণ কত্সেন। 
ইহ? পোষ মালের শেখে কলিকাতায় পছছিহ্াছিল | এই আর্গীণ উচ্চে ১ ফীট; ক্র: 
উপরের গালারীতে উগ্কার সগগিষেশ অনন্ভব জনা অধিয়ের মধো উত্তর দিকে উহা স্বাপিত 
হইাছে। উৎসবের লমন্ে উহ গ্রপর্িত হইয়াছে মাত্র, এখনও ধাজাইধাত যোগাতাখে 
সাজান হয নাই । 
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আরও আনন্দের সহিত বলি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের দ্বারা এই 
স্বগীয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন। অন্ধ তোমরা, তাহার প্রেম হত্বের কাধ্য 
সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাহার কথায় সমস্ত জগৎ পরি- 
পূর্ণ হইল, কিঞ্ত তোমার! তাহা বুঝিলে না।* এই প্রেমধাম কি এই কয় জন 
ব্যক্রিতেই আবদ্ধ থাকিবে? না, কখনই নহে। “তোমরা আগে ভাই ভগ্ীদের 
সঙ্গে সম্মিলন কৰ। তাহা হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্বল মুখ দেখিয়া 
জগতের লোক উদ্ধন্বাসে পিতার নিকটে দৌড়িয়া আসিবে ; স্বর্গরাজ্যে আনিবার 
জন্য আর তাহাপিগকে ডাকিতে হইবে না। তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ 
এক হইবে । কালের ব্যবধান স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। পুরাকালের 
ধষি মকল আসিয়া তোমাদের সঙ্গে দয়াময়নাম কীর্তন করিবেন, এবং বর্তমান 
সময়ের মুখ জ্ঞানী, দীন ধনী, নরনারী, ঘুবা বৃদ্ধ সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে 
একপ্রাণ এক আত্মা হইয়! দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়া উঠিবে আমরা 
সর্ণে যাইব 1 যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নিদর্শনপত্র কি? তাহার বলিবে, 
চক্ষের জল; সাধন কি? প্রেম; গৃহ কি? ব্রক্ষধাম। প্রচারকগণ, অহস্কার করিও 
না। তোমাদের যহ্থে নয়, কিন্ত ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে তাহার সন্তানদিগের 
ছুংধ দূর করিবেন।" এই প্রেমধাম কি তবে কেবস পৃথিবী লইয়া সংসথষ্ট ? না। 
“আজ পিতাকে বপিয়াছি, প্রাণের তাই ভগিনীদের যেন তাহার কাছে দেখিতে 
পাই। আজ পিভার দয় দেখিয়৷ অবাক হইলাম। মুধে আর হৃদয়ের কথা 
বলিতে পারি না। আধ্যাত্তিক প্রেমশৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলণ, ভারতবর্ষ 
এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্তমান কালের 
সাধুগণ পরম্পর সম্বন্ধ হইয়াছেন! যাই বলিলাম, নাথ, দেখাও তোমার প্রেম- 
ধাম, তখনই পুরাকালের খষিগণ, মহর্ষি ঈশা, বৌদ্ধ, নানক, মোহম্মদ। এবং বর্ত- 
যান ব্রাহ্ম পরিবার সকলেই তাহাদের প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়া হদয়ের 
নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন।” 

প্রাতে প্রেমধাম স্থাপনের জন্ত যখন অনুরোধ হইল, তখন সকলের মনে গরি- 
বার সাধনের উপান্ন জানিবার জন্ত যে প্রবল স্পৃহা উপস্থিত হইবে, ইহা নিতান্ত 
্াভাবিক। অতএব অপরাহ্ে আলোচনামধ্যে পরিবারসাধন কি প্রকারে হয় 
ততমস্বন্ষে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। এই প্রশ্নের উত্তরের মঙ্গে এ সময্বের 
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অতি ঘনিষ্ঠ যোগ, অতএব এ প্রন্মের উত্তর আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
“ত্রন্সাধনের যেমন দুই অঙ্গ ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মাদেশ, পরিবার সাধনও সেইব্ূপ। 
ভক্তি নয়নে ঈশ্বরকে দর্শন কর! এবং বিবেককর্ণে তাহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে 
তাহা পালন করা এই ছুই ঘোগ যেমন ব্রহ্মসাধন, এইরূপ পবিত্র ভাবে সমুদাতধ 
নরনারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হস্তে তাহাদের সেব। করা, এই ছই সাধনই বার্থ 
পরিবারসাধন 1 বঅপবিভ্র নয়নে যদ্দি একটী ভ্গীকেও দেখ, এবং রুষ্ষ্মতাবে 
দি একটি ভাইযষের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবারসাধন হইল না। দি ভাই 
ভর্দী:ক একটি বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পাও, তবে সকলই মিথ্যা । অনেকে 
বলেন, পরোপকার করা, ভিক্ষা দান, বিদ্যাদান, উপদেশ দান ইত্যাদি করিলেই 
ধর হয়; আমি বলি, কখনই না। যদ্ধি তাই তক্পীকে থে ভাবে দেখিতে হয়, 
যেন প্রেমের সহিত প্রথপের ষধ্যে বীধিয়া রাখিতে হয়, যেরূপ সেবা করিলে 
তাহাদের শরীর মনের ক্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল 
অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তৃতা দান করিলেই পরিবাব্রসাধন হইতে পারে ? পরিবার- 
সাধন আধ্যাত্মিক ব্যাপার । আধ্যাত্মিক পবিত্র নয়নে প্রেমভাবে পরিচালিত 
হইয়া উহাদের সেবা করিলেই পরিবারসাধন হয়। যে চন্্রতে মাকে দেখি, 
গেই তাবে কি আর এক জন স্ত্রীপোককে দেখিতে পারি? মা বস্্রাভাবে শীতে 
কাপিতেছেন তাহা দেখিলে মেমন লৃদয় ব্যথিত হয়) অন্যের তেমন অবস্যা দেখিলে 
প্রাণ কি সেইকপ কাপিক়া উঠে ? মার প্রতি অস্তরে ভক্তি নাই, কিন্ত বাধ্য হইয়া 
তাহ।কে শীতের বস দিলা, মার ক দেখিয়া অন্তরের যেরূপ অবস্থা! হওয়া উচিত 
তাহা হইতে পার্ল না, দয় কোন মতেই ভক্তিত্বারা অন্ররগ্গিত হইল না, কিন্ত 
বঞ্থুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া শরীরের কষ্ট দূর করিলাম, জগতের কে ইহাকে 
জাত়তক্তি বলিবে ? সেইরূপ ধন, জ্ঞান ও ধশ্ধোপদেশ দ্বারা পৃথিবীর শত সহস্র 
নরনারীর ছুতখ দূর করিলাম, কিন্ত কাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে 
পারিলাম না, এই অবস্থায় কিরূপে পরিবার হইবে ? সেই চক্ষু কেমন হুষ্দর, 
সেই জ্গয় কেমন মধুর, যাহা সর্কাদাই নিঃঙ্গার্থ প্রেমে অন্থবদিত এবং যাহার 
মিকট প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরের পুর্র কন্তা ॥ কবে আমরা তাই ভগ্মীদের মধ্যে 
সেই প্বিত্রধাম দর্শন করিব? কবে তাহাদের শরীর, মল এবং আত্মার অভাব 
হোচন করিবার জন্য, জামর। প্রফু জাদয়ে সমধ্য জীবন অপরণ করিব ?” 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৫৭ 


ভারতাশ্রমসংস্থাপনের কথা বলিবার পূর্বে কতকগুলি পূর্বববর্তা খ্টনা লিপি- 
বদ্ধ করা প্রয়োলন। এবার ছাচত্বারিংশ সাংবৎ্সরিকে একটি বিশেষ দৃশ্ঠ 
সকলের নয়নগোচর হয়। ইটি' মুক্তাকাশের নিয়ে বক্তৃতা । ৯ মাঘ (২১ জানু- 
যারী) রবিবার অপরাহ্থে কেশবচন্তের কলুটোলান্থ গৃহ হইতে নগর সম্থীর্তন * 
বাহির হইল। গৃহ হইতে গোলদীঘিতে গিষ্বা সম্বীর্তন উপস্থিত, “রাজ 
পথ লোকে পরিপুর্ণ। গোলনীঘ্বির চারিদিকেই দর্শকগণ দণ্ডায়মান । উভস্থ 
দিকের বহিষ্বণর পুষ্পমালা ও নবপল্পবে সথশোভিত। চতুর্দিকের রেলে হুন্দর 
নিশান সকল আকাশ পথে উদ্ভডীর়মান হইতেছে । প্রচারকার্যালয়ের বারান্দায়? 
নহবতের হৃমধুর রব আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনন্তর নির্দিই 
সময়ে বিহিঃপ্রাঙ্গণ মহাসভার' অধিবেশন হইল । কালেজ অট্রালিকার সোপান- 
শ্রেণী হইতে পুক্ষরণীর তটদেশ পধ্যন্ত প্রা তিনচারি সহস্র লোকে আকীর্ণ। 
ভক্তিভাজন কেশবচক্্ সেন মহাশষ মধ্যস্থলে এক উচ্চ আমনে দণ্ডায়মান হইয়া 
অতি গম্ভীর ও উচ্চরবে বজ ধ্বনিতে ব্রাক্ষধর্্ের কয়েকটি উদার জলস্ত সত্য 
বলিতে লাগিলেন । ব্রাহ্ম ও দর্শক সকলেই নিস্তদ্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান । 
প্রথমতঃ আচাধ্য মহাশয় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বল 'ব্রদ্ষকপা হি 
কেবল্মৃ, বল 'একযেবাদ্ধিতীমৃ” বল “সত্যমেব জয়তে) অমনি ব্রাহ্মগণ সমস্বরে 
এঁ তিনটি সত্য উচ্চারণ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সত্যের প্রভৃত্ব 
বস, প্রজ্জলিত ধন্থোমাহ হুতাশনের স্তায় ভূর্ব্বল ভারতের পাপ তম্মীভূত করিতে 
আমিল।""""আচাধ্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে ধন্মরবীরের সভায় শৌধ্য বীধ্য গাভীধ্য 
সমশ্িত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল।:.'-.'সেই অনৃশ্ঠ গভীর আধ্যাত্মিক 
রাজ্য তিনি প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করিয়া হুতীক্ক শরের ন্যায় সত্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতে লাগিল এই অনন্ত আকাশে অনস্ত 
বিশ্বপতির অনন্ত সিংহামন বিরাজিত। তিনি যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্বের আকাশব্যাপিনী উদ্দারতা ও বাস্তবিকতা ও জীবস্্ ভাব 


সপ 


” 'মাজ গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে, মধুর ব্রচ্ধনাম * ইত্যাদি ব্রহ্ষসঙ্গীত ও 
লক্ষীর্তনের ১৩: পঞ্ঠ। দেখ। " 

1 গোলদীতির দক্ষিণস্থ ১৩ সংখ্যক বাঁটী। এখানেই ষিব্বার কার্ধযালতর গুভৃতি সকলই 
অবহিত ছিল। | 


৬৫৮ আচার্য্য কেশবচক্দ্র। 


প্রকাশিত হুইয়াছে। এই শেষ কথাগুলি যে বাস্তবিক সত্য, নিয়ে উদ্ধৃত 
উপদেশাংশ্ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিভ করিবে । বক্তৃতাস্থলে ইউরোণ্ঈনগণের 
মধ্যে মেস্তর আর্থার এফ কিন্গেক্নার্ড, রেবারেণ্ড জে লং ডাক্তার ডি ওয়াল্ভি, 
রেবারেণ্ড জে পি আষ্টন, জে ই পাইন্‌, মেস্তর টেলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । 
“অনেকে '্রহ্মজ্ঞানী' নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে ছেষ অযুলক। 
তোমরা যদি ব্রাহ্মনাম না চাও তাহা হইলে এ নামটি পরিত্যাগ কর। ইহাকে 
সত্য ধরব বল, শীতির ধশ্ম বল, ঈশ্বরের ধর্ম বল। মুষা ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি 
মহাত্বাগণ পুরাকালে যে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই ; আজ 
ঘরের ভিতর আমরা বদ্ধ হই নাই । সকল প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াছি, অসীম আকাশ 
আমাদের চন্দ্াতপ, বাু আমাদের প্রচারক, এ হ্ধ্য আমাদের অ.লোকদতা, 
আমাদের ধর্ের উদারতা সমুদায় সঙ্গীর্ণভতাকে তেল করিয়া বাহির হইয়্াছে। 
উন্বারতার অক্ ধারণ করিয়া যাহ! কিছু সাম্প্রদায়িক ভাব তাহা বিনাশ কছিত্ে 
হইবে। আমরা কোন সন্্ীর্পতা মানি না, এই সুর্য এই বিস্তীর্ণ অন্ত জ।কাশ 
অমাদের সাক্ষী । চারিদিকে যেসকশ লোক দেখিতেছি, সকলেই জাতি- 
নির্বিশেষে একব্র হইফাছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, ঈশ্বরের ধশ্থ এক, 
পরিবার এক, ধেমন তিনি এক | আমনা সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিতা, এ ধর্খের 
উদারতার নিকট অশ্রেম বিদ্বেষ পরাশ্য হয়। মহাসাগরপারে আল ব্রহ্ষনাম 
শুনিতভে্ছি। সকল দেশীদ্গ নরনারী, ইহলোক পরলোকবাসী সকল সাধু বাক্কি 
আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগরপারে, পর্বাত উপরে, বিজন কাননে, সজন 
নগরে ধাহারা পিতার নাম করিতেছেন ফ্াহারা আমাদেরই । বখঙ্গ এত বড় উদ্দার 
আমদের ধর্ঘ, যাহ। বাছুর সঙ্গে পৃথিবীময় প্রচলিহ হইতেছে, সে ধশ্মকে কে বাধা 
দিতে পারে ? কাহার প্রতি শত্রুতা করিতে আমরা আসি নাই, কিন্ত বঙ্গঃ প্রসা- 
রণ করিয়া সকপকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রত্বত হইয়া রহিয়াছ্ছি। যে 
বিশ্বেধী সে ব্রা নছে। হি, মুসলমান, ই্রগয়, দেশ বিদেশস্থ সকল লোকের 
চরণতলে যে অবলুষ্ঠিত হইয়া সত্য গ্রহপ ও প্রেমদান করিতে পারে সেই ব্রাক্ষ। 
যাগার মনে সঙ্গীর্ঘণত। নাই তাহাকে বাক্ষ ভাই বলিয়া আলিঙক্কন করি ।” 
এবার টাউনহলে “পূর্বতন নিশ্বাস ও বর্তমান চিন্তা (7281171015৩ 17810) 
8110 71005117 91750915010129 ) নিষয়ে বড়ত। হয়। এই বক়্ৃতাটী গ্রন্থাকারে 


ভারতা শ্রম সংস্থাপন। ৬৫৯ 


আজও নিবন্ধ হয় নাই। মিরারে ইহা ষত দূর প্রকাশিত আছে, তাহাতে 
বক্তব্য বিষয় নি:শেষরূপে বলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন তাহার সকলই আছে । 
এই বক্তৃতার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। আদিম সময়ে ধর্ম 
আধ্যাত্মিক, ভক্তিপ্রধান, এবৎ আত্মার অন্নপান ছিল, বর্তমান সময়ে ইহা ্রতি- 
হাসিক ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে। সে কালে উহা একটা জীবস্ত শক্তি ছিল, 
লোকেরা উহার সংস্পর্শে জলস্ত অপ্রিসদৃশ হইত, এখন উহা! বুদ্ধি ও বিচারের 
বিষয় হইয়াছে । ঈশ্বর কি, পরলোক কি, এ সকল বিষষের মত ভাল করিয়া 
বুঝিবার জন্ত এখন সকলের যন্্। পূর্রবকালের লোকের! ঈশ্বরের সন্গিধানে 
দণ্ডায়মান হইয়া তাহার মহত্ব এবং গৌরব প্রত্যক্ষ করিতেন, এখনকার লোকেরা 
গ্রন্থ, মহাজন, উপদেষ্টা, রাজ্যপ্রণালী প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সন্লিধানে যাইতে 
যন্রশীল। প্রাচীন ও আধুনিক এই ছুই সময়ের বিপরীত ভাবের সামঞ্তস্ত করা 
একান্ত প্রয়োজন। একটি আর একটি বিনা কখন পুর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞান 
ও আধ্যাস্ত্িতা, ভাব ও কার্ধযতঃ নিষ্বোপ, এ ছুইই পূর্ণ ধশ্মে চাই । বর্তমানের জ্ঞান 
ও সভ্যতা, প্রাচীনকালের দেবনিশ্বসিতলাত, এ চুইয়্ের সম্মিলন নিতাস্ত আব- 
হ্বক। ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ প্রাচীন ধশ্মের ইহাই সার। ঈশ্বরকে 
না দেখিয়া ঈশ্বরের কথা! শ্রবণ না করিয়া কখন আস্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। 
আত্মা স্বভাবতঃ তাহার জন্ত ক্লুধিত ও তৃষিত। উনবিংশ শতাব্দী হয়তো বলিবে, 
ঈশ্বরকে কখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের বিশ্বাস ষত কেন উচ্চ 
হউক না, অনন্ত সর্ব্থা তাহার অতীত । এ কথা শুনিতে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে 
হয়, কিন্ত ঈশর কি সঞ্ধব্যাপী নহেন ? সর্বব্যাপী হইলে কি হয়, ঈশ্বরের তো 
কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না! বিজ্ঞান ধন্মের সহকারী, কিন্ত বর্তমান সময়ে 
বিজ্ঞান অন্ধশক্তি ও অন্ধনিয়ম বিনা আর কিছু দেখায় না। বিজ্ঞান প্রকৃতি ভিন্ন 
কোথাও আর কিছু দেখিতে পাষ না। যথার্থ বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্্ 
করে না, শক্তি ও নিদ্বমের ভিতরে উহা! ঈশ্বরের মুখ প্রকাশিত করে। সর্ববিধ 
প্রাকৃতিক ক্রিঘ্ার ভিতরে সেই আদ্দিকারণ, সেই সর্ধবপ্রবর্তক জ্ঞান, এবং সেই 
সব্ধশক্তিমতী ইচ্ছাশক্কি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের নিকটে সমভাবে অভিব্যক্ত 
হন। এই বিশ্ব কেবল একটি যন্ত্রমাত্র নহে; কেবল শুদ্ধ নিযমাদি যোগে 
স্বর্গরাজ্য সংস্ষ্ট নহে, অথবা সেই আদদিকারণ ুক্ষ্ম ভূতমাত্র নহেন। জর্কত্র 
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শৃঙ্খলা, সামঞ্জপ্য ও সৌন্দর্য, সর্বত্র ঈশ্বরের শাস্ত্র ও নিয়ন্তত্ব দৃষ্ট হয়। এ 
সমুদায় এক পরমপুকুষকে অভিব্যক্তি করে ! তিনি পুরুষ একথ। বলিতে বিজ্ঞান 
সন্কৃচিত। পুরুষ বলিলে বা তিনি মানুষের মতন হন, এই উহার ভয়। শক্তি, 
জ্ঞান ও কারণ ঘোর সংশরীও স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্ত তিনি পুক্রষ, তাহাকে 
প্রপের প্রাণ বলিতে পারা যায়, ইহা বিজ্ঞান বলিতে চায় ন1। মানুষ বাক্তি কেন ? 
সে স্বাধীন গ স্বতস্্ । যদি তাহার স্বাধীনতা অঙ্গীকার করা যাষ, ভাহা হইলে 
বিচারালয়াদি সমুদায় মিথ্যা হইয়া যায়। মানুষ যদিন্গাধীন হইল, তবে ঈশ্বর 
কি স্বাধীনেচ্ছাবান্‌ পুরুষ নহেন ? তাহারই ইচ্ছাশক্তি কি সমুদায় নিয়মিত করি- 
তেছে ন!? তিনি কেবল জ্ঞান ও শক্তিতে নহেন, কিন্ত পরমপুক্ুষেতে আমাদিগের 
নিকটে উজ্জপতরক্পে প্রতিভাত । পরমপুকষরূপে দেখিতে শিয়া বহু দেলবাদ 
উপস্থিত "হইয়াছে, এজন্ড তাহাকে পুক্ুষ বলিতে বর্তমান কালের লোকেরা 
ভীত; আবার অন্ত দিকে ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার ও ঈশ্বরকে সকলের মুলোপাদান 
কবিঘ্া জগহ ও ঈশ্বর এক হইয়া পড়িরাছ্ধেন, অছৈতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, 
স্ুতরাৎ বিজ্ঞানবিদগপ ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের বাদী শুনা যায়, এ ছুইই 
নিরসন করিয়াছেন । আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ শক্তির শক্তি বলি, তিনি 
সমুদাক্স জগভের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তিনি জড়ও নহেন, 
চিন্তাপ্রস্থতও নহেন। তিনি অনস্ত পরষপুরুষ, তিনি সমুদাষ বিশ্ব ধারণ করিয়া 
রহিয়ান্ছেন, তাহারই মঙ্গলাভিপ্রার় সর্কাত্র পুর্ণ হইতেছে । সর্কাত্র তিনিই জীবন্ত 
ভাবে বিরাজমান । পূর্বরবন্তা ঝষিগণ মহাজনগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, কাহার 
কথা শুনিষ্বান্েন, হিন্দ ও বিহদী ধর উত্তয়েতেই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
াস্স। ঈশ্বরকে দেখা যা, ক্তাহার কথা শুনা যায়, ইছা। বলিলে, ঈশ্বরের জড় 
কূপ আছে, জড় শক আছে, ইহাই কি বুঝিতে হইবে ৭ তিনি জ্যোতিশ্ময়। ইহা? 
বলিলে তিনি অদ্ককারময় ইহা কেন বলা হইবে না? তিনি অন্ততঃ জড় আলোকও 
নহেন, অন্ধকারও নহেন। তিনি চিদ্গাত্বা। ধাহারা ঈশ্বরকে দেখিঘ়্াছেন, তাহার 
কথা শুনিযাঙ্কেন, তাহারা ষ্টাহ!কে পরমাত্মরূপে পবিত্রাত্মরূপে দেখিয়াছেন, ঠাছার 
প্রভাবে অন্তরের অন্তরে নূতন সত্য, নূতন জ্ঞান, নৃতন ভাব লাভ করিয্াছেন। 
আম্মা বদি ঠাহাকে না দেখে, তাহার কথ! না শুনে, তাহা! হইলে নিতান্ত ক্ষীণ ও 
চর্ব্ঘল হইন্বা পড়ে । সংসারের ছুঃখ ক্রেশ হইতে উত্ভীর্ণ হইতে হইলে সকল সময়ে 
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ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা প্রয়োজন | “অতএব নিয়ম ও শক্তির ছায়া আমরা দূরে 
পরিহার করি; আমর! যেন বৈছ্যাতিক শক্তি বা চৌম্বক শক্তির নিকটে মস্তক 
আনত নাকরি। আমাদের মনঃকলনা যেন রাসায়নিক বা যাঙ্গিক কারণে বিশ্রাস্তি 
লাভ না করে। অসৎ বিজ্ঞান কেবল একটি মন:£কল্পনাকে যেন আমাদের ও 
আমাদের আটার মধ্যে ব্যবধ'ন করিয়া পাড় না করায় । আমরা যেন সমাদরে 
দৃশ্যমান পদার্ধের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনন্ত পুরুষকে উপলব্ধি করি এবং বিজ্ঞান- 
গঠিত মন্দিরে আমাদের পিতা মাতা ও চিরস্তন অ্রষ্টাকে আমরা অচ্চনা করি। 
ইহ হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বর কেবল সত্য ও মঙ্গলময় নন, কিন্ত অতি 
সুন্দর, এবং ত্তাহার স্থষ্টির মধ্যে তাহাকে দেখিয়া ভাল বাসিতে পারি। এইরূপ 
আমরা বর্তমান বিজ্ঞানঘঘটিত চিন্তার মধ্যে আমাদের পূর্ববপুরুষগণের প্রাচীন 
বিশ্বাস সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাহাদের মত ঈশ্বরের সৌন্দধ্য 
দর্শল করিতে সমর্থ হইব ।” 

এই দয় আদেশ শ্রবণপ্রধান। কেশবচঙ্স আপনি এই কথা ১৯ মাঘের সাধৎ 
কালের উপদেশে বলিয়াছেন। তিনি উপদেশ এইরূপে আরস্ত করিয়াছেন, “উত্সব 
রজনীতে ব্রাহ্ষদিগের বিশেষ কর্তব্য কি? বতসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাহ্ষেরা 
কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা করিবেন ? ১৯ মাত্ের সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ 
হইডেছে ! গত বতসর এখানে এই মন্দিরে উপাসকমণ্ডলী কি শুনিয়াছেল ? 
প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত কথ! হইয়াছে তাহার সার কি না ব্রাহ্ষদিগের শাস্ত্র! 
শ্াস্থ ধর্্নীবনের মূল 1 শাস্ম বিনা ব্রাহ্মধর্্ম থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে বিশ্বাস 
করা পরিজ্রাণের একমাত্র উপায়, যিনি শান্স অগ্রাহন করেন তাহার ধর বালির 
উপরে স্থাপিত, ঝড় বৃষ্টি আসিলেই তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব ধিনি 
নুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ধন্মরজীবন নিশ্মাপ করিতে চান, তাহাকে একটি শান্ত 
অবলম্বন করিতেই হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কোন 
মধ্যবস্তাঁর প্রয়োজন নাই, তাহাকে পুজা করিবার জন্ত কেন পুক্ল নিশ্মাণ 
করিতে হয় না, বহুকাল অতীত হইল ব্রান্মেরা এ সকল সত্য লাভ করিষ্বাছেন; 
কিন্ত ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে কথ। কন্‌ এবং সাধকেরা ম্পষ্টরূপে তাহার আদেশ 
শুনিতে পান, গত বসরেই কেবল বিশেষরূপে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। 
ব্রাহ্মগণ ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এমন সময়ে ব্গদেশে জন্মগ্রহণ 
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করিয়াছি, আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবস্তসত্য লাভ করিয্াছি পৃথিবীর আর 
কোন অংশেই কেহ এই ভাবে সত্যলাভ করিতে পারেন নাই ।******্যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করেন পৃথিবীর কোন অংশে জীবস্তভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইতেছে, 
আমি বলিব, হে পৃথিবীনিবাসিগণ, বঙ্গদেশে যাও, দেখিবে সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং 
ব্রাঙ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া উপদেশ দান করিতেছেন ।'*-*"'ঈশ্বর সু বলি- 
তেছেন, তাহার লেখনী যাহা লিখিতেছে, তাহার কি ধ্বংস হইতে পারে ? 
কে বলিবে, ঈশ্বরের বাক্য লুপ্ত হইবে এবং স্তাহার লেখ বিনষ্ট হইবে? তাহার 
কথাই ব্রাঙ্গের শাস্ত্র ; অত এব ব্রাহ্মদিগের শাস্ অবিনশ্বর 1*"-"--প্রতিপিন ভক্তকে 
কাছে ডাকিয়া! পরম পিতা যাহা বলেন, পুত্রের প্রার্থনার যে উত্তর দেন তাহাই 
ব্রাহ্মদিগের অখণ্ড শাস্ত্র । তিনি ঘদি আস্মাতে কথা না বলিতেন, কে শুনিত 
সাধুদ্িগের বচন, কে বিশ্বাস করিত গ্রন্থ এবং কে বাগ্রান্থ করিত পুস্তকের 
রচনা । জগতে ভক্তদের উপদেশ কেন এত মধুর ৭ এই জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বর 


তাহাদের সঙ্গে কথা বলেন । ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই স্ভাহারা জপতে প্রচ'ন 
করেন, এই জন্তই জগৎ উহাদের কথা শনিবার জন্য এত ব্যস্ত)" প্রঙ্ষের 
কখাই আমাদের প্রমাণ, গখন ব্রন্ষ বলিলেন, এই সত্য লও, তখন কি পুত্যকে 
কি সাপুর নিকটে যেখানে তাহা পাইলাম তৎক্ষণাৎ আপনার বলিকা। শীকার 
করিলাম ! যাই বলিলেন, এই ভ্রম ছাড়, তৎক্ষণাৎ পিতা, মাতা খুরু, বন্ধু, 
বেদ, বাইবেল, কোরাণ সমূদায়ের মমতা পরিত্যাগ কৰিয়া সেই ভ্রম ছাড়িলাম |" 
পরের কথা এবং অন্যের দানব যে ধর্দ্জীবনের ভিত্িড়িমি তাহা! কখনণড অধিক 
দিন শ্যায়ী হয় না; কিন্ত সেই গৃহ যাহা ঈশ্বরের আদেশে নির্টিত এবং তাহার 
আজ্ঞার উপরে সংশ্মাপিত তাহার কি ধ্বংস আছে ? 

কার্গা ও আধ্যাশ্মিকত! এ ছইয়ের শ্রোত সমভাবে চলিতে লাগিল, এ দিকে 
অ'র এক অভিনব আন্দোলন উপশ্থিত। আমাদিগের পূর্ববজেরকিসেজন বন্ধুর 
উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিরে পুকুষণণের সঙ্গে নারীগণ সমভাবে একত্র বসিতে অগ্রসর 
হইলেন। অপরিচিত স্্রী ও পুরুষগণের একত্র বিমিশ্রভাবে উপবেশন, কখন 
কল্যাণের কারণ হইতে পারে না, এ জন্ত এ বিষয়ে প্রতিরোধ হইল । এই প্রতি- 
রোধের ফল এই হইল যে, রবিবার রজনীতে অগ্তত্র উপাসন] প্রবর্তিত হইল। ছুঃখের 
বিষর এই যে, এই বাপারে প্রধানাচার্ধ্য মছাশক্গ উৎসাহ দান করিলেন। আমর! 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন ১৬৬৩ 


সে সহয়ের ধশ্মতন্তবের সংবাদস্তস্তে এই কয়েকটা কথা লিখিত দেখিতে পাই, 
“৩০ ফান্কন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় শযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাম্তঙ্গিরি মহাশয়ের 
বাটাতে বিশেষ উপাসন! হইয়াছিল । আমাদের প্রধানাচাধ্য মহাশয় উপাসনার 
কাধ্য করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোকেরাও উপাসনাতে প্রকাশ্ঠরূপে যোগ দিয়! 
সঙ্গীভাদি করিয়াছিলেন। আমর! শুনিয়া অতিশয় ছুঃখিত হইলাম, তাহার 
বন্তৃতার অধিকাংশ স্থল নাকি অপ্রত্যক্ষভাৰে কেশব বাবুর বিরুদ্ধেই ছিল। 
আমরাত কিছুই জানি না, শ্রোত্ববর্সই ইহার বিশেষ তত্ব অবগত আছেন। 
আমদের একান্ত প্রার্থনীন্ন যে, এইকূপ ভাব সম্পূর্ণ অমূলক হয়। কি আশ্চর্য্য 
যে, মানব প্রকৃতির ছ্র্বলতা দ্বর্গের মধ্যে গিয়াও নিজ্ঞ মূর্তি প্রকাশ করিতে কুছিত 
হয় না?” যাহা হউক এই আন্দোলনের ষাহাতে মীমাহসা হয়, তাহার জন্ 
কেশবচন্দ বিশেষ বত করিতে লাশিলেন। যদি কোন মহিলা ষব্নিকার 
অন্তরালে বসিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাহাদের স্থাধীন্ভাবের প্রতিরোধ 
করা কিছুতেই মুক্তিমুক্ত নয়, এই বিবেচনাষ ভিনি স্্রীপৃকষের সংমিশ্রণ নী হয়, 
অথচ নারীগণ প্রমুক্তভাবে বসিতে পারেন, ও জন্য ব্রক্ষমন্দিরের উপরের গ্যালা- 
রীতে তাহাদের জনা আসন নিদ্দিই রাখিবার তিনি প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাৰে 
সমতি না! পাওয়াতে পরিশেষে উতর দিকৃস্ম সঙ্গী'তজনানির্চিষ্ট স্থানের পূর্বদিকে 
মহিলাগণপের জন্য আসন নির্দিষ্ট হয়। পুরুষ ও নারীগণের ব্যবধান জন্য মধ্যে 
একটী কাষ্ঠনিশ্মিত রেল থাকে । 

৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দরে বেল- 
শ্বরিয়াস্থ উদ্যানে “ভারতাশ্রম' সংস্বাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জয়- 
গোপাল সেন ত্বাহার এই উদ্যান “ভারতাশ্রম' সংস্থাপন জন্য দেন। এইরূপ 
স্থির হয় যে, আশ্রমের অধিবাসী সংখ্যা এবং আয় বাঁড়িলে উহা কলিকাতাষ 
আনীত হইবে। স্বপ্তং কেশবচক্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গের পরিবার আশ্রমের অধিবাসী 
হন। স্ত্রীবিদ্যালযনের কার্ধ্য কলিকাতায় না হইয়া এখন আগমেই হইতে থাকে । 
প্রতি দিন প্রাতে একজন বন্ধ আশ্রমবাসিগণের ছারে ঈশ্বরের নাম কীর্তন 
করিতেন, সেই নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শধ্যা হইতে গাত্রোথান করিতেন । 
উদ্যানে বাছির ও অন্তর মহল, চুইই ছিল। প্রাতে অস্তঃপ্রসংলগ্র পুক্ষবিসীতে 
মহিলাগণ, বহিঃশ্মিত পুক্ষরিশীতে পুরুষগণ, একত্র মিলিত হইয়া জান করিতেন। 


৬৬৪ আচার্ষয কেশবচন্দ্র। 


স্বানাস্তে কিকিত প্রাতরাশ গ্রহণপুর্ধবক উপাসনাগৃহে সকলে সমবেভ হইতেন্। 
এক দিকে নারীগণের জন্ত অপর দিকে পুক্ুষগণের জন্ত আসন নির্দিষ্ট ছিল। 
সকলে স্ব স্ব নির্দি্ আসনোপরি উপবেশন করিলে কেশবচন্দ্র আচাধ্যের কাধ্য 
নির্বাহ করিতেন। নরনারী উভষে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন 
করিতেন, তখন সনুদায় গৃহ স্বর্ণের শৌভায় পূর্ণ হইত। আগ্রমে এক বার ধাহারা 
বাস করিক্াছেন, তাহার! সে স্বর্গের ভাব কোন দিন জীবনে বিশ্বৃত হইবেন ন। 
উপাসনান্তে নারীগণের নির্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুকুষগণের নিদিষ্ট শ্বানে 
পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন । ভোঙজ্জনাস্তে ধাহার য'হা দিবসের কর্তব্য 
তাহাতে নিষুক্ত হইতেন। অপরাধে সকলে সমবেত হইয়া সত্প্রসঙ্গে হৃখে 
সমন্রক্ষেপ করিতেন । সে সময়ে নরনারীর মুখে ঘেকি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ 
স্বনীর নবভাব অবভীর্ণ হইয়াছিপ তাহা বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে । 

কেশবচন্মের ভারতাশ্রমে অবশ্থিতি কালে সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ভয়ানক 
শোকাবহ খটনা সংঘটিত হয়। রাজপ্রতিন্ধি লর্ড মেও পোর্টত্রেয়ারে সায়ং- 
সৌন্বপদর্শন্পৃর্ক শিলোচ্চয়্ হইতে অবতরণ করিয়া পোতারোহণ করিবার 
সেতুতে যাই কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন অমনি ছৃরাত্বা শের আলি পশ্চাদিকূ 
হইতে আসিম্বা বামস্কন্ধে একবার এবং দক্ষিণ স্কঙ্দের নিয়দেশে হ্িতীয়বার 
ছুরিকাধাত করে * তাহাতেই হয় ভিনি জলে পড়িস্থা যান, অথবা ঝম্পদান করিয়া 
তাহাতে নিপতিত হন। তিনি পড়িয়া আপনি উত্ধান করিয়াছিলেন ভাহাকে "তুলিয়া 
'ট্রকে' রাখা হয়) অলক্ষণ মধ্যেই তিনি পতান্ু হন। এই শোকাবহ ব্যাপারে 
সমুনায় দেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সকলের মন শোকে অভিভূত হইয়া 
পড়ে। এই টনায় কেশবচন্ত্র আশ্রম হইতে ত্রাক্ষলমাদের সভ্যগণকে যে 
পত্র লিখেন তাহ নিম্ধে অনুবাদ করিয়। দেওয়া! গেল। 

“ব্রাঙ্ষসমাজের সত্যগণ সমীপে। 

“প্রিয় ভ্রাতপণ,দ্ত্যন্ত গছীর ছুঃখের সহিত আমি এতছ্বারা আপনাদিগকে 
এই শোক সংবাদ দান করিতেছি যে, পোর্টত্রোরে ৮ ই ফেব্রুয়ারী ভারতের 

* এই টন! নকলের ভিত ববতিষাযা তস্য উপস্থিত করে। কেন দন! এটা প্রথম 


ঘটল] নয়; পাচ মাল পুর্নে শিশত্ত ২১ সেপ্টেম্বর হা্টক্ষোর্টের আলারেখল জে পিশয়হান 
ছে আবদুর হতে নিহত হন। 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৬৫ 


রাজপ্রতিনিধি এবৎ গবর্ণর জেনারেল গুপ্ত হস্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন। 
আমি নিশ্চন্র জানি, আমাদের ভক্তিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর জেনারেলের অকাল 
মত্যুতে আমার সহিত আপনারা শোকে যোগ দান করিবেন এবং কাউণ্টেস্‌ অব 
মেযোর শেকব্যথার সহিত গভীর সহান্ভুতি প্রদর্শন করিবেন 

“আমার এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভারতের প্রেসিডেন্সিস্থ নগরীসমূহের 
ত্রা্মনমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরোপা- 
অনা করেন। এ সম্বন্ধে অগ্রে ভারষ্গে সংবাদ দান করা গিয়াছে । আমি 
আশা ও বিশ্বাস করি, মফ£স্বলস্থ সকল ত্রাহ্গমমাজ এই পত্রিকা প্রাশ্তিমাত্র যত 
শীগ্র পারেন ঈখরোপামনা করিবেন। ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতের 
সমগ্র ব্রা্ষমওলী এ সময়ে মহারাজ্জীর অপরাপর প্রজাম্গুলীর সহিত মিলিত 
হইয়া রাজপ্রতিনিধির মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশের জন্য মিলিত হইবেন। 


ভারত আশ্রম, কেশবচন্দ্র সেন 
0.লঘরয়ী, ব্র্মমন্দিরের আচার 
১৩ কেব্রুরারি, ১৮৭২ ভারতবষাঁষ ব্রাহ্মমমাজের সম্পাদক ।” 


৭ ফান্তন রবিবার ভারতবধীয় প্র্মমন্দিরে এতছুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও 
উপশেশে রাজভক্তি অবশ্থ কর্তব্য বিবৃত হইয়াছিল। যে অংশে এই ঘটনার 
উদ্লেখ আছে, তাহার কিছু কিছু আমরা উন্ুত করিয়া দিতেছি। পত্রাহ্মগণ, 
পৃথিবার সামান্য চক্ষে তোমরা রাজাকে দেখিও না; কিন্ত ব্রাহ্মের দিব্যনয়নে 
রাজার সঙ্গে সেই বিশ্বাধিপতির যে জীবস্ত যেগ তাহ? প্রত্যক্ষ কর। ভারতে- 
শ্ব্ী মহারাণীর শাসনে থাকিয়। আমরা কত বিপদ কত অত্যাচার, এবং কত 
ভয়ানক বিরব হইভে রক্ষা পাইয়াছি এবং জ্ঞানধঙ্খুব্ষিয়ে কত উন্নতি লাভ 
করিয়াছি । যখন কাহার কুশলময় শাসন দেখি, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল 
হস্ত উজ্ভুপ্ররূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্তই আজ শত শত ব্রাহ্ম কলিকাতা, 
পঙ্াব, বন্দে, মাত্রা জ প্রভৃতি শারতবধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজপ্রতিনিধির অপমৃত্া- 
নিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মঙ্গলন্বরূপ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা কর্ধিতে সমবেত 
হইর়াছেন। যদি আমলা রাজাধিরাজকে মানি, পৃথিবীর রাজাকে অব্শ্যই মানিতে 
হইবে; কেন না পৃথিবীর রাজা রানী তাহারই প্রতিনিধি, তাহাদের নিয়োগপত্রে 


ঈগর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। এজগ্তই তাহারা আমাদের তঙডি ভজন পৃথিবীর 
্ ৰ 


৬৬৬ আচার্ধ্য কেশবচক্্র । 


রাজা রাঈীর সঙ্গে ঈশ্বরের গঢ় ধর্ুযোগ । এই কথা স্বীকার করিলে কোন্‌ 
ধার্মিক ব্যক্তি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকবিহীীন হইয়া থাকিতে পারেন 
রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা তাহার প্রতিষ্টিত ভারতবর্ষীয় শাসন- 
কর্তার মত্যুতে শোকাতুর হইয়া বিনীত হৃদয়ে সময়োচিত কর্তব্য প্রতিপালন 
করি।...."+ষে দিকে দেখি সেই দিকেই আজ শ্কচিহ্। যেদিকে কর্ণপাত 
করি, সেই দিকেই আজ শোকের ধ্বনি। যে শাস্তচিন্, গশ্তীীর প্রকৃতি, 
বীরপুরুষ ইতলগ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি হইয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, 
তিনি আর নাই । এই নিদারুণ কথ? শুনি প্রজ্গাবর্গের জে ব্ডবাখাত হইল 17. 
কার্ধের গুকুভার গ্রহণ করিয়। আমাদের শসনকত্তী দেশবিদেশে ভমণ করিতে" 
ছিলেন, শাসনপ্রণালীসন্থন্দে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিগের মধ্যে সংস্থাপন 
করিবার ভন্ত, ঈশ্বরের আদ্দান্নসারে প্রঙ্ছদিগের কুশলবিস্তরের জন্ত তিনি 
দীপ জীপান্তর ভ্রমণ কর্রিতেছিলেন বলিতে হদেয় বিপীর্ণ হায়) ২৭ মাঘ 
দিষমে তিনি সনুছের সাধঙ্পালীন গাস্তীধ্য এব সৌন্পঘা দেখিয়া অনম্পমাল 
দুধের একটি উদ্ড শ্রান হইতে আিনরণ কন্সিহদ্বলেন) তখন আঅঙ্ককরে মধ্যে 
লুক/য়িতভাবে এক ছুরস্ত লোক হঠাৎ লন্ষদিয়া তাহরে স্বন্ধে ভয়ানক অস্পাখিত 
করিল। সারঙ্কালের অক্ককার যেমন পথিনীকে আক্ছ্ন্গ করিল, মৃই্যর ঘোর ক্ধকার 
অআসিয়। ভারতের শাসনকর্তার জীবন হরুপ করিল । এমন সাহদঘ'তিককপে আহত 
হইসাছিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই ঠাহার প্রাণবিয়োগ হইল, এমন কি 
নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অথবা অনংখিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন 
না1-....কোথাস গেলেন মেই মহাত্মা, ধিনি অলকাল পূর্কো রাজসিংহাসনে 
আরুঢ় হইয়া বিপুল ধনসম্পত্তি মানসস্থমে পরিবেষ্টিত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন 
করিতেছ্িলেন আমরা ভাহার অকাল হাতে কি শোকসন্তপ্র হই 
অক্রেপাত করিব না, সমূদায় প্রাজাবর্গের সহিত একর হইয়া আমরা রাজপ্রতি- 
নিধির আত্মার প্রতি সমযোচিত কর্তৃল্য সাধন করিব না" প্রজ্গা বলিয়া ত 
আমা ভাক্বাকে শ্রদ্ধ! দিবই কিন্ত হার নিকটে ব্রাঙ্গেরা বিশেষরূপে খুনী 177 
তিনি ব্রাক্ষদিগের বিবাহবিধি সিদ্ধ করিবার জন্ত মৃত্যুর কদেক সপ্তাহপূর্সো 
উদ্দার ও গল্ভীর ভাবে যে কথাগুলি মন্ত্রিপভাতে বলিয়াছিলেন তাহা চিরল্মার, 
দয ।-....'ধিনি সংসারের সহম্রপ্রকার খহবিধা এবং অনধিকার হতে 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন ৬৬৭ 


তোযাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন) যিনি উদ্ারভাবে সযুদায় 
ধর্খসম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিবার জন্ত মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতাসত্বেও গম্ভীর- 
ভাবে আপনার উস্চভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাক্ষে তোমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
ও শ্রদ্ধ! দিবে। আবার আমি নিজে তাহার সহগদয়ভাবে নী ও বশীভূত 
হইয়াছি। ব্রাহ্মমমাজ, স্্রীজাতির উন্নতি এবং এদেশের শামন্প্রণালীসম্পর্কে 
তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিষা গিয়াছিলেন, তাহা আমার মন কখনই ভুলিতে 
পারিবে না। হায়! আমিও ভানিতাম না এবং তিনিও জানিতেন না ষে, 
সেই আলাপ স্টাহার শেষ আলাপ । সহান্তমুখে এমনি মধুরভাবে তিনি সকলের 
সঙ্ষে আলাপ করিতেন মে, একবার যিনি তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন তিনি 
কখনই তাহার মধুরতা ভুজিতে পারিবেন না? এমনই আশ্চধ্যভাবে তিনি 
বিনয় স্েহ এবং প্রজাবাসল্য প্রকাশ করিতেন ষে, তাহাতে শক্রও মিত্র হইত! 
হার মুধে এমনই একপ্রকার সৌম্যভাব এবং শাস্তিজ্যোহস্া ছিল ষে, তাহা 
দেখিয়া পাষাণ্ডর মন আদ্র্হইত। যিনি শান্তিগুণে সকলকে পরাজয় করিতে 
পারেন তিনি কি সামান্ত রাজা! অতএব আইম তিনি আমাদের এবং দেশের 
যে উপকার করিয়াছেন এবং উদার, দয়, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি ষে 
সকল সদ্‌্গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ম্মরণ করিম্বা আমরা তাহার পরিবারের 
গতি এই সমফ আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা সাধন করি ।” অতঃপর ২৪ ফেব্রু- 
য়ারী ভারতসংস্কারসভার অধিবেশন হইয়া লও মেওর জন্ত শোক সম্ভাপ প্রকাশ 
করিয়। নির্ধারণ নিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে লড মেও সম্বন্ধে কেশবচজ্দর অনেক 
কথ। বলেন, একটা কথ! এই সভাসম্বন্ধে নিতান্ত ছুঃখের ষে, তিনি ইহার বার্ষিক 
অধিবেশনে উপশ্থিত থাকিবেন ভঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে অঙ্গীকার প্রতি- 
পালনের জন্য পৃথিবীতে তিনি জীবিত ধাকিলেন না। ভারতসংস্কারসভার নিষ্ধারণ 
কাউ্টেস্‌ মেওর নিকটে প্রেরিত হয়। মেজর ও টি বরণ কাউণ্টেস্‌ মেয়োর 
ধন্যবাদ পত্র দ্বার কেশবচত্্রকে জ্ঞাপন করেন । 

জ্বীমতী মহারাজ্ৰীর জ্যেষ্ঠ পুজ প্রিন্দ অব ওষেল্স সাজ্মাতিক পীড়া 
আক্রাস্ত হইয়া তাহা হইতে বিনুক্তি লাভ করেন। ভারতাশ্রমে তাছার আরো- 
শ্যেপলক্ষে কেশবচক্্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন ;--হে প্রভো, আমাদের মহা- 
রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরোগ্যলাতে আমরা তোম্নার নিকটে অদ্য সাযন্ধাপ্ধে কৃতজ্রতা) 


৬৬৮ আচার্য্য কেশবচজ্ | 


প্রকাশের জন্ত সমবেত হইম্বাছি। আমরা তোমাকে ধন্তবাদ দিতেছি খে, 
তুমি তাঁহাকে সাংঘাতিক রোগ হইতে বিমুন্ত করিলে এবং তাহাকে বল ও স্বান্্য 
প্রত্যর্পণ করিলে । তোমার এই কপাতে আমরা নিতান্ত আহলাদিত ₹ইয়াছি 
এবং তোমার এ কুপা আমরা চিরদিন শরণ করিব । আমরা রাভভব' প্রজ্তা; 
শ্রীমতী মহারাণীর প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি, সুতরাং এই শটনায় আমা- 
দের বিশেষ আহ্লাদ । মহারানীর রাজাকালে বিহিধ অন্যা'চাকের হাত হইতে 
আমরা মুক্ত হইয়াছি, অক্ঞানত! কুমংস্থ'র চলিগা গিয়াছে, স্তর শাস্তি ও কুশল 
বিস্তৃত হইয়াছে, ধর্খের জন্য নিপীডুন অসম্ভব কইয়া পড়িয়াছে। হে করুণাময় 
পিতা, এই সকলের জন্য তুমি মহারাশীকে আশীর্বাদ কর। আমলা তোমার 
নিকটে প্রার্থন! কৰি থে, প্রিন্স অব ওপ্ুদল্ন জ্ঞান পুণা প্রেমে দিন দিন বঞ্ছিত 
হউন এবং সমগ্র জীবন ডোমার চলে অর্পণ কুন যে, ইহার পর হার উপনে 


ভবিষাতভ 0 ভিন নিপরভিত ইনুল) আতা তিলে উপ্পদু শর হইল পিশ্নল। 


হে প্রভে, তুমি আমাদিগকে এবং ভারতের অপৰ প্রজাবর্গক তোমার বিড়াল 
উপরে দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, সেই বিশ্বাসে এ দেশের সম্পৎ্ ও কুশস হগনের 
জন্য মরা আমাদের শ্ানকর্রগণের হাতা করিত পালি 

কেশবচন্দ্র এক দিকে রাজতন্, অপর দিক ইং মহাতাজ্ী তহশ্রি 
ঘে প্রকার দের প্রকাশ করিক্সাছিলেন, তাহা ভিনি কখন জীবনে বিশ্ৃত হইতে 
পারেন না! স্বৃতরাহ প্রিন্প অন ওষেল্দের আরোশালাতে কেশবচজ্ঞ আনন্দ 
প্রকাশ করিরা পত্র লেখেন দেই প্রর উদ্রে মহাবাজ্জীর প্রাইবেট সেকেটগী 
কর্ণেশ এইচ এক পন্সমবাই কেশবচন্দুকে ঘে পর লেখেন তাহার অনুবাদ নিম্নে 
প্রদত হইল! 


ওসবরপ, ৮ কেক্রুয়ারী, ১৮৭২ । 


“প্রি মহাশয়,--আমার অপলি যে অনুগ্রহ পরী লিখিয়াছেন, তাহা! আশীমতী 
মহারাজ্্রীর সম্গিধানে উপস্থিত করিতে আমি অণুমাত্র গৌণ করি নাই। আপনি 
আপনাস পরে শ্রিস অব ওয়েল্সের হুখকর আরোগো অন্ডিনশ্দন প্রকাশার্থ 
দে গহান্ুকৃতি ও রাজভকিনমন্ধি ত ভাব ক্মনিব্যন্ত করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ্ঞী, 
নিতান্ত পরিহুষ্ট হইাছেন; ইহ1 আমি নিশ্চম্বাক্মকরূপে আপনাকে বলিতে পারি । 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৬১ 


"আমি আহলাদের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রতাপাঙ্গিত রাজ 
কুমার শীঘ্র শীত্র বল লাভ করিতেছেন, এবং যদি ভাল থাকেন ২৭ শে তারিখে 
যে কৃতজ্ঞতাদানার্থ উপাসনা হইবে তাহাতে যোগ দান করিবেন । 

বিশ্বাস করুন 
আপনার সারল্য সহকারে 
হেনরি এফ পনসমবাই ৮. 
এই অধ্যায় শেষ করিবার পুর্বে এ সমষ্ষে পারিবারিক ধর্ম সাধনের জন্য কি 

প্রকার যর মকলের মনে উদ্দীপ্ু হইয়াছিল, তহসন্থন্গে কিছু লেখা প্রয়োজন । 
এববকার মাত্ঘেংসব পরিবারে ধনী সধনের ভাব উদ্দীপু করিয়। দিয়াছে । 
এখন সকশেই বুঝিতে পারিয়াছেন *্যাহাদের সঙ্গে আছি ভ্হাদিগের পরিত্রাণ 
নাহইলে অমারও হইবে না।” এ সাধন করিতে হইলে “পুরাতন গৃহের দৃষিত 
বায় সকল বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে। 
সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা! পুত্র, স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী জন্ন্ধ ভায়া শিয়া 
সকলই উন্চভর সম্বন্ধে পরিণত কহিতে হইবে” এরপ উচ্চাবস্থা লাভের 
উপায় কি ৭ "প্রথম উপাদ্ধ পারিবারিক উপাসনা । ঘেখলে তক্ষ পরিবারে, 
সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা একটি ন্ত্যি কম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হউক । ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধন্মুভ বে পনিণিত হইবে । 
যেখানে একটি ব্রাঙ্গ বাস করেন, তিনিও, যদি সাধ্য হয়, আর পঁঁচটি লইয়া, নতুবা 
আর পাচটিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিবেন ।” গদ্বিতীদ উপায় প্রতি রবিবার 
পারিবারিক উপাসনা যেন সম্পন্ন হয়।” ফলডঃ “ভারতাঞ্রম' স্বপন ত্রাক্ষগণের 
মধ্যে পারিবারিক বন্ধন হুদৃ় করিবার জগ্ত হইয়্াছে। এ সম্ষে সর্বত্র পারি- 
বারিক ভাব যে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? 

আমরা বলিয়ান্ি, কেশবচশ্ত্রে ংখন যে ভাব স্বর্গ হইতে অবতরণ করিত, 
তিনি সেই ভাবে আপনি পরিচালিত হইচেন, এবং সেই ভাব মগ্ডলীমধ্যে 
প্রবর্তিত করিতেন । তাহার ধর্ম গুটি কয়েক মতে বন্ধ ছিল না, উহা ক্রমিক 
উন্নতির পর উন্নতি প্রদর্শন করিবার জন্য তাহাতে আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিতে- 
ছিল। ধর্ম্সপ্বন্দে তিনি মতের দাস নহেন, বিজ্ঞানের অধীন। তাহার ধর্মত-_ 
ধর্শববিজ্ঞান, যাহা ক্রমেই ভঙ্গবানের সাক্ষাতক্রিয়া় জনহ্দয়ে জনসমাজে 


৬৭৪ আচার্য কেশবচজ্জ। 


বিকাশ লাভ করিতেছে । জীবন গ্রে মত পরে, ইহাই তাহার জীবনের 
সারতত্ব। এস্থানে এ ধকল কথা আমরা কেন বলিতেছ্ছি, এ প্রশ্ন অনেকের মনে 
উপস্থিত হইতে পারে। এক জল ইংরেজ ব্রাহ্মবাদী এ সময়ে ষে একখানি পত্র 
লেখেন, তাহাই পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। এ পত্রের 
প্রবমাংশ এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি । "__ আপনায় যে কয়েকটি 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তহুত্তরে আপনি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন 
পূর্বে আমি সেই পত্র পাঠ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে মত সংহ্ষ্ট করিবার 
বিষয়ে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার কথা গুলি জামার এত তাল লাগিয়াছিল 
যে, আমি উহাদের অনেকগুলি প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, 
“আমাদের ধর্থ্বে ষেসকল মত ওমুলতত্ব আছে যদি সে মকল যথাযথ চিস্তা- 
পথে আনয়ন করিতে পার! যায়, আমার এ বিষয়ে নিতান্ত সংশমধ যে সেগুলি 
তথাপি প্রমাণস্থক্ূপ লোকের নিকটে প্রচার করিতে পারা যায় কি না? আমার 
বিবেচনায় এই সকল মত অগ্রে জীবনে পরিণত হওয়া চাই, ভৎ্পরে উহা! জগতে 
প্রচার করিতে হইবে। পুর্বটি (জীবন) আংশিক ভাবে অবিদ্যমান থাকিলেও 
পরবর্তিটি (প্রচার ) সন্তবতঃ অধিক পরিমাণে ক্ষতি সাধন করিবে । হথাথই 
এবিবয়ে আমি আপনার সহিত এক মত) এবং ইহার চেয়েও বেশি, কেন ন1 
আমার মত এই, আমাদের ধর্কে উপসুক্ত ভাবে চিস্তাপথের বিষয় কর। যাইতে 
পারে না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আম(দিগের ধর্টু উহার সেই 
প্রভাপৌন্বস্য এবং প্রাশস্ত্য হারাই খাহা ঈশ্বরের প্রকৃতিসদশ ভাষায় প্রকাশ 
কর অসম্ভব । 


বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের 
্থানপরিবর্তীন। 





কেশবচঞ্জ বেলঘবরিয়! উদ্যানস্থ ভারতাশ্রমে বাসকালে প্রকাশ্ত কার্্যসম্বন্ধে 
অণুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। তিনি এই সময়ে (১৪ মার্চ) ব্্গদেশীয় সামা- 
জিক বিঙ্ঞঞান সভার? (130705৭1] 50018] 5016106 45500190101 র ) বাধিক 
অধিবেশনে পবর্ণর জেনেরলের উপশ্থিতে টাউনহলে “দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন 
বিষয়ে বক্তা দেন। এই বক্তৃতার সার এই ১১) শিক্ষাযোগে পাশ্চাত্য সত্যতার 
প্রভাববিস্তার, (২) খ্ীইইধশ্প্রচার, (৩) ব্রা্ষসমাজ; (৪) ব্যবস্থাপকসভার দেশ- 
সংস্কারক বাবশ্থাপ্রণয়ন, এই সকল ভারতসমাভমধ্যে ঘোর পনিবত্তন আনিয়া 
উপস্থিত করিয়াছে । প্রাচীন অসত্য ভ্রম কুসহস্কারাদি ইহাদিগের প্রভাবে 
বিন হইয়া যাইতেছে, কিন্ত সেই সকল স্থলে নৃতন জীবন আসিয়া আজও 
অধিকার করে নাই । শুতরাৎ দেশের পুনর্গঠন কি প্রকারে হইতে পারে ভাহাই 
বিবেচ্য । সর্বপ্রধমে চরিত্রগঠন নিতান্ত শ্রয়োজন । জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে দি চরিত্রের উন্নতি না হইল, তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল 
না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র ধাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্কয বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া 
নিতান্ত প্রয্োজন। কিন্ত নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই ধশ্ধের সহিত তাহার যোগ 
থাকা চাই। গবর্ণমেপ্ট ধর্খসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এ জন্ত বিদ্যালয়ে 
কোন সাশ্পরঙ্গায়িক ধশ্ব প্রবর্তন করিতে গবর্ণমেন্ট অসম্মত। ইহা অবশ্য ভাল, 
কিন্ত অসাম্প্রদায়িক 'প্রাকৃতিক ধর্খববিজ্ঞান' (৮191 711601092%) অনায়াসে 
বিদ্যালযে প্রবর্তিত কর! যাইতে পারে । ইহা ছাড়া শিক্ষকের! আপনারা সচ্চরিত্র 
হইয়! দেশের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, এবং অপরাপরের প্রতি কর্তব্যশিক্ষা দিতে 
পাবরেন। কতকগুলি চরিত্রবান শিক্ষিত লোক হইলে তাহারা আপনাদের 
প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পীরিবেন। নৈতিক বিশুদ্ধতা বিনা সম'জ 
কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। প্রতিব্যক্তির চরিত্র সংগঠন করিতে গেলে 
গৃহেষ মংখোখন 'সর্ধথা প্রয়োজন । সামান্ত শিক্ষ! লাভ ক্রিয়া নারীগণের 


৬৭২ আচার্ষয কেশবচক্্র । 


বিশেষ অলাভ হইতেছে । এক দিকে তাহারা প্র/চীন আচার ব্যবহারাদির 
সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, গৃহকাধ্যে অনিপুণা হইয়া 
পড়িতেছেন, অপর দিকে নৃতন জ্ঞানালোকে ও উন্নত হইতেছেন না, নৃতন্ভাবে 
গরঠতচরিত্র হইতেছেন না। একভকন্ত সংস্ভাবা শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারীগণের 
প্রদন্ত শিকার প্রভাব দেশীয় নারীগণের উপরে নিপতিত হওয়৷ নিতান্ত প্রয়োজন 
নাগীনণের শৃঙ্ঘলোন্মোচন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত নারীগণ 
সন্প'বধ কার্চে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন ইহার প্রহিরোধ কে 
করেবে ? ভবে নারীনণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা) সমজসংস্কারের অবশস্তাবী 
ফনস্গকপ শৃঙ্ছলোন্বোচন হয ইহাই আকাঙ্ষলীয়। গৃহমহশোধনের সঙ্গে সঙ্গে 
সঙক্তিক আঅচারব্যবহরাদির সংশোধন নিহাস্ত আবশ্যক । বালাবিবাহ বনু 
বিব্ত ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহার উাঠয়া গিয়া উপনুক্ধ বয়সে বিবাহ প্রহ্থতি 
মন্ুপকর বাবহার প্রবর্তিত হওষা সমুচিত। এই বড়তায় আশু উপকার এই 
হয় দে, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালছে প্রঃহতিকধশ্মবিচ্চান শ্রচলিন্ত করিবার জনক 
দি উকেটের সভাগণের অধো আলেচেনা চলিতে থাকে 

(কশবচক্ষের আশ্রমবাসকালে বিবাহবিধি নির্ধিনিবন্ধ হইবার আনন্দ সূস্থ প 
হয় লও মেক্বোর শোকাবহ হার বঅবাবহিত পর মান্ছানজের গবণৰ ল্ড 
নেপিরর রাজপ্রতিনিধিব কর করেন। ইহার নময়ে বিবাহবিথি হিধিনচ্ষ 
তইবার জন্ত অস্ত্রিসভায় (১৯ মার্ড ) বিচার উ্ধিত হয়। মেস্তর ইংলিস প্রস্তাব 
কদেন দে, কোন কোন ব্রহ্ষদমতজর নভাগণের জন্ত বিবাহবিধি হউক । মেস্র 
ককুরেশ, বুগগেন স্মিখ, চ্যাপম্যান,। এবং রবিল্দন সাহেব তাহার পক্ষ সমন 
করেন। মেস্তর ইস্ট, মের জেনারাল নরম্যান, মেস্তর এলিস্‌, সার রিচাড 
টেম্পল, মেস্তর ছিফিন্‌, মেল্র ট্ট্যাচি, মঙগামান্ড কমাগার-ইন্-চিফ, এব গ্গয় 
সভপভি রাজপ্রতিনিধি সহশে ধলের প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন। এবং মেজর 
ট্িকন কর্তৃক যে প্রকারে পারুলেখ্য প্রন্থত হইয়াছে, সেই প্রকারে উহা বিধিতে 
পরিণত হত প্রপ্তাব করেন। নূতন সংশোধনের পক্ষাবলঙ্বিগপ আপনাদের পক্ষ 
সমর্থনের জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ততা করিয়াছিলেন । মেজর জেনেরাল নশ্মাণ সাগতর 
অঙ্গ কথায় পাণুলেখ্োর পক্ষ সমর্ধন করেন। মেস্তর ইৎলিস্‌ যে যে মুকি উপস্থিত 
করিসাছিলেন সার রিচার্ড টেম্পল তাছার একটি একাটি করিয়া খণ্ডন করিলেন । 
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মেস্তর স্টিফেন পাওুলেখ্যের পক্ষসমর্থনার্থ যে বন্তৃতা করেন তাহাতে তাহার বিশেষ 
শ.স্ত প্রকাশ পায়। কমাগার্-ইন্-চিফ পাশুলেখ্যের অনুকূলে যাহা বলেন 
তাহ। অতি প্রশংসাযোগা । সর্বশেষে রাজপ্রতিনিধি যাহা বলেন, তাহা অদ্যকার 
দিনের কাধ্যপ্রণালীর উপঘুক্ত অন্তিম সিজ্কান্ত। তর্ক নিতর্ক বিচারে চারিঘণ্টা 
কাল অণতবাহিত হইয়া পরিশেষে পাওুলেখ্য তদবস্থ'ৰ বিধিতে পরিণত হয় । 
এই বিধির মূল বিষদ্বগুলি এই প্রকারে নিবদ্ধ হইতে পারে । (১) দেশীয় হউন 
বিনেশীয় হউন ধাহার! খ্রষ্টানাদি প্রচলিত ধর্শসম্গ্রদায় ভুক্ত নহেন তাহারা 
এই বিধানমতে বিবাহ করিতে পারিবেন। (২) বরের বয়স অষ্টাদশ, কন্তার 
বন্ধস চতুর্দশ হওয়া চাই। বর কন্তা একুশ বসরের ন্যনবয়স্ক হইলে অভি- 
ভাবকের অনুমতির প্রয়োজন। বিধবাসম্বন্ধে এ নিয়ম নহে । (৩) বর ও কন্তা 
অবিবাহ্থ নিকটসন্বন্ধ গুলি মান্র করিবেন । সগোত্রে বিবাহের কোন নিষেধ 
নাই। মাড় ও পি পক্ষে বিবাহ হইতে পারে ; কিন্ত সে স্থলে চারিপুরুষের অধঃ- 
স্তন হওয়া প্ররোজন | 0১) ভিন্ন জাতি ভিন্ন বংশে বিবাহ হইলে পিতৃপক্ষ যে 
বিধানের অধীন সস্তানগণেতে সেই বিধান সংলগ্ন হইবে। (৫) গবর্ণমেন্ট নিমুক্ত 
রেজিউরের নিকট বিজ্ঞাপন দেওয়ার চতুর্দশদিনের পর প্রতিরোধের কারুণ 
উপস্থিত না হইলে বিবাহ হইতে পারে। ৬৬) রেজিষ্টার এবং তিন জন সাক্ষীর 
সনক্কে শিবাহ নিষ্পন্ন হইবে। বরও কন্তা আপনার ইচ্ছান্ুরূপ যে ফোন 
পদ্ধ'ততে বিবাহকাধ্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তবে পদ্ধতিতে “আমি অমুক 
ভোমায় বৈধ পরতে বো বৈধ স্বামিতে) গ্রহণ করিলাম" এই কথার উদ্লেখ 
থাকা চাই। ৭) রেজিষ্টারের আফিসে বা অন্তত্র বিবাহ হইতে পারিবে। অন্থত্র 
হইলে ফি অধিক লাগিবে। (৮) এ বিধিমতে যাহারা বিবাহ করিবেন, তাহারা 
দামীবা পরীর জীবিতকালে অপর বিবাহ করিলে, অথবা এই বিধান মতে 
বিনাহের পুর্বে এক বা তদধিক স্বামী বাঁ পত্রী থাকিলে দণ্ডবিধির 'ব্যবস্থামত 
» দ্বতিত হইবেন। কোন একজন ধন্ান্তর গ্রহণ করিলেও এ নিয়মের বহিভূর্ড 
_ শণা হইবেন না। (৯) এ আইনমতে বিবাহে ভারতবষাঁয় ত্যাগব্ধির বিধানের 
নিয়োগ হইবে । (১০) যে সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে ১৮৭৩ ইৎ ১লা জাহু- 
য়ারীর পূর্বে মে সকল এই বিধিমতে রেজিষ্টার হইতে পারে *। 





* এই বিখাল প্রচলিত হওয়ার পর জনেকলি বিবাহ রেজিইার হয়। এই সক 
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এত দিনে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচক্ এবং তাহার বন্ধুবর্গের 
আনন্দের পরিসীমী নাই। এ দিকে ভারভাখ্রমের অধিবাসিসংখ্যা। বাড়িতে 
লাগিল । কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান করিলে কাধ্য বিশৃঙ্খল হুইয়! পড়ে, 
এজন্ড স্থান পরিবর্তনের প্রত্মোজন হইল । উদ্যানভূমি আশ্রমের জন্ত নিতাস্ত 
উপযোগী, সুতরাং কলিকাতার নিকটবন্তাঁ তাদৃশ অপর একটি প্রশস্ত স্থানে 
আগ্রম লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারাণ 
স্বণ্ময়ীর কীকুড়গাছীর উদ্যান অতি প্রশস্ত ও মনোহর দেখিয়া সেখানে আশ্রম 
তুলিয়। আনা হইল । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, আশ্রমের সঙ্গে শ্্রীবিদ্যালয় সংযুক্ত 
ছিস। স্ত্রীবিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণের সময় উপস্থিত। লেডি 
নেপিম্ার পারিতোধিকবিতরপসভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। ৬ এপ্রেল শনিবার 
পারিতোধিক বিতরণের দিন। প্রায় বাট টী মহিলা উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ[দিতে 
সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত । ইহাদিগের মধ্যে সকলেই ব্রাক্ষিক। 
ছিলেন তাহা! নহে, কতিপদ় হিন্দুমহিলাঞও তাহাদিপের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। 
বিবাহিভা। অবিৰ্হিতা) নববিবাহিতা সকল প্রকার মহিলা সভার শে।ভাবপ্চন 
করিযুছিলেন! সভাম্থলে লেডি নেপিয়ার, লেডি টেম্পল, মিস্‌ মিল্ম্যান, 
মিশ্্েস উডেও, মিস্সেস্‌ মিচেল, মিস্‌ পিগট এবং আরও অনেকে উপস্থিত হন। 
লেডি নেপিগ্কার স্বহস্থে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভাস্থলে উপস্থিত 
নারীগণ প্রথম হইতে শেষ পর্ধ্যস্ত স্থির, শান্ত, গম্ভীর ও তদ্রভাবে অবস্থিত 
ছিলেন! তাঁহাদিগের উপরে হুশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইন্ান্ছে, ইহা বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইঘ্াছিল। অঅন্যকার সমুদায় ব্যাপারে কিপ্রকার আহ্লাদিত হইয়াছেন 
পেডি নেপিয়ার সে বিষ উপস্থিত মহিলাগণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ 
করান্তে কেশবচন্দ বঙ্গভাবষায় রাজপ্রতিনিধিপন্ধীর আহলাদের বৃত্বাত্ত তাহাদিগকে 
জ্ঞাপন করিলেন। সভাতঙ্গকালে উপস্থিত মহিলাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 
রাঙগপ্রতিনিধিপ্রীর প্রতি সন্ত্রম প্রদর্শন করিলেন । জুন মাসে ১৮৭২।৭৩ মলের 





শিষছের জধিকাংশ অতি লন্বান্তমংশে হইছিল । এক এক বিহাহে দেশতস্ধ আন্দো 
লন হয়) লক্ষৌনগয়ে উদ্চপগে মিঘৃক জধুক বিখলাখ তাঙ্ধ মহাশছের কলার খন 
পরধিণয় হয়, তখন ফেশবচন্্ লপরিখার সবস্ধুবর্গ ভখাক উপনীত হন । লক্ষোর লনুধাগ 
সঙ্গাপ্ত বাকি বিষাহহলে লঙার শো] ধর্ছন তরিয়াছিজেন। 
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জন্ত বার্ধিক ছুই সহত্র মুদ্রা-আর ছই সহশ্র মুদ্রা দান হইতে সংগৃহীত হইবে 
এই নিবন্ধনে-_-গবর্ণমেন্ট শিক্ষধিত্রী ও বয়স্থা! নারীর বিদ্যালয়ে সাহায্য দেন। 

কাকুড়গাছীর উদ্যানে আশ্রম এক মাস কাল মাত্র ছিল, পরিশেষে মেরজাপুর 
স্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণ দিকে ১৩ সংখ্যক ও ১২ সংখ্যক গৃহে আশ্রম উঠিয়া 
আসিল । নরনারীতে সর্ধশুদ্ধ এখন ৪২ জন উহার অধিবাসী । প্রাতে ও 
রজনী ৮ টার সময্কে প্রতিদিন ছুইবেলা উপাসনা হইত! গৃহ মধ্যে যে গৃহাংশ 
প্রশস্ত ছিল, সেইটি উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গৃহবেদীতে স্বয়ং 
কেশবচন্ত্র উপবেশন করিয়া উপাসনাকাধ্য নির্বাহ করিতেন। বেদীর দক্ষিণে 
পুরুষগণ বামে নারীগণ উপবিষ্ট হইতেন। নরনারীর এইকব্প প্রতিদিন একত্র 
উপাসনাতে আকরুষ্ট হইয়া তৎ্কালে “এই কি হে সেই দ্বর্ণনিকেতন” ইত্যাদি সঙ্গীত 
বিরচিত হইয়াছিল । “কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময় ** এই সঙ্গীতটি প্রতিদিন 
নরনারীতে মিলিত হইয়া সমস্বরে গাইতেন । এই পারিবারিক প্রীর্থনাটী সকলে 
সমস্বরে উন্চারণ করিতেন ;--“হে প্রেমময় গৃহদ্েবভা, আমর! সপরিবারে মিলিত 
হুইয়া বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখা দাও, 
আমরা তোমার পূজ। করিয়া জীবনকে পবিত্র করি। আমর! তোমারই পুত্রকন্যা, 
তোমারই দাসদাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া আমাদের সংসারকে 
ধণ্মের সংসার কর। আমরা ধেন তোমাকে পিতা বলিয়া ভক্তি করি এবং 
সন্তাবের সহিত পরম্পরের সেবা করি । পিতা, তৃমি আমাদিগকে ক্রোধ হিংসা 
স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কর এবং আমাদের সমুদায় জীবনকে 
পুণ্যপথে নিয়োগ কর, যেন তোমার উপযুক্ত সন্তান হইয়া আমরা পরিবারমধ্যে 
থকিয়! পবিত্র শাস্তি সম্ভোগ করি ।” 

এ প্রার্থনা কেন ণ অবতীর্ণ সত্যকে মণ্ডলীর জীবনে সত্য করিবার জন্য । 
অবতীর্ণ সত্য কি? "সকলেই আমরা এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাপ। অতএব 
সাবধান কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না ( আ, উ, ২ মাত )।” ধীহারা একত্রিত 
হুইয় প্রার্থনা করিতেছেন তাহারা কে? সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই 
দেছের কোন অঙ্গের বৈকল্যে কি ক্ষতি ? “শরীর যেমন কোন অঙ্গবিহীন হইলে 
অপূর্ণ থাকে, এবং ভালকূপে তাহার কার্য সম্পন্ন হয় না, এই পরিবারও সেইরূপ 
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কোন অঙ্গশূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার উদ্দেস্ট সাধন করিতে পারে না।” 
এই দেহসম্বন্ধে কেশবচন্রের অভিপ্রায় কি? শ্রবণ কর। প্পাচটি ত্রাদ্ধ প্বতক্ম 
থাকিলে হইবে না। যদি ত্রক্ষরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, ওবে সকলকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ মস্তক চরণ ইত্যাদি শরীরের অঙ্গসকল যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত হইয়। একত্র হইলে যেমন একটি সর্বাজসম্পন্ন শরীর হয়, সেইবূপ 
খন ভিন্ন ভিন্ন প্রক্নতি এব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমুদাঘ্ধ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ষিকার! 
প্রেমযোগে সপ্মিলিত হইয়া একটি সর্দা হুন্দর শরীর হইবে, ব্রক্ষ তখন ভাহার 
প্রাণ হইদ্া ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন করিবেন ৮ আচ্ছা বুঝিলাম কেশব্চজ্জের 
অভিপ্রয় ব্রাক্ষপর্িবার গঠন । কিন্ত ইহ কি কলপনাপ্রশ্বত অসম্ভব ব্যাপার নয় ? 
যাহা কখন কোন প্রকারে আভ::গ প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহা সিদ্ধ কঠিবার 
জন্ত প্ররাস কি বৃথা বলক্ষয় নহে ? না, ইহা বুধা বলক্ষয় নহে, একান্ত অপ্রভ্যক্ষ 
বাপারও নহে! কেশবচন্গ টিং তেছেন, কি হইতে পারে উৎসব ভাহা আমা- 
কিগতক প্রতিনহসর দেখাইতেছেন | "ইহারই জন্ঞ (পরিবার গঠনের জন্ত ) 
দয়াম্র দীননক্ধু আমাদিগকে লইয়া বখসর বহসর উত্সব করিতেছেন । উত্সবের 
সময় কত বার দেখিলাম শও শভ ভাই একমুখ, একপ্রাণ এবং একজুদয় 'হইয়া 
ব্রদ্ননাম করিতে লাগিলেন এবং সেই ধ্বনিতে সহর কম্পিত হইল। যত দিল 
হার! বিচ্ছিত্র ছিলেন তত দিন কিছুই হইতে পারে নাই; কিন্ত বাই সকলে 
নিজ হইলেন জগতে তখন অদ্ধত বাপার সকল সম্পর হইতে লাগিল। 
এক দেশ হইতে মস্তক, অন্ত দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং 
অন্ত দেশ হইতে কর্ণ ইত্যাদি লইঘু! একটি দেহ সংগঠন করিয়া যদি তাহাতে 
প্রপ সার করি, জগৎ দেখিয়া বলিবে কি আশ্চর্য 1 কিন্ত নানাদেশ হইডে 
বহ্সন বসন ব্র্ধপস্থান সক আসিয়া যখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম ঘোগে 
সর়িপত হইয়। একটি শরীর হন, এবং যখন ঈশ্বর সেই আধাক্মিক শরীরে 
প্রাণক্ধূপে অধিষ্ঠান করিয়া শত শত ব্যক্তিকে নবদ্ীবন দান করেন, তখন থে 
প্রাহ্দজগতে কি আশ্চর্য ন্যাপার হয়, ব্রাক্ষেরা এখন পর্যন্ত তাহার গভীরতা 
বুসিতে পারিলেন না, কেমন আশ্চর্য সেই প্রেমষোগ !! কেমন মধুময় সেই 
শরীরের ভাব | কত শত মৃত ব্যজি এই শরীরে যোগ দিয়া সজীব ছইল 
কত শুক্ষ ভাপগ ইহার মধ্যে পড়িম্বা প্রেমে উন্বন্ত হইল। যাহারা একটা কখ। 
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বলিতে জানে না, উত্সবের সময় তাহারা কোথা হইতে ব্রহ্ধাগ্রি উদ্িগিরণ করে । 
কোথা হইতে এই মধুরতা, কোথা হইতে এই উদ্যম, কোথা হইতে এই তেজ? 
ব্রন্মোৎসব কি সামান্ত !'"""" ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার সম্মিলশনে জগতে ব্রঙ্গের প্রেমপুপ্য 
প্রকাশিত হয়, ইহা কি মিথ্যা কথ। ৭ অপ্রেমিক প্রেমিক হয় কে না ইহ! প্রত্যক্ষ 
করিষাছে ?" এক শরীর, এক আত্মা এক পরিবার যদি কেবল বঙ্গদেশে বা ভারতে 
সাধিত হয়, তাহা হইলে কি এই মহাব্যপার দেশবিশেষে বন্ধ রহিল না? ষে 
উপায়ে উহা৷ সম্পন্ন হইবে, তাহা তো ভারত ভিন্ন অন্তত কোথাও দুষ্ট হয় না? 
“সকল জাতি এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন 
সম্প্রদায় থাকিবে না আ, উ, ৩৯ আষ।ট )1” কেশবচজ্দের এ কথা সিদ্ধ হইবে 
কি প্রকারে? সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে, তাহা তিনি মেই উপদেশেই স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন, “সমস্ত সংসান্পের নরনারী একজুদয় হইবে । কোটি কোটি লোক 
একলোক হইবে, কোটি কোটি আত্ম! এক আত্মা হইবে। এক জনের আত্ম! 
উত্তেজিত হইলে সহ লোকে জানিবে, ঢেউ গিয়া লাগিবে, ঈশ্বরপ্রেম শতধা 
হইয়া চারিদিকে সকলের হৃদয় প্রমন্ত করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর দয প্রকাশ 
করিলেন, এক আত্মা উন্মত্ত হইতে না হইতে সহঅ লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিল, 
শত সহঅ লোক মাতিয়া উঠিল, এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণস্ত হইল । ভিন্র- 
হৃদয় হইলে পরিবার হয় না, যত দিন আমরা অভিন্নহদয় না হই, তত দিন 
নর্গরাজ্য হইতে পারে নাঁ। পাঁচটি লোক ঈশ্বরকে মধ্যবস্ত্র করিয়া তার নাম 
করুন, সেই পাঁচটি লোক স্বর্গের পরিবার হউন ; পাঁচটি হইতে পঞ্ধাশটি, পঞ্চাশটি 
হইতে পাঁচহাজার, পাঁচহাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার হইবে ।” 
এই বিস্তীর্ণ পরিবার বাহিরে এক দিন সত্য হইবে, কিন্ত সাধক সেই বৃহৎ 
পরিবারকে বর্তমানে কি আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না? 
পারেন বৈকি? কেশবচত্্র বলিয়াছেন, “আমার হুদয়গৃহদ্বার খুলিলে দেখিব, 
কোটি কোটি আত্মা আমার হৃদয়ে শান্তিনিকেতনে বসিয়া আছেন, স্বদেশের 
বিদেশের শত শত বন্ধু হৃদয়তধরে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আকৃতি লইয়া 
আসিলেন না, অবয়ব লইয়া আসিলেন না, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া! আসিলেন না, 
সমস্ত পৃথিবীর চারি খণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া আসিলেন, 
ঈশরের পরিবারে আমার হ্থাদয় পূর্ণ হইল।* এই মহাঁব্যাপারদাধনের উপায় 
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কি? এক-উপায় উপাসনা । তাই কেশবচঙ্জ বলিয়াছেন, “আমি আর তাই 
ভ্গিনী, এই তিন জন উপাসক এক উপান্ত ঈশ্বরকে লইয়া বসিলাম, উদ্দেশ্ট এক) 
তিন জন সাধন করিতে আরত্ত করিলাম, তিন দয় এক হইল, পিতার মুখদর্শনে 
এক হ্থদয় এক আত্মা হইল, অন্তরে পরিবারসাধন হইল।* বিশ্বামনয়নে ভিতরে 
কেশবচন্দ্র যে পরিবার দর্শন করিলেন, তাহা বাহিরে সিদ্ধ করিবার জন্ত ভারতাশ্রমে 
একত্র উপাসনা সাধন ভজন। এজন্তই তিনি বলিয়াছেন, “অন্তরে বিশ্বাসলয়নে 
দেখ। যে পরিবার ভিতরে দেখিলে, তাহা বাহিরে সাধন কর। শ্বহস্তে ঈশ্বর 
কর্তৃক মানসপটে অঙ্কিত সুন্দর গঠন সেই মন্দির আদর্শ করিয়া বাহিরে মন্দির 
গঠন কর” এই সুন্দর মন্দির গঠন করিতে হইলে সকলের উদ্দেন্ট এক হওয়া 
' চাই, অন্তধা ইহা কখন গাঠত হইতে পারে না। কেশবচন্ব এই উদ্দেশ্টে 
্রাহ্মগণনকে অনুরোধ করিয়াছেন, প্ত্রাঙ্মগণ | আর ভিন্ন উদ্দেন্ট রাখিও না, 
কালবিশেষে ভিন্ন হইও না। পাঁচ শত সেনাকে সেনাপতি অগ্রমর হইতে 
বলিলে একজনের স্তা় চলিতে হইবে । এক আমাদের জীবনের লক্ষ্য । ঈশ্বর 
এই জগতে হুন্পর স্বর্ণের খর প্রস্তত করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, 
সকলে তাহার অধীন.হইয়া ধ কার্যে যোগ দিব!" 
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ভারতসংস্কারসভা হইতে যে সমুদায় কার্য প্রবর্তিত হইয়াছে, আমর! তাহার 
উল্লেখ এক প্রকার করিয়াছি। আজ এক বর্ষ হইল সতা সংস্থাপিত হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে ইহার কার্য কি প্রকার চলিয়াছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ এন্বলে 
প্রয়োজন । ১৩ এপ্রেল টাউন্হলে এই সভার বাধিক অধিবেশন হয়। ইহাতে 
প্রায় চারি শত লোক সভাশ্থলে উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে কলিকাতার * 
বিশপ, রাজপ্রতিনিধির সৈন্যসম্পকায় সম্পাদক কর্ণেল নেপিয়ার ক্যাম্পবেল, 
ডাক্তার মরি মিচেল, অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র, মৌপবী আবছুললতিফ খা! 
বাহাছ্‌র, বাবু ক্ষেতমোহন চাটুধ্যা, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জ্জি, ডাক্তর মহেন্রলান 
সরকার, রেবারেও্ড সি এইচ. এ ডল এবং অন্তান্ত অনেকে ছিলেন। কলিকাডার 
বিশপ, ডাক্তর মরি মিচেল, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জি, ডাক্তর মহেজ্জলাল 
সরকার, অনারেবল জঙ্বিস্‌ হারকানাথ মিত্র, ইহারা সকলেই সপক্ষে উৎ্সাহ- 
জনক অনেক কথা বলেন। সভার সম্পাদক শ্ীসুক্ত গোবিন্দটাদ ধর ষে রিপোর্ট 
পাঠ করেন, তাহাতে সভার সকল শাখাতে কি প্রকার সম্তোষকর কারা হইয়াছে, 
তাহ। বিলক্ষণ সকলের হ্দযন্গম হয় । এ সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ নিস্্রয়ো- 
জন, আমরা পুর্বে কিছু কিছু যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই সভার ক্রমিক 
উন্নতি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । মদ্যপাননিবারনী শাধা সভা হইতে 
“মদ না গরল” নামক ঘে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহার উল্লেখ পূর্বে 
হয় নাই। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার সাধন করে। 
এই সভা নূতন ছুইটি বিষয়ে এবার মনোযোগ দিতে সন্কল্প করেন। একটি 
অল্প বয়সে নারীনণের বিবাহ নিবারণ, অপরটি পতিত নারীগপের উদ্ধারের জন্ত 
ঘছ। প্রথমটিতে সাধারণ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এজস্ভত এ সম্ব্গে 
ডাক্তারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ সাধারণ্যে প্রচার করিবার উদ্যোগ 
হয়, দ্বিতীয়টিতে রোমা কাধলিক সম্প্রদায় শ্রীন্বীয় পতিত নারীপণের উদ্ধারের 
জন্ত যে আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার কাধ্য দেশীয় পতিতা নারীগশের 
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সম্বন্ধে প্রনারিত করা হয় এজন্ত আ্চবিশপ ষ্টেন সাহেবের সঙ্গে পত্রাপত্র হয়। 
এ কথা এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য যে, স্বয়ং মহারাজ্জী এবং প্রিন্দেস্‌ লুইস্‌ 
কেশবচন্ত্রের এই সকল অগ্ুষ্টিত কাধ্যের সহিত সহানুড়ুতি প্রকাশ করিয়া উহ1 
তাহাকে জ্ঞাপন করেন। সভাপতি কেশবচন্্র সভার কাধ্য শেষ করিবার সময়ে 
সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি বিষষের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন) 
(১) মুখে নহে কাধ্যতঃ সংস্কারসাধন (২) আত্মনির্ভর (৩) উদারভাব। 
ভারতসংস্কারসভার শাখা সন্ভা এই সময়ে পঞ্জাবে স্বাপিত হয়। এই সময়ে 
সভার অধীনে কলিকাতা স্বুল বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহাতে ছাতসতখ্যা চারি 
,শত হয়। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ স্কুলের কা্াপ্রণালীতে অতীব সস্থেষ 
প্রকাশ করেন। 
ব্রচ্ষমন্দিরের ব্যবহারের জগ্ক যে বৃহদকার বাদ্যযন্থ ইংশশ্ডের বন্কুগণ প্রেরণ 
করিরছিলেন, তাহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু ক্ষতি হইমাছ্িল । মেসর্স 
বর্কিন ইয়ং এবং কোম্পানি কর্তৃক সংস্কাত হইঘা উহা (২৭ মার্চ) মন্দিরে 
ব্যবজত হইতে আস্ত হু! এই বাদাবন্থের জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কেশবচজ্দ 
যেপত্র লেখেন তাহাতে তরতা বুগণ ত্রাঙ্ষলমাজকে সাহায্য করিবার জন্য 
প্রোহসাহিত হন। ধর্্রতধ লিখিরছেন, "লওুন ইন্‌কোক্কার পাঠে অবগত হওযু 
গেল ষে, সসুক্ত কেশনচন্দ্ মেন মহশেছের ইংলগুস্মিত বন্ধুপণ তাহার মহ 
কার্যের সহারভার অন্ত সত লণ্ডন নগরে একটা সাভা আহবান করিষাছিলেন। 
শীনুক্ত এস এস টেলর সাহেব সভাপতির আমন গ্রহণ করিলে আমাদিশের 
্রঞ্ষমন্দিরে অর্গাপ বাদ্যটি প্রপ হইয়া দাতাদিগকে আচার্য মহাশয় কৃতাঙ্দতা- 
হৃচক যে পর্রখানি লিখিনাছ্িলেন তাহা পঠিত হইল । লগ্ডন ইনকোয়ারার এ 
সঙ্গঙ্ধে কহেন বে, ভারাতবধাঁয় ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় ভীদু্ষ কেশবচপ্ সেল 
সেই হৃন্দর বাদাদাতাদিগকে ধন্যবাদ করিবার জন্য যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন, 
তাহা বাস্বিক অন্তর্ভেশি এবং উত্সাহপূর্ণ, এবং ইহা সভ্যাদিপের ছারা থে 
প্রকার সরল উৎসাহের সহিত গৃহীত হয় তাহ] দেখিবার জলন্ত দি আমাদের 
ইংপপুস্থিত বস্ধুগণ ব্রক্মমন্দিরে সে সময়ে উপস্থিত খাকিতেন, তবে তাহারা 
নিতে পরিতেন ছে, তাহাদের গ্সেছের দান ব্রাক্ষপিগের দ্বারা কেমন ভাবে 
গৃহীত হইস্াছে। পরিশেষে শ্ীদুকষ কেশবচত্রে সেন মহাশয়ের প্রচারকার্ধে 
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সহায়তা জন্ত টেলর সাহেব ও সম্পাদক ম্পিয়ার্স সাহেবকে ধনসংগ্রহের জন্য 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্ত সভা অনুরোধ করিলেন। অর্থ সংগ্রহ [হইলেই 
তাহা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে ।” | 
এই সময়ে ব্রাহ্মবন্ধু সভায় একটি বিশেষ বিষয়ের আন্দোলন হয়। রেবারেগড 
সি এইচ. ডল সাহেব কিছু দিন পূর্বে ব্রাক্ষধন্্ম স্বীকার করেন; ইহা লইয়া 
আন্দোলন উপশ্থিত হয়। আীবুক্ত ডল সাহেব সভাস্থলে (১৬ সেপ্টেম্বর ) বলেন, 
ব্রাহ্ম একটি সাধারণ নাম, ইহা হিন্দু, মুসলমান অথব! শ্ীষ্টান সকল নামের অগ্রে 
সংসুক্ত হইতে পারে ) তবে অন্তান্ত ধশ্ম অপূর্ণ ভ্রমবিমিশ্র, শ্ীষ্টধন্মই পুর্ণ, অভ্রাস্ত ; 
অতএব ধীধর্শুই ব্রাহ্মধন্্ন ; মহাস্রা রাজা রামমোহন এজন্যই ঈশাকে একমাত্র 
হুখ ও শাস্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহপ করিয়াছেন । শ্রীুক্ত ডল সাহেবের এইবপ 
মত প্রক'শে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ বাধিতগডার পর সভাপতি 
কেশন্চন্্র এইবপ মীমাংসা করিলেন, “ত্রাহ্মধর্দ্বের মূল বিশ্বাস এই কথার 
প্রকৃত মর নাবুঝিবার জন্যই এত গোলযোগ হইতেছে *। ব্রাহ্ষধশ্মে এমন 
কোন কথ; নাই যাহা! স্বীকার করিবামাত্র পরিত্রাণ হয়, অস্বীকার করিলেই নরকে 
গমন কণিতে হয় । আমাদিগের মৃপ বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা স্বীকাধ্য কতকগুলিন 
শুক্ষ মতমার নহে, ইহা! আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে । ইহা দ্বারাই 
ব্রাহ্মধশ্ম আমাদিগকে সকল প্রকার অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ 
করেন, সকল প্রকার সন্ভাব সংস্বাপন করিতে, সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং 
সকল ঢুষ্কার্য ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, আমা- 
দিগকে সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ত্রাহ্গধন্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের 
সকল, আমর! তাহারই নিকট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই আমাদিগকে 
সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া যান। সত্য বটে, ব্রাহ্মদিগের 
মূ বিশ্বাস কি অন্ত লোক ইহা ঠিক করিয়া জানিতে পারেন না। এই ১৮৭২ 
শ্রীষ্টান্দে এক ইংলগ্ডেই প্রীয় ছুই শত ত্রীীয় সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
(কিন্ত শ্রীষটধর্ম্ের মূল বিশ্বাস কি, তাহা কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশা আমা- 
_ গের নেতা কি না, এক জন ত্রীষ্টান আপন ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া ব্রাহ্ম হইতে 


* কেশবচন্্র ইংরাজীতে বলিক্লাছিলেদ । ধর্্তত্ব ধঙ্গভাবাক্স সেই কখ। গলি তৎকালে 
সপে নিখদ্ধ কফয়েল। 
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পারেন কি না, ব্রাহ্ম শ্রষ্টান কাহাকেও বলা যাইতে পারে কি না, এ সকল বিষ 
লইয়া অনেক কথা হইল ব্রাহ্ম বলিলে, ঈশ্বরের উদার ধর্ধ্াবলশ্বীকেই বুঝায়, 
আ্রতানকে নহে। যদি ধর ব্রাহ্ষধর্থ হইত, তাহা হইলে এক অথবোধক 
ইঈন ও ব্রাঙ্ম এ ভুইটি বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত না, ব্রাক্ষ-ত্রাক্ষ বলা যেরূপ 
অর্থহীন, শ্রীষ্রান-ব্রাহ্ম শব্দও সেইরূপ অর্থশুম্ কথা হইত, কিন্ত তাহা নছে। 
এ ছুই কথার যে বিভিত্তর অর্থ হয় তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি, সেই জন্য এরূপ 
বৃথ। বাক্যাডন্বর দ্বারা ছুইটি খ্তিন্ন পার্কে অন্ত'ম্বরূপে এক করিতে চাই না। 
ব্রঙ্গ বপিসে যাহা বুঝায়, ষ্টান বলিলে তাহা বুঝায় না, অহএব 'শ্রষ্টান ব্রাহ্ম 
এনং ব্রিকোণ বৃন্ত অথবা চতুক্ষেণ তরিকোণ এ সমুদাদুই অথশ্স্ত কখা। ঈবরই 
আমাদিগের নেতা ও পরিত্রাতা, কোন মনুষ্যবিশেষ নছে। রামমোহন রামু 
অথনা অন্ত কোন মনুষ্য আমাপিগের নোভা হইতে পারেন না। ভিহাদিশের 
সকল কথ! আমদিগের মানিতে হইবে, এরূপ নহে । ঈশ্বর আমাদিগকে 
সত্যের পথে লইঘা যাইলেই আমরা যাইতে পরি) সত্য বুঝিতে পারি, তাহা না 
হইলে ঈশা ও চৈতন্ত, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্মুপুস্তক অমাদিগের পক্ষে 
অকন্মণ্য। সত্যের জন্ত কে আমণিগকে ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া 
যাল? কে অমপিশকে তাহাশিগের নিকট যাইবার শুভনুষ্ধি এবং তাহদিশের 
বুনাবার ও ঠহপিগকে চিনির লইবার পর্যযস্ব ক্ষমতা দেন৭ কে আমাদের 
ন্র্কে উহদিশের দ্বারা আঙগোকিত করেন ? ঈঙবর হয না পিলে আমর) 
কিছুই পাইতে পারি না, বুঝাইলে কিছুই বুঝিতে পারি না। ত্টাহারই ছারা 
পরিচ'লিত হইয়। আমরা বৃক্ষ লতা চন্দ্র নুর্ধ্য নরনাতী পর্ধাস্ব-সকলেরই মাধ্যে 
পরিব্রাণের কথা পাঠ করি, হুদয় আলোকিত করিক্সা লই । চৈতন্ত, মহম্মদ 
প্রচ্ৃতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়া যান, তাই আমরা তাহাদিগের নিকট 
হইতে আশেক গ্রহণ করি। আসরা উ্টাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশার 
নিকট গনন কগি ও ঠছাকে বুঝিতে পারি । ব্রাক্দধর্দ্ের এইটি বিশেষ লক্ষণ 
যে, ঈগর অথে অগ্রে পন করেন এবং পরিআ্রাণের সহায় ও উপায় সকল পশ্চাৎ 
পণ্চাৎ চলিয়া যান। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দিতে পারি 
না। কিন্তু ঈশ্বর আমাপিগ্রের একমাব্র নেতা ও পরিক্রাতা বলিগ্গা আমরা অহ- 
স্কাটীর সায় কোন সাধু ব্যফিকে বগ্রাত্য বা অশ্গীকার করিতে পারি না। ্াছারা 
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আমাদিগের পরিত্রাণের জন্ত ঈশ্বরনির্দিষ্ট । সকলেরই পদতলে বসিয়া বিনীভ 
ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব, সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের ধর্শপথের 
সহায়মাত্র। গৃহনিম্্াতারা ষেমন কিছু দিনের সহায়তার জন্য ভার! নিশা 
করে, কর্ম সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধর্বপথে অগ্রসর 
হইবার জন্ত সেইরূপ কিছুকালের জন্ত সাধুপদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব, কিন্ত 
গম্যশ্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে না। 
ব্রা্মধর্খ্ব ও ঈশ্বরের নিকট সকল প্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া 
যায, সেধানে ইউরোপীয় ও আসিয়াস্থ শ্রীষ্টান ও হিন্দ্ব এ সমস্ত সন্বীর্ণ ভাব স্থান 
পায় না। ঈশা, মহম্মদ চৈতন্ত প্রভৃতিকে হ্বর্ণরাজ্যের ছাররক্ষক ভিন্ন ভিন্ন 
সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তীহাদিগের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে 
চলিয়া ষাইৰ। তিনি আমাদের কাহাকেও একথা! জিজ্ঞাস করিবেন না ষে, 
তোমরা কাহার দলের লোক % তোমাদের সেনাপতি কে তিনি আমাদের 
ৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছে কি না কেবল তাহাই দেখেন। ঈশা চৈতন্য মহম্যাদ 
প্রভৃতি ব্যক্কির সেনাদল ও শিষ্যদিগকে অথবা হিন্দ ও বৌদ্ধদিগকে তিনি 
তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান দিবেন না, সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত 
হইয়াছে তিনিই কেবল স্থান পান। সেখ'নে সকলেই এক, পরম্পরের মধ্যে 
কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিন্নভা নাই। ঈশ্বর পিতা পরিত্রাভা ও নেতা, 
তিনিই সর্দ্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনি সর্কে সর্কা। সকল মন্ুষ্যই ভ্রাতা, সকলই 
এক পরিবার । কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটি বৃথা নাম লইয়া 
বিবাদ করিয়া মরি আইস আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুর, ঈশ্বরের শিষ্য, 
ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাঙ্ধ বলিয়া পরিচয় দি।” 

লর্ড নর্থক্রক রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলে কেশকচজ্জ 
"ভারতবন্ধু" (170০ [1)1185) এই আখ্যা প্রহণপুর্কক তঁ'হাকে সংক্বাধন করিয়া 
মিরার পত্রিকায় ৮ই মে হইতে কিছু দিন অন্তর অন্তর নযখানি পত্র লেখেন । 
০১) প্রথম পত্রে প্রথমে তাহার ন্তায় ব্যক্তিকে প্রতিনিধিতে হিফোগে আনন্দ কাশ 
কর! হয়, তর্দনস্তর এই শাস্তির সময়ে নিরপেক্ষপাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ত্র জাত, 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে লোকামুরঞ্জননিরপেক্ষ হইয়া ম্তাযাবতহৃন 
_ পূর্বক শান্তিতে কুশলে একীভূত করিবার জন্য এবং সারবদ্ধিদ্যাশিক্ষাদদান ও 
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দেশের বিবিধ হিতকর কাধ্য বন্ধিত করিবার জন্ত অন্তরোধ করা হয়। (২) 
“সকলের সহিত সমান ন্যায়ে ব্যবহার করিবেন" “সকল শ্রেনীর সকল মতের 
লোকের চিন্তবৃত্তি ও মনোভিনিবেশের বিষয়ের প্রতি মনোষোগ দিবেন" লর্ড নর্থক্রক 
প্রকাশ্তটে এই কথা বলাতে তত্প্রতি আনন্দ প্রকাশ পূর্বক দ্বিতীয় পত্রে (১৭ মে) 
ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রজা ও জমীদার ইহাদিগের পরস্পরের বিরোধী ভাব ও 
অত্যাচার নিবারণ করিয়া ইউরোপীয়গপের বাণিজ্যাদি কাধ্যে এবং দেশীয়গণের 
খুণে (প্রোৎসাহ দান, জমীদারগণের সত্ব ও অধিকার রক্ষা এবং কৃষকণণের 
অবস্থা উন্নত করিষা খ্যাতিলাভ করিতে বলা হয়। (৩) অত্যল দিনের মধ্যে 
দশটি বিদ্যালয় লর্ড নর্ঘক্রক পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দপ্রকাশপুর্বক 
তৃতীয় পত্রে (২১ মে) বিদ্যাশিক্ষা দান যে কত প্রয়োজন, সামান্য ভাবে এতপিন 
বে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতেই দেশের কত বিষয়ে কল্যাণ হইয়াছে উল্লেখ- 
পুর্বক শিক্ষার বিষন্ন পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় (ক) সাধারণ লোকের শিক্ষ 
(খ) উন্চশ্রেমীর উতকুই শিক্ষা (প) নীতিশিক্ষা) (খ) শিল্প ও পারিভাষিক 
শিক্ষা (উড) নারীশিক্ষা। 09) চতুর্থ পত্রে (১২ জুপাই ) প্রথমভঃ উচ্চশিক্ষার্থ 
ঘষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চাশতটি কলেজ, ছয় সহস্র শ্ুল স্বাপিত রহিষ'ছে তৎ- 
সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশপুর্ত্বক সং ল্ডনর্থকক সার চারল্স উডের অভিমত/তুসারে 
১৮৫৪ সনে যে শিক্ষাসম্পকাঁদ্র লিপি প্রন্তত করেন তাহাতে সাধারণ লোকের শিক্ষ 
দান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া ষে নির্দেশ হয় এবং সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের 
বকৃতায় তিনি যে, এ সম্বন্ধে মনোযধোগ বিধান নিতান্ত প্রয়োজন বলেন, ততপ্রতি 
ভর দিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিয়া অক্জানতা অকালমতা প্রস্থৃতি 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত অনুরোধ করা হয়। (৫) পঞ্চম পত্রে 
(১৮ই জুপাই ) উচ্চ প্রেণীকে শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা নিয়শ্রেমীতে শিয়া হ্বতঃ 
পঁত্দ্থিবে, এই মতের 'অসারত্বপ্রতিপাদনপূর্বাক সাধারণ শিক্ষার পক্ষে কাত অল 
যহ হইয়াছে দেখাইক্সা উহার বিস্তৃতির প্রয়োজন প্রদর্শন । (৬) হষ্ঠপত্রে 
(২০শে সুপাই ) উন্চশিক্ষার ব্যাঙাত করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষাদান অনন্ু- 
মোদনপূর্ববক দেশীর ধনাঢ্য লোকে উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে গু:হাঁদিপকে 
সাহায্য ও উৎসাহ দান করা অনুমোদন কর! হয়,আর এই উপায়ে যে টাকা উদ 
হইবে তাহ1 ও সাধারণের উপরে শিক্ষাসম্পর্বীয় কর বসাইস্) সেই কর দ্বারা সাধারণ 
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শিক্ষার অঙ্গপুষ্ট করার প্রস্তাব হয়। (৭) সপ্তম পত্রে ৫১ আগষ্ট ) প্রথমতঃ 
সাধারণ লোকদিগের শিক্ষাদানে কি কি বিশেষ কল্যাণ উপস্থিত হইবে প্রদর্শিত 
হয়; দ্বিতীয়তঃ এই সকল কল্যাণ লাভের জন্য শিক্ষাকর যে ভারবহ হইবে ন 
উল্লিখিত হয়; তৃতীয়তঃ শিক্ষাণাভ করিয়া সাধারণ লোকগণ উহাদের স্ব স্ব কাধ্য 
পরিত্যাগ করিবে এই মিথ্যা আশঙ্কা ইংলও জার্খণি প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দ্বার] 
নিরস্ত হয়; চতুর্থতঃ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে তাহা 
দেখান হয়) (ক) দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান এবং দেশীয় ইনস্পেক্টর জেনেরেল 
নিয়োগ (খ) সাধারণ লোকের জন্য যে বিদ্যালয় হয় তাহা প্রায় মধ্যবতঁ লোক- 
দিগের দ্বারা পুর্ণ হয়, এরূপ ্বলে সাধারণ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষার্থ পাওয়া 
যাইতে পারে এজন্ঠ সায়ংবিদ্যালয় খোলা হয়, গুরুপাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়, 
এবং যে সকল ডেপুটা ইন্সপেক্টর এই কার্যে অধিকতর কুতকাধ্য হইবেন, 
তহাদের নাম রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, তাহাদিগকে পদোন্নতি ইত্য'দি 
দ্বারা উৎসাহ দান হয়; (গ) লেখা পড়া ও অস্কশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞানসম্প বয় 
প্রারস্তিক শিক্ষাদান হয়, শিল্পী হইলে সেই সেই শিলসন্বন্থে বিজ্ঞান্সিদ্ধ শিক্ষা 
প্রদত্ত হয়; (ঘ) সাহায্য করিবার যে নিষম আছে তাহা কিন্চিং শিখিল করিয়া 
থে স্থানের লোকদিগের অবস্থা ভাল নয়, অথচ শিক্ষা করিবার উত্সাহ আছে 
সেখানে চতুর্থাংশের তিন অংশ সাহায্য দেওয়া হয়; (৬) বিজ্ঞানসম্পর্কে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্ত বক্তা নিয়োগ কর! হয, ধাহার! স্থানে শ্বানে ঘুরিয়া তৎসম্বন্ধে বতৃ-তা 
দিবেন এবং ছাত্র ছাড়া অন্যান্ত লোকদিগকেও বন্তৃতাস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়! 
আনিবেন ) (চ ) হৃলভ সংবাদপত্র পাঠার্থ বিতরিত হয়, এই সকল পত্রিক'তে 
মতাদি ঠিক প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, এ সম্বন্ধে অবশ্ত দৃষ্টি ধাকিবে) (ছ)ষে 
সকল জমিদার সাধারণ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন 
তাহাদিগকে বিশেষ সম্ত্রম অর্পণ করা যায়। (৮) অষ্টমপত্রে ৮ আগস্ট) উচ্চশিক্ষার 
কুরীতির প্রতিবাদ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি বিষয় জানা নহে, কিন্ত 
সমুদায় জীবন জ্ঞানালোকলাভের জন্য তৃষ্ণ উৎপাদন করিয়। দেওয়া। এক- 
কাশীন অধিক বিষয় শিক্ষণ করিতে গিয়া বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, স্বতরাং এই সকল 
উপায় অবলম্বন শ্রেয়) কে) বর্ধের অধ্যয়নের বিষয় অধিক না! হয়, অধ্যেতব্য গ্রন্থা- 
তিরিজ গ্রন্থ গৃহে পাঠ করিবার জন্য শিক্ষকের! বলিয়া দেন, (খ) পাঠ্যগ্রন্থ 
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বুঝাইয়! দেওয়ার রীতি পরিবর্তন করিয়া! উচ্চশ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা 
দেওয়া হয, এবং শিক্ষকেরা বক্তৃতা দেওয়ার জন্ত গৃহ হইতে এমন প্রস্থত হইয়া 
আইসেন ষে, সেই বিষয়গুলি ছাত্রের বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারে; (গ) 
ষে ষে বিষে জ্ঞান ধকিলে উপাধিপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই বিষয়ের গ্রন্থসমূহের 
জ্ঞনাপেক্ষা, তত্দ্বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে কি না'দেখা হয় (ম্ব) প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান পশিকাদিষোণে শিক্ষা দেওয়া! হয়; (ঘ) চিস্তাশকির উদ্রেক জন্য ভ্চায় 
এবং মানসিক ও নৈতিকবিজ্ঞান প্রবর্তন, () প্রবন্ধরচনা এবং উহার উতৎকর্ধ 
সাধন জন্ত উতকুষ্ট প্রবন্ধলেখককে বার্ধিক পুরস্কার দান। (১৯) নবমপত্রে 
(১৬ই আশষই) ধশ্সন্থন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া ধশ্মুমুলক নীতিশিক্ষা দানের 
প্রয়োজন দেখাইয়া কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইবে প্রদর্শিত হয়। (ক) 
প্রকতিক ধঙ্দববিজ্ঞান অন্তান্ত শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের সহিত সংষে'জন এবং অন্যান 
বিদ্ান্শিক্ষাদনকালে ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের নিদশনি সমূদায় প্রাদশলি, 
(খ) নীভিবিজ্ঃন্শিক্ষা, কর্তব্য জ্ঞানপ্রনুক্ধ করিবার জন্য ছাত্রপণের জীবন 
ও চরিত্র হইতে দৃষ্টম্ত প্রবর্শন (গ) পাঠাবিষ্য়সমূহমধ্যে এরূপ প্রবক্ষসমূহের 
সন্নিবেশ, যাতে সহতা, সভ্যান্থরাগ প্রভৃতি ছাত্রগণের মনে মুদিত হয়? 6) 
সন্চরিত শিক্ষকনিযোশ, অনঙ্চনিত্র শিক্ষকগপের অপদারণ) (উড) শিক্ষক ও ছাত্র 
গণের চরিত্রশোধনজন্য সর্দ্পরি এক জন চরিএরশোধক শিক্ষক 13159171776 
8156) নিয়োগ ;) তে) সদাচরপের জনা পুরশ্কার। যাহাকে সদাচরণের 
জন্য পুরস্কার প্রন হইবে, তাহার গৃহে কি প্রকার আচরণ তাহার সংবাদ 
লইতে হইবে ; (ছ) যে স্বনে প্রলোভনমর় বিষয় আছে তহসনিহিত স্থানে 
বিদ্যালয় স্থাপিত লা হয়ু। 

ড/ক্র নরম্যান ম্যক্লিক্সাড কেশবচন্মুকে কি বলিযাছিলেন, এবং যাহ ঝিনি 
ব্লি়ছিলেন তাহ! অল দিনের মধ্যেই থে সত্য হইয়াছিল, ইহ) আমরা ইত:পূর্কা 
উত্লেধ করিম্াস্থি । ভাক্তর নরুম্য'ন ম্যাকুলিয়ড এই সময়ে পরলোক্ষ গমন 
করেন । এখানে সাহার পরলোকগমনের সংবাদ নিবজ্ধ করিবার কারণ এই যে, 
যখন কেশবচস্ছ ইংলণ্ড গমন করেন, মে সময নরম্যান্‌ ম্যাকুলিয়ড তাহাকে 
ইচ্ডেনবরাতে যাইবার জন্য আঅন্বরোধ করেন । কেশবচন্ত্র গুক্ষতর পীড়ানিবন্ধন 
যখন কাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্ব হন, তখন তিনি তাছাকে যে পত্র 


বিবিধ কাধ্য। ৬৮৭ 


লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কথা ফিল যে, হয়তো ইহলোকে আর আমাদের 
সাক্ষাৎকার না হইতে পারে, ফলতঃ সেই কথাই সত্য হইল। এ স্থলে তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রধানির কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে ।-_-“আ'মি 
মনে করি, ইডেন্বরাতে ১৮ মের প্রারস্তে প্রেস্বেটিরিয়ান্গণের যে দুইটা জভা। 
হইবে তাহা দেখিতে আপনার মন উত্হৃক হইবে । যদি আপনি আসেন আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি আপনি এখানকার সকলই দেখিবেন এবৎ দেখিয়া হুখী 
হইবেন। আপনাকে একটি কোলাহলশৃন্ত গৃহ অমি থাকিবার জন্য পিব। 
অ'মাদের (ইডেনবর! হইতে) আরও পশ্চিম যদি আপনি দেখিতে চান, আমি 
আহ্লাদের সহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং আপনার পুসসেরোণ, 
হইব। আমি আপনার সঙ্গে ধর্মমন্বদ্ধে কোন তর্ক বিতর্ক করিব না, কিন্ত কেবল 
€ এখনকার বাহ্য ) প্রকৃতির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়া দিব । 

'আমি গতকল্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আপনি গীড়িত হইয়'ছেন 
বলিয়া ইডেন্বরাতে ঘে সকল কাধ্য করিবার কথা ছিল তাহা করিতে অসম্র্থ 
হইলেন। মত্যই আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমি এখানে আপনার 
সাক্ষা লাভ করিতে পারিলাম না। হাইল্যাণ্ডের পার্কত্যদৃশ্ত এবং আচার 
ব্যবহারের সহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে আমার নিতান্ত হৃখ হইত 
ভণ্তীনিবামী ডাক্তার ওয়াটসকে আমি জানি, আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতে 
তিনি আহ্লাদিত হইবেন। 

"অতএব আর আমাদের ছুজনের এ পৃথিবীত সাক্ষাৎ হইবে না! তবে 
আমি আশ] করি, যিনি সকল ভাইয়ের উপযুক্ত স্থান প্রস্তত করিয়া 'গিয়াছেন? 
তাহার সম্মুখে গিম্বা মিলিত হইব এবং ত্ৰাহাকে আপনি আপনার পরিত্রাত। 

৮৭ ভাল বাসিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। 
লোকনিচয়ের ষিনি গিতা তিনি আপনার পথ প্রদর্শন করুন, সমগ্র করুণার 
আধার ঈশ্বর আপনাকে বিশুদ্ধ করুন এবং এইরূপে তিনি আপনাকে আপনার 
ভ্রাতবর্গের যথার্থ মহৎ শিক্ষক করিয়া লউন ।” 

্রা্ষবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে কলিকাতাসমাজ এখন এক অভিনব 
পন্থ। অবলম্বন করিলেন। ব্রাহ্ষধর্র- হিন্দৃধধ্ব, ইহা প্রতিপাদন করিবার যত্ব উপ- 
স্থিত হইল। ধর্মতত্বে ইহার ঘোর প্রতিবাদ হইল, ব্রাহ্মবন্ধুসভায় বিস্তৃত শাস্ত্র 
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প্রথাণসম্থলিত বক্তৃতা উহা অপ্রতিপাদিত হইল। কেশবচস্র সভাস্বলে কলিকাতা" 
সমাজের পশ্চাদগমন সবিশেষ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। এক জন আদি ব্রাহ্ম এই 
সমর ফেণ্ড অব ইত্ডিষাতে লিখিলেন, শ্রীষটধর্্ম যেমন ক্রমিক সোপান হইতে 
মোপনাভ্ররে উান করিয়া পরিশেষে ইউনিটেরিয়ান্‌ হইয়া গিয়াছে, তেমনই 
হিন্দৃধন্ব ধক হইতে উপনিষদ, উপনিষত্ হইতে ভগবদগীতাতে,ভগবদগীতা হইতে 
ভাগবতে, ভাগবত হইতে মহানির্কবণে, মহানির্বাণ হইতে ত্রাক্ষধর্দ্দে উতান 
কনিমাছে। এ সমুদাষ কথার প্রতিবাদ হইল, কিন্ত এতদ্বারা কলিকাতাসমাজের 
হিন্দুবশ্্স'গরে নিমগ্র হওয়া দূর হইল না। ক্রমে ইহার ষে প্রকার পরিবর্তন 
হইতে লাগিল, 'ভাহা পর পর সকলে দেখিতে পাইবেন । 
্রাহ্মবন্ধু সভা লাহোরের বাবু নবীনচজ্ঞ রায় “্রার্গ এবং সমাজসংস্কার? 
বিষদ্্ে ব্কুভা দেন। এই বক্ৃভাতে ইনি ধশ্্কে উপাসনা ও প্রচারে আব্ছ 
করিয়া সামাজিক সমুদ্ায় বিষদ্ধ উহা হইতে স্বতস্ত করেন। তাহার মতে একটি 
মুখা, আর একটি গৌণ। মুখ্যবিষয়ে সকলের একতা চাই, গৌপ বিষয়ে থে 
ব্যক্চি যে প্রকার ইচ্ছা করেন সেই প্রকার আচরণ করিতে পারেন। সভাপতি 
কেশবচন্্র মুখ্য ও গৌণ এই ছুই প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়া লন, কিন্ত উপাসন! 
ও প্রচার মুখ্য, সামাজিক বিষন্ন সমুদায় গৌণ, এ প্রকার বিভাগ অগ্গীকার 
করেন । কেন না ধর্ট্ের কতক গুলি বিষয় মুখ্য আছে, যাহাতে সকলের একতা 
থকা চাই, আবার উহার কাতক গুলি বিষয় এমন আছে, যাহা ব্যক্তিগত অবস্ম(দির 
অনুরূপ, হৃতরাং সে সকলেতে সকল ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে কাধ্য করিবেন কেহ 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়মাত্রেই গৌণ লহে, 
কেন না সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন সকল মুখ্য বিষয় আছে, যাহা তঙ 
করিলে মনুষ্য শাসনাহ্ছ। কেহ ষদি সত্য স্তায়্াদির নিয়ম অতিক্রম করে, তাহা! 
হইলে সে কি আর দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে? ছুতেরাৎ বক্কার গৌপমুখ্যবিভাগ 
ঠিক হইলেও তাহার প্রয়োগে যে কাহার ভ্রান্তি ছটিয়াছে তাছাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই । ধর্থের সহিত সামাঙ্গিক বিষয়গুলিকে একত্রিত করিয়া লওয়াতে 
ব্রাঙ্গসমান্জে লোকসমাগম হইতেছে না, ইহাও সত্য নছে। কেন না প্রায় ত্রিশ 
হসর খাব ব্রাঙ্মসমাজ "আপনাকে কেবল উপাসনা ও প্রচারে আবহ্ধ রাখিয়া- 
ভিলেন, অথচ সে সময়ে হখার্থ ব্রাহ্মসংখ্যা কিছুই হয় নাই, বত দিল পথ্যস্ত 
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্াঙ্থগণ বিশ্বাসানুসায়ে অনুষ্ঠান করিতে আরস্ত করিয়াছেন, সেই" হইতে ব্রাঙ্গ- 
গণের সংখ্যা বন্ধিত হইয়াছে । পঞ্জাব ও উত্তর পঞ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মদমাজে লোক 
না আইসার কারণ উপাসনা ও প্রচারের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের যোজনা 
নহে, তাহাদিগের সমাজ হইতে নিজ্কাশিত হইবার ভয়। 

আজ অনেক দিন হইল কেশবচলের শরীর অনুস্থ হইয়াছে । প্রচার ও 
শরীরের দ্বাস্থ্য উভয় উদ্দেশ্টে তিনি সপরিবারে ১১ অক্টোবর কলিকাতা! হইতে 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গের, বাকিপুর, এলাহাবাদ, জয়পুর, 
আগ্রা, কাণপুর, এটোয় প্রভৃতি স্থানে তিনি বিব্ধি প্রকারের কাধ্য করেন ও 
প্রকাশ্য বন্তৃতা দেন। “দেশীয় সমাজের উপরে ইংরেজী সত্যতার প্রতাব? ইৎলগ 
আমাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, আমাদের কি করা উচিত" 'ইৎরেজ রাজ্যাধীনে 
দেশীয় সমাজের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃত।, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা, উত্তর 
তারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন প্রভৃতি কাধ্য নিষ্পন্ন করেন। ২০ ডিসেম্বর ভিনি 
কলিকাতায় প্রত্যাবৃত হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উত্সবের প্রস্কতির নিমিত্ত প্রতিদিন 
স্বীয় ভবনে ৮ টার সময়ে ব্রাহ্মগণকে লইয়া উপাসনা প্রবর্তিত ফরেন। 


প্রচারকমভ! সংস্থাপন । 





সমুদায় বিভাগের শৃঙ্খলা হইয়াছে, আজ পধ্যস্ত প্রচারকার্ধ্যসন্বদ্ধে কোন 
প্রকার নিয়ম প্রবর্তিত হয় নাই। অনিমুমিত ভাবে প্রচারকার্ঘ নির্বাহ হওয়া! 
কখন সমুচিত নহে, ইহা জদয়ক্ষম করিয়া মে মাসে আশ্রমগুহে একটী সভা 
অত হয়। এই সভায় প্রচারকমাহেই শ্ীকার করেন ষে, প্রচারকগণের ভিন্ত্ ভিন্ন 
স্বানের ভার গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ন্য এবং সেই সেই প্রদেশের ত্রাক্ষগণের 
অধ্াম্বিক কলাণের জন্ত দরিহগ্রহণ আন্শক | এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে 
স্থলতঃ তাহার রেখপাত হয়,কিন্ঞ কর্ধাত কিছু হয় না। কেশবচজ্জ ব্স্ত সমস্ত 
হইবার লোক নহেন,তিনি হিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেন । পরিশেষে যখাসমনধে 
১৭৯৪ শরকের ২২ শ্রাবণ (১৮৭২, ৫ আংগঞ্ট) কেশব্চন্দের গছে প্রচারকসভার 
প্রথম অধিবেশন হয় এই সভাম্ব সভাপতির আসন কেশবচত্দ্র গ্রহণ করেন। 
সভার কার্ঘাপ্রণ'লী এইরূপ নির্ধারিত হয় 

১1 প্রচার প্রণালী নিক্কারূণ। 

২। প্রচারবিষয়ে অভাবমোচন, অভিষোগনিষ্পতি । 

৩) প্রচারের উপাদ্র কি? তগ্রিভাগ । 

(১) প্রচরুক প্রেরণ। 
(২) পুস্তক পত্রিকাদি প্রচার 

অনন্তর এই সকল উপায় অবলন্গন করিয়া ধাহার1 প্রচার করিবেন ভাা- 
দিগের (কেশবচঙ্গ প্রচ একাদশ জনের ) নাম লিপিবদ্ধ হয়। প্রচারের উপায়- 
মধ ধর্দতবের প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই ছুই নিভাগে 
বিভক্ত কলিকাতার কার্তানকল কে কি করিবেন, তাহা নিণাঁত হয়। নিদেশে 
কোন্‌ কোন্‌ প্রচারক কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কার্য করিবেন তাহার বিভাগও স্থির 
হই যায়। 

প্রচারকসন্ভ! স্থাপিত হইল বটে, কিন্ত তাহার সহব্যবস্বান কি তাহা এখনও 
নির্ীত হয় নাই। কেশবচন্র উন্নর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, কলিকাতাপ্থ 
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প্রচারকবর্গ নিয়মিতরূপে সভার কার্য করিতে লাগিলেন। ইহারা এমনই 
উৎসাহের সহিত সভার কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, এক এক দিন 
কোন কোন বিষষের প্রসঙ্গে সমুদায় রজনী নিঃশেষ হইয়া যাইত । সভার 
সহব্যবস্থান [কি হইবে, ইহা! লইয়া আন্দোলন চলিল। এ সভার সহব্যবস্থান 
অন্যসভার সহব্যবস্থানের অনুরূপ-হইবে না, এখন পধ্যস্তও ইহা! কাহারও হৃদয়ে 
প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং ২৭ কার্তিক সোমবারের সভায় এইরূপ নির্ধারণ 
হইল যে, “একজনের নির্ধারণাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের নির্ধারণ প্রবল । সর্ব্বাপেক্ষা 
সভাপতির নিদ্ধারণ প্রবল। এই সভার সভাপতি শ্রীমুক্ত বাবু কেশবচন্র্র 
সেন।” প্রাচীন সতাসমূহের নিষমানুসারে এই নিদ্ধীরণ হইল বটে, কিন্ত ইহা 
কখন দ'ড়াইতে পারে না! কেশবচজ্্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাহার 
সভাপতিত্বে সভার কাধ্ত নিয়মিতরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল, অথচ আজ 
পর্যন্ত সহব্যবস্থানের সম্বন্ধে কোন প্রকার কথা উঠিল না। প্রাচীন সহব্যবস্থানে 
এ সভা কখন চলিতে পারে না, স্ৃতরাৎ কয়েক দিন মধ্যে স্বভাবের নিয়মে সভায় 
তৎসম্বন্ধে কথ! উপস্থিত হইল। ৩০ পৌষ রবিবার, এ সভীর সহব্যবস্থান কি 
নির্ণয় হইয়া গেল। আমরা এ দিনের সমগ্র লিপিটী নিষ্ে উদ্ধৃত করিতেছি । 

"৩০ পৌষ, রবিবার । 

“সভাপতি শীমুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন, এবং আীযুক্ত বাবু প্রতাপচক্্র ম্জুম- 
দার, শ্ীপুক্ত বাবু ব্রেলোক্যনাথ সান্তাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু 
মহেজ্রনাথ বস্থ, শ্ীমুক্ত বাবু অমৃতলাল বস, শীযুক্ত বাবু কান্তিচন্ত্র মিত্র, শ্রীযুক্ত 
বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, শ্রীবুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ 
রায় উপস্থিত । ৰ 

*শ্রীসুক্ত বাবু প্রতাপচন্তর মজুমদার প্রস্তাব করেন, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে মতের 
উক্য থাকিবে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মতের ভিন্নতা থাকিবে 
নিষ্ধারণ হউক। 

শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বলেন, পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল ক্ষুদ্র হউক 
অঙ্কুর হউক সকল বিষয়ই এই সভায় নিপ্ধীরিত হইবে [ শ্রীযুক্ত বাবু অমুতলাল 
বন্থু বলেন, সভায় পাচ জন একমত পাঁচ জন অন্ত মত হইলে, বিভিন্ন মত এক 
করিয়া লইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচক্র সেন বলেন, এখানে যাহা স্থির 


৬৯২ আচার্য; কেশবচত্দ্র | 


হইবে ভাহা সকলকে যানিতে হইবে, এ নিষ্কারণে অন্তমত করিবার কোন কারণ 
নাই। তবে কোন্‌ বিষয় সভার নির্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্‌ বিষয় হইবে 
না, তাহাও সভার ছারা নির্পাত হইবে । এরূপ করিবার কারণ এই যে, যে স্থলে 
স্বাধীন প্রণালীতে কাধ্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবস্থাদি জনুসারে ভিন্নতা 
হইবেই। কিন্ত এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একতা থাকিবে ; প্রণালীতেও 
09197) সকলে এক হইবেন। সকলে একত্র হইয়া কাধ্য করিলে পরম্পরকে 
না বুঝার অন্ত যে ভিন্নতা স্থলে এক্য করা অসম্ভব হয়, তাহাও বিদূরিত 
হইতে পারে। 

“্রীসুক্ত বাবু অমূতলাল বস্থ জিজ্ঞ/সা করিলেন, সে দিবস * শ্রীমুক্ত বাবু 
প্রভাপচন্ মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে তিনি (531) 
অপেক্ষা করিবেন, একথার অর্থ কি? ইহাতে আসুক্ত বাবু প্রভাপজশ্র মজুমদার 
বলিলেন, পূর্বে বাহা বলা হইল, তাহ;তেই সে কথ!র মীমাংসা হইয়া গেল । যাহা 
সভার আলোচনীর হইবে না, তাহাতো সভাতে গৃহীত হইবেই না। যাহ! 
সভার আলোচ্য বলিয়া স্থির হইল, তৎসঙ্গন্ধে সভা যাহা নিষ্ধারপ করিবেন, 
তদ্ম্ুসারে সকলকে কাধ্য করিতেই হইবে । কিন্ত পূর্বে যে নিষ্ধারিত হইয়াছে, 
সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরহীয়। ততৎসম্থন্ধে এই বন্ব্য যে, থে 
কোন বিষয় সভাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সশ্মিলনের জন্য 
পুনরালোচিত হইবে । 

"ীদুক্ত বাবু কেশবচন্্র সেন সর্বশেষে নির্ধারণ করিলেন ধে, সর্বাতোতাবে 
চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইলে, অধিকাংশের মত কি সন্ভাপতির অত 
এ সকলের প্রাধান্ডের প্রশ্মোজন নাই । এক শরীরের আঙ্ষের স্টার প্রতিজনকে 
মানিতে হইবে । ইহাতেই এক অঙ্গ অন্ত অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে 


ধাচারারারাধ গার গার্ড রাহমাওনওনিনাজী হতাহত । | | তাল র ইনাখানিকং চ0৪৬৪ ০11) গাজা ভা বাহানা পরাড কীগগররানউ (জগ পপা১৪) ৭৭) পাজীজাভিরাী 


* ২৮ পোঁধ শুক্রধার ছে কখা হ তছঙুলারে এই প্রশ্ন উপস্থিদ্য কস লেনিনের 
লিপি এই /--*কখধিকস'খাক একড্রিত হইয়1 খাত] শিক্ঠায়িত হইছে, পীজার তৎফালে 
ভারতে অমন থাকিতে ঠাহাকেও ভধগৃলারে কারা কিনে হটে, আগেক সবলে এ দিা- 
রণ অঙগুলারে কার্দা করিতে বাথা কর] অন্তাহ হইতে পারে, দীধুক প্রাপয়া বন্ভুষদণর 
প্রস্তাব বরাতে আগামী রমিধার ছুইটার সময এতংলনত্ে কখাবা$1 হইয়া! শির্চাণ 
হইবে নির্ভর হ্।? 


প্রচারকসভা1 সংস্থাপন | ৬১৩ 


না, অধিকাংশের মত লয়! কার্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং 
যে পধ্যত্ত সকলে একমত না হন, সে পথ্যন্ত প্রয়াস প্রযত্ব দ্বারা এক করিতে 
হইবে। এইরূপে একবার যাহা নির্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া! সকলে 
তাহার অনুসরণ করিবেন । ূ 

“নির্ধারণ_-এই সভার সভোরা” এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ্তায় মূলে 
একতা রক্ষা! কিয় কার্য করিবেন ।” 

প্রচারকসভার সহব্যবস্থানাদিঘটিত গুটিকয়েক কথা সময়ের ব্যবধানের 
দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এস্থলে উল্লেখ কর! প্রয়োজন, কেন না সে গুলিকে 
কোন বৃত্তান্তের সহিত পুনর্ধোজনা করিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ সে গুলির 
উল্লেখ ন! হইলে একটি' গুরুতর অন্তর্বযবস্থানের বিবৃতি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 
প্রচারকগণের পরম্পরের ব্যবহারাদিসম্বন্ধে এই প্রকার (১৯ জৈষ্ট, ১৭৯৬ শক) 
নিপ্ধীরণ হয় 

“আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিঘ্বা সভ্যেরা পরস্পরের অধীন হইবেন! 
অধীনতা ও স্বাধীনতার সামঞ্জন্ত হইবে। যদি কোন প্রচারক প্রচারকসতার 
বিধান্বিকুদ্ধে কোন কার্য করেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সভার 
হস্তে থাকিবে” 

“(২৫ শ্রাবণ ) কোন প্রচারকের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে 
তাহা পত্রদ্ধারা জানাইলে এ সভায় বিচারিত হইবে। পরম্পৰের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ করিতে হইলে যেধানে সেখানে দোষোল্লেখ না করিয়া প্রচারকের! ভদ্দিষয়ের 
মীমাংলার জন্ত এই সভাতে উহার বিচার করিবেন |” 

্রাঙ্মগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা! করিবার জন্ত (২৩ আষাঢ়) শাস্তিসভা 

হ্থাপিত হয়। এর সভা কেবল সাধারণ ব্রাহ্গগণের বিবাদ মীমাংসা করিৰার 
অধিকার পান, প্রচারকগণের বিবাদের মীমাংসার নহে । কেন না সে দিনে ইহাও 
নির্ধারিত হয়, “প্রচারকগণের মধ্যে বিবাধ উপস্থিত হইলে প্রচারকসভাষ যথা- 
সময়ে তাহার বিচার ও মীমাংসা হয়।" প্রচারকগণ প্রচারকসতার অধীন । 
ত্তাহার কখন যদি বিপথগামী হন, ইহার কোন বিধানের প্রতি তীহাদিগের 
আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই ৯») এ সম্বন্ধে তাহারা প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ, 


চির 77777787822 তডি রিটা 
*. বেনির্ধা়ণাহৃসারে এই ছঙ্গীকায পত্র স্বাক্ষরিত ও লিপিবদ্ধ হয় তাহা! এই ।-- 


৬১৪ আচার্য্য কেশবচক্দ্র 


কেন না! প্রচারকসভার ৫২৫ শ্রাবণের ) লিপিতে তাহাদিগের স্বাক্ষরিত এই 
প্রকার অঙ্গীকার নিবন্ধ এসাছে "আমরা নিম় স্বাক্ষরিত কয়েক জন প্রচারক 
এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অঙ্নীকার করিতেছি যে, আমরা যদি বিশ্বাস বা চরিত্রের 
বিকারপ্রবুক্ত 'কধন বর্তমান বিধানভ্রষ্ট হইস্জআমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্মুবিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী 
হইব না। এই সভার অনুসরণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত 
মঙ্গল।।” 

প্রচারক ভিন্ন অন্ত উতস্হী প্রচারকার্যের সহায়গণমন্থদ্ধে এইরূপ নিয়ম 
(১১ ষ্ঠ ১৭৯৬ শক) লিপিবদ্ধ আছে +-প্বাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রচারকাধ্যে 
আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন নাই, অথচ বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ 
সহকারে উক্ত কার্ঘে যে'গ দিলা থাকেন, এই সাভ। ভউহাদিগকে যথোপদুক্ত উৎ- 
সাহ দিবেন এবং সক্ততঙ্গ ভাবে উহাদিগের সহায়াভ! গ্র্থণ করিবেন এবৎ তাহা, 
ছিপের সাঙ্গ যেগি জিবন 7১, (১ ইট  ভাহার! এ সভা উপস্থিত হইবার 
ইচ্ছা সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিলে অন্রমতি প্রাপ্ত হইবেন এবৎ সভ্য- 
দিশের মত হইল উপস্থিত প্রস্থাবসন্থক্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে 
পরিবেন। এই স্ভং সমন সময়ে ভাহাদিখকে আহবান করিয়া বিশেষ বিশেষ 
শুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবেন |" 

সহব্যবস্বানদশ্থন্ছে ৩*.পৌষের যে নির্ধারপলিপি আমলা সর্ব প্রথমে উদ্ধত 
করিয়াছি, 'তংসহ ১৭৯৭ শকের ৪ শ্রাবণের নিষ্কারণটি সমগাস করিয়া লইলে 
তবে প্রচারকসভংর সহব্যবস্থন পুর্ণাকার লাভ করে। কেন নাযে স্বাণস্থান 
সত্যগপের আনুগত্যের শ্বল না দেখাইয়া দিতে পারে তাহাকে কখন পূর্ণ বলা 
যাইতে পারে না। এই আন্রপত্যের শ্বল আবার এমন সুদ ভূমির উপরে স্থাপিত 
হওয়া চাই যাহা অপরিবর্তাবিধিলঙ্গাত । আমরা যে নিষ্ভারপটির কথা বলি- 
তেছি, সে নির্ধারপটি এই ;-"নিয়মাধীন হইয়া কার্টা চলিতে পারে, এজন্য 
কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইবার প্রন্থাব হওয়াতে এই প্রশ্ন উ্ধিত হইল যে, 
প্রচারকার্্য নিষ্পমাধীন করিতে গেলে, কখন কাহার কোন লিয়্মের আন্ঘগত্য 


প্রচারকের] এই সভার ধন । যদি ফেচ কখন এই সভ্ভার শানন গতি কারা] 
বিপখগাষী হন, ভিদি ইহার ফোন বিধান আরুঙণ করিতে পায়িখেন ন117 


প্রচারকমভা সংস্থাপন ৬০৫ 


স্বীকার উচিত বোধ না হইলে, অথবা তৎসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, 
তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, 
নিয়মের অধীনতা স্বীকার কর! ধর্্রাজ্যেও রাজনীতির (চ০110০5 র ) নিয়ম। 
সাধনের নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য ধ্লাহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি 
সে কাধ্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধনসম্বন্ধে তাহাকে অনুসরণ করিতেই 
হইবে। বিবেক ছুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক । সাধা- 
রণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ 
আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের 
অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া ধাহারা সমাজবদ্ধ হয়েন, তাহাদিগের, সামাজিক 
বিবেকের বিরোধী হইলে, উহা! অগ্রাহ্থ। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা 
যাহ] নির্দারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ বিধাতা হইতে সমা- 
গত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন 
ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে ন]। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রাস্তি বলিয়া! গ্রহণ করিতে 
হইবে। কোন নির্দারণ বাক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্ত তাহা! 
বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে ।” 

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবেক সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে বিন প্রশ্নে 
সামাজিক বিবেকের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, এ বিধি যদি কেহ অগ্রাহ্থ 
করেন, তাহার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে প্রচারকসভায় ইহার স্পষ্ট কোন বিধান 
নাই, তবে কেশবচত্ত্র আপনার ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সভায় যে কথা বলিয়াছেন, 
প্রচারকমভ। ঈশ্বরের হাস্তের যন্ত্র হইয়া তাহাই বলিতে পারেন, “ইচ্ছা পূর্বক কেহ 
অধীন না হইলে বলপূর্ননক তাহাকে অধীন করা তাহার (কেশবচন্ত্রের) মত নছে। 
যদি ইটি ছুর্বালতা হয়, তবে ইহ] ঈশ্বরের, কেন না! তিনি বলপূর্বক কাহাকেও 
অধীন করেন না ।” সকলের একতাসত্বে এক জনের বিরোধ যখন ভ্রাস্তিমূলক, 
এবং সে ব্যক্তির অধীন হওয়া! বিধিসিদ্ধ, তখন এরূপস্থলে তিনি দি বিমত থাকেন 
তাহাকে গণনায় লা আনিয়া কোন নিদ্ধীরণ প্রচারকসতা করিতে পারেন কি না, 
এ প্রশ্মের হুষ্পষ্ট মীদাংমা কেশবচজ্দের দেহাবস্থানকালে হয় নাই। তিনি 
প্রচারকমভায় শ্বযুৎ কোন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া যদি এক জনের কিছুমাত্র 
'তমনলেখিতেন, তখনই মে প্রস্তাব অপমারিত করিয়া লইতেন, মে ব্যঞ্চি ভিন্ন 


তপসপীপী নিশি স্পা 


৬৯৬ আচার্য্য কেশবচত্দ্র | 


অপর সকলের মত আছে কি না কোন সময়ে এ প্রশ্নও তৃলিতেন না। ফলতঃ সে 
ব্যক্তির ভ্রান্তি বুবিরাও তিনি কখন তাহাকে অতিক্রম করেন নাই। তাহার 
এই আচরণ ইহাই সপ্রমাণিত করিতেছে যে, সভান্গ উপস্থিত এক ব্যক্িকেও 
কোন কারণে অতিক্রম করিয়া কোন নিষ্ধীরণ হইতে পারে নাঞ্। বন্কাতঃ কাহারও 
কোন বিষয়ে অমত হইলে প্রয়াস প্রষত্থ ছারা তাহাকে এক করিয়া লইতে হইবে, 
এ বিধি সন্থা অপরিহার্য । তিনি যখন উপস্থিত সকলের সহিত মিলিতে 
পারিলেন না, বহু প্রয়াস প্রধতেও সায় দেওয়া তাহার পক্ষে অসত্তব হইল, 
তখন বাধ্যভার বিধি অবলম্বন কর! তীহার পক্ষে কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ 
কি? কিন্ত হদি তিনি এ কর্তব্য আপনা হইতে প্রতিপালন না করেন, কে আর 
তাহাকে তংসম্বক্ধে বাধ্য করিতে পারে ? হৃতরাৎ বাধ্য হইলেন না দেখিক্বা 
পীড়াপীড়ি করিয়া এক দিকে তাহার অপরাধ বুদ্ধি করা, অপর দিকে স্বাধীনতা 
অনভিক্রমনীষ়, এ বিধি অতিক্রম করিয়া ধর্মের পূর্ণ আদর্শ হইতে অপর সভ্যগপের 
স্লিভ হওয়। কখন উচিত নহে । অধিকজ্ক বর্তমানে কোন বিষয়ে ক্ষতি হইবে, 
ইহ ভাবিয়া অসহিসু, বা অধীর হওয়া চিরসহিষু। ঈশ্বরের অচুযাতিগণের উপসুক্ত 
কার্য নহে । জয়ং ঈশ্বর যখন তাহার কার্যের ক্ষতি কোনরূপে হইতে দিবেন ন।, 
তখন ততসম্বন্ধে অধীরতাপ্রকাশ অবিশ্বাস । &, *:. 





নিও নিয়া নারারাজিরিরিরিননিনা রর িনিারিরাভীরিররালা 
” সন্প্রত্তি এ লঙদ্ধে যে নৃপ্পষ্ট বিধি নির্ভারিত হইছে, নদ ট্রে আমাদের উপরি 
উদিত লিভান্ে কোন সংশয় নাই। 


ব্রয়শ্চ বারিংশ মাঘোৎসব ও তৎ্সন্লিহিত 
জময়ের বৃত্তীত্ত। 


জপ 


উত্মবের সমশ্র বৃদ্ধান্ত এখানে নিবদ্ধ করা! নিপ্রয়োজন। ১০ মাঘ (১৭৯৪ 
শুক) প্রাতেঃ কেশবচন্ত্র আমি আছি” এই বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপ- 
দেশের গুটি ছুই কথা উদ্ধত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টি কি 
প্রকার অন্তন্দরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ধর্ম শাস্্রকে আমরা ছুই ভাগে 
বিভংগ করি? বহিজপৎ এব অন্তজর্গৎ। উভয্ব জগতেই "আমি আছি? 
নিরন্তর এই কথা হইতেছে ।” কেশবচন্দের স্তায় ব্যক্তি যখন অন্তজগতে বহি- 
জর্তে 'আমি আছির' স্থিতি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন ষে “সকলের ভ্দয় 
সুদ্দ হইয়া গেল, কেহ ক্রন্দন ন। করিয়া থাকিতে পারিল না) বিশ্বাসের জালোকে 
থেন মকলের চক্ষুকে প্রন্ম'টিত করিয়া দিল” এ কথায় আর কে অবিশ্বাম করি- 
পেন? এবারকার নগর মদ্ধীন্তন “কর আনন্দে ত্রহ্ষের জয় ঘোষণা ওরে রসনা” * 
ইতালি! ডল মাহেন, এক জন মুসলমান, এবং এক জন হিন্দুন্থানী সক্ষীর্তনের 
ভগ্রে অগ্রে পতাকা ধারণ করিয়া গমন করেন। লোকসমাগমের কিছুমাত্র 
ভঙ্গত। হঘ্ নাই। ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ঈশ্বরের সৌন্দর্যব্ষষ়ে উপদেশ হয়। 
উপনেশগন্বন্ধে ধন্মতধ লিখিয়ছেন, “তিনি উপ।সনান্তে ঈশ্বরের সৌন্দ্যসন্ধন্ধে 
একটি উত্কু্ উপদেশ দিলেন। তাহাতে কি সুন্দর কবিতই প্রকাশ পাইতে- 
ছিল। তাহার ভান অন্যন্ত গভীর, অতিশয় প্রেম্পুর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যত্মিক | 
ইহা! শুনিথা উপামকগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল, সকলে অশ্রজলে 
ভাসিতে লাগিলেন, আচাধ্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কাদিতে লাগিলেন । 
ঈশ্বরমন্বন্দে এমন মসুর কথ। আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে 
ঈপ্বঞ্জ্নে উপলজি এত দূর গাঢ সুন্দর ও সুক্ক্েহয়, তাহা আর কখন হুদয়ক্গম করিতে 
গরা যায় নাই।” ঈশ্বরের তৌন্দধ্য সাধকগণের পবিত্র জীবনের মধ্যে দিয়া 


ব্র্গশঙ্গীত ও মদ্ধিত্বন ১৩২ পুঠা। 


৬১৮ আচার্ষ্য কেশবচক্দ্র। 


জগতের নিকটে প্রকাশ পায়, ব্রাহ্ম ব্রাঙ্ছিকা যদি জীবন দ্বারা স্বাহার অলৌকিক 
সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার! তাহাদের উচ্চতম ধশ্মকে কলঙ্কিত 
করিবেন, উপদেশে এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । “যে ধর্মে তোমরা 
আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধর গ্রহণ করিবে ? কেন না 
জগৎ জানে, উপাস্ত দেবতা যেমন উপাসক তেমনি, শুরু যেমন শিষ্য ও তেমনি, 
হৃতরাং তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের উপাস্ত দেবতা এবৎ 
পরমগ্ডক্রুকে কেন তাহার! গ্রহণ করিবে ? ব্রাঙ্গণণ ত্রাক্ষমিকাগণ ! ভোমর! নিরা- 
কার ব্রক্ষের উপাসনা কর । জগং বলিতেছে, তোমাদের ঈশ্বর যদি সভ্যই হুন্দর 
হন, তবে তোমাদের জীবন কেন হুন্দর হইলনা% ঈশ্বর হৃন্দর এখনও কি 
তোমরা ইহার প্রমাণ চাও € তাহার সৌন্দত্য দেখিয়া এক বারও কি মোহিত 
হও নাই সেই প্রেমদুখ কি কখনও চোমাদের পাপ তাপ, ছুঃখ্তয় এবং 
শেকভার দূর করেন নাই ? কে তার গুণের বাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পানে £ 
তিনিতো সামান্য গুণনিধি নহেন । কাহার সমুদায় গুণের নাম সৌন্দধা । পুর্ণ 
সৌন্দর্যো তিনি বাস করেন ।” 

এবার টাউন হলে পদেবনিংশ্বসিতশ (17517176107 ) বিষয়ে বাতা হয়। 
বক্তা গ্রচ্ছে নিনদ্ধ হইয়াছে, এবং উহা অনেকেই পাঠ করিয়ছেন। ধন্দতব 
খুটি কয়েক কথাদ উহার সার এইকরুপে সঙ্গলন করিয়াছেন, ভিলি (কেশলচন্ছ্ ) 
এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি কোন ধর্খের মত লইয়া তর্ক করিতে আসি 
নাই; কেবল ধর্দ্রজীবনের পরীক্ষিত সত্য আপনাদিপের নিকটে বশিতে আসি- 
মাছি । প্রত প্রার্থনার অনস্মাতেই ঈঙ্বরের বাহী শুনিতে পাওয়া যাহ ময়ষা 
বলে ঈশখর শুনেন এবং ঈশ্বর বলেন মনুষা শুনে, এই অবস্থাই প্রভ্যাদেশের 
অবস্থা । কিন্তু আধাত্িক ভাব কিরুপে লাভ করা যায়? আমিক বিনাশ 
করিতে লা পারিলে প্রকত প্রার্থনার অবস্থা ঘটে না, এবং কাহার প্রত্যাদেশও 
শুনিতে পাওযা যায় না।” সাহু বাবুর মাঠের প্রাস্থরে বক়ৃতা এবার একটি 
প্রকাণ্ড ব্যাপার । ধর্খ্তর লিখিয়াছেন, “মাহু বানুর বাটার সন্ুখস্থ মাঠে বেলা 
৩টা হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল । প্রায় পাচ মহত লোকে ও শ্বান 
পূর্ণ হইস্সা গেল। এক দিকে নহবতের মদুর ধ্বনিতে চারি পিস প্রুলিত করিল, 
শেষে ছুই স্থানে সম্বীর্ধন আরশ হইল। এ দিকে 'সত্যদের জয়তে, 'ব্র্ধকূপা ছি 
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কেবলমৃ' “একমেবাদ্ধিতীয়মূ* এই নামান্কিত তিন পতাকা উড্ডীন হইতেছে, সন্থী- 
তঁনের উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, দর্শকগণের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তাহার চারি দিকে কত দোকানদার বসিয়! বিক্রয় করিতেছিল। 
মাঠের চারিদিকের অট্টালিকার ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরেও 
কত লোক বসিয়াছিল। কি অপূর্ব দৃশ্ঠই হইয়াছিল। যখন তিনি ( কেশবচন্দ্র ) 
এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 
লাগিলেন, তখন যেন তাহার মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত স্বগাঁয় অগ্রিস্কুলিজ উদ্দিরিত 
হইতেছিল। কি আশ্চধ্য সত্যের আকর্ষণ। এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান 
ছিল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছি। ঈশ্বরের 
বল যখন মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা কি না সৎসাধিত হয়। তিনি 
এক বার দয়াময় বলিয়া নামকীর্তন করিতে বলিলেই এমনি উৎসাহিত ও উন্মন্ত 
হুইধ৷ ব্রাঙ্মগণ দয়[ময় নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন যে, যাহার! পরিহাস করিতে 
ও ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছিল, তাহারা পরাস্ত হইয়া গেল! আবার তিনি 
পুনরায় বলিতে আর্ত করিলেন। সামান্য লোকদিগকে কেহই দেখে না, 
তাহাদের দুঃখে কেহই হুঃখী হয় না। াহার1 সামান্য বলিয়া অনাদৃত হয়, 
তাহারাই মানবসমাজের প্রধান অঙ্গ এই ভাবে কিছু বলিয়া শেষে সকলকে ঈশ্ব- 
রের উপাসন! করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন । পরে গভীর স্বরে, বল 'সত্যমেব 
জযুতে', বল 'ব্রহ্মকপা হি কেবলমৃ" বল “একমেবাছিতীয়মূ', ক্রমে ত্রমে যখন তিনি 
এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তাহার সহিত সমস্বরে শত শত লোক &ঁ 
কথ! বলিতে লাগিল। শেষে কীর্তন হইয়া মহাসভী ভঙ্গ হইল।” কেশব- 
চন্তের বক্তৃতাটা সুদীর্ঘ । আমরা উহার প্রথমাংশ এই জন্ত দিতেছি যে, 
এতগ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, সামান্ত লোকদিগের প্রতি তাহার হৃদয়ের 
ভাব কি প্রকার ছিল। 

"উদ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাহারই 
কপাতে আজ এত গুলি লোক এখানে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। অনুগ্রহ করিয়া 
আমার কয়েকটা কথ শুনিবার জন্য ইহারা এখানে আসিলেন, আমি তাহাদের 
সকলের নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্ত এখানে 
এই সমারোহ । কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার কয়টা 
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কথা শ্রবণ করুন । যে ধর্্শ এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম । কেহ 
বলিতে পারেন, ব্রাঙ্গেরা কেবল সংসারের আীরৃদ্ধি করিবার জন্ত আড়ম্বর এব্ৎ 
এত কোলাহল করিতেছে? কিন্ত ভ্রাতগণ ! তাহা নহে । এ ধশ্ম নূতন নহে, 
অতি পুরাতন বেদবাক্য আছে, 'তমীখরাণাৎ পরম মহেশ্বরমৃ', সকল ঈশ্বরের 
ষিনি পরম মহেশ্বর, এখনও এই কথা শুনিভেছি। ইৎলও, আমেরিকা, 
পৃথিবীর সমুপাত দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র 
অন্বিতীয্প ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে । এই ঈশ্বরের জন্ত সকলে ল্যাকুশ। 
এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্র । 
ইহার নিকট ধনী দরিছের প্রনেদ নাই । ধনী দি, জানী মুখ, দুলা বুঙ্ধ 
সকলেই কাহার নিকট যাইতেছে । ভ্রগণ । উহার আহবান শ্রবণ কর । গরিল 
দরদ ব্পিষা তিনি কাহাকেও দ্বপ! কেন লা; বিশেষ মমঘ্ আমিয়াছে,। তোষকা 
সকলে তাহার শরণাপ্ধ হও । এ দেশে ভানেক সামান্ড লোক ম্আ্ছেল। বটাহা- 
দের প্রতিদৃ্টি করে এমন লোক বসতি জগ । ছেউ শোক বলিয়া সকলেই 
ইহানের দ্বণ করে। কিন্ত রেলগুছে ক্োম্পানীকে জিজামা কর, ভাহাদের 
যেএত টাকা তাহা। কে দিতেছে- প্রথম প্রেইর লোক লা ছিতীয় তেলীর, না 
তৃতীয় ও চতুর্থ প্রেদীর লোক ? য্যহারা নিতান্ত গরিব ও কতীয় ও চাতুথ প্রেমী 
গাড়নতে বায) অতি সামান্ত লোক। তাহাঙেরই টাকাতে রেলওয়ে কেংম্পাণীর 
এত ধন । হিমালয় পর্বাতকে দিজ্ঞাসা করি ছিমালস্। তুমি থে এত বড় উচ্চ 
হই! দাড়াইয়া রছিযাছ, কিসের উপর হুমি আহ্ছ, উচ্চ শিখরগুলি কি ভোমা? 
আবশ্রষ্ব? না নীচে গে প্রকাণ্ড প্রশস্ক আয়তন আছে তাহাই তোমার আবলনগন + 
(করতালি ) সেইরূপ এদেশে ছুই পাঁচটি ধশী মানী এবং জ্ঞানীর উপর দেশের 
মঙ্গল নির্বর করে না। কিছ সামা লোকদের উপর । গোকানদার না থাকিলে 
কি সহর এক দিন চলিতে পারে চাষা ন। খাকিলে কি দেশ এক দিন গাচিতে 
পারে? (গন্ভীর আননাধধনি ও করতালি ) এ সকল গরিব ছুঃখধী চাষ! গোকান" 
দার হত দিন গরিব ছুঃখখী ধাকিবে, ঘত দিন তাহাদের ভুরবস্থা দূর নল হয়। তত দিন 
এদেশের মঙ্গল নাই । 

এই সমন ম্য়াননদ সসধাতী কলিকাতা আগমন কয়েন । ইনি আপি 
কলিকাতা নগনীমধ্যে হাস করেন না, চুক ঘতীক্রমোহন ঠাকুয়ের উদ্যান 
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বাটাতে বাম করেন। কেশবচন্ত্র তাহার বদ্ধুবর্গসহ স্বামিজির ডহিত ফেই 
উদ্যানবাটাতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। স্বামিজি এ সময় সংগ্কৃত ভিন্ন অপর ভাষায় 
কথা কহিতেন না, কিন্ত এমন সরলভাষায় কথা কহিতেন যে, তাহার সস 
কেশবচন্দ্রের মধুর আলাপে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের 
. পর তিনি তাহার বাটীতে আগমন করেন এবং ত্রাীহাকে উপলক্ষ করিঝা গৃহে সভা 
হুয়। এই সভায় স্বামিজি সহজ সংস্কত ভাষায় আপনার মত অভিব্যক্ত করেন। 
পৌন্থলিকতা,অদ্বৈতবাদ, বর্তমান প্রণালীর জাতিভেদ)বাল্যবিবাহ,ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
তিনি অনেক কথ। বলেন । তাহার মতে, বিধবাবিবাহ সমুচিত,এবং নারীর উপযুক্ত 
বিবাহযোগ্যকাল অষ্টাদশ বর্ষ। যদিও তিনি গৃহী নন, কিন্ত তিনি গাহস্থধর্ম্দের 
সপক্ষ। ১৩ ফাল্গন রবিবার শ্রীযুক্ত গোরাচাদ দন্ধের বাটাতে কেশবচজ্ের 
উদ্যোগে মংস্কৃতে ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 
ঈগরসম্থদ্ধে শব্দ অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটি প্রমাণের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, 
' এবং ধর্দের একত্ব ও একাদশলগ্গণত বিবৃত করেন। সমাগত পণ্ডিতগণের 
সহিত তাহার বিতর্ক হয়, কিন্ত ্ামিজির তীক্ষমনীবার নিকটে তাহাদের পরাজয় 
স্বীকার করিতে হয়। এই প্রথম বক্তৃতা ব্যতীত আর দুইটা বতুতা হয়, বিষয়-_ 
"এক ঈশ্বরের উপাসনা, নুষ্যের কর্তব্য । এই সময়ে স্ামিজির না 
 কেশবচন্ত্রের ষে প্রণয় হয়, তাহা শেষ পত্যান্ত অক্ষু্ ছিল। 
_.. কেশবচজ্্ের সমগ্রহদয় এখন “ঈশ্বরের পরিবারে" নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । 
বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের পুত্রকন্তাগণে সংসষ্ট ঈশ্বরের পরিবারের সেবা তিনি 
উপেক্ষার বিষয় করেন নাই, কিন্তু অন্তরশ্থ ঈশ্বরের পরিবারকেই? তিনি সর্বোচ্চ 
নু স্থান প্রদান করিয়াছেন। “বাহিরের যে পরিবার""**"তাহা ধুলিনির্মিত অস্থারী 
দেহ এবং বাহিরের ষে ঘর ভাহাও ছুদিনের জন্য। তবে আমাদের পরিবার 
টু কোথায় ?-'-.'এই ঘর এই পরিবার উভয়ই আমাদের অস্তরে। অতএব 
“অন্তরে প্রবেশ কর দেখিবে এক নূতন রাজ্য ; সেখানে নিম আছে, শাসন- 
প্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? ধিনি জগতের নিযস্তা, অথবা 
ইহ পরলোকবাসী 'অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি ।*"-*""রাজা, প্রজা ও: সিন- 
ধালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, সুতরাং সকলকেই অন্তরে খুঁজিতে হইবে" 
স্টার প্রজা গুলিকে, সমুদায় ব্রাহ্ষমগ্ডলীকে যদি অস্তরে ধারণ করিতে না পার, 
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তবে হৃদয়ে কিরূপে ব্রহ্গরাজ্য প্রতিটিত হইবে (৬ ফাল্ধন)%' এ সমুদায় কি 
মনঃকল্পনা, না ইহার বাস্তবিকতা অবধারণ করিবার ভূমি আছে? কি ভূমি 
আছে, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন, “প্রতিদিন বাহিরের জগতের ছবি যেমন 
(ঈশ্বর) আমাদের চক্ষুতে আনিয়া দিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বর গ্বয়ং চিত্রকর 
হইয়া ভক্তের বিশ্বাসচক্ষুতে অন্তজগতের ছবিসকলও আকিয়া দিতেছেন। 
তাহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহার ঘেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেমন ভাবভঙ্গী, যাহার 
যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিংবা কঠোর, যাহার ষে প্রকার চরিত্র নিশ্বল কিংবা 
দূষিত, তন্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। যাহার 
যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব সে সেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। 
যাই এক মন্দ প্রজা ভাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে 
হৃদয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন, যাই কেহ মন্দ হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গেল, ছুঃখে তাঁহার বুক ফাটিতে লাণিল। এইরূপে প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক 
ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আকিয়া৷ দিতেছেন। আত্মার শোভা ভক্তের 
মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদর্ধ্যতাব ভক্তের মনে ছুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট 
গভীর প্রার্থনায় উদ্রেক করিতেছে! বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহিক বস্তা 
প্রতিবিশ্বিত হয়; কিন্ত ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার প্রেমপুপ্য এবং আত্মার 
জ্ঞান জ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আস্তরিক চঙ্ষুঃ শরীর ভেদ 
করিয়া আত্মাকে দর্শন করে এবং আত্মার যেরূপ অবস্থা! এবং স্বভাব তাহাদের 
তীক্ষদৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রচ্গরাজ্য 
ভক্তের হৃদয়ে মুত্রিত হয়।” 
এই সময়ে একটী অতি হৃদয়তেদকরী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় 
কেশবচত্ত্র অত্যন্ত মন্ত্বাহত হন। কলিকাতাসমাজ ব্রাঙ্গধর্খের হিন্দত্ব অক্থুণ 
রাধিবার জন্ত একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এ উপায় উপনস্বনসংস্কার । 
্রাঙ্গধন্মের অনুষ্ঠানে বজ্ঞোপবীতত্যাগের ব্যবস্থা যখন বাহির হয়, মহৰি দেবেক্র- 
নাথ মে ব্যবস্থা আপনি অনুমোদন করেন এবং এই অনুমোদনের প্রমাণ- 
রূপ তৎকর্তৃক বজ্ঞসত্র পরিত্যক্ত হয়। যখন তিনি ব্রাঙ্মধর্থের অনুষ্ঠানগদ্ধতি 
দের ক্রসত্রদান সঙ্নিনিবিষ্ট করেন না। এই অনুষ্ঠান- 
গার সাহার পঞ্মপূত্রকে বনহুর অপ ক হয় না। এখন এসময়ে 
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মহর্ষি স্বয়ং আপনার পুত্রন্ব়কে উপনয়নসংস্কারে হিন্দুপন্ধতি অনুসারে শুত্র, 

মেখলা, দণ্ড প্রভৃতি সষুদায়ই তত্ম্স্তরধোগে অর্পণ করেন। মন্তরশ্ুলির অভিধেক 

অগ্ি, বায়ু, চত্র, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা । উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রার্থনার 
লক্ষ্য ইন্্, সেই ইন্জশব্দ * পরিহার করিয়! সোমেজ্রনাথ প্রার্থনা করেন। শুদ্ধ 
অন্ধ পরিত্যক্ত হয় তাহা নহে, মন্তরক্ছ “বরুণ শব্কে “করুপ' শবে পরিবর্তিত কর 

হয়?। এতদ্তীত মেখলা, বজ্ঞোপবীত, গ্গণ্ড, উপানতৎকে দেবতা জ্ঞানে 

সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠ হয়। এই সকল মন্ত্রের অর্থ অবিরোধী ভাবে করিয়া 

লইবারও চেষ্টা! হইয়াছে । কেশবচন্দ্রের হুদ্‌য়ে এই ঘটনায় যে গভীর বেদনা 

উপস্থিত হয়, তাহ! তিনি অন্তরের অন্তরে লুককাফ়িত রাখিতে পারেন নাই । 

৪ এপ্রেল (১৮৭৩) কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ংসমিতি হস্ব । ইউরোপীয় এবং 
দেশীয়গ্রশের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের সগ্ধাব বৃদ্ধি পায় এই সাম্বুখসমিতির উদ্দেষ্ঠ 
ছিল। সায়ংসমিতি রাত্রি ৯ টার সময এবং তৎপুর্ধণে অপরাহ্থু পাঁচটার সময়ে 
ভারতসংস্কারসভার অন্তর্গত শিক্ষপ্িত্রী বিদ্যালয়ের ছিতীয় বার্ষিক পুরস্কার দান 
হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ও তাহার কন্ঠ! আীমতী মিস্‌ বেয়ারিং এত্ছুপ- 
লক্ষে কেশবচন্ত্রের গৃহে আগমন করেন। ইহাদিগের ছুইজন ব্যতীত মেস্যর 
এবং মিস্ত্রেস্‌ হবহাউন্‌, মেস্তর ডবলিউ এস্‌ আটকিন্সন্, অনরেবল জে বি, 
ফীয়ার, রেবারেগ্ড কে এম্‌ বানার্ি্, মিস্‌ বার্ড, মিস্‌ মিলম্যান্, মিস্‌ ফোদ্ধেস্‌, 
মেস্তর আরল, মিস্ত্রেস নাইট, মিস্ট্রেম্‌ উড়ো, মিস্‌ চেম্বারলেন, মিস্‌ আকৃরষুড, 
মেস্তর ও মিশ্রেস্‌ ঘোষ, বাবু উমেশচন্ত্র দত্ত, রামতশ্ুলাহিড়ী, শিবচজ্্র দেব 
উপস্থিত ছিলেন । এতছুপলক্ষে কেশবচন্দ্রের গৃহ অতি উতৎ্কৃষ্ট্ূপে সঙ্জিভ হয়। 
সমুদায় পরিবারস্থ লোক প্রায় তিন দিন যাবৎ এই সজ্জাকাধ্যে নিঘুক্ত ছিলেন। 
সমুদায় গৃহ, অঙ্গন, পথ বৃক্ষলতাপল্লবাদ্দিতে অতি বিচিত্র সরুচিতে সজ্জিত 
হইয়াছিল। বৃক্ষ ও পুষ্পগুচ্ছাদিতে বেষ্টিত করিয়া চত্বরের মধ্যস্থলে “লর্ড 
মেয়োর বেস্‌”--ইটি তাহার পত়্ীর নিকট প্রেরণার্থ প্রত্ত-_স্থাপিত হইয়াছিল । 
হালিভে প্রীট হইতে কেশবচক্রের গৃহে আসমিবার ধে পথ তাহার সন্ধিত্থলে 





* "৩" ইন্দ্র ভ্রতভানাং ভ্রভপত্েৎ এই মন্ত্রটিকে “ও? ব্রভানাং ত্রভপতে" এই প্রকার 
্রহণ কর1 হইয়াছে । | 
শী শত তছৃতনং বরণ পাশছূ” এক্লে কর! হইমাছে 'তছতম করুণ পাশম ইত্যাদি । 
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হৃসজ্জিত তোরণ নির্শিত হয়। অপরাহ্ু ঠিক পাঁচটার মময় রাজপ্রতিনিধি তাহার 
কন্তাহকারে উপনীত হন, দ্বারদেশ হইতে কেশবচন্ত্র তাহাদিগকে প্রত্যুগামন 
করেন। নগরের অনেক মহিল। নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা যব- 
নিকার অন্তরালে গৃহ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। গৃহের -সোপানের দুই 
পার্শে রৌপ্যনির্ষিত মোটাধারী পদাতিক দণ্ডায়মান ছিল। রাজপ্রতিনিধি এবং 
তাহার কন্তা যখন সভাস্থলে প্রকেশ করিলেন, তখন সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান 
হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী সন্মুখে 
আনীত হন এবং মভাস্থ সকলের সন্গিধানে রাসেল এবং ভূগোলে পরীক্ষিত হন। 
তি২পর কেশবচন্ত্র স্ীশিক্ষত্বিত্রী বিদ্যালয়ের বৃস্তান্ত অবগত করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা 
দান যে কি কঠিন ব্যাপার, এ মন্বদ্ধে তাহার মত প্রকাশ করিদ্া বলেন। 
্রীগণের স্বাধীনতা কি প্রকারে সাধিত হইবে সেই দিনে মহিলাগণের সভান় 
উপসস্থৃতি ছারা তিনি তাহ! সপ্রনাণ করেন। ইউরোগীয় নারীগণ দেশী? মহিলা- 
পনের শিক্ষাবিষয়ে সহায় হল, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন । লঞ্ নর্থ 
ক্রুক স্বীয় কম্ত। মিস্‌ বের়ারিের পক্ষ হইয়া বলিলেন, তাহার কণ্ঠা অদ্যকার 
কার্যে যোগ দিয়া নিতান্ত সন্তষ্ট হইলেন। তিনি যদি আপনার মনের ভাব 
আপনি প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে তাহা এই কার্যের সহিত কি প্রকার 
সহানুভূতি, এবং এই বিদ্য।লদের উন্নতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। তিলি কি প্রকার 
উত্তুক হইয়াছেন তাহা বলিতেন। তিনি মনে করেন যে, বুদ্ধিম|বিষয়ে 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসই প্রভেদ আছে, নুতরাৎ অনতিদূরবন্তী সময়মধ্যে 
ভারতের নারীগণ তাঁহাদের উপদুক্ত পদ লাত করিবেন। মিস্‌ বেয়ারিং যদি 
আপনি বলিতেন, ভাহ। হইলে এদেশীয় নারীগণের নারীজাতির উন্নতিবিষয়ে 
আপনাদের যত দূর আশ তদপেক্ষা অধিকতর আশা তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি 
এদেশে অধিক দিন আইমেন নাই, হুৃতরাৎ যে সকল বিশ্বের কথ। বলা হইল তৎ- 
মন্বদ্ধে হিনি বিচার করিতে পারেন না, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার সংশয় নাই ষে, 
নন এ সকল খিষ্প অপণীত হইবে, হিপ ভদ্র পুরুষগণের স্তায় ভদ্র মহিলাগণও 
জান ও মমাজনম্পককার দ্বাধীনতা ভোগ করিবেন। মিস্‌ বেয়ারিং এবং আমি 
উত্তরেই যাধারণভাবে সবদায হিন্দুনারীগণের, বিশেষতঃ ধাহাদিগকে তিনি 
পা্িতোসিক সগভান্তে নিতরণ করিতেছেন তাহাপিগের ভদিষ্যতে সৌভাগ্য ও 
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উন্নতি ধাহাতে হয় তৎগ্রতি দিরস্তর দৃষ্টি রাখিব। এই সকল কথা বলার পর 
মিস্‌ বেয়ারিং পারিতোহিক স্বহত্তে বিতরণ করিলেন । অনস্তর 'জাতীয় স্োত্র' 
শীত হইল এবং মহিলাগণ পুষ্পগুক্ছ, পুষ্পালক্কার মিস্‌ বেয়ারিংকে উপহার 
দিলেন, এবং উহার যধ্য হইতে শ্বেতপুষ্পরচিত হার তঁহার গলদেশে পরাইয়া 
দিলেন। তিনি এই উপহার ঈদৃশ শ্লীতিগ্রফুত্রবদনে গ্রহণ করিলেন যে, 
তাহাতে উপস্থিত সকলের চিত্ত একাস্ত হুষ্ট হইল। দেশীয় ভদ্র গৃহস্থ গৃছে 
সপরিবারে রাজ প্রতিনিধির পদাপণি এই প্রথম । সুতরাং এই ব্যাপারে যে সকলের 
হাদয় বিশেষ আহ্লাদ অন্ভব করিবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক । এ দিনের 
সায়ংসমিতিতে 'ব্রিটিষ ইন্ডিয়ান আসোসির়শনের সকল বড় লোকই উপস্থিত 
ছিলেন । লর্ড বিশপ সকলের আগে আসেন সকলের পরে চলিয়া ষান। এই 
সারং সমিতিতে এই প্রকাশ পার বে, দেশীয় ও বিদেশীয়গণ কেমন সন্ভাবে একত্র 
মিলিত হইতে পারেন। 

১০ এপ্রেল ভারতসংস্কারসভার দ্বিতীয় সাংবতৎসরিক টাউনহলে হয়। 
এই সভায় লর্ড বিশপ সভাপতির কাধ্য করেন। মেস্তর সিবলে, ডাক্ষার 
ওয়াল্ডি, মেস্তর জেমূস উইল্ষন্, ডাক্ায় এস্‌ জি চক্রবন্তাঁ, প্রোফেসর লেখরিজ, 
প্রোফেসর কে এস্‌ বানা, রেবারেণ্ড ডাক্তার জািন, এডগার জাকব, ডাক্তার 
বনলিনূটিজি, ডব লিউ সুইন্ছো, বাবু রামচঙ্জ মিত্র, শিবচক্র দে, প্রেষটা্দ বড়াল, 
সর্দার দয়াল সিংহ, মৌলবী 'আহছুল লতিফ খ' বাহাছুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন। লেপ্টনেন্টগ্নবর্ণরের আসিবার কথা৷ ছিল, অহুস্থতানিবন্ধন সভা 
হইতে পারেন নাই। তিনি এজন পত্ততারা ছংখ প্রকাশ করিয়া পাঠান । প্রথমতঃ 
কলিকাতাস্গুল এবং সাধারণ লোকের স্বলের পারিতোধিক বিতরণ হয়? 
তৎপর লর্ড বিশপ, মেস্তর উইলসন, প্রোফেসর লেখত্রিজ, রেবারেণ্ড কে এষ্‌ 
হানার্িত্, রেবারেও্ড ডাক্তার জার্ডিন, বাধু প্রতাপচজ্ মজুমদার, ইহারা ভারতত- 
সংস্কারসভার পক্ষে বনৃতা করেন। সর্বশেষে ফেশবচত্র চাঠিটি বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়! সে গ্রিনের কার্ধ্য শেহ করেন। প্রথমে শিকল্ষাব্ভাগের উচ্চ শিক্ষণ 
ও সামান্ত লোকের শিক্ষাবিষয়ে যে বিতগ্ড। চলিতেছিল তাহার মিস্পন্তি হওয়াতে 
শিক্ষাসন্থত্বে কি প্রকার কল্যাণ উপস্থিত এবং স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে রাজ প্রতিনিবি সন্ত 
থে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৎসন্থত্ধে স্ভাহার সপক্ষত। ইত্যাদি উল্লেখ 
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করেন। দ্বিতীয়তঃ স্ক্রীজাতির উন্নতি ও শৃঙ্খলোন্মোচনবিষয়ে তিনি বলিলেন, 
প্রোফেসর বানার্জ্জি আর এক দিবস শুক্রবারে (পারিতোধিকবিতরণের দিনে ) 
দেশীয় মহিলাগণের যবনিকার বাহিরে সকলের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া যে 
আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন তৎসম্বন্ধে তিনি এই বলিতে চান যে, ধাহার1 এ 
প্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন, আপনা হইতে সেরূপ করিয়াছিলেন, কোন 
প্রকার গীড়াপীড়িতে তঁ'হারা এ প্রকার করেনা নাই *। শিক্ষাপ্রভাবে নারীগণ 
এই প্রকারে আপনাদিগকে প্রযুক্ত করিবেন তিনি ইহাই বলেন। তাহা'দিগের 
প্রমুক্তভাব পুরুষগণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারই উহা 
অবলম্বন করিবেন ; পুরুষেরা দিবেন না, তাহারা আপনারা লইবেন। জমযে 
শিক্ষাপ্রভাবে ইহা হইবেই হইবে, কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। 
এখন তাহাদিগকে সৎশিক্ষা! দেওয়া প্রয়োজন, ইহা! হইলেই উহ! আপনা হইতে 
হইবে। তৃতীয়তঃ দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে যাহাতে সগ্ভাব বৃদ্ধি হয় তজ্জন্ত্য 
উভদ্ষের সভাদিতে সম্মিলনের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাহাকে ও 
বন্ধুগণকে সম্প্রতি ধাহারা সম্মানিত করিয়াছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ দ্রিলেন। 
চতুর্থতঃ দেশীয়গণের মধ্যে যে দলাদলির ভাব আছে তাহা তিরোহিত হইয়! 
গিরা সগাব স্থাপন হয় এই উদ্দেস্টে বলিলেন, ইৎলগু প্রভৃতি সভ্যতম দেশে 
অসংখ্য দল, তাহাদের মত লইয়া কত বিবাদ, কিন্ত তীহারা এ সকলের জন্য 
পরম্পরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কখন বিলুপ্ত হইতে দেন না। ত্ৃৃতরাৎ মতভেদ 
থাকিলেও নিজ নিজ মত না ছাড়িয়া সকলে সন্ভাবে মিলিত হউন, দেশের হিতকর 
কার্য একত্রিত হইয়া করুন, এ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। 


প্পসপাসপ- পাপপাা 
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পীড়াপীড়ি কর; দূরে থাকুক ছাত্রীগণ্র প্রতি কিরূপ প্রযুক্ত ব্যবহার কর] হইত, 
স্বয়ং ছুই জন ছাত্রীকে কেশবচন্ত্র, এতহুপলক্ষেষে পত্র লিধিয়্াছিলেন তাহাতেই প্রকাশ 
পাইবে 1--- 

প্রিক়্ রাজু ও রাধে, 


হৃসংবাদ | জ্ড নর্ধক্রকের কন্1 মিস্‌ বয়ারিং তোমাদের বিদ্যালয়ের পারিতোধিক- 
দানকাঁধ্যে উপস্থিত হইবেল লন্মত হইয়াছেন । আগামী নপ্াহের যধ্যে উত্ত কার্য 
নস্পর হইবে | তোমর1 উপযুক্ত হও, ভাল হও, এই আমার আশীর্বাদ | 


বিবার জুঁকেশবচন্ত্র েল। 
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এই সময়ে স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় * এবং ব্রাঙ্দিকাগণের 
জন্য ব্রহ্মিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দ্বিনে বিংশতি জন নারী ব্রাঙ্ষিকা 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার অপরাহ্‌ ৮ টার সময় 
উপদেশ হইবে স্থির হয়। এত দিন পর্ধযস্ত নারীগণের কল্যাণের জন্য বিশেষ 
 যত্ব হইয়াছে, এখন যুবকগণের যাহাতে আশ্রমানুরূপ ধন্ধোন্নতি চরিত্রোন্নতি হয় 
তাহার দিকে কেশবচন্্রের দৃষ্টি নিপতিত হইল । ১ ভাদ্ের ধর্দ্রতত্রের সংবাদস্ততে 
এই সংবাদটি আমরা দেখিতে পাই ;__”“কলিকাতায় একটি 'ব্রাহ্মবোর্ডিৎ স্থাপনের 
উদ্যোগ হইতেছে । ভারতাশ্রমের আদর্শানুসারে তথাকার অধিবাসীদিগের 
নিত্যকর্ম্ের প্রণালী স্থির হইবে। বাবু কেশবচক্ত্র সেন শ্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে 
প্রস্তুত আছেন। অভিভাবকবিহীন হইয়! যে সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস 
করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে নাগরিক পাপ কুসৎসর্ণ ও প্রলোভনে পতিত 
হইয়া অল্প বয়সে উদ্ধত ও বিকৃত ভাব ধারণ করত পিতামাতার দুঃখের কারণ 
হন। যর্দি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল হয়। তবে সকল বালকদিগের 
চরিত্রসংশোধনপক্ষে একটি (বিশেষ হুষোগ হইবে । ধাহারা সেখানে বাস 
করিতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে আমাদের কাধ্যালয়ে তাঁহাদের নাম পাঠাইয়া 
দিবেন। কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে এবং অন্তান্ত.বিবরণ পরে সকলে জানিতে 
পারিবেন। এ পধ্যন্ত প্রায় বিশ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে ।” ১লা আশ্বিন 
প্রাহ্ম নিকেতন” নাম দিয়া কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে বোর্ডিং 
খোলা হইল । এখানে ব্রাহ্ম নিকেতন অতি অল্প দিনই ছিল, অধিবাসীর সখখ্যা 
বৃদ্ধি হওয়াতে ইহা মেরজাপুর গ্রীটে গোলদ্রীঘির দক্ষিণে ৩ সংখ্যক গৃহে উঠিয়া 
আসিল। এখানে উপাসনাদি প্রতিদিন নিয়মিত হইতে লাগিল।” একজন 
প্রচারক তত্বাবধানের জন্য নিকেতনের অধিবাসী হইলেন। 

প্রকাশ্যে রাজপথে অশ্লীল সৎ বাহির করিয়া, চিত্রাদি বিক্রয় করিয়া লোকের 
চিত্ত কলুঘিত করা হয় ইহা দেখিয়া তন্নিবারণ জন্য কেশবচক্রের আন্তরিক যত্ব 





* ইংলত হইতে লমাগত মিস্‌ আক্রয়ড মহিলাগণের জন্ত একটি বিদ্যালয় গ্বাপল 
করিতে উদ্যোগ করেন । এতছদ্দেশে একটী মভা হয়, কেশবচন্দ্র তাহার অন্তর নভ্য 
ছিলেন। হুলভ ও মিরারে ইংরখজী সভ্যতার কোন কোন বিষরের প্রতি কঠোর কটাক্ষ 
পাস্ত করাতে মিন আক্রক্নড অত্যন্ত ক্রৌধান্ছিত হন,এবং তছুপলক্ষ করিয়া! কেশবচচ্জের গ্রত্ভি 
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উপস্থিত হইল। যে বিষয়ের প্রতীকার জন্য তাহার চিত্ত আকুল হইত, তাহা 
যাহাতে সত্বর নিষ্পন্ন করিতে পারেন তজ্ন্ত তাহার উদ্যোগের ক্রুটি হইত না। 
ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতান্থ সকল 
সপ্রদ্ায়ের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে এই ঘোর অকল্যাণ নিবৃত্ত হয় তাহার 
জন্ত সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগ ও যত্বের ফল- 
স্বরূপ টাউনহলে একটী প্রকাণ্ড (২৭ সেপ্টম্বর, ১৮৭৩) সভা হইল। এই 
সভাতে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইয়া কণ্্নচারী প্রভৃতি নিয়োগ হইয়া গেল। 
সভাপতি রাজ! কালীকৃষ্ণ বাহাছর,এবং সহকারী সভাপতি বেরারেগড জে ওয়েঞার 
এবং কেশবচন্দ্র হইলেন। অনশ্লীলতানিবারণের জন্য এই উদ্যোগেও দেশীয় 
কোন কোন লোক নান! কথা বলিতে আরত্ত করিলেন, কিন্ত সে সকল কথায় এ 
সম্বন্ধে যব শিথিল হইবার কোন কারণ ছিল না। এই উদ্যোগের ফল এই 
হইল যে, কলিকাতা পুলিসকে এতন্লিবারণের জন্য সহায় হইতে হইল। ইনৃ- 
স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বস্তু কেশবচন্ত্রের প্রতি নিতান্ত তক্তিমান্‌ ছিলেন । 
তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। কীশারীপাড়ায় সং বাহির হইলে 
যাহাতে কোন প্রকার অশ্লীল সং, গীত বা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে না পারে 
তজ্জন্ত কালীনাথ বাবু আপনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 





এক্সপ অসন্বাধহীর করেন ধে, কেশবচচ্্র সভার সত্াপদ পরিত্যাগ করিতে বাধা হন। 
লভাপদ পরিত্যাণে আনন্দ প্রকাশ করিয়া মিস্‌ আত্রক্সড যে পঞ্জ লেখেন উহার মধো এহন 
সকল কখা! ছিল হাহ! লক্ষ্য করিয়া! ইংলিসমান পাওগানিয়ার রি দেশী বিদেশী 
ল্ষল পিক! বিন্‌ হ্যাক্রডকে ভৎলনা। কর়েন। 
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উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা । 





আশ্বিন মাসে (১৭৯৫ শ্রক) কেশবচতক্ত্র বন্ধুগণ সহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
প্রচারে বহির্গত হইলেন। তাহার বন্ধৃবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেজ্্রনাথ বস, বিজয়- 
কষ গোস্বামী, ব্রিলোক্যনাথ সান্যাল, দীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন। এই 
সময়ে লক্ষে ব্রহ্মমদ্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়। ধর্শ্তত্ব এ সম্বন্ধে এইরূপ লিপি 
নিবন্ধ করিয়াছেন। “গত ১৭ আশ্বিন বৃহস্পতিবার অযোধ্যাব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি 
স্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে । প্রাতের 
উপাসনাস্তে ষে বন্তৃতা হয়, তাহা! অতীব হুমধুর এবং জীবস্ত । ঈশ্বরেতে প্রকৃত 
বিশ্বাস যাহা] তাহাই ঈশ্বর দর্শন, ইহাই বক্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাছ উৎ্সব- 
মন্দির হইতে 'ব্রক্ষকৃপা হি কেবলমৃ* এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলবন্ধ 
হইয়। ভিত্তি স্থাপন করিতে গমন করেন । তথায় অনেক হিন্দস্থানী, বাঙ্গালী 
এবং কতিপয় ইরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বাঙ্গাল! 
ইংরাজীতে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতার্দি হইলে আচাধ্য বাবু কেশবচক্্র সেন যথারীতি 
ভিত্তি স্থাপন করেন। সাম্মথকালে পুনরায় সঙ্কীর্ভন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাত 
টিকার সময় উৎসব ভঙ্গ হয়। পরে কইসার বাগের মধ্যস্থিত বারছুয়ারী নামক 
প্রশস্ত শ্বেতপ্রস্তরের ভবনে ইংরাজী উপাসনা হয়। দশহরার বন্ধ উপলক্ষে 
&ঁ স্থানে তত্রত্য মেখডিষ্ট শ্রীষ্থীয়ানগণ কএক দিবসাবধি দুই বেলা উপাসনা 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ধন্মভাব এবং উদারতা প্রশংসনীয় । তাহাদের 
এঁ ুসজ্জিত স্থান ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনামতে তাহারা কেশবচজ্র্কে উপা- 
সনা করিতে ছাড়িয়। দেন। এঁদ্িবস তীহাদের উপাসনা সমাপ্ত হইলে সেই 
সকল উপাসক এবং অন্তান্য বহতর লোক এবং তাহাদেরই বেদী, হারমণিয়ম 
সকলই ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইল। বক্তৃতার বিষয় অতি উচ্চ ছিল। ঈশ্বরের 
বাস্তবিকতা এবং মপুরত৷ ব্রাহ্গধর্ম্বের মূল, ইহা! গম্ভীর ও জীবস্ত ভাবে সকলকে 
বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছে । সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে উপাসনা বস্তৃতা শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন। তৎকালকার দৃশ্ঠ অতি মনোহর হইয়াছিল ।” | 

এক জন বন্ধু এ সময়ে প্রচারবিবরণ লিখিয়া পাঠান) তাহার লেখা হইতে 
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সংক্ষেপে এইরূপ বৃত্াস্তসংগ্রহ হইতে পারে। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
কেশবচত্র এবং তাহার বন্ধুবর্গ প্রথমতঃ বাঁকিপুরে আগমন করেন। তথায় 
এক জন ব্রাঙ্মের বাটাতে ছুই দ্বিন উপাসনা ধর্দমীলোচনা ও সঙ্গীর্তনাদি হয়। 
ব্রাঙ্মেরা এখনও নিয়মিত উপাসনা! করেন না, পরস্পরের ধর্ম রক্ষণ ও বর্ঘন জন্য 
পরম্পরকে শাসন করা, ইহারও মন্্র ভাহারা অবগত নহেন। যাহা! হউক 
এখানে কলেজের কয়েকটি যুবা যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিবেন 
এইরূপ প্রতিক্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদে কয়েক দ্রিন 
অবস্থান ও উপাসনাদি করিয়া লক্ষৌ নগরীতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ গমন করেন। 
লক্ষের বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বদ্ধে এখানে আর কিছু বলা নিস্প্রয়ো- 
জন। লক্ষৌ হইতে কেশবচক্্র বন্ধুগণসহ বিরেলীতে গমন*করেন। তথায় 
নিত্য উপাসনা ব্যতীত সিটিহলে ইংরাজীতে ছুইটী বক্তৃতা হয়, তাহাতে 
হিন্শ্থানী, বাঙ্গালী ও ইংরাজেতে তিন চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে 
ব্রাহ্মগণকে দলবদ্ধ করিয়া দেরাছুনে যাত্রা করা হয়। পথে কেশবচক্র্কে সকলে 
হ'রান, কিন্তু গম্যস্থনে আসিয়। দেখেন তিনি তীহাদিগের অগ্রে আসিয়া ্টেসনে 
আহারাদির যোগাড় করিতেছেন । দেরাছুনে পঁহুছিয়! একটি পর্ধতের উপরিভাগে 
বাসা স্থির করিয়া কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণ কয়েক দিন তথায় শ্িতি করেন । 
পর্বতের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া ইহারা সকলে পৃথক পৃথক্‌ 
ভাবে উপাসনা! করিতেন। রবিবারদিবস সকলে মিলিত হইয়া একটি তুন্দর 
গহবরে জলআোতের সন্িহিত স্থানে উপাসনা! হইত) দেরাছুন হইতে কয়েকটি বন্ধ, 
কশিকাতা হইতে আরও দুইজন বদ্ধ এখানে আসিয়া যোগ দেন। প্রতিদিন সায়ঙ্কালে 
আলোচনা সংকীর্ভন ও প্রার্থনা হইত। স্ব্গশ্থ পিতা ও পৃথিবীস্থ ভাই ভগিনীগণের 
সঙ্গে কি প্রকারে সম্মিলন হইতে পারে, ইহাই বিশেষ কথাবার্তীর বিষয় ছিল। 
পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দেরাছুনে সকলে ফিরিয়। আসেন। সেখানে মিশন 
গলে ইংরাজীতে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হয়। রবিবারদিবস তথা হইতে প্রায় তিন 
ক্রোশ দূরে “গুহাপানি” নামক প্রসিদ্ধ অতি মনোহর স্থানে গিয়া সকলে মিলিয়। 
উপাসন! হয়। এই স্থানের মনোহর শৌভাদর্শনে উদ্বোধনাস্তে "কত স্থানে 
কত ভাবে করিছ বিহার" * এই নূতন সম্গীতটি নীত হইয়াছিল। এখান হইতে 


* ব্রন্ধনলীত ও সন্বীঞ্ন ৩৩ পৃ) দেখ । 
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কেশবচত্দ্র লাহোরে গমন করেন । রবিবারে লাহোরব্রা্মমন্দিরে উপাসনা 

হয়। উপাসনা বাঙ্গালায় এবং উপদেশ ইংরাজীতে হইয়াছিল। উপদেশের বিষয় 
“ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা উপলদ্ধি । তৎপর সেই মন্দিরে কেশবচন্ত্র 'ব্রাহ্মগণের 
ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতিভানঃ 076150০ [065 ০৫ 3০৭) বিষয়ে ইৎরাজীতে ব্ৃতা 
দেন। এই বস্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ইতরাজ, বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী বহুসংখ্যক 
উপস্থিত হন। বিবরণলেখক লিখিয়াছেন, “বন্তৃতা৷ যদিও নিরাকার বস্ত কিন্ত তাহা! 
এমনি সুস্বাদু ও সারবান্‌ হইয়াছিল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন কোন স্মিষ্ট 
উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি । অনেকেই তাহাতে মোহিত হইয়াছিলেন। 
আমার মতে সেই বক্তৃতা দ্বারা পঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষরূপে ধর্ষ্মোৎসাহ 
উদ্দীপিত হইরাছিল! উৎসাহী পঞ্তাবী ব্রাঙ্গমুবকদিগের স্বভাব বাঙ্গালীর সঙ্গে 
অনেকটা মিলে। আচাধ্য মহাশয়ের প্রতি তাহারা বিশেষরূপে অনুরক্ত হইয়া- 

ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যকালে কোন না কোন বিষষে একটা সভ। হইত ।, 
ইহার পর লরেন্দ হলে আর একটা (৭ই নবেম্বর ) ইংরেজীতে প্রকাস্ত বন্তৃতা 
হয়। বক্তৃতার বিষয় “ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধরন্ম্বের অভ্যু্খান? (0061500 270৮৪- 
02017 1) 112012 )। দ্বিতীয় রবিবারে প্রাতে নগরের তিন ক্রোশ দুরে "শালে- 
মার বাগে সকলে গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ নিবিড়শাখাপর্পবাবৃত এক 
রমণীয় স্থানে একত্র উপাসনা ও সৎঙ্কীর্তন হয়, তৎ্পর সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
উদ্য(নের বিবিধ স্থানে বসিয়া ঈশ্বরসহবাসমখ এক একা সম্ভোগ করেন। 
বিবরঘ্িতা লিখিয়াছেন “সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উত্সবের মত হইয়া- 
ছিল।? সায়ংকালে নগরে প্রত্যাবর্তনপুর্বক মন্দিরে কেশবচল্্র উপ|সন। করেন । 
বাঙ্গলায় উপাসনা! হইয়া হিশ্বিতে বক্তৃতা হয়। কেশবচন্রের এই প্রথম হিন্দী 
বক্তৃতা । পর দিবস সোমবার সঙ্গত হয়, এবং এই সঙ্গতে কয়েক জম কুকাসমপ্র- 
দায়ের লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের গুরু রামসিংহকে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বা- 

সিত করাতে ইহীদের কি দুঃখ, ইশ্থীরা বর্ণন করেন। তাহাতে সকলেই নিতাস্ত 
আত্রচিত্ত হন । বুধবার প্রার্থনাতত্বের উপর আর একটী ইংরেজী বক্ত.তা হয়। 

ইহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল । বৃত্তাস্তলেখক লিখিয়াছেন “ঘনচিকুর কৃষঃ 

ও শুরুকেশ শ্বশ্রধারী বীরাকৃতি স্দীর্বকলেবর পঞ্জাবী রহিস্‌ ও ভদ্রলোকের! বিচিত্র 
বর্ণের উক্কীষ বন্ধনপূর্বর্বক যখন সভামণ্ডপে উপবেশন করেন, তাহা দেখিতে অতি 
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হন্দর হয়। প্রীর্থনাবিষয়ে "বক্ত,তাশ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষরূপে সন্তষ্ট হইয়া- 
ছিলেন।” বৃহস্পতিবার কতিপয় সন্ত্রাস্ত পঞ্জাবী এবং কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ 
একত্রিত হইয়। শিক্ষাসভাগৃহে কেশবচন্্রকে প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রদান 
করেন, কেশবচন্্রও ইৎরেজীতে উহার উপযুক্ত উত্তর দেন। সায়ংকালে ব্রহ্ধ- 
মন্দিরে 'আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী' বিষয়ে বক্ত.তা হয়, ইহাতেও শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট 
উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। রবিবারে সাধারণ লোকদিগের জন্য পঞ্চম 
গুরু অজ্ভ্রনের বাউনীতে অনাবৃত স্থানে সভা হয়। সহআধিক লোক উপস্থিত 
হইয়া কেশবচজ্রের বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্ত.তা নিস্তব্ধভাবে বণ করেন। অপরাহ্ণ 
চারি খাটকার সময় সঙ্ীর্তন বাহির হয়। অগ্রে অগ্রে পঞ্জাবী সাধকেরা গুরু 
নানকের রচিত ভজন, এবং তৎপশ্চাতে কেশবচক্্র ও তাহার বন্ধুগণ 'ব্রহ্মকৃপা হি 
কেবলমৃ" এই গান গ্রাইতে গাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেশবচক্দর সহজ 
হিন্দী কথায় মুক্তির পথ বুঝা ইয়া দিলেন। এই বন্তৃতাসম্বন্ধে লেখক লিখিয়াছেন, 
“সেই বক্তৃতা হুস্পষ্ট জলস্তভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী 
বন্তৃতা আরও সরল ও উৎসাহকর বোধ হইল।? বক্তৃতার পর এক জন বৃদ্ধ 
পঙ্গীবী আর একটি পঞ্জাবী শিক্ষিত যুব! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্র্বক নানা প্রকারে 
বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাধঙ্কালে মন্দিরে উপাসনা হয়, উপদেশের বিষয় 
ছিস-_-শ্রবণ, দর্শন ও প্রাণযোগ । রজনীতে বাসায় আসিয়া ধর্দ্মালোচন! হয়। 
আলোচনাশ্থলে এক জন অটদ্বিতবাঁদী উপস্থিত হইয়া কিঞিৎ রসভঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কেশবচক্র অম্তসরে আগমন করেন। 
তথায় রজনীতে ট।উনহলে 'ধর্মের পুনকুখান? বিষয়ে বন্কৃতা হয়। বক্তৃতান্থলে 
তত্রত্য প্রধান প্রধান পঞ্জাবী ও ইংরাজগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবারে প্রাতে 
উপাসনাতে কেশবচক্্র ও তাহার বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অমৃতসর 
স্টেশনে তত্রত্য বন্ধুগণ যখন তাহাদিগকে বিদায় দেন, এক অপূর্ব দৃশট হইয়া- 
ছিল। বিদায়কালে সকলে এমনি ত্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া 
সকলেরই প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়াছিল 1 সে যাহা হউক, পঞ্জাব হইতে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে কেশবচন্দ্র প্রতিগমন করিলেন। পথে বিশ্রাম জন্য সকলে আগ্রায় 
অবতরণ করেন। সে সময়ে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রক তথায় পটমণ্ডপে 
বাস করিতেছিলেন। তীহার-পটমণ্ডপ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, হৃতরাং 
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কেশবচন্ত্রকে তাহার সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইল্ল। পরদিবম তদেশীয় 
রাজপ্রতিনিধির গটমগুপে তাহাকে যাইতে হয়ু। যে দিন কেশবচল আগ্রা পরি- 
ত্যাগ করিবেন সন্ধল্প করিয়াছেন, মেই দিন অপরাহে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
নর্থক্রকের নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল, কিন্ত সঙ্কলের ব্যাঘাত করিয়া 
তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তথা হইতে কাণপুরে ছুই দিন অবস্থান 
করিয়া যাত্রিদল জব্বলপুরে গমন করেন। জব্বলপুরের মর্মপ্রস্তরময় পর্ধত 
ও নর্ধ্দার মোভা দর্শন জন্ত বন্ধুবর্ণ তথায় যান এবং দেখানেই নর্মদায় স্নানাস্তে 
উপাসনাদি হয়। মার়ঙ্কালে প্রত্যগমন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে কেশবচন্তর 
ইতরাজীতে বন্ৃতা দেন। ত্থা হইতে যাত্রিদল এলাহাবাদ আগমন করেন। 
সাংবংসর্িক উত্সব নিকটগ্রায, হুতরাৎ কেশবচজ ও তাহার বন্ধুগণ অধিক দিন 
আর বিদেশে অবস্থান করিতে পারিলেন না, শী্ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইজেন। 


আগ্রিপরীক্ষ।। 

এবার চতুশ্চত্ারিংশ সাধ্ব্সরিক উৎ্সব। উত্সবের কাধ্যারত্তব্র্মাবিদ্য।লয়ে 
বন্ততা দান হইতে আরম হয়। পরদিন ব্রাহ্মসন্মিলন সভার কেশবচন্রর 
সামাজিক শাসনের আবশ্যকত! সকলকে বুঝাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা 
বলেন তাহার সার এই, 'আমাদের শাসন কোন ব্যক্তি বা সম্গ্রদায়বিশেষের হস্তে 
থকিবে না। কারণ ধাহার! ধর্মপুস্তক অথবা গুরুবাক্যের জন্র-স্ততা স্বীকার করেন 
না, তাহাদিগের জন্য সাধারণতন্ত্ের শাসনপ্রণালী ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার শাসনবিধি 
অবলম্বিত হইতে পারে না। আমর! পরস্পর পরস্পরকে প্রেম ও ভালবাসার ছারা 
সংশোধন করিব। সকলে ইচ্ছাপূর্বক একটী শাসন্প্রণালী সংস্থাপন করিয়া 
নিজেদের কল্যাণের জন্ত আমর] তাহার অধীন হইয়া থাকিব। এ প্রকার শাসনে 
কেহ ছে।ট বড় থাকিবেন না, সকলে সকলকেই শাসন করিবেন; এবং সকলেই 
তাহা শিরোধাধ্য করিয়া লইবেন, অর্থাৎ আমর! শাসিত হইব, কিন্তু কেহ আমা- 
পিগকে গ্রতত্বের মহিত শাসন করিবেন ন1। এ প্রকার শীমনবিধি অবলম্বন করিলে 
কাহারও স্বাধীনত৷ বিনষ্ট হইবে না, অথচ লোকভয় থাকিবে এই সভায় 
তিনটি প্রস্তাব হয়, (১) স্থানে স্থানে উপাসনাসভা স্থাপনপুর্বক উপাসক- 
মণ্ডলীর মধ্যে একতা বৃদ্ধির যত; (২) অসগ্তাব নিবারণ ও ভ্রাতৃভাববর্ধনজন্য 
মময়ে অময়ে একজন ব্রাঙ্গের গৃহে সভা আহ্বান; (৩) উক্ত উপায় অবলঙ্গন 
জন্য সনুদায় ব্রাঙ্গমমাজকে ভারতবষীয় ব্রাহ্মসম।জ দ্বার! অনুরোধ ৷ পরিশেষে কথা 
উষ্ঠল, কফেশবচন্দেত্র উচিত তিনি উপাসকগণের বাড়ী বাড়ী যান, ইহাতে একতা 
বৃদ্ধ ছইবেব্রাঙ্গধর্থের প্রতি বিশ্বাস বাড়িবে, কেশবচলের অহঙ্কার আছে, এইরূপ 
যে জনেকে মনে করেন তাহা অপশীত হইবে । কেশবচন্ত্র এ সকল কথার উত্তরে 
াহা বলেন তাহার মর্দ্ু এই ;আমার প্রতি অধিক আনুগত্য যেখানে অনিষ্টের 
চুদ বলিয়। বিবেচিত হইতেছে, সেখানে এরূপ যাতায়াত না করাই শ্রেয় 1...... 
যে ধর্ম কেবল যাওয়া আসার উপর নির্ভর করে তাহা এক দিন নিশ্চয়ই বিনাশ 
প্রাপ্র হইবে, কারণ এ প্রকার লৌকিক ব্যবহারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। 
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অতএব ধাহার মন আমার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে তাহার 
মনকে অন্যের ছারা প্রথমে ফিরাইতে হইবে ।...আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে 
কাহার অসদ্ভাব থাকিলেও একত্র উপাসন| করার পক্ষে কোন আপত্তি করা উচিন্ত 
হয় না।' এই দিন ৬েই মা রবিবার) কেশবচন্্র মন্দিরে যে উপদেশ দেন তাহাতে 
পরিবারের একত্ব পুর্মাপেক্ষা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় । আমরা বিষয়টি বিশদ 
করিবার জন্য উহার স্থান শ্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“গৃহ ছাড়িনা বাহিরে পর্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অদ্বেষণ করিলে ভ্রতাকেও লাভ করা যায় না।*+*" 
ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার"**নিগড় এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাইভগীর 
সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই ঘোগ তুলিয়! 
যাহারা বাহিরে ভাই. ভগ্ী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয় নিবাশ 
হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভগ্রীরাও বাহিরে নহেন, কিন্ত অন্তরে 
বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান, কিন্ত 
অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে ছুই নাই, ছুই সহশ্র নাই; কিন্ত 
সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মুল এক। 
সেইরূপ যদিও মনুষ্যপরিবার ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া! সত্য অসভ্য 
এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে, কিন্তু মুলে মনুষ্যপরিবার এক 1" 
বাহিরে পরিবার অধ্ধেষণ করিতেছ কোথায় ? বাহিরে শাখাপ্রশাখা দেখিও না, 
কেন না কোটি কোটি হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব ? পাঁচ জনের 
মধ্যে প্রক্য স্থাপন করা যায় না, পাঁচ সহজের মধ্যে কি প্রকারে হইবে ৭ যতই 
পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হাস হইবে, ইহা অঙ্সবিশ্নাসীর কথা । পরিবার 
এক, এক জনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বগাঁয় ভাবে সশ্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে 

ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে ।***** 
বাস্তবিক দুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, ছুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ ? এক ঈগরের 
জ্যোতি সকলের অগ্তরে বিকীর্ণ হইতেছে । পদার্থে ঈঙ্বর হইতে জীবাস্মা 
চিরকালই ভিন্ন থাকিবে, কিন্ত তথাপি প্রকৃত উপাসন! এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই 
গভীরতা এবৎ নিগৃড়তা ষে তখন মনুষ্যের আত্মা! এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। 
সেইরূপ যখন ভ্রাতা ভ্রাতায় আত্মিক স্বর্গায় যোগের অভ্যুদয় হয় তখন তাহার! 
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এক হইয়া যায়। মুলে সকলেই অভিন্নজ্দয়। প্রেমচক্ষু খুলিয়া! দেখ, মূলে 
একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম ও 
ধর্ম লাভ করিতেছে! এই অভেদে পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ। এখানে ছুই: 
নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে ৭***পভিতরে একই মুল হইতে সকলে প্রাণ 
লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মুলে 
মিলন রহিষ়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, আর ষদ্দি ইহা 
বিশ্বাস না কর, কোটি বমর পরেও তোমার নিকটে স্বর্ণরাজ্য আসিবে না 15৮, 
ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদজ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, 
তুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেষ অশান্তি থাকিবে ।"*"**'ভ্রাতভাব কিংব 
ভগ্নীভাব বলিলেও্ড ঠিক ব্র্গরাজ্যের ভ্ীর্ক্য প্রকাম করা হয় না। “আমি? তুমি? 
“তিনি' এ সকল কথা থাফিবে না । "পৌঁখানে সকলে প্রক :ইইয়া "যাইব প্ইহারইউ 
জন্য আমাদের এত অ"য়োর্জন,”ইছারই। ভন্য জামাদের একর উপাসনা শ 
যদি ঈগ্বরের ইচ্ছা! সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটি দেখাইতে হইবে যে, প্পীচ জন্ক 
পচ জন থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক» 
কিন্ত প্রাণে এক । সেই পাঁচজন ঈত্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন । 
সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ববালন্থদ্দর শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ 
হয়। সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও 
সর্ণরাঁজ্য প্রকাশিত হইবে । পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমঃাজ্য শ্থাপিত হইলে 
বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে । অভেদজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই 
এক ভাই, সব ভগ্মী এক ভগ্রী, অবস্থাভেদে আমরা অনেক, কিন্ত ঈশ্বরসম্পর্কে 
আমরা সকলেই এক। এই উৎসবের সমন্ধ ঘি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই 
এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি ধাহাকে 
দেখিতে, আমিও তাহাকেই দেখিতেছি, তুমি ষাহার কথা শুনিতেছ, আমিও 
তাহারই কথা শুনিতেছি, এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনস্তকাল যদি আমাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের 
নধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থ।কিবে। ঈশ্বর এক এবৎ তিনি জকলের 


প্রাণ, শ্তর।ৎ ত্বাহার মধ্যে সকল নরনারী এক ।* 
উত্সবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্টয নহে। 
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কেবল এ সময়ের বিশেষ ভাব যাহাতে অভিব্যক্ত হয়, তাহ। হি'পিবদ্ধ করা 
আমর! প্রয়োজন মনে করি। এবার ট।/উনহলে যে বত্তৃতা হয় তাহা এই 
সময়ের প্রশ্থত ফল। বিষয়টি ন্বর্গরাজ্য' ৷ ব্রাহ্মগণমধ্যে পাপস্বীকারের বিধি 
এ বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল। যখন সঙ্গতের সভ্যগণ বলেন, তাহারা কেন 
উপাষে পাপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন কেশবচল্দ্র বলেন, তোমরা এই 
মুহূর্তে পাপবিমুক্ত হইতে পার, যদি জর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার 
আপনার গুপ্ত ও গুরুতর পপ বল। এ কথা শুনিয়া মকলের ভয় হয়। ছুই 
সপ্তাহ কাল সতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে পাপ শ্রীকার কহিতে 
ইইবে কেশবচন্জ্র বলিয়! দেন। টুই সপ্তাহ পর, সকলে আপনার আপনার 
পাপ লিখিয়া তাহার হাতে অর্পণ করেন। তিনি সেই সকল লেখা আপনি 
দেখেন না, চিরকালের জন্য উহা! অপ্রকাশিত থাকিবে বলিয়া সে সকল হন্ধ 
করিয়া রাঁখেন। ফলতঃ এই সময়ে প্রচারক ও সাধকগণের মধ্য হইতে পাঁপের 
প্রাবল্য যাহাতে তিরোহিত,.হয়, তজ্জন্ত কেশবচন্দ্র সবিশেষ যত্বু করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ভিতরে ভিতরে যে সকল পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ 
কিছু সহজ ব্যাপার নহে। এ সকল পাপের মূল পাপ কি? সকলে মিলিয়া 
একাত্ম হইবেন, কেশবচন্ডের এই যে সুমহান্‌ যত্ব এবৎসরে প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহারই বিরোধী ভাব অন্তরে পোষণ। অপরের কথা দুরে প্রচারকবর্গ পরস্পর 
হইতে এ সময়ে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, সংবৎ্সর কাল প্রচা- 
রকসভায় একটি নির্ধারণ নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। প্রচারকসভার অবধারিত 
দিনে যখন-সকলে একত্রিত হইতেন, কোন একটি প্রস্তাব হইবামাত্র এমন কলহ, 
উপস্থিত হইত ষে, সেখানে শাস্তচিস্ত লোকের স্মিরভাবে অবস্থান মহাক্লেশকর 
হইত; এরপস্থলে কেশবচন্দ্রের ষে কি ক্লেশ হইত তাহা! বলিতে পারা যায় না। সে 
সময়ে প্রচারকগণকে কেশবচজ্্র যে এক খানি পক্র আলখেন নিম্নে প্রদত্ত হইল, 
তাহাতেই তীহার মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ সকলে বুঝিতে পর ন্‌ 
"প্রচারকভ্রাতৃগণ সমীপেষু। ৃ্‌ 
“প্রচারক মহা শয়গণ, 


*শ্রদ্ধাপুর্ণ নমস্কার, 
“আমাকে এবং বর্তমান বিধান ছাড়িবার জন্য তোমরা যে সকল আয়োজন 





প১৮৮ আ।১।খ) কেশবস্প্র | 


করিতেছ তাহাতে আমি চমত্কৃত ও ব্যঘিত হইয়াছি। . আমার দিন তোমাদেক্ 
মধ্যে শীঘ্র ফুরাইয়া ঘায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি ! আচ্ছা! আমি প্রভুর 
আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীতভাবে জীমাইতেছি। ত্বাহার আদেশ-_ 
তোমাদের পরম্পরের প্রতি শক্রতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। 
অবশ্যকর্তব্য জানিবে। অন্তথা না হয়। সকলে এই আদেশটী পালন করিবে । 
বিশেষতঃ অমৃত, কাস্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ 
অপ্রনয়ের কারণ আছে, তাহ] মিটাইয়া ফেলিবে। ধাহ।রা এ বিষয়ে মনোযোগ 
না করিবেন, তাহারা অন্ুগ্রহপূর্বক তাহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে 
পাঠাইয়! দিবেন। আমার প্র দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব। 

অনুগত 

আীকে” 

এই কেশের কারণ দীর্ঘকাল হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচজ্দ্র 
ভারতাশ্রম যে উদ্দেশ্টে স্কাপন করিয্বাছিলৈন, তাহা সংসিদ্ধ হইতেছে নী, ইহ 
নেখিয। তিনি ব্যথিতঙ্গদয় হন। আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে গত ৭২ সনের ডিসেম্বর 
মাম কাণপুর ও এলাহাবাদ হইতে যে ছুইখানি পত্র লেখেন তাহা আমরা নিযে 
উদ্ধ্ত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাহার মানসিক ক্লেশের আরম্ভ বুঝিতে 
পারিবেন। | 

“কাণপুর 
১৩ ডিসেম্বর) ১৮৭২ 
পন্সেহের সহিত আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক! 

"তোমার শ্রদ্ধাপুর্ণ পত্রখানি অনুরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া 
আনন্দিত হইলামণ অনেক দ্দিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত 
হইয়াছিলাম। বোধ করি পুর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল আছ। আমরা 

্ সম্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অদ্যই এলাহাবাদে যাত্রা 
উর কথা। ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত হুস্থ ও সংল হইয়াছে, 

আর কিছু দিন এ প্রদেশে থাকিলে খুব উপকার হইত, কিন্ত কি করি? 
কলিকাতায় সাগর সমান কার্ধ্য, শীম্্র ফিরিতেই হইবে। আমাকে ভোমরা 
অনেক কষ্ট দিয়াছ, এই কথ। বলিয়া! তুমি আক্ষেপ করিয়ছ। তোমাদের সেব! 





অগ্নিপরীক্ষা ৭১৯, 


করিতে গিয়া আমার যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্য তোমরা ছুঃখিত হইও না।. 
আমি কেবল ইহাই চাই যে ভোমরা আমার সেবা গ্রহণ কর। কবে সেইদিন 
হইবে যে দ্দিন তোমাদিগকে ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হইতে দেখিয়া আমি 
সুখী হইব! আমার মনের কথা এ জীবনে ভাল করিয়া তোমাদের কাছে এক 
দিনও খুলিরা বলিতে পারিলাম না। যদি তোমরা আমার কথ! পালন কর এবং 
আমার প্রতি একটু সদয় হও তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হয় বুঝিতে 
পারিবে। ঈখ্বর জানেন তোমাদের সুখে আমার কত মুখ হয়। পিতা তোমাদের 
হুঃখভার দূর করুন এই আমারা প্রার্থন?। 
শুভাকাজশি 
| শ্রীকেশব্চন্দ সেন। 
আশ্রমের ভগিনী ও কন্তাগণ কেমন আছেন? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছ! 
হয়। তাহারা কি এক এক বার আমাকে স্মরণ করেন? প্রিয় মোহিনীকে 
আমার দেহ জানাইবে১ তাহার ছবি পাইয়/ছি, তজ্জন্ত 11781719. 
| “এলাহাবাদ-_ 
১৫ সডিসেম্বর, ১৮৭২ 1. 
“পরের * * ঈং১ 
“তোমার শ্রদ্ধাপুর্ণ পত্রখানির উত্তর দিতে নানাকারণে বিলম্ব হইল দে'ষ 
ক্ষমা করিবে। আমার মন যে তোমাদের জন্য সর্বদা ব্যাকুল আর কতবার 
বলিব? ঈশ্বর জানৈন ব্রাঙ্গিকাদের প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ এবং তাহাদের 
সেবা করিতে পারিলে আমি কত আনন্দিত হয়। আগএম মনে হইলে ইচ্ছা হয় 
দৌড়িয়া গিয়া সেই শাস্তি ঘরটীতে তোমাদের সকলের সঙ্গে বসিয়া পিতাকে 
ডাকিয়া খুব প্রাণশীতল করি। আশ্রমের উপাসনার বাহিক শোভা মনে হইলে 
আমার শরীর মন জুড়ায় ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। বাস্তবিক 
আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে আমার ড় সুখ হয়। আমার ভগণিনীর। চারি দিকে 
বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতার কাছে বসিব, আমার কত 
আহ্লাদ; সেই আনন্দের জন্ত আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার প্রতি 
একটু তোমরা অনুগ্রহ করিও, আর আমাকে কষ্ট দিও না, এবার ফিরিয়া, 
গির। যেন সকলকে প্রসন্ন দেখি এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্তুত দেখি। 


৭২০ আচার্য; কেণবচন্দ্র। 


তোমন। অমার মেংদত্র মত) অমার ভাল বাপ। সক্কলে গ্রহন করিৰা আমাকে 
বাধিত কর। 
ভাকাজ্ী . 
শ্রীকশবচর্জ সেন। 
গামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়া মঙ্গলবার কলিকাতায় পঁহুছিবাঁর 
কথা। টু প্রসন্নকে মংবাদ দিবে |” 

আশ্রমেন্ন ন্রনারী পুত্রকন্তাতে সংখ্যা একশত দুই। নারকালডাজায় 
ব্রজনাথ ধরের অতি প্রশস্ত অট্টালিকায় এখন আশ্রম অবস্থিত। কেশবচন্ত্র 
সপরিবারে এখন আশ্রমে বাস করিতেছেন; স্ত্রীবিদ্যালয়ের কাধ্য অত্যন্ত 
প্রণংসনীয় ভাবে চলিতেছে; উপাসনাদি কোন বিষয়ে কিছু ক্রটি নাই। 
কিন্ত দুঃখের বিষন্র এই, কোন কোন অধিবালীর মন সৎসারিক কারণে অসন্তুষ্ট 
হইয়া পড়িরাছে। এই অসন্তষ্টি হইতে অতি ক্লেশকর ঘটনা উপস্থিত হইল। 
আশ্রমবাসী শ্রীসুক্ত হরনাথ বন্থু পরিবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া" যাইতে 
উদ্যত হইলেন। তিনি সপরিবারে গাড়ীতে আরে!হণ করিষা আশ্রমের নিয়ম- 
বিরোধে দ্বরদেশে গমন করিলে দ্বারবান্‌ ফটক বন্ধ করিয়া গমনে প্রতিরোধ করে 
এবং আশ্রমাধ্যক্ষের মহিত তাহার কথান্তর হয়। হরনাথ বাবু আশ্রম হইতে 
বহির্দত হইরা গিরা সংবাদপত্রে কুখস। করিয়া আপনার পত্রীদ্বার1 পত্র সেখান। 
প্রত ঘটনার তন্বানুমন্ধান জন্তা আশ্রমবাসিগণের যে সভা হয় তাহার বিবরণ 

আমরা নিম্মে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি, ইহাতে সকলে ইহার আমুল বৃত্তান্ত 
অবগত হইবেন । এ 
“বিগত ১লা আবণ বৃহস্পতিবার সায়ঙ্কালে ভারত প্রমবাসিপিক্ষের এক স্ভা 
হয় তাহাতে শ্রীনুক্ত বাবু হরনাথ বনু ভারভাগ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট যে. 
সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহা বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্বসম্মতিতে 
নির্নলিখিত প্রস্তাব সকল ধার্ধ্য হইল ;-- 

*১। যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বসু ছুই বৎসর কাল সপরিবার বাস করিয়া 
উপদেশ, শাসন ও তৃষ্টান্তবলে উন্নতি লাভ করিলেন তাহার প্রতি- আক্রমণ 
করা, তদ্দিরুদ্ধে সাধারণের মনে দ্বণা উদ্দপনন কর তীহার পক্ষে অতি দৃষণীয় 
অকৃতজ্ঞতার কাধ্য ৷ 
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"২। ব্রার্ণধন্মবিদ্বেষী সংবাদপত্রে আপনার স্ত্রী দ্বারা পত্র লিখাইয়া তাহার 
নামে প্রকাশ কর] ভদ্রতাবিরুদ্ধ কার্য | 

“৩। বৎস্রাধিক হইতে ঘ্বরভাড়া ও আহারের টাকা মাস মাস নিয়মিতরূপে 
পরিশোধ করিতে তাহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল সঙ্গতির 
অতিরিক্ত ব্যঘ্দোষ। পরিবারের ম(সিক ব্যয়নির্বহের উপায় স্থির না করিয়া 
আশ্রমে থাকা তাহার উচিত হয় নাই। 

"৪। আশ্রমের খণ পরিশোধ না করিয়া বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া 
হইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে। টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম 
হইলে অধ্যক্ষের নিকট দয়া! প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্তু সে অবস্থায় না বলিয়া 
চলিয়া যাইবার উদ্যোগ্ব করা অতীব দৃষনীয়। আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করা তাহার 
উচিত ছিল না। 

«৫। উহার টাকা পরিশোধের জন্ত বন্ধুভাবে তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, 
“উমেশ বানু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, সেই পর্যন্ত 
অপেক্ষা করুন ৮ এ কথ। অগ্রাহ্থ করাতে আরও অধিক দোষ হইয়াছে । 

“৬ ( নিজে খণ পরিশোধের উপায় না করিয়া! সহধন্মিণীর অলঙ্কার আপন 
দেয় টাকার পরিবর্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাতে উচ্চ প্রকৃতির লোকের মত 
কাধ্য করা হয় নাই। 

“। টাকার জন্ত যে জামিন চাওয়া হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করাতে সপ্রমাণ হইল যে (১) পুর্ব শনিবারের সংবাদপত্রে একখানি জঘন্ত 
ও অলীক কথাপূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাহার ধর্মভাবের প্রতি অ.শ্রমবাসীদের 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হার হইয়াছিল । . (২) তাহার কাছে টাকা চাওয়াতে তিনি 
রাগ করিয়া! বলিয়া উঠিলেন যে, “ত বর্থের পঞ্চম বর্ণে আকার দিয়। দিব বৈকি 
এবং আর একটী অশ্লীল ও অতি জথন্ত কথা দ্বারা এ তাবের দ্বিরুক্তি করিয়া- 
ছিলেন। (৩) তিনি ষেগ্রামন্ছ ব্রা্ধ বন্ধুকে জামিনস্বরূপ মনোনীত করিলেন 
তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে, "টাকা দিলে তাহা পাইবার 
্রত্যাশ। নাই, দিতে হইলেই একেবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে।” এই সকল 
কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে বা তাহার পরিবারকে 
আটক করিয়া! রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। | . 

' ১ 
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”৮। হরগোপাল বাবু তাহাকে মারিতে গিয়াছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 
ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে ছুই জনেই অত্যতস্ত ত্রুদ্ধ হইয়া 
শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদিও হরনাথ বাবু কথা 
ও ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইয়াছিলেন তথাপি হরগোপাল বাধু 
ক্ষমা না করিয়ী যে শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা 
তাহার পক্ষে উচ্চ ধর্ম্নীতি অনুস:রে অন্যায় হইয়াছিল । 

”৯। দ্বারবান্‌ যে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাতে তাহার 
বা তাহার পরিবারের প্রতি অপমানচেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা! কেবল 
তাহাদের না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জানিতেন যে, এক জন নূতন 
সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্য উপরের থর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায় সকলেই 
তথ। গিয়ছিলেন, ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে দ্বারবান্‌ 
গাড়ি অনুমান দুই মিনিট কাল আটক রাথিয়াছিল। 

“১০ | যাইবার সময়ে তাহার সহধর্ষ্িণীকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথা বলিষা- 
ছিলেন তাহা! এই, “তোমার স্বামীর মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, তুমি এ অবস্থায় 
তাহার সকল কথা শুনিও না। এ অবস্থাতে এরূপ উপদেশ দেওয়া কিছুমাত্র 
অন্যায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে । 

“আমরা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া তাহার 
পরিবর্তন ও চিন্তপংশোধনের জন্ প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, 
এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন, এরূপ আশীর্বাদ করুন। 
তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হইয়া- 
ছেন ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি যেন আবার সকলের সঙ্গে সাধুভাবে মিলিত 
হন। জাধারণের মধ্যে তাহার পাপ ও দোষের জন্য এই পবিত্র আশ্রম বিরুদ্ধে 
যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাঙ্গমাজের কোন হানি হইতে 
পারে না। সত্যের পথে থাকিতে হইলে প্রানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সামাজিক 
উত্পীড়ন সহ্হ করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না৷ 
হইয়া বরৎ জয় হয়।” 

আশ্রমবাফিনীগণ সকলে মিলিত হইয়া এইকূপেতপ্রতিবাদদ করেন ;--“আমা- 
দের এক জন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সংবাদপত্রে ভারত আশ্রমসম্বন্ধে 
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শ্লানিস্চক কথ। প্রচার করিয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুগ্রখিত হইলাম, এবং 
সকলে সতাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিজ নাম 
স্বাক্ষর করিয়া সংবাদপত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতান্ত স্ক্রীস্ভাব ও রীতিবিরুদ্ধ 
এবং ইহাতে আমাদের সকলের অমত। ছয়মাস কাল আমরা কেহ তাহার 
সহিত কথা কহি নাই, ইহা সত্য নহে; তাহার প্রতি আমাদের কিছু মাত্র অসন্ভাৰ 
ব1 অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমার! অন্তান্ত ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি 
তাহার প্রতি তাহার অণুমাত্র কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার ছুই দিন পূর্ব 
তিনি আচাধ্য মহাশয়ের বাটাতে গিয়া যেরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহাও 
কি তিনি ভুলিয়া গেলেন ? তাহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন 
তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিষা আমর! বিশ্বাস করি না। তাহাকে কেহ অলঙ্কার 
দিতে অনুরোধ করেন নাই এবং উহাকে কেহ একটী কটু কথাও বলেন নাই। 
তিনি আপন স্বামীকে ধণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত যদি আপনি অলঙ্কার দিয়া 
থাকেন তাহাতে তিনি কেবল পতিভক্তি দেখাইয়াছেন। তাহার অপমানের জন্ত 
যে দ্বারবান্‌ তীহার গড়ি আটক করিয়াছিল ইহাও সম্পূর্ণ অসত্য । অধ্যক্ষের 
অনুমতি না লইয়া! যাওয়াতেই তাহার গাড়ি বাহির হইতে দেয় নাই। তিনিত 
জানিতেন ধাহার যে প্রয়োজন হউক না কেন অধ্যক্ষের অনুমতি না হইলে কোন 
স্ত্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। সুতরাং দ্বারবান্‌ আশ্রমের 
নিয়মানুস।রে কার্ধ্য করিয়াছিল । আমরা ভরসা করি, আমাদের ভগিনী আমা- 
দের প্রতি পর্বের ন্যায় সন্তাব রক্ষা করিবেন এবং পবিত্র আশ্রমকে সাধারণের 
নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন ।” 

ব্রাহ্মমমাজের বিপক্ষগণ এই সময়ে সময় পাইয়া নানা প্রকার কুৎসা রটনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। কু্সারটনা অনিবার্ধ্য, তবে সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের 
মধ্যে কলহ বিবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহার প্রতিবিধান নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া 
 শাস্তিসভা সংস্থাপনের উদ্যোগ হয় । এ সম্বন্ধে ধর্মতত্বে এই প্রকার লিপি আছে, 
ত্রন্গমমাজের মধ্যে প্রায়ই এক একটি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া ত্রাঙ্গ 
সাধারণকে উদ্বেগ ও অশাস্তিতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই বিবাদভঙ্ভানার্থ আমা- 
দের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় না থাকায় আন্দোলনকারী ব্রা্মগণ সাময়িক 
উত্তেজনাবশতঃ ব্রাঙ্ষদমাজের চিরবিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকপ্ণণের শরণা- 
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পর হন, তাহারা এই সুষোগে জগতে অনেক মিথ্যা কথ। কুসিত অপবাদ প্রচার 
করিয়া ব্রা্মমমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট নিবারণ 
জন্য একটা শাস্তিসতার প্রস্তাব হইয়াছে । উভয় বিবাদী যদি এই সভাকে মান্য 
করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহ! হইলে 
সহজে সকল বিবাদ মীমাংসা হইয়/ যাইবে। নিম্নলিখিত ব্রাঙ্গীগণের« নাম এই 
সভার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবচক্র দেব, জয়য়োপাল সেন, ঠাকুর 
দাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যয়, নবীনচত্দ্র রায়, ছুর্গীমোহন দাস 
কেশবচত্র সেন, উমেশচন্র্র দত্ত, কানাই লাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায় ।” 
কেশবচক্্র শরীরের অনুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে 
(২৮ শ্রাবণ ) হাজারিবাগে গমন করেন। নুতিরাৎ এবার ভাদ্রোৎসবে কেশবচন্দর 
উপস্থিত থাকিতে পারেন না, হাজারিবাগেই কলিকাতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যুক্ত 
হইয়া উৎসব করেন। উতৎসববিবরণ হইতে আমরা গুটিকয়েক কথা এখানে 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার সঙ্গে কি 
অচ্ছেদা মধুর সম্বন্ধে ইনি আপনাকে আবন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। “উদ্বোধন, 
আরাধনা ধ্যান সমাপ্ত হইল। ইহার মধ্যে অনেকবার সহ্ৃদয় ভাবে কলিকাতার 
ভ্রাতা ভগিনীদের নাম উচ্চারিত হইল । কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ত হইল 
সে সময়ের কথা আরকি বলিব ? ভারতব্ষীঁয় ব্রহ্মমন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের 
সহিত একত্র উত্সব করিতে পারিলেন না বলিয়া! শোকে অভিভূত হইলেন। 
চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়! যাইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসারিত হওয়া 
কঠিন হইয়া উঠিল। কোথায় প্রাণসম কলিকাতার ভাই ভগিনীগণ, বলিয়া 
আকুলিত হইলেন। উপাসকগণও অজজ্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কলি- 
কাতার উপাসকমগ্ডলী, এখানকার ব্রাঙ্গবন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাহার পবিত্র রাজ্য, 
যেন এক যোগস্থাত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, প্রার্থনার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া 
এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ের 
যোগ আমরা কখন দেখি নাই। ছুঃখ পাইবার সময় একাকী তাহা সহা করিব, 
কিন্ত পিতার নিকট বাসিয়! তাহার প্রেমমুখ অবলোকন করত ষখন সুখের শোতে 
অঙ্গ ভাসাইয়। দিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে না দেখিলে হৃদয় 
কিয়া অস্থির ছইবে, এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের উদ্দাহরণ এই স্বার্থপর 
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পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। অনন্তর ব্রাহ্মসমাজে বহু দিবস থাকিয়াও অনেকানেক 
লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা যায় ; যাহাতে এরূপ হৃদয়বিদীর্ণকর 
ব্যাপার না ঘটিয়া আজীবন ইহার মধ্যে তাহারা মিশিয়া থাকিতে পারেন, ইহার 
উপায় কর কর্তব্য, এই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ হয়।” কেশবচন্দ্র কলিকাতার 
বিরোধ বিবাদ বিস্মৃত হন নাই নিম্ললিখিত পত্রে তাহা বিলক্ষণ সকলের হুদয়ঙগম 
হইবে, কিন্তু তিনি বাহিরের সকল উড়াইয়া দিয়? কিপ্রকার মধুর সম্বন্ধ অন্তরে 
সর্বদা রক্ষা করিতেন, উপরি উদিত কথা গুলিতে সকলে তাহ] বিলক্ষণ হুদয়জম 
করিবেন। 
“হাজারিবাগ 
২৯ আগষ্ট ১৮৭৪ । 

"প্রিয় প্রসন্ন, 

“তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শীঘ্র পুস্তক গুলি ছাপাইয়াছ তজ্জন্য ইতি- 
পুর্বে ধন্যবাদ করিষাছি, ঈশ্বরের কাধ্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের 
আনন্দে তাহার সেবা কর। তুমি সর্বদা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক 
এই আমার ইচ্ছা । অনেকে তোমার বিরোধী তাহ! তুমি জান, তোমার ব্যবহারে 
অনেকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অসন্তষ্ট হন ইহা! তুমি অস্বীকার করিতে পার না। 
এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটী শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের 
দোষ তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটি মনে রাখিও যে দয়াময় 
তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন যেখানে অনেকে তোমাকে নির্যাতন করিতে 
প্রস্তত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে 
সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে 
তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উত্সবের পরে তোমরা কেমন আছ তাহা! 
জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে আবার কি জালাতন 
হইবে ও জ্বালাতন করিবে ৭ এবার তোমাদের সকলের কাছে চিরপ্রেম ভিক্ষা 
চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই সময়ে কি শীঘ্র বাঁধিয়। ফেলিতে 
পার না? ত্রেলোক্য আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ 
দিয়! বলিবে যে যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া! থাকিতে পারেন ও আর 
সকলে তাহার সঙ্গে থাকিতে চান তাহা হইলে আমার কোন আপস্তি নাই। 
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এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল । 
তাহার কিছুতে অমঙ্গল হয় উহা! আমি ইচ্ছা করিতে পারি না। 

পুস্তক খানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই, দেখি যদি কাল পাঠাইতে 
পারি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা কর! ধার্য হইয্রাছে। সোম- 
বার পর্্যস্ত পত্রাদি এবং 7069495 র 70012171110 খানিও 11101 
56961012 [12991 এর ০৪০ এ পাঠাইবে । 

গভাকাজ্জশী 
শ্ীকেশবচত্্র সেন। 

“মোহিনী, বরদ ও হাদক্ষিণ! আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার 
আশীর্ব।দ দিবে ।” 

কেশবচন্দ্র প্রায় সংবতসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কার্ধ্য করেন । 
ইংরেজী বর্ষের শেষভাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যান। মুঙ্গের 
ব্রাঙ্মসমাজের পরিদর্শন পর বাঁকীপুর, বাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ 
হইতে ইন্দোররাজ্যে গমন করেন | ইন্দোরে গিয়! পাঁচ ছয় দিন তাহার অবস্থিতি 
হয়। সেখানে তাহার বক্তৃতাদিতে তত্রত্য মহারাজা হোল্কার তত্প্রতি নিতান্ত 
আকৃষ্ট হন এবং তাহাকে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজনীতিসম্বন্ধে 
ছইটী উচ্চভাবের বক্তৃতা হয় । ইন্দোরের মহারাজা হোল্কার কেশবচন্দরের প্রতি 
এমন অনুরেক্ত হইয়া পড়েন ষে, তাহার নিকটে আপনার হৃদয়ের গ্ঢ় কেশ জ্ঞাপন 
করিতেও কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না। কেশবচন্ত্র তাঁহাকে যে সকল জৎপরার্র্শ 
দেন, তাহাতে তিনি নিরাশ! পরিহার করিয়া আশান্বিত হন। ধর্মাসম্বন্ধে 
হোল্কাঁর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন “আপনারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান গুলি 
একেবারে উঠাইয়! দিবেন না, কারণ আপনি যেরূপ সার বুঝিয়্াছেন, সাধারণে 
তাহা ন! বুঝিয়! ঘ্দি সকলপ্রকার ধর্ম্ানুষ্টান ছাড়িয়া দের তাহা হইলে তাহাদের 
ছুই দ্বিক যাইবে ।” কেশবচজ্ ইন্দোরে অবশ্থনি কালে ভাই প্রতাপচন্দ্র ইংলগ্ড 
হইতে কলিকাতাক্স প্রত্যাগমন করেন। তাহাকে জমাঁদরে গ্রহণ করা হয়, 
এজন্য কি কি প্রণালীতে তাহার অভ্যর্থনা! করিতে হইবে তাহার সমুদয় বিবরণ 
ভাই প্রসন্নকুমারকে লিখিয়া পাঠান। পত্রখানি কেশবচক্র ইৎরাজীতে লিখিয়া- 
ছিলেন, উহার অনুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল। 
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গপ্রিয় প্রসন্ন, 

"আমি আশ! ধরি শুক্রবার রাত্রে প্রতাপকে অভ্যর্থনাপুর্বক গ্রহণ ভন্তা 
ব্যবস্থা করিবে। আমাদের যত গুলি বন্ধু হাওড়ায় যাইতে ইচ্ছা করেন যাওয়া 
উচিত। ভাল গাড় না পাইলে জয়গোপাল বাবুর গাড়ী চাহিয়া লইবে এবং 
আমার গাড়ীও হাওড়াতে লইয়া যাইবে। নিকেতনের ছেলেরা যেন সকলে 
অভ্যর্থনার্থ ষান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়ীতে যাইবেন সেখানে সকলেই 
যেন তাহার সঙ্গে থাকেন। আমার বড় ঘরে যেন একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থন'-_ 

২ক্ষিপ্ত উপাসনা--একটি' দুইটি খোল বাজাইয়! কীর্তন হয়। সৌদামিনী এবং 
আশ্রমের জন কয়েক মহিলা যেন ঠিক জময়ে উপস্থিত থাকেন। উভয় ঘরেই 
যেন প্রচুর প্রমাণ আলো থাকে। আমার পত্বী ষদি শ্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে 
চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহ। প্রয়োজন আনিয়া দিবে। সৌদামিনী সাহা্য 
করিবেন। প্রতাপ তাহার পর আশ্রমে যাইবেন। প্রতাপের উপরের ঘর ফুল 
পাতা দিয়া রুচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশি জমকাল না হয়। একটি উপযুক্ত 
স্থানে “স্বাগত” ডে/ ০1০01722) শব্খট যেন স্থাপিত হয়। 
তোমার স্সেহের 
কেশবচন্দ্র সেন।” 
আমরা অধ্যায়ের শিরোদেশে অগ্নিপরীক্ষা এই আখ্য] দান করিয়াছি । 
: বন্ধুগণের মধ্যে সন্ভাবের অভাব, এ পরীক্ষা তো অনেক দিন হইল আছে, কিন্ত 
ভারতাশ্রম লইয়া যে পরীক্ষা! উপস্থিত, তাহাই বলিত হইবে বাস্তবিক অগ্নিপরীক্ষা। 
আশ্রমের এক জন অধিবাসীর অন্তায়াচরণ আশ্রয় করিয়া! ব্রাহ্মধর্দ্ের বিরোধিগণ 
প্রকাশ্ঠ পত্রিকার ঈদ্বশ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাতে আশ্রমের 
অধিবাসিগণের চরিত্রে পঞস্ত কলঙ্কারোপ হইল। ধাহারা কোন নূতন তত্ব 
পৃথিবীকে দ্রিতে আইসেন, তাহাদিগের এরূপে নির্ধাতিত হওয়া অবশ্তভাবী, 
হুতরাৎ ধাহারা এরূপ করিলেন তাহাদ্িগের প্রতি অভিযোগ উপস্থিত করিতে 
তাহারা পারেন না, কিন্ত যে সমস্ত নির্দে'ষ পরিবার আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয্।'ছিলেন, ত্াহাদ্িগের প্রতি ভীষণ গ্লানিকর অপবাদ প্রকাশ্য পাত্রকায় রটনা 
করাতে বর্তব্যানুরোধে গ্লানিকারী জল্পাদকঘ্বয়ের নামে প্রথমতঃ উকীলের পত্র 
দেওয়া হয়। উকীলের পত্রের প্রতি উপেক্ষা করাতে পরিশেষে উচ্চতম বিচারা- 


৭২৮ আচার্ধ্য.কেশবচক্দ্র | 


লরে আশ্রমের অধ্যক্ষ অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ পত্রে শ্গষ্ট 
লিখিত হইরাছিল "বাদীর ইহাতে কিছুমাত্র 'বৈরনির্ধাতশের ইচ্ছা,নাই, মানহানি 
হইয়াছে বলিরা তিনি তাহার পরিবর্তে অথের আকাজ্জাও রাখেন না, কেবল 
এই চান যে, আদালত প্রতিবাদীকে অবথাগ্নানিপ্রচারকারধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করেন।” বিচারপতি ছঈ'ণত জঘন্ত অপবাদ গুলি শ্রবণ করিয়া! এবং বাদী ক্ষম। 
করিতে প্রস্তত আইন অবগত হইয়া প্রতিবাদিদ্ব়কে অনু তীপপুর্ব্বক সমস্ত অপ- 
বাদ প্রত্যহার করিয়। লইতে উপদেশ ধিলেন। প্রতিব''দদ্বয় যে অতি গহির্তি 
কার্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত অনুতাপ প্রকাশপুর্বক সমুদায় অপবাদ উঠাইয়। 
লইলেন। এইরূপে এই অগ্নিপরীক্ষা অগ্নিনিক্ষিণ্ত বিশুদ্ধ ত্বর্ণের ন্তায় বিশুদ্ধি- 
জ্ঞাপক হইল.। ঈদশ ভীষণ কলঙ্কারোপ দেখাইয়া! দিল, ব্রাঙ্গসমাজের ভিতরে 
বাহিরে কত শত্রু এবং এদেশের নারীগণের অবশ্থ। উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি 
প্রকার বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়৷ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর এবং তাহার 
নিকটে প্রার্থনা, এই সকল সম্বল না করিয়। এরূপ সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়৷ 
ক|হার পক্ষে উচিত নর, এই ঘটন|স্পক্ট সক্.প্র ভ্রম করিয়া! দিল। এই 
সময়ে কেশবচন্ত্র “সখী পরত” নানক একখনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণরন করেন। 
্রন্থখানিতে স্বর পরিবারের আদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি এক দিন প্রচারক- 
সভায় হুম্পষ্ট বলেন, বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, 
এই পনুখী পরিবার” সেই পরিবারে আদর্শ হইল, যে পরিবার স্থাপমের জন্ত 
বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থাপন। 


আচাধ্য কেশবচন্দ্রু। 


মধ্য বিবরণ | 


(পঞ্চম অংশ 1] 
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আলভা তত্র ত্িচিত্রমেপ্ত- 
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২5 নং পট্য়াটোলা লেন । 
মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 
দরবারের 'অহুমত্যহৃসারে, 
পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্িত ও প্রকাশিত । 
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শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বন্থু মহা- 
শয়ের সহিত জন্বন্ধা। 





আমাদের শ্রদ্ধেধ শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বনু মহাশয়কে কেশবচত্্র ব্রহ্ষ- 
পরাষণ দ্াদ। বলিয়! সম্বোধন করিতেন। চির দ্বিন বন মহাশয়ের প্রতি তিনি 
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন। ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে লাহোরে অবস্থান 
কালে কেশবচন্ত্র তাহাকে এই পত্র লিখেন * ;- 
পাহ্ের। 
১ নবেশ্বর) ১৮৭৩ । 


্রীতিপূর্ণ নমস্কার, 
কলিকাতা হইতে আসিয়া! কয়েক দিন পূর্বে আপনার একখানি সন্ভাবপূর্ণ 
পত্র পাইলাম ।......সকল দলের মধ্যে ক্যস্থাপনসন্বন্ধে আপনি যে সায় 
দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে আমি যার পর নাই 
আনন্দিত হইলাম। আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। শুভকণ্ম্ম যত মস্ত 
সমাধা হয় ততই ভাল। কি কি উপায়ে এই প্রস্তাব কার্ধ্ে পরিণত হুইতে 
পারে তিনে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। 


শ্রীকেশবচন্্র সেন। 
আমর! এই পত্রে দেখিতে পাইতেছি, এত দিন পরেও যাহাতে পুনরায় 
কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলন হয়, তৎসন্বন্ধে কেশবচন্ত্রের যত্ব অন্ষু্ রহি- 
য়াছে। “দকল দলের মধ্যে কাস্থাপনসম্বন্ধে আপনি যে সায় দিস্বাছেন 
এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন? এই অংশ পাঠ করিয়! সহজে প্রতীতি 
হয়, কেশবচজ্ এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বনু মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন ব! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বহু মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে 





* আমাদের শ্রদ্ধেয় বু মহাশয় পত্রের ষেঘে অংশ অপ্রকাশ রাখিতে ইচছ1 করিয়া) 
ছেদ; পেই মেট গংশ......এই চিছ দিম পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


৭৩০ আচার্য; ফেশবচন্দ্র | 


কেশবচল্দের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ শ্রীতির সন্বন্ধ ছিল তাহা প্রদর্শন জন্ত লিকাতা | 
সমাজে স্থিতি, বন্ধনচ্ছেদনোপক্রম,বঙ্ধনচ্ছেদন ও তৎপর সময়ের কয়েকখানি পত্র 
পর পর প্রকাশ করা যাইতেছে । 
| ২১ বৈশাখ, ১৭৮৫ শক। 
ত্রহ্ষপরায়ণ দাদা, | 
আপনার ১৬ই ফাচ্কন দ্িবসীয় পত্রের উত্তর এত দিন দ্দিতে পারি নাই? 
বিলম্ব দোষ ক্ষম] করিবেন। প্রংর্থিত পুস্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি, 
অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নানা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; 
আবার কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের আচাধ্যের ভার গ্রহণ করিয়া এক কঠিন ব্রতে 
ব্রতী হইতে হইল। কি করি ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। 
লোকেরাও আমার স্কন্ধে বোঝা! চাঁপাইতে ভাল বাসে এবং চারি দিক্‌ না দেখে 
থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই আমার কার্য্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। 
বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন ত্রাহ্গধর্মের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হুইয়াছে। 
ইহা অতি সামান্ত কারণে ঘটিয়াছে। নব বর্ধের প্রথম দিনের ব্রহ্মোপাসন! 
উপলক্ষে আমার পরিবারকে আচাধ্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম; ইহাতে 
বাটার লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবং নান! প্রকার 
উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু “সত্যমের জয়তে 
নামৃতমৃ” ইহ] ম্মরণ করিয়া সকল বিদ্ব অতিক্রম করতঃ মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া- 
ছিলাম। সে দিবসের উত্সব শেষ হইলে রাত্রি ছুই প্রহরের সময় বাঁটী হইতে 
একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখ! ছিল--তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে 
প্রত্যাগমন না করিয়া অন্তত্র বাসা করিবে । সেই দ্বিন অবধি আচাধ্য মহাশয়ের 
গৃছে অবস্থিতি করিতেছি । এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃছে স্থান পাইলাম ইহাতে 
কেবল জগদীশ্বরের অপার কৃপ1 ম্মরণ হয়। ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন 
উপায় দেখিতেছি না, হয় তো আর সেখানে যাওয়া হইবে না। যতদিন না 
াধীন ভাবে থাকিতে পারি তত দ্বিন হয় তো এ স্থানে অৰস্থিতি করিতে হুইবে। 
দেখি কি হয়; সত্যের জয়, ব্রাক্ষধর্ম্বের জয় হইবেই হইবে। চতুদ্দিকে গরোল- 
মাল হইতেছে। শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত; ত্যাগ 
স্বীকারের কাল উপস্থিত।. বিষয় ত্যাগ, গৃহ. ত্যা্স, কত ত্যাগ, ব্রাহ্মদিগের 


শ্রীযুক্ত বদ্ধ রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ । *৩১ 


করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার দিন অবসান 
হইয়াছে । এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্ষধন্্ প্রচার ব্রাহ্গ- 
ধন্ধের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তুত 
হইবে, অদ্য এই পধ্যস্ত। সম্পাদক মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন। 
শ্রীকেশবচক্জ সেন। 
ইহার টি নিয়স্থ পত্রধানি ইংরাজিতে লিখ! হয়। উহার অনুবাদ 
প্রদত্ত হইল। 
আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাদী, 

আপনার ন্েহের পত্রের জন্ত অনেক ধন্তবাদ, সত্যই এ সময় অতি উত্সাহো- 
দীপক । ক্রেমে বিষয়গুলি কাধ্যতঃ করিবার আকার ধারণ করিতেছে,--কথা, 
বক্তৃতা ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কার্যকারিতা! হারাইয়্াছে। কয়েক দ্রিন পুর্বে 
আমাদের একটী সাধারণ সভ। হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচাধ্য, আমি, 
কানাইলালপাইন এবং অন্তান্তকে লইয়! জাতিভেদ......নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় 
বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটা সভ হইয়া'ছে......... | আমরা ব্রাহ্মগণ 
কেন আর এখন পৌন্তলিক ক্রিয়াকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিব। ......... আমার 
প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আইস আমরা" দেখাই পৃথিবীর সখুদায় বিষয় হইতে ঈশ্বর 
আমাদের প্রিয়তর । যদি আমরা সমধিক উত্সাহ ও অধ্যাবসায় সহকারে 
ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিতাম, জীবনের অতি ন্ুখকর বিষয় হইতেও হুথকক় 


৯টা বাজিয়া! গিরাছে, আমায় সত্তর কারাগারে (আপনি জানেন আমার 
আফিস মনে করিয়া বলিতেছি ) যাইতে হইতেছে । ...... “ঈশ্বর আপনার 
সঙ্গে থাকুন। নমস্কার । 
আমায় বিশ্বাস করন 


চীঁ ট অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আপনার 
শ্ীকেশবচন্্র সেন । 
জয় জগদীশ । 
প্রীতিপূর্ন অসহখ্য নমস্ক।র ৷ | 


আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্সেহ পত্র প্রাপ্ত হইছি, কিন্ত অদ্যা- 


৭৩২ আচার্য্য কেশবচক্দ্র | 


ঘধি একখানিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কাধ্যলোতে পঁড়িয়াছি 
তাহাতে হস্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই দুল্পভ হুইঘ্রা উঠিয়াছে। 
এমন কি এক ব্বণ্ট(কালও মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এত ভাবনা! আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । এখানকার গোলযোগের কথা বোধ করি কিছু কিছু 
শুনিয়াছেন......... ন। মিটিয়া যাইবে তত দ্বিন আমার মনে শাস্তি থাকিবে না। 
দূর হইতে আপনার! সকলে অভয় প্রদান করুন। আমাকে যেকূপে সমাজ 
হইতে বিদাম্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্ম্মচারিগণ আমার 
সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোৌণিত 
শুষ্ক হইয়া যায়। সমাজ আমার ভ্তি স্পেহের ধন; সমাজের মঙ্গলের জন্য 
আমার ধন মান শ্রাণ সকলই বিক্রীত হইয়াছে । সেই সমাজ আমাকে বিদায় 
করিয়া দিলেন। ষে সমাজের কাধ্য অনুগত ভূত্যের শ্তায় এত দিন সম্পাদন 
করিম্াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন । যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের 
মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্ধল। সত্যের জয় হইলেই আমার আনন্দ। মনে 
করিয়াছি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকাধ্যে নিয়োগ করিব। 
দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক 
হইবে ।,১১,, 


স্ীকেশবচন্ত্র সেন। 
কলিকাত।, কলুটোল৷ 
২৫ মাঘ, ১৭৮৬ শক। 
কলুটোলা, কলিকাতা, 
২৮ জুলাই, ১৮৭১। 


শ্রীতিপূর্ণ নমস্কার, 
বিস্বীর্ণ মরুভূমির মধ্যে হুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ বিসংবাঁদের 
মধ্যে আপনার কোমল শ্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ......... এবং 
আপনার প্রদত্ত উপহারেন্র জন্ত হুদয়ের কৃতজ্ঞতা! অর্পণ করিতেছি । আপনি 
জানেন আপনার প্রথমভাগ বক্তৃতা! আমার অতি আদরের ধন ও যত্বের বসত ; 
দ্বিতীয় ভাগধানি সেই জন্ত বিশেষ অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় সহিত গ্রহণ 
করিলাম ।...... ৭  শ্রীকেশবচক্র সেন 


্ীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ | ৭৩৩ 


 কেশবচন্ত্র ধাহার সহিত এক বার যে মন্বন্ধে সন্বন্ধ হইয়াছিলেন, জীবনাস্ত 
কাল পর্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রধানি তাহা বিশিষ্টরূগে 
সপ্রমাণ করিবে। | 

কা 
২১ নবেন্বর। ১৮৮৩ ) 
শ্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

এত দিনের পর অল্প একটু বল গাইয়াছি, আমার পীর ভাবিয়া 
গিয়াছে......... | আপনার স্নেহ মমতার জন্ত আন্তরিক সহানুভূতির জন্ত 
ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। প্ররম্বগরায়ণ 
দাদা” এ সস্থোধনটা যদি আপনার মিষ্ট লাগে আমি ততপ্রয়োগে কেন বিমুখ 
হইব? 


আকেশবচন্ত্র ষেন। 


উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান। 





সময়ের শৃঙ্খলাক্রমে সমুদ্ায় ঘটন! নিবন্ধ কর! আমাদের লক্ষ্য থকিলেও 
কোন কোন স্থলে আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে একটু একটু ব্যতিক্রম করিতে হই- 
তেছে, কেন না তাহা না করিলে একটি বৃততাস্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন এবং অবুদ্ 
হইয়া পড়ে। আশ্রমঘটিত গণডগোলের নিষ্পত্তি হইবার পর্বের যে ঘটনা - 
সংঘটিত হইয়াছিল, এই কারণেই আমাদিগকে সে ঘটনা পরে নিবদ্ধ করিতে 
হইল। এখন যে টন! নিবন্ধ কর! যাইতেছে তাহার মুলে কাহারও কাহারও 
সাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব* ছিল, তাহ লিপিবদ্ধ ঘটনাতেই সকলে বুঝিতে 


* লমাজমধ্যে যখন বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়, তখন এক প্রকার ন] এক প্রকারে 

তদ্দাার| যে সকলেরই মন সংশ্পৃষ্ট হয় নিয়ে লিপিবদ্ধ পত্রিকাক্ন তাঁহ] প্রকাশ পাইবে | 
হাজারি ঘাগ। 
১৯ আগষ্ট, ১৮৭৪। 
প্রিক্নভ্রাত1 উমানাথ, 

এইবূপ লেখ! ভাল, হুতরাং এইক্লুপে লন্বোধন করিলাম । বড় গোল দেখিতেছি। 
এখানে কি আমি নিশ্চিন্ত? নেখাঁনকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভাতা ও বন্ধু" 
দের মন এমন হইয়া! গেল! তাহার কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া] গেলেন? ঘেন 
কোন কালে চেন। শুন! ছিল না| এখন এইক্পপ ব্যবহার দেখিতেছি। অসুস্থ শরীরে এখানে 
আমিয়াছি, তাঁর উপরেও হভ্রাধাত। যাহ হউক সত্যের নিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই 
সত্যের বিনাশ হইবে না, হইতে পারে না। তবে প্রচারকের। যে আমার গঙ্গে চিরদিন 
লাগিবেন ইহাতে] মনে করিতে পারি না। এখন একটু শক্ত হইয়] জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে-_তোমর| কে কে আমার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকিস! নংগ্রাম করিষে 1 টিক করিক্ষ! 
বলিতেই হইবে। ছুই জন হয়, পাচ জন হয় ক্ষতি নাই। জামি জানিতে চাইব), 
কোন প্রচারক জাতার হস্তে এমদ চুরি নাই খাহা| এফ দিন সুযোগ পাইলে কি ইচ্ছা 
হইলে আমার গলাক়্ দিতে পারেন । আশ্রমেও এই নিষ্বম চাজাইতে চাই। আলিখার 
নম আমাকে কি জংন্তক্পপেই বিদায় দেওয়া] হইক্সাছিল। তোমরা ফি মনে কত্রিয্াছ 
ামি আগেকার মনত আপ্রমে উপালন| করিখ। ভোজন করিধ, আঁফোদ করিধ, সেখ করিব? 
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পারিবেন, বিশেষ করিয়া তত্প্রতি আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা 
নিপ্রয়োজন। অধ্যায়ের প্রস্তাবিত ঘটন1 লিপিবদ্ধ করিবার পুর্বে “হৃখী পরি- 
বারের” সংক্ষিপ্ত বিবরণ অগ্রে দেওয়া! যাইতেছে.। এই পুস্তিকাথানি হাজারিবাগে 
অবশ্থিতিকালে কেশবচন্ত্র কর্তৃক লিখিত হয়। 

সুখী পরিবারের ঈশ্বরের সহিত নিবন্ধনপত্র এই ;--“তুমি উপাস্ত আমর! 
উপাসক, তুি গুরু আমর! শিষ্য, তুমি রাজা আমর! প্রজা, তুমি প্রভু আমরা 
ভৃত্য, তুমি পিতা আমরা সন্তান; এই সন্ন্ধ নিবদ্ধ করিয়া চিরকালের জন্য 
তোমার কাছে আমরা আত্মবিক্রষ করিতেছি । অব্ন্ছাভেদে আমাদের মতাত্তর 
বা ভাবাস্তর হইবে না। আমরা অনস্তকালের জন্ত তোমারই হইয়া রহিলাম। 
আমাদের ধর্ম, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গতি, আমাদের মুক্তি সকলই তুমি । 
আমরা তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না।” প্রাণাস্ত করিয়াও এই অঙ্গীকার 
পালন এই পরিবারের একমাত্র ব্রত। প্রতিদিন সকলে একত্র হইয়া জীবস্ত ও 


আমি গগুগোল চাই লা। সাধারণ আশ্রমের ভার তোমার লইতে পার। যেখানে 
সামগ্রীর মর্ধযাদ1 হয় সেখানে আমি থাকিতে প্রস্তত। হুইটা লোক সেরূপ হয় ক্ষতি নাই, 
আমি তাদের চাই। পরে আরও জানিবে | . 
শরীর এক্ষণে খুব ভাল নহে । নিদ্রা! ভাল হইতেছে ন। কিরূপেই বাঁ হইকে? উৎ- 
সব ধত কাছে আসিতেছে আমার যেন কাঁধ! পাইভেছে। দূরে ক্ষু্ত সন্তান ডাকিয়া 
উঠিলে মার স্তন হইতে সতজে হৃগ্ধ ঝরে । আমার তেমনি হইভেছে। আমি কি এমন 
নময়ে ছৃদ্ধ নাদিয়া থাকিতে পারি? আমার যেমন হইতে ভাব উথলিয়া উঠিতে ছে 
বলি; ধলি, বলিতে পারি না। তোমরা কোখায় আমি কোথায় । যাহ] হউক ফিরিক়া 
গেলে একটা ক্ষুত্ব উৎস আমাকে দিও । তোমাদের নিকট উৎসবের যোগটা যেন চিরক্ষিন 
থাকে | 

চিরদিন তোমাদেরই 

জকেশবচন্ত্ লেন। 
লা লারিক কারণমধ্যে “কলিকাতা স্কুল” সন্বন্ধে গগুগোল বিশেষ উল্লেখষেগা 
“আ-র1 নিয়্লিধিত অধিকারিগণ কলিকাতাস্থুলের অধিকার ও লখভ ক্ষতি এতদ্দার] ভারত 
অংস্দারক সভাকে বিনাপত্তিতে অর্পণ করিতেছি ।” (শ্বাক্ষর) হরনাথ ধনু প্রভৃতি | (ইডি 
ক্াদ মরর ২৫শে ভুজাই, ১৮৭৪ দেখ) | এইরূপে ভারত নংস্কারক ভার হস্তে বিদ্যা 
'অপূণ করিও তাহার-অপলাপের জনমত হইকাছিল'। 7 ২৭ 


৩৬ আচার্য কেশবচত্তর |. 


মধুর ভাবে একমান্ত্র উপান্তদেবতার পুজা একত্র উপামনা ব্যতীড কখন 
কখন একাকী নির্জনে ব্রহ্ষধ্যান ও প্রার্থনা! সঙ্গীতা্ধি সহকায়ে ব্রহ্ম সাধন। 
এই পরিবারের ওক স্বয়ং ঈশ্বর; তিনিই সকলকে কতকগুলি গুড় মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছেন, সেই বীজ মন্ত্রগুলি সকলের নিত্য সাধনের বিষয়। তাহার মুখের 
কথাই এই পরিবারের শাস্ত্র। কোন্টি সত্য কোন্টি মিখ্য। তাহারই কথায় 
ইহারা বিশ্বাস করেন। তাহার নির্দিষ্ট পথই মুক্তির পথ বলিয়া ইহারা অবশশ্বন 
করেন। সন্দেহ হইলে ই'ছারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সমুদার প্রশ্ধের 
মীমাংসা তাহারই দ্বারা ইহারা করিয়!লন। তিনি একবার মন্ত্র দিয়া চলিয়া 
গিয়াছেন তাহা! নহে, নিকটে থাকিয়া নৃতন মৃতন মন্ত্র শিক্ষা দেন, নৃতন নূতন 
উপায় বিধান করেন। তিনিই ই'হাদের রাজ! ও প্রভু ; ই'হার! তাহার আজ্ঞাবহ 
ভূত্য। ই'হাদের মধ্যে কে কি অন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাহ! তিনি স্বয়ং 
তীহাকে স্পষ্ট বলিয়া! দ্বিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তির জীবনের উদ্দে্টসাধনজন্ত 
তিমিই তছুপযোগী আদেশ সর্ব্বদা করিতেছেন। কোথায় যাইতে হইবে, কি 
করিতে হইবে, কিরূপে দিন কাঁটাইতে হইবে, প্রলোতন বিপদের সময়ে কি কর! 
উচিত, এ সকলই তিনি বলিয়া দেন। অংক্ষেপতঃ তাহার সেবাতেই ই'হাদের 
আনন্দ, তাহার আজ্ঞাপালনেই ই'হাদের সুখ। ঈশ্বরের সহিত পিতৃসন্বন্ক 
বশতঃ ইহাদের পরম্পর ভাই ভগিনী সন্বন্ধ। অনুরাগ, দয়া ও ভালবাসার 
সহিত পরম্পরের সেবা করা, পরস্পরের কল্যাণব্দ্ধন কর, পরিবারের কাহাকেও 
ছাড়িতে না পারা, পরস্পরের পদানত হইয়া অবস্থান করা, আন্তকে নুধী করিয়! 
আপনি সুখী হওয়া, শত অপরাধেও শাস্তচিত্ত ও লহিষু হইয়া! ক্ষমা, প্রেমদ্বারা 
শাসন, ক্ষমাধীল ও প্রেমিক হইয়া পরম্পরক্ষে সংশোধন, নরনারীতর শ্রুতি 
পবিত্রভাবে দৃষ্টি, পরস্পরের দর্শনে হৃদয়ে উচ্চভাব ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেষের 
উদয়। হিংসা, দ্বেষ, পরস্থথে কাতরতা বা পরের শ্রেষ্ঠতায় কষ্টবোধ সর্বথা 
দুরে পরিহার, ছোট বড় সকলের. নিকটে বিনীত ভাবে দাস হুইয়! অবস্থান, 
বহর নিকট হইতে যাহ! শিক্ষণীয় আছে আনন্দের সহিত তাহ! শিক্ষা করা, 
কোন রিষদ্ে কাহারও শ্রেষ্ঠতা খকিলে তাহাতে সকলের আনন্দ অন্তর কর$ 
অক্ অরীবের অঙ্গজ্ঞানে কাছাফেও স্পা বা পরিহার ; জ্মহস্কার বা অন্ধতাবে 
অনুসরণ; আত্মাবমাননা বা আপনাকে খপেধার্ঘ ও স্জবন্দণ্য ভাবে করি দিল 
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প্রকাশ না করা, এই পরিবারের বিশেষ লক্ষণ । উপদেষ্টা ও আচার্ধ্যগণকে ঈশ্বর- 
নিয়োজিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এ পরিবারের বিশেষ নিয়ম ; কিন্ত তৎ্সহ- 
কারে ইহারা ইহাহি বলেন যে, “তাহাদিগকে আমর! ভ্রান্ত বা নিষ্পাপ মলে 
করি না, তাহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তাহাও বিশ্বাস করি না; 
উহার! নিজগুণে আমাদিগকে. পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, ইহাও 
আমর! মানি না। তবে তীহারা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু এবং ঈশ্বরাধীন 
সহায় ও নেতা।” এ পরিবারের লোকের! দাস দাসীকে নীচ বলিয় দ্বণা করেন 
না, বা তাহাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করেন না, সর্বথ। তাহাদের শারীরিক ও 
আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পশু পক্ষী কীট সকলের প্রতি ইহার! 
সদয় ব্যবহার করেন। ঈশ্বরহস্তরচিত বৃক্ষ লতা ফল ফুল প্রভৃতির প্রতি 
ইহাদের বিশেষ প্রীতি । | 

৯৭৯৬ শকের ২৪ শ্রাথণ শনিবার সভাপতি কেশবচন্জের ভবনে উপাসক- 
মণ্ডলীর সভা হয়। এই সভায় কে কে এই সভার সত্য ইহা লইয়া অনেক 
বাধানুবাদ হয়। এই সভার নির্ধারণে অসন্তষ্ট হইয়া যে পত্রাপত্র হয় আমরা 
তাহ] বধাক্রমে প্রকাশ করিতেছি । | 

 শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচজ্্র সেন 
ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য ও ভারতব্ষাঁর ব্রাহ্মসমাজের 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু-_ 
শ্বিময় নিবেদন 
পূর্ব্বে যখন উপাসকমণ্ডলীর সভা ও বঙ্গতসভা৷ সম্মিলিত হয় তত- 

কালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উক্ত সভ। দ্বারা কাহার সত্তা এককালে বিলুপ্ত 
হইবে না। তদবধি আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্বে ধাহারা 
উপাসকমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন, এখনও তাঁহাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। 
কিন্ত বিগত ২৪ শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭॥* তটিকার পর আপনার ভবনে যে সভা 
আহত হুইক্লাছিল তাহার পর আপনি সঙ্গতসভার সতাপতিম্বরাগ এপস 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে ষন্গত সভার সভ্য ভিন্ন আর কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভার 
সত্য বলিয়া পরিগণিত নহেন। কি কারণে এবং কি প্রদালীতে তাহাদের 
খধিকান বিলুগু হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বিবেচনা 
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উপাসকমণ্ডলীকে অবগত না করিয়া তাহাদের নাম সভ্যশ্রেণ হইতে বিচ্যুত | 
করিবার সঙ্গতসভার কোন অধিকার নাই। 

২। ভারতব্াঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কার্যের ভার বর্তমান 
সঙ্গতসতার অল্পসংখ্যক সভ্যের হাতে স্যাস্ত থাকে এবং উপাসকমণ্ডলীর পূর্বের 
অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা কখন বাহ্ুনীয় নহে । অতএব আমাদের 
প্রার্থনা এই যে, ভারতব্াঁয় ব্রদ্মমন্মিরের উপাসকমণ্ডলীর সভা! বিধিপূর্ব্বক 
পুনর্গঠিত করিবার জগ্ত আপনি প্রকাশ্ঠ বিজ্ঞাপন দ্বারা সত্বর উপাসকদিগের 
একটা সভা। আহৃত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। 
তারতব্াঁয় ব্রদ্মমন্িরের উপাসক 


কেবল শেক প্রস্তাবে সম্মত তারতবষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক 


জীনবীনচন্্র রায়, কানাইনাল পাইন শ্ীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ২২ জন। প্রভৃতি ২১ জন। 


শকাবা ১৭৯৬ শক ২৫ শ্রাবণ । 
| কলিকাতা । 

কেশবচন্দ্র হাজারীবাগ হইতে এই পত্রের যে উত্তর দেন তাহা নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল ;-_ 
প্রি নগেন্র ও কালীনাখ ! 

সে দ্রিবস তোমর1 যে আবেদন পত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে তাহাতে 
ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ 
সংস্কার যে, “ভারতব্ধীয় ব্রক্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা” নামে একটা 
সভা ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গতসভার সহিত সম্মিলিত হক, প্রথমোক্ত 
সভার সত্য ও উহার সত্যদ্দিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২জন 
এ কথায় সম্মতি প্রকাশ না করিয়া কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন ঘে, 
উপাসকমণ্ডলীর কার্যের তার বর্তমান সঙ্গতসতার অল্পসংখ্যক সভ্যের হস্তে 
মত্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভা সত্বর আহ্বান করিয়। খর উপাদক- 
মণ্ডলীর সভা বিবিপুর্বক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেশে 
আমাকে সভা আহ্বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্ত বাস্তবিক প্রথম 
শ্রেনী স্াক্ষরকরী মহাশয়গণ পুনর্গঠন” চান ও অপর কয়েকজন নৃতন সঙ্গ্লের 


উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান ৩১ 


অস্ভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিন্ধূপে সভা 
আহত হইবে তাহা অবধারণথ করা কঠিন। সঙ্গতসভ1 নামে যে উপাসক- 
মগুডলী সভা আছে, ভাহার যর্দি কেবল পুনগঠন করা অভিপ্রেত হুয় তাছা? 
হইলে প্রথমতঃ কেবল এ সভার সভ্যদ্দিগ্রকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ভাকিতে হইবে! 
আর যদি একটী সম্পূর্ণ নৃতন সত। সংস্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে জাধারণ- 
রূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে । এ অবস্থায় ধাহারা আবেদন করিষাছেন তাহাদের 
মতের প্রীক্য হওয়! নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে 
কোন্টী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা! আমার পক্ষে নির্ধারণ কর] অসম্ভব । 
যদি বর্তমান সঙ্গতসভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ 
ইহ] জ্ানিবার ইচ্ছা! থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদায় 
জানা যাইবে । ঘআবেদনম্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমার সসম্মান 
নিবেদন যে, তাহারা এই বিষয় আলোচন! করিয়া একমত হইয়া আমার নিকটে 
প্রস্তাৰ করিলে আমি আহ্কাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটী সভ1 ডাকিতে 
সচেষ্ট হইব। 
হাজ!রী বাগ । 
১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। 
সীযুক্ত ষহুনাথ চক্রুবস্তাঁ প্রভৃতি এ পত্রের এই উত্তর দেন ;-- 
অরন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচক্্র সেন, 
তারতব্ঁয় ব্রাহ্মমমাজের সম্পাদক ও ব্রহ্মমন্দিরের 
আচার্যমহাশয় সমীপেযু। 


গ্ীকেশবচক্র সেন। 


মহাশয়, 

ভারতবসীয় ব্রহ্ষমন্দিরের ৪৩ জন উপাসকের স্বাক্ষরিত হঃ শ্রাবণ দিবসের 
আবেদন পত্রের উত্তরে আপনি ৩১ শ্রাবণ €১ ভাদ্র) হাজারী বাগ হইতে 
লিখিয়াছেন যে, শ্বাক্ষরকারীদিগ্ের মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি।? 

আমাদের মধ্যে বস্ততঃ মতভেদ নাই। বাহার! উপাসকমণ্ডলীর সভার 
রব বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন তীহার] আবেদন পত্রের এ্ীতিহাসিক 
খহবলম্বক্ষে কোন মতামত প্রকাশ ন! করিক্া কেবল শেষ প্রস্তাকে? অর্থাৎ 
উপাসকমণ্ডলীর সভা! পুনর্গঠিত হউক এই প্রার্থনার জন্বত হুইয়াছেন। কিন্ত 


ন৪৬ 'আচার্ধ্য ফেশবচজ্জ, 


সঙ্গতসতানায়ে যে উপাসকমগ্ডলীর সভা আছে. আপনি বলিয়াছেন, তাহার 
পুনর্গঠন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে । আমাদের প্রার্থনা এই যে, ব্রচ্গ- 
মন্দিরে সমস্ত উপাসকের একটা সভা! হয় । অতএব ছারতবধাঁয় ব্রদ্মমন্দিদ্ধের 
উপাসকমগ্ডলীর সভা বিধিপূর্ববক সংগঠন করিবার ভন্য আপনি সত্বর প্রকাশ্ট 
বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহ্বান করিয়া আমাদিগকে কুতার্থ করিবেন। 
কলিকাতা। ] স্রীষহনাথ চক্রবর্তাঁ 
৮ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক। প্রভৃতি ৩৬জন। 
২৭ ভাদ্র উপাসকমগ্ডলীর সভায় এই প্রস্তাব নির্দারিত হয় ;--উপাঁসক- 
মণ্ডলী সভা বলিলে কেবল ভূতপূর্ব্ব সঙ্গতসভানামক সভা বুঝায়, এবং 
যাহারা বিধিপূর্ব্বক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া কষেক বৎসর সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র 
হইয়া! ধর্্মালোচন৷ করিয়াছেন এবং সভার কাধ্যবিবরণ সময়ে সময়ে ধর্ম্মতত্ব? 
ও ধরশ্্সাধনে' প্রকাশ করিয়াছেন তাহারাই কেবল উপাসকমণ্ডলীর সভার 
সত্য বলিয়া পরিগণিত হন। 'ভারতবষায় ব্রহ্মমন্দিরের যে সকল নিপ্বমিত 
উপাসক কয়েক বৎসর পুর্বে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহারা 
উক্ত মন্দিরের নিয়হিত উপাসকরূপে গণ্য হইবেন এবং পুর্ধে ক্রাহারা সমবেত 
হইয়া যে যে কার্য করিয়াছিলেন, তাহ] উপাসকমণ্ডলীর কাধ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইবে, কিন্ত তাহার! বর্তমান উপাসকমণ্ডলীসভার মধ্যে পরিগণিত হইতে 
পারেন না। যদ্দি তীহারা উহার সভ্য হইতে ইচ্ছা! করেন, অনুগ্রহ পূর্ধ্বক 
(শ্রীযুক্ত উমেশচশ্র দত্ত ) সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে যথানিয়মানুসারে 
সস্ধযশ্রেনী ভুক্ত হইবেন। | 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তাঁ প্রভৃতির পত্রের উত্তর কেশবচন্দ্র এইরূপ দেন ১ 
. স্ভারতব্য় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী সভার পুনর্গঠন জন্য প্রথম পত্রে ষে 
আবেদন কর! হইয়াছিল তাহ পরিত্যাগ করিয়া শর নামে একটা নূতন সভা 
সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীর! দ্বিতীয় পত্রে আমাকে একটা সভা আহ্বান 
করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।. যে সকল আবেদনকারী প্রধম পত্রে স্বাক্ষর 
ফরিক্লাছিলেন তাহার! সকলে দ্বিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর .করেন নাই বুঝিতে 
পারিতেছি না। দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীর। উপাসক বলিয়া! স্বাক্ষর করেন 
নাই এবং.অন্ত কোন প্রকারে ব্সস্মপরিচয় দেন নাই তাহাদের অধ্যে 'কেছ 


উপাঁসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান । ৭85 


কেছ মন্দিরে উপাসনা করেন না, হৃতরাৎ মন্দিরের উপাসক বলিক়। একদা 
পরিগণিত হইতে পারেন না। যাহা হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক 
& আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের প্রার্থনানুসারে আমি এই বিজ্ঞা- 
পন দ্বার সকলকে অবগত করিতেছি যে, 

আগামী ৪ আশ্বিন শনিবার ভারতবর্ধাঁয় ব্রন্মমন্দিরের উপাসকমিগকে বিধি- 
পূর্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্ত উক্ত মন্দিরে অপরাহ্ু ৫টার সময় একটী সভা 
হইবে । ঘে সকল ব্রাহ্ম নিয়মিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা! করেন, 
তাহার! নির্দিষ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থনার্দি করিয়! উক্ত কার্য সম্পর 
করিবেন ৷ 

ভারতব্াঁয় ব্রহ্মমন্দির | 

এন হত শীকেশবচক্র সেন | 

এই বিজ্ঞাপনাহুসারে ৪ঠা আশ্বিন শনিবার অপরাহ পাচ টিকার সময় 
সভার কাধ্যারস্ত হয়। ব্রাহ্ম ও দর্শক সর্বশুদ্ধ প্রায় চারি শত ব্যক্তি ততকালে 
উপস্থিত ছিলেন। আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সভার কাধ্যারত্ত 
হুমম । কেশবচত্ত্র নিয়োছ্ধুত বক্তা স্বারা সভার উদ্দেস্ট উপস্থিত সকল ব্যদ্কিকে 
দৃষ্পষ্ট বুধাইয়াদেন। . 

“অদ্য যে জন্ত আমর! ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় 
যহৎ এবং লক্ষ্য অতি ভউচ্চ। যেমন ব্রক্মমন্দির প্রশস্ত এবং উচ্চ, তেমনই 
ইহার একটী সর্ধাঙ্গত্ন্দর উপাসকসভা গঠিত হইবে। যেমন উপাসনা 
করিবার জন্ত এই গৃহে অধিকসংখ্যক লোক একত্রিত ছন, তেমনই সাধন 
করিবার জন্তও কতকগুলি সাধক একটী সভাবন্ধ হইবেন। উপস্থিত ভ্রোতা-: 
দিগের জান! কর্তব্য ১৭৯১ শকের ৩০শে কার্তিক রবিবার এই উপাসকমণ্ডলী 
সভার হৃত্রপাত হয়। (ধশ্মতন্ব হইতে উক্ত সভার বৃক্কান্ত পঠিত হুইল ।) 
যাহা পঠিত হইল ইহা স্বারা প্রতীত হইতেছে যে, ঁ সভা! বিধিপূর্র্বক গঠিত 
হইয়াছিল এবং সভার সত্যের! তাহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । হ্হাও 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাসকদিগের মধ্যে সামান্ত সামান্ত 538: 
আনৈক্যসত্বেও তাহারা, সভাবদ্ধ ধাকিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 
এসকলে এক পরিষার হইয। পরস্পরকে ধর্্দনৈতিক" শাসনে শাসন করিতেন, 
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সকলের যাহাতে উপাদন! ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই ছুই বিষয়ে 
পরম্পরকে বিশেষন্ধপে সাহায্য করিতে ঘত্ববান্' থাকিবেন, এই. উদ্দেশে এই 
সভা সংস্বাপিত হয়। বাস্তবিক, এই হুইটি নিয়ম এই উপাসকসতার প্রাথ 
এবং তিত্তিভূমি। অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রাঙ্ষের৷ এই সভাবদ্ধ হন নাই । এই. 
সভার প্রার্থিত ফল যর্দিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই; কিন্ত 
ইহার কিন্দ্ংশ যে লান্ত করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক-. 
সা দ্বারা বে কাধ্য হইতেছে ইহ আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নূতন সভা 
গঠিত হইবে । অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 
নাই । পুর্বে ক্ষ উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা গঠন, 
করিবার জন্ত আমরা আহত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসন! প্রগাড় 
জীবন্ত হুমিউ এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চত্িত্র পবিত্র হয়, এই ছুই 
উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিন্ন উপাসক সভার অন্ত কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপাসকমণ্ডলী .সভারও এই উদ্দেশ্ট ছিল। মনুষ্য হইয়া» কৃতবিদ্য হুইয়, 
ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কাধ্য করিবার জন্য অন্ত স্থান নির্দিষ্ট আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সভা। হয়, কিন্ত উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্য কেবল 
ধন এবং চরিত্র সংশোধন । প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত. 
ও জীবনে বদ্ধমূল হুইল, উপাসকসভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইৰে। লজ্জার সহিত দ্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপাসক ঘন্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের এঁক্য এবং চরিত্রের পবিত্রতা 
না থাকিলে সামান্ত যনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও স্ভাহার। উপাসক বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারেন না। এই ব্রহ্গমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যদ্ধি বিশ্বাদদের একতা 
এবং. চরিত্রের নির্্বলতা। না থাকে তাহা হইলে আর ছুঃখের সীম! থাকিবে ন1। 
এই ব্রহ্ধমন্ফির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমান্দ 
হইতে, উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিচ্ছেদ ইহার কারপ। ফক্কীর্ণতা দুর করিয়।, 
উদারতা বিস্তার, ভ্রানৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্ধন এই বহ্ষমূন্দিরের 
উদ্দেশ্ত | এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নি্মাদ্ি এরপর ষে ভ্রাতাদ্বিগের সঙ্গে 
বত মতভেন্দ থাকুক ন! কেন, এখনই ত্রাহার৷ আসিলে আদরের সহিত এ 
মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রাহ্ষধশ্্থ সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুভার:. 
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গ্রাহী। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা! হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
যে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয্বম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য নির্টিত হই- 
যাকে । ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না । এই মন্দিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, ষাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিয়াছেন, তীহারা ইহার সাক্ষী । জাতিনির্ধ্বিশেষে সামান্ত মতভেদ সত্তেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মুল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া! এই ব্রহ্মমন্দিরে 
অসম্ভব । যদি হয় ইহা ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে আমান্ত সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবা্দ কলহ হয় হউক, কিন্ত তথাপি এই ব্রহ্মমদ্দিরে 
সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই যোগ স্বগাঁয় এবং পবিত্র । অবিশুদ্ধ যোগ 
কোন কাধ্যেরই নহে । ষে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ] অতি জঙন্ত। 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের 
প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার 
এক জন সভ্য থাকিব ইহ] হইতে পারে না। পাগীকে শাসন করিতেই হইবে৷ 
কিন্ত ইহাতে এরূপ সিদ্ধাত্ত হইতেছে না! ষে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই 
সম্পূর্ণকূপে নিষ্পাপ এবৎ পবিত্র। উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতুমগ্ডলী নহে, 
কেন না আমরা সকলেই হুর্ব্বল মনুষ্য । কিন্ত পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হইবে। পবিত্র হইব ধাহার ইচ্ছা নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। 
ঘি তিনি অঙ্গীকার না! কয়েন ষত পুণ্য করিয়াছি আরও পুণ্য অর্জন করিব, 
দিন দিন উপাসন! সাধন বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত সন্ত হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনাহীল 
এবং চরিত্র নির্বল হয় ছাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই' পবিত্রতা একাস্ত প্রার্থনীয়। ধাহাদের চরিত্রসম্বদ্ধে জঘন্ত দোষ আছে, 
তাহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক ষত দিন ইহলোকে 
থাকিবেন, তত দিন তাহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পবিত্র করিতে হইবে । অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই শু উপাসকমণ্ডলী 
গঠিত হইয়াছিল, পে উদ্দেশ্যসাধনের জ্ত অদ্য এই প্রশত্ঞ উপণসজ্ঞসঃ 
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সকলের যাহাতে উপাসনা! ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই ছুই বিষয়ে 
পরস্পরকে বিশেষন্ূপে সাহাষ্য করিতে বত্রবান্' থাকিবেন, এই. উদ্দেশে এই 
সভা সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই ছুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ 
এবৎ ভিত্তিভূমি। অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রাঙ্ষেরা এই সভাবদ্ধ হন নাই । এই. 
সভার প্রার্ধিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই কিন্ত 
ইহার কিয়দংশ যে লান্ত করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক-. 
সভা ছ্বারা যে কাধ্য হইতেছে ইহ আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নূতন সভা 
গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 
নাই। পূর্বে ক্ষ উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা। গঠন, 
করিবার জন্ত আমরা আহৃত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসন! প্রগাঢ় 
জীবন্ত হুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই ছুই 
উচ্চ অভিপ্রান্তব সাধন ভিম্ব উপাসক সভার অন্ত কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপামকমণ্ডলী 'সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া” 
ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কার্ধ্য করিবার জন্য অন্ত স্থান নির্দিই আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সভা হয়, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্ত কেবল 
ধর্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত, 
ও জীবনে বদ্ধমূল হুইল, উপাসকস্ভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপাসক অন্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের উীক্য এবং চরিত্রের পবিত্রতা 
না থাকিলে সামান্ত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও ত্তাহারা উপাসক বলিস্বা গৃহীত হইতে 
পারেন ন1। এই ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যি বিশ্বাসের একতা, 
এবং. চরিত্রের নির্্লতা। না থাকে তাহা হইলে আর দুঃখের সীম! থাকিবে ন1। 
এই ব্রক্মমন্ৰির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিচ্ছেদ ইহার কারণ। সন্কীর্ঘত! দূর করিয়া, 
উদারতা বিস্তার, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্ধন এই ব্রক্ষমন্দিরের 
উদ্দেস্ত। এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এরূপ যে ভ্রাতাদিগের সঙ্গে 
ব্ত মতভেদ থাকুক না! কেন, এখনই স্তাহারা আসিলে আদরের সহিত এই 
মন্দিরে গ্ুছীতি হইবেন । এখানকার ব্রাহ্মধন্্থ সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুতার:. 
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গ্রাহী। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
ষে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্ত নির্দিতি হই- 
যাছে। ব্রহ্ষমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না । এই মন্দিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, ধাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিয়াছেন, তাহারা ইহার সাক্মী। জাতিনির্বর্বশৈেষে সামান্ত মতভেদ সত্বেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মূল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া! পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্ষমদ্দিরে 
অসম্ভব ।. যদি হয় ইহা ব্রক্গমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্ত তথাপি এই ব্রহ্ষমদ্দিরে 
সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই যোগ হ্বগর্টয় এবং পবিভ্র। অবিশুদ্ধ যোগ 
কোন কাধ্যেরই নহে। ধে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ! অতি জঙন্ত। 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের 
প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসম্কল হইয়াছি, অথচ আয়ি উপাসকসভার 
এক জন সত্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাপীকে শাসন করিতেই হইবে। 
কিন্ত ইহাতে এরপ সিদ্ধাত্ত হইতেছে না ষে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই 
সম্পূর্ণূপে নিষ্পাপ এবং পবিভ্র। উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, 
কেন না আমর! সকলেই ছূর্ববল মনুষ্য । কিন্ত পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হইবে। পবিত্র হইব ধাহার ইচ্ছ! নহে, তিমি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। 
বদি তিনি অঙ্গীকার না করেন ঘত পুণ্য করিয়াছি আর ৪ পুণ্য অনত্দন করিব, 
দিন দিন উপাসনা সাধন হ্থারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহ! হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত সঙ্তা হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনানগীল 
এবং চরিত্র নিশ্খীল হয় তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। হবাহাদের চরিত্রসম্থন্মে জধন্ দোষ আছে, 
তাহারা উপাসক বলিয়া গ্রণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দিন ইহলোকে 
থাকিবেন, তত দিন তাঁহাকে নিত্য সরস উপাসনা! করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পবিত্র করিতে হইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী 
গঠিত হুইক্বাছিল, সেই উদ্দেন্টসাধনের জন্ত অন্য এই প্রশস্ত উপাসকস্া 
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সকলের যাহাতে উপাসন! তাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই ছুই বিষয়ে 
পরম্পরকে বিশেষন্ধপে সাহাষ্য করিতে ঘত্ববান্' থাকিবেন, এই উদ্দেশে এই 
সভা সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই ছুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ 
এবং ভিত্বিভূমি। অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রান্ষেরা এই সভাবন্ধ হন নাই । এই. 
সভার প্রার্থিত ফল যদিও আমর! সম্পূর্ণরূপে লাত করিতে পারি নাই কিন্ত 
ইহার কিন্দংশ যে লান্ভ করিয়াছি তাহাতে 'আর সন্দেহ নাই। উপাসক-. 
স্ভা দ্বারা যে কাধ্য হইতেছে ইহা৷ আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নৃতন সভা! 
গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্ষে নৃতন বিধানের বিরোধ 

ই। পুর্ব ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অন্য প্রশস্ত উপাসক সভা গঠন 
করিবার জন্ত আমরা! আহৃত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসন! প্রগাঢ 
জীবস্ত সুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই ছুই 
উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিম্ন উপাসক সভার অন্ত কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপাসকমণ্ডলী সভারও এই উদ্দেশ্ট ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, 
ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কাধ্য করিবার জন্য অন্ত স্থান নির্দিষ্ট আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সভা! হয়, কিন্ত উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্ত কেবল 
ধর্দ এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত, 
ও জীবনে বদ্ধমূল হুইল, উপাসকসভভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ ফৃষ্ট 
রাখিতে হইবৰে। লজ্জার সহিত শ্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপাসক অল্প । উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের শ্ক্য এবং চব্রিত্রের পবিওতা 
না থাকিলে সামান্ত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাহারা উপাসক বলিয়া! গৃহীত হইতে 
পারেন না। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে ষদ্ি বিশ্বাসের একত1. 
এবং. চরিত্রের নির্বলতা না ধাকে তাহা হইলে আর দুঃখের সীমা থাকিবে ন1। 
এই ব্রহ্মমন্থির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে উন্নতিশীল ব্রাক্ষদিগের বিচ্ছেদ ইহার কারণ। সক্কীর্ঘতা দূর করিয়া, 
উদ্বারতা বিস্তার, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্ধন এই ব্রচ্মমদ্দিরের 
উদ্দেস্ট । এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিক্সমাদি এরূপ যে ভ্রাতাদিগের সঙ্গে 
ব্ত মতভেদ থাকুক না৷ কেন, এখনই ত্তাহারা আসিলে আদরের সহিত এট 
মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রান্ষধন্্র সমস্ত সত্য এবং সমস্ত আধুভাব-. 
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গ্রাহী। এই মন্দির কোনকালে সা্প্রদ্রায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই । 
যে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কর! হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য নির্ট্িত হই- 
যানে । ব্রহ্গমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মন্দিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি কর! হয়, ধাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিয়াছেন, তাহার ইহার সাক্ষী । জাতিনির্ধিশেষে সামান্ত মতভেদ সত্বেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মুল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে 
অসম্ভব।. যদি হয় ইহা! ব্রদ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্তু তথাপি এই ব্রহ্মমন্দিরে 
সকলের সঙ্গে ষোগ থাকিবে । এই যোগ স্ব্গয় এবহৎ পবিভ্র। বিশুদ্ধ যোগ 
কোন কাধ্যেরই নহে । ষে ষোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ] অতি জঙ্গন্ । 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের 
প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসন্কল হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার 
এক জন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাগীকে শাসন করিতেই হইবে। 
কিন্ত ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না ষে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যতিই 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র । উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, 
কেন 'না আমরা সকলেই হুর্ব্বল মনুষ্য । কিন্ত পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হইবে । পবিত্র হইব ধাহার ইচ্ছ! নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। 
ফ্রি তিনি অঙ্গীকার না! কয়েন ঘত পুণ্য করিয়াছি আর পুণ্য অর্জন করিব, 
দিন দিন উপাসন। সাধন ভ্বার! উন্নতিলীল ব্রাক্ষজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত সভা হইতে পারিবেন না । ধে শাসনে আত্মা উপাসনালীল 
এবং চরিত্র নির্ীল হয় তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই পবিত্রতা একাস্ত প্রার্থনীয়। ধাহাদের চরিত্রসন্বন্ধে অন্য দোষ আছে, 
তাহারা উপাসক বলিয়! গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দ্িন ইহলোকে 
থাকিবেন, ভত দিন তাহাকে নিত্য সরস উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পবিত্র করিতে হইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডমী 
গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেন্টসাধমের জন্ত অদ্য এই প্রশস্ত উপাসকসভ। 


৭6৪ আচার্য্য কেশবচত্দ্র। 


গঠিত হইতেছে । মুল সত্যে বাদানুবাদ অসম্ভব । বদি ইহার একটি পর্জি- 
ত্যাগ কর উপাসকসভ। পরিত্যাগ্গ করিতে হইবে। 

_ শকিসে ব্রদ্মমন্বিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আব- 
শ্টক। আচাধ্য, উপাচাধ্য, উপদেষ্টা, বস্ত। প্রভাতি উপাসকসভার সেবক- 
দ্িগকেও পবিভ্রচরিত্র হইতে হইবে। যদি কোন উপদেষ্টা মনে করিয়! 
থাকেন যে, উপদেশ দেওয়াই কেবল তাহার কাধ্য, কিন্ত উপদেশ পালন করা 
তাহার উদ্দেশ্ত নহে, ভাহ। হইলে তাহার নিয্বোগপত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে 
হইবে। ধাহার! বেদীর কাধ্য করিবেন, তীাহারাও উপদেশান্ুসারে জীবনে 
উন্নত হইবেন। ধাহার! ধনে এবৎ বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের হস্তে এই মন্দিরের অর্থের স্ভার দেওয়া 
উচিত। বে ব্যক্তিগণ এই গৃহের তর্থের ভার লইবেন; তাহাদিগকে ইহার 
পূর্ব্ব খণ পরিশোধ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ধবাহের জন্ত বিশেষরূপে 
ন্বায়ী হইতে হইবে । ইহার প্রায় ৫০০ টাকা খণ আছে, কিন্ত বখন আমি প্রথম 
হইতেই দাত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছি তখন আমিই ইহার জন্ত বিশেষরূগে দায়ী । 
যদি উপাসকমণ্ডলী ভার গ্রহণ করেন, তবে এই খণ পরিশোধের ভার 
স্াহাদেরই হস্তে থাকিবে। তীহারাই দায়ী হউন, আর আমিই দায়ী হই, 
ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্য যে খ্চণ হইয়াছে তাহা থাকিবে না। এই মন্দিরের 
ষ্টডিভ্‌ হয় নাই, এবং বত দিন খণ আছে বত দিন হওয়া উচিত নহে। 
যাহারা এই ভার গ্রহণ করিবেন তাহাদের ইহাও জানা উচিত ষে অন্তান্ত 
প্রকার ধর্দ্ের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেক না। 

“অহধ্যাত্বিক বিভাগ, বিষয়বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে। ধর্মসাধন, প্রেম? 
_পুথ্য ও শাস্তি উদ্দেশে এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে । ধাহাদের প্রতি 
সকলের-ডূক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে বেদীর উপাসনাসম্পর্কে সে সকল সাধকদিগের 
উপরে ভার থাকিবে । ধাহাদের মধ্যে অজ বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ দেখা! 
বায়, আমর! এই নিয়ম করিতে পারি ন। যে তাহার! উপাসনাসম্পর্কে কোন 
 ক্ষথা কছিবেন না। উপাসকমণ্ডলীব মধ্যে ধাহার। বিশেষ সাধন করিতে 

প্রস্তত,_-৫* জনই হউন আর ছুই জনই হউন, যত দিন তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে প্রেম না হয়, ভত বিন তাহার! কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন না। হাছাতে. 
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জনত্ত জীবনের সম্বল হয় প্রত্যেককে এরূপে সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। 
কীর্তন ছারা, উপাসনা ধ্যান দ্বারা, প্রচার দ্বারা জীবনকে পবিত্র করিতে হুইবে | 
সাবধান, ধিনি অনপ্তকালের জস্ত পবিত্র হইতে ইচ্ছ,ক নছেন তিনি যেন ইহার 
সত্য না হন। থাহাঁতে উপাসন! হুমিষ্ট হয়, চরিত্র পবিত্র হয় এবং কফি 
প্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমর! নির্মল হইয়া চিরকাল ব্রাঙ্ধ- 
সমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদ্ব বিষয় উপাসকসভা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।, 
উপাসকদ্দিগকে একটা পরিবার হইতে হইবে । মতভেদ আছে বলিয়! কাহাকেও 
পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ৫ জন হও) ৯০ জন হও কিংবা সহম্্র জন হও, 
সফলে একপ্রাণ হইয়া ধাকিতে হবে । উদারতা এবং পবিত্রতা এই উদ্ভয়ের 
সামঞন্তের অভাবেই ব্রাঙ্গসমাজের অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাঙ্মলমাজের ৪০ 
বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দ্রিতেছে। উপাসকসভার মধ্যে ঘদ্দি সাম্প্র- 
দ্লার়িকত। কিংবা দলাদলি হইতে পারে মনে থাকে) তবে উপাসকসভার প্রস্বোজম 
নাই। যদি যথার্থ নির্ব্িবাদ পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবারে বিবা 
অসপ্তব) প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও । অপরাধী- 
দিগকে দণ্ড দাও; কিন্তু সাবধান, কেহই' যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। 
আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস খে, যে দিন ব্রক্মমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্র- 
দায়িকতা নির্শলিত হইয়াছে । এই মদ্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উৎপর 
হইতে পারে না। আমি জানি ব্ীীমার্দের হন্যে এমন অস্ত্র আছে যাহা দ্বারা 
সাম্প্রতমীরিকতা বিনষ্ট হয়। ব্সমরা প্রেম দ্বারা পরস্পরকে বশীভূত করিব। 
বরহ্মমন্দিরের উপাসকসভার ভিতরে জন্প্রদায় হুইতে পারে না, তেজের সহিত 
এরই কথা বঙিতেছি কেন! আমি জানি ব্রাক্মধর্্ প্রেমের ধর্ম, ব্রাহ্মধর্্ন পবিত্র 
উদারতার ধর্দ । বাহিরে সহজ প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্ত প্রেমই উপাসক 
লগ্তার গ্রাণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে, আজ যে প্রেম হইল, 
ভর্নপ্টকাল এই প্রেম ধীকিবে। অঅনস্ত জীবনের জন্য এই পৰি প্রেমব্রত 
গ্রহণ ফরিতৈ হইবে। নিশ্চয়ই ইহা ছার! আমাদের পরিত্রা হইবে, আমরা 
উরতির পথে অগ্রসর হইব ।” 

লে চা বর এ উপর সা 

কঙখীনি ৭ পত্রসম্থলিত' দিয়লিখিত ছাট প্রন্তার পাঠ করিলেন। “ - 
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“১। ভারতবর্ধীয় ব্রহ্মমন্দিরের ধর্ম ও অর্থসন্বন্বীয় কার্য সম্পাদন শর 
উহার উপাসকদিগের ধর্থোক্নতি সাধন উদ্দেশে "ভারতব্ষীষ় ব্রহ্মমন্দিরের 
উপাসকসভা? নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। 

২। ইহার ধর্মসন্বন্ধীয় কাধ্যভার আচাধ্ডের হস্তে থাকিবে। : 

৩। ইহার অর্থসন্বম্ধীয় কার্ধ্য নিম্মলিখিত ব্যক্তিদিগের উপর অর্পিত হইবে। 

শ্ীকেশবচন্দ্র সেন অথব1 তত্কালীন আচাধ্য। 
শীজয়গোপাল সেন, শ্রীকানাইলাল পাইন, 
শ্রীনমূতলাল বনু অথবা তত্কালীন অধ্যক্ষ । 

৪ | অতি জঘন্য ও ছ্বণিত দোষবিমুক্ত যে সকল ব্রা্গ ব্রাহ্মধর্ম্মের মুল 
সত্যে বিশ্বাস করেন, এবং নিয়মিতরূপে ভারতবষাঁয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক 
উপাসনাতে যোগ দেন, তাহার! উক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্রবাহার্থ অন্যুন 1* চারি 
আন! প্রতিমাসে অথবা তিন টাক! প্রতিবর্ধে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে 
এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন । 

৫1 ক্রাক্গধর্মের প্রচারকের! উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও সভ্য হইতে 
পারিবেন 

৬। ধর্্ীলোচন! ও র্মসাধনের জন্ত অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার উপা- 
সক সভার অধিবেশন হইবে। | 

৭। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সভার সম্পাদক হইবেন ।» 

এই সকল প্রস্তাবসন্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য আপত্তি উত্থাপন করেন। 
দ্বিতীয় প্রস্তাবসন্বন্ধে তাহার আপত্তি এই যে, একা আচাধ্যের হস্তে ধর্ম সন্ঘ- 
স্বীয় ভার না থাকিয়! কয়েকজন সাধক ব্রাহ্ধের উপর থাকে । তৃতীয় প্রস্তাবসন্থাঙ্ধে 
আপত্তি এই, অর্থসম্বন্ধীয় কাধ্যভারনির্ব্ধবাহজন্ত আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে 
মনোনীত করা হয়। জঅপ্তম প্রত্তাবসন্থন্ধে তিনি এই কথ) বলেন, পুর্ব সম্পাদক 
উমেশ বাবুই সম্পাদক থাকেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবের আপত্তিসন্বন্ষে কেশবচন্ত্র 
বলেন, আচাধ্য মনোনীত করিবার ভার সভ্যমগ্লীর হাতে । সুতরাং উপাসক- 
ন্গুলী হইতে কয়েকটি ধার্মিক লোক মনোনীত করিয়া লইয়া তাহাদের দ্বার! 
খ্আচার্যমিয়োগে সমীধিক গোলের সস্তাবনা। কেন না উপাসকগণমধ্যে কাহার 
হবধিগ ধান্মিক এ মন্থন্ধে মততেদের বিশেষ ষন্তাবনা। আচার্য 'উ ঠাস 
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দিগের বিরাগভাজন হইলে তাহারা অপর কাহাকেও আচার্য্য মনোনীত করিতে 
প্ারিবেন। বাদানুবাদের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব পুর্ব ধাকিল। তৃতীয় প্রস্তাবে 
এই কথা সংযুক্ত হইল ঘে, পপুর্ববপ্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা! হইলে তাহাদের 
সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।” চতুর্থ প্রস্তাবে “উপাসনাতে যোগ দেন” ইহার 
পরিবর্তে 'উপাস্নাতে যোগ দেন অথবা দ্বিতে ইচ্ছা! করেন” এইরূপ লেখা স্থির 
হইল। পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়া এই আকার ধারণ করিল, “ভারতবর্ধীয় 
ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের1 উল্লিখিত অর্থ দান না করিলে অথব প্রচারকার্যের 
অনুরোধে নিষমিতরূপে উপস্থিত হইতে ন1 পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন |” 
সম্পাদকনিয়োগসন্বন্ধে কেশবচক্দরর বলিলেন, অদ্যকার সভা নূতন সভা । 
অতএব নৃতন সম্পাদকনিয়োগে কিছু পুর্বর্ব সম্পাদকের অবমাননা হইতেছে ন|। 
হ্বয়ং উমেশ বাবু এই কথা বলেন, তিনি যখন কলিকাতায় এখন থাকেন না, 
তখন তাহার দ্বারা সম্পাদকের কাধ্যনির্রবাহ হইবার জভ্তাবনা নাই। বাবু 
নীলম্ণি ধর বর্ষে বর্ষে আচার্য নিযুক্ত করা হয় প্রস্তাব করেন, শিবনাথ বাধু 
উহার পৌষকত। করেন; বর্তমান আচাধ্যসন্বন্ধে এ নিয়ম হইতে পারে না, 
বাবু নবীনচক্দ্র রায় বলেন, সাধারণের,মত লওয়াতে প্রস্তাব অগ্রান্থ হয়। ভার 
শ্মিতি প্রায় পাচ ঘণ্টাকাল ছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গামভীধ্য ও ভদ্রতা 
সহকারে কথাবার্তা হইয়াছিল । প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা বলিবার ছিল স্বাধীন- 
ভাবে তাহা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাব ভাল করিয়া আলোচনার পর যখন 
প্রস্তাবকারী নির্বাক হইয়াছেন, তখন সকলকে হস্তোত্তোলন করিতে বল! 
হুইয়ীছে। সভাভঙ্গের পুর্ব্বে ১৭ জন নৃতন সভ্য আপনাদের নাম স্বাক্ষর 
করেন। 

এই সময়ে ১৬ সেপেম্বর, ১৮৭৪) ১৫নং কলেজ স্কোঘ্ারে পূর্ববে যে গৃছে 
 প্রেছিডেন্সি কলেজ ছিল সেই গৃহে কলিকাতা স্কুল আনীত হয়। বারটার জময়ে 
ছাত্রগপ উপরিতন হলে মিলিত হইলে করেকটি সঙ্গীত এবং কানিউট, অভাসদৃ- 
গ্প এব ক্রুটস্‌ ইত্যাদির বাচন! হইয়া কাধ্যারস্ত হয়। এইরূপ গৃহ অধ্যয়নের 
আন্ত নির্দিষ্ হইর্ল ইহাতে সকল ছাত্রের মুখ আজ অতি প্রফুল্ল । প্রথম শ্রেনী 
ছাতরগ্সগ রচনা পাঠ করিল। সভাপতি কেশবচক্রের ব্তৃতার পর কার্য 
পেজ হয়। বালক ও শিক্ষকগণ সহসা প্রশস্ত গৃহ লাভ করিলেন, ইহাতে তিনি 
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আনন্দ প্রকাশ করিলেন । তিনি বলিলেন, উৎকৃষ্ট গৃহ সদ্ধিন্থান্‌ জন্মাইতে ন? 
পারুক, কিন্ত উৎকৃষ্ট প্রমুক্তবাস্থুনিষেবিত প্ৃহ উৎকৃষ্ট শিক্ষাদদাতনর জন্ত নিতান্ত 
প্রয়োজন। বালকের! আজ প্রশস্ত গৃহ লাভ করি! প্রসুল্লচিত্ত, তাহাদের অনেক 
বিষয়ে ক্লেশ ছিল আজ তাহা অপনীত হইল । তিনি আশা করেন, তাহার] যেমন 
প্রশস্ত ঘর পাইল, তেমনি তাহাদের হুদয় ও মনও প্রশব্য হইবে । অতি সম্মানিত 
স্থলে এখন তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপিত. হইল। হিন্দুস্কুল, সংস্কত কলেজ,হেয়া স্কুল, 
এবং প্রেসিভেম্সি কলেজ--গবর্ণষেণ্টের সমস্ত অধ্যাপনাস্থান ইহার নিকটস্থ । 
কলিকাতা স্কুলের ছাত্রগণ এইবপ স্থান লাভ করিয়া অবশ্য আপনাদ্িগকে সম্মা- 
নিত মনে করিবে, কিন্ত ষাহাতে এই সকল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের সঙ্গে সন্ভাবে 
সমিতি হয়, কখন বিরোধ বিদ্বেষ না হয়, এ বিষদ্বে অবহিত থাকিতে হইবে । 
ছাত্রগগের মনে রাখা উচিত যে, এ সকল বিদ্যালয়ের সহিত এজন্তও তাহাদের 
শৌন্দ্যের সন্থন্ধ রাখা উচিত বে, তাহাদিগের শিক্ষকগণ হিদ্দুকলেজ, প্রেসিডেন্সি 
কলেজে ছধ্যত্বন করিয়াছেন। তাহার নিজেরও এই ছুই বিদ্যালক্ষের উপয়ে গভীর 
সন্্রম ও কৃতজ্ঞতা আছে। 'আজ বে গৃহে কলিকাতা স্থুল স্ছাপিত হইল, এই গৃহে 
তিনি কেবল প্রেসিভেন্দি কলেজের ছাত্র ছিলেন তাহা নহে ; এই গৃহেই তিদি 
গবর্ণমেপ্ট পাঠশালায় প্রথমতঃ বাঙ্গালা বর্থমালা শিক্ষা করেন । তিনি আশা 
করেন যে, শ্রই গৃহে বিদ্যালয়: দিন দিন উন্নভাবদ্ছা! লাভ করিবে। বভ্ৃতান্তে 
বালকগণ গভীর আলদ্ৰ ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধবনিত করে । 'অপয়াহ্ ছইটার জম 
কাধ্য শেষ হয়। ও | 


. পঞ্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসব, 
নববিধান ও মাতভাবের 
প্রকাশ্য ব্যাখ্য।। 





মণ্ডলীর মধ্যে একবার কোন রোগ প্রবিষ্ট হইলে শীঘ্র তাহা অপনীত হয় 
না, অনেক সময়ে এই রোগ এত দূর মারাত্মক হুইয়া পড়ে যে, অনেকের 
সম্বন্ধে উহ! জীবনব্যাপী রোগ হইয়া ফীড়ায়। উপাসকমগ্ডলীর সভা! নিয়মপুর্র্বক 
গঠিত হুইল, স্বাধীন মতামত প্রকাশ দ্বারা সকল বিষয় নির্ধীরণ হুইয়৷ গ্রেল, 
অথচ অনেকের মনের কালিমা ঘুচিল না। কতকগুলি মুল মত লইয়া * অনেকের 





* এই লমক্সে সুধী মতগুলিয় বিপ্লোধে বিচা্ উত্থাপন কষারিধার জন্য 
পৃত্তিকণ খাছির হগ্স। ভীতু পিখনাধ শাস্ত্রী ইহা সম্খাদলকার্য্য নির্বাহ করেম। 
এই পতিতবাস্ন ক্ষি কি মতনন্ষদ্ধে ই'হাদিগ্রের বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইক্কাছিল ভৎফালের 
ধর্বতত্বের এই লেখাটী নংক্ষেপে প্রদর্শন করিবে ;--“প্রধমত “হিন্দু' শাস্ত্রের প্রতি শিবনাথ 
বাবু যে এক্ষখে অন্রাগ প্রদর্শম করিতেছেন, প্রায় ভিন বৎসর তই ইহার বিক্দ্ধে 
সব্ত গোরাটাদ পত্বের ভবনে শ্রদ্ধাস্পদ ইঘুক্ত গৌরখোকিদ্দ রায়ের সহিত তিমি এক 
প্রককান্ট ব্ভৃতা। করেন, স্দ্্ভীত নূতন বিষাহ বিথি পাশ হইত্বার লময় ভাহাতে ম্ভ 
গান ফরিক্ণাছেন। শখন বলিতেছেন, 'ব্রাজ্মধর্প হিুখশ্প বয় ফলিক! চিৎকার ক! 
অনাফষ্টাক | আমার মনে ঘাক্ষধর্থ খেমন হিদুধর্। তেমনি খ্প্ীকাধ ও যহম্মফের ধর্খী, 
কো সন্প্রদায়ের লিত ইহ একীুত হইতে গাছে ন1।' বাজনারামণ হ্যাবু হিুখর্টের 
নহিত ব্রাক্মধর্থকে 'এ্রকীতৃত্ত করিতে গ্রন্ান পাইঘরছিলেন বলিস্কাই শিবনাধ বাবুকে 
হবি উত্ত বন্ধু'তা দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়; ছিনি বেন, “আমাদের মন্দির দেখিতে 
খৃ্ীগান চার্টের অত) ব্বতএখ আমার বিবেচনা উহ লাধারণ জোকদিখকে আমাদের 
নাজ হইতে বু ছূরে রক্ষা) করিয়াছে ।' এই মন্দির যখন মুগ্তৰ হয় তখন আমাদের 
মন্ধু একটা তি হুন্দর ভুমি কবিত। লেখেন। বোধ কর ঘনেকে তাহা বিশ্বৃত হন 
নাই | তৃতীয়ত; শিষনাথ হাব লেন, “আমর| ভাবি, জী পুনের ভরণ পোষণে আবার 
বহস্থ কি? ধর্ম ক্ষি? সামাল লোকে তাহা করে। পিতা যাছার ভুখ ছুখে 


নিরপেক্ষ হইয়া কমিসপ্রচায়ে ব্যস্ত খাকাইি কৃত মহস্থ। এই আস্ম ও দূষিত অন্ধ 
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মন সন্দেহযুক্ত। সন্দেহযুক্ত চিত্ত কখনও কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে সমর্থ হয় না; ুতিরাৎ ইহারা মনে ধনে কেশবচজ্র ও তাহার বন্ধুগণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িলেন। যখন যে কোন প্লোগ মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করে, 
সে রোগ রূপাস্তরে অন্ন বিস্তর সকলকেই স্পর্শ করিয়। থাকে। প্রচারকগণও বিচ্ছিন্ন 
হইবার ভাব হইতে ষে মুক্ত ছিলেন না, ইহ] আমর! পূর্ষ্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
পঞ্চচত্বারিংশসাংবৎসরিক উৎসব (১৮৭৫ ইৎ ) উপস্থিত। ব্রচ্মমদ্দিরের 
উপাসক মগ্লীম্বতন্ত্ স্থাপিত হওয়াতে সঙ্গতসভা পুনরায় স্থাপিত হয়। প্রথম 
দিনে (৬ মাঘ সৌমবার ) সঙ্গত সভার উতৎ্সব। এ সময়ে ভিতরে ভিতরে 
যে বিরোধ চলিতেছিল ৭ই মাঘের সদালাপের সভাসন্বন্ধে ধন্মতত্ব যা! লিখি- 
মাছেন তাহাতে উহা। স্পষ্ট প্রকাশিত আছে । “প্রথমে পরস্পরের সহিত পরিচয় 
হইয়া পরে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইল; ধাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ 
ছিল তীহারাও একত্রিত হইয়া আলাপ করিয়াছিলেন।” ভারতব্যাঁ় 
ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মাসিক অধিবেশনে ভক্তিভাজন মহর্ষি 
দেবেক্রনাথের নিকটে পুনঃসস্মিলনের প্রস্তাব কর! শ্থির হইয়া এ কাধ্যের 
ভার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বনহুর প্রতি সমর্পিত হয়। ৯ই মাধ বৃহম্পতি- 








ঈিপ্রঈ দূর হওয়া উচিত, এ মত ধর্শানীতির চক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়। হেব্রাহ্ম! আগে 
মনুষ্য হও; মনুষ্যের কার্য্য কর, পরে দেবতা! হইও।” চাঁরি বৎনরের বোধ হয় অধিক 
হইল না, শিবনাথ বাবু এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ কবিয়াছেদ । 'কজেজ 
পরিভ্যাগ করিক্স1 চাকরী করিবেন কি নল! এইরূপ আন্দোলন যখন তাহার মনে উপস্থিত 
ছয় তখন বলিক্সাছিলেন 01:80 105082092 হইয়াছে চারনী না করার দিকে । 
সেই প্রত্যক্ষ আদেশানৃলারে ঘিনি প্রচারক হইতে আরস্ত করিয়াছিলেন, . এখন তিমি 
ঘালিতেছেন, অগ্রে অন্রের নংস্থান পরে প্রচার ব্রত গ্রহণ, কিন্ত চারি বণপর পূর্বে এ 

কথ। লেন: নাই, €নরূপ ফাজও করেন নাই । আদেশের মতলন্মদ্ধে তিনি প্রত্যত্বত্ব 
পত্রে এইক্সপ লেখেন, "প্রীতি মন্ধুধাকে ঈশ্বর দ্বার] অনুপ্রাণিত করে এবং বাহ! কিছু 
সৎ যাহা ফিছু মঙ্গল, হাহা! কিছু সত্য, ঘাহা কিছু পথিত্রৎ ভাহার দিকে হৃদয় ম্বতই 
প্রযোধিত হয়?” "আদেশ আদেশ কতিক্সা ভিৎকারে কিছুমাত্র প্রঙ্গোজন নাই, ভাহাতে 
আমার ভা 'জনুন্নত ব্াক্ধদিগকে জব ও কল্পনার হস্তে ফেলিঙ্স! দেওয়! হৃক্। ... | 
আদেশের অত মাথা খাকুক, আপনারাও মাথা খাকুন। এই যদ দি অন বিখেত 

খাছ! উচিত বুদিব তাহাই করিখ ও তাহাই ঘলিষ (৭ ২ ৮৮২ 





মধবিধান ও দাঁতৃভাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা । ৭৫৮. 


খাক্স- উতত় ব্রাহ্ম দলের সম্ভাববিস্তারের জন্ত অপরারূ চারি স্টিকার সময় 
খহধির গৃহে সভা হয়। এই সভায় অনুমান চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
এই সতাসম্বন্ধে ধর্দতত্ব লিখিয়াছেন, “সে দিন পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব সঞ্চারের 
জন্ত যে কোন বিশেষ উপায় অবলস্থিত হইয়াছিল, কিংবা যাছ। কিছু হইয়াছিল 
তাহাতে যে সভার উদ্দেশ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি ন1.; 
কেবল এইমাত্র প্রত্যাশা কর! যায় যে, মধো মধ্যে এরূপ সভা করিয়া তদমু- 
সারে কিছু কার্ধ্য করিলে অস্ততঃ বিদ্বেষ হিংসা প্রত্তি নীচ ভাব সকল ভ্ঞাস 
হইতে পারে ।” 

মণ্ডলীর অন্তান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসন্ভাব থাকিলেও কাধ্যের শ্োত একে- 
ধারে অবরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহারা! কাধ্য করিবেন তাহারা যদ্দি 
পরম্পর অসংমিলিত থাকেন তাহা হইলে কার্যআোত অনবরুদ্ধ থাকিবে কি 
প্রকারে ? সায়ংকালে কেশবচন্ররের কলুটোলাম্থ ত্রিতল গৃহে তাহাকে লইয়! 
প্রচারকবর্গ উপবিষ্ট । কেশবচজ্্রের চিত্ত তোর বিষাদে আচ্ছন্ন, তিনি তাহার 
বন্ধুগণকে বলিলেন, যে কারণে ভাদ্রোৎ্সবে তিনি কার্য করিতে পারেন নাই 
সেই কারণেই বর্তমান উৎ্সবেও তিনি কার্য করিতে পারিতেছেন না। যদি 
তাহারা পরম্পরের মধ্যে যে অসপ্ভতাব আছে তাহ] মিটাইয়া লন তাহ] হইলে 
তিনি উৎসবে কার্য করিতে পারেন। এই কথা শল্যের স্তায় সকলের হাদরে 
প্রবেশ করিল, কিন্তু কি যে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, 
সন্তাবের দ্রকে একপদ্ অগ্রসর হওয়া প্রচারকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। 
যখন তাহারা কিছুতেই. মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশবচন্দ্র সভান্ল 
হইতে আস্তে আস্তে গাত্রোথান করিলেন, গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাপাস় 
গেলেন। তিনি কেন ত্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না । পরিশেষে একজন উঠিয়া দ্বারের একটি ক্ষুদ্র রন্ধ, দিয়া দেখিতে 
পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্ণের পাছুকা লইয়া! আপনাকে প্রহার করিতেছেন। 
তিনি ইতঃপূর্ প্রচারকবর্গকে.লিখিয়াছিলেন যে, “যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ 
আছে তাহ! মিটাইয়া ফেলিবে। ধাহারা এ বিষয়ে মনোষোগ না করিবেন, 
ছারা ব্বনু গ্রহ পূর্বক তাহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া 
কিবেষ। আমার এ দও্। আমি জাদর করিয়! তাহাই: রাখিব ।* দ্দাজ সেইটি 


দর আচার্য কেশধচজ্র |! 


তিনি কার্ধ্ে পরিণত করিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের চিত্ত আঙুল হল, 
তখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিঙ্গেন মনা, সকলে গৃছে প্রতিগ্ন 
করিলেন। এই ক্ষটনা সকলেরই মনে বিশেষরূপে কার্ড করিতেছিঙ্প। উহার 
কি ফল হইবাছিল নিম্নলিখিত ধর্মতত্ব হইতে উচ্ছু তাংশ সকলকে বিদিড 
করিবে। | উপ হত ৪7 
"বিগত রজনীর শেষভাগে কতিপত্ব বন্ধু মিলিত হুইক্সা ১৩নং মুজাপুরপ্রীট ভবনে 
নাম সন্কীর্তন আরম্ভ করেন। প্রায় ৩।৪ ত্বণ্টাকাল কীর্তন করিতে করিতে ভাবের 
গা়তা হইল,জড়তা এবং লীতলতা চলিয়া! গেল, ব্রহ্মোৎসবের প্রেমতরজ সকলের 
হৃদয়কে প্লাধিত করিল, “আজ মাতিব, আর মাতাইব” এই মন্ত্রশব্দ ঘতই মনে 
উদয় হইল ততই সমস্ত উতৎসাহশিখা এক হইয়া শেল, ভাবের বিরোধ আর 
রহিল না, তখন জীবনরধ সহজে সবেগে চলিতে আরশ করিল। তদনস্তর 
শ্বানাত্তে আচার্য মহাশয়ের ভবনে প্রাতঃকালীনউপাসনাপ্প সকলে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সেই উপাসনা এবং সন্বীর্তনেই প্রকৃত পক্ষে উত্সবের দন্ত মনকে প্রস্তুত করিয়া, 
ছিল। সে দিন যে প্রার্থনাটা হইয়াছিল তাহা! অতীব মধুর । ছুংখের বিষন্ন যে, 
তাহার সুম্পষ্ট আভাস পরিষ্কারদ্ধূপে আমর! পাঠকগণথকে জানাইতে পারিতেছ্ছি 
না। সেই প্রার্থনায় ষে হাদঘু কেবল প্রেমরসে পূর্ণ হুইল তাহা নহে, কিন্ত তাহার 
ভাবের মাধুর্ধ্যে চিত্ত প্রফুল্ল হইল, মন 'আহ্‌দাদে হান্ত করিতে লাগিল! 
নিয়লিখিত সন্থীর্তনটী দ্বার! উক্ত প্রার্থনার কিঞ্িৎ আভাস প্রকাশিত হইবে! 
প্রার্থনা অর্ধেক হইতে না হইতে কোন এক প্ীন সাধকের হাদয়ে অত্যঙ্গ 
'আয়াসে ইহা সঙ্গীতাকারে * গ্রথিত হইয়াছিল ।* | 
বেলা হুই প্রহর পর্যন্ত উপাসনা হইল ; আবার ক্বপরাহ্ু তিনটার সঙ্গয়ে নক্নর 
সংকীর্ভনার্থ কলুটে।লার গৃছে সকলে সমবেত । এবার চারিদলে বিভা হা 
সংকীর্তন হয়। এক এক দলে মুলগায়ক পঁচিশ জন ছিলেন। তেরখানি সৃ 
চৌদ্ব জোড়া করতাল, চারিটা রামশিক্সা,ও আটটি নিশান ছিল। : পূর্্বহৎসর 
ক্বপেকষা এ বৎসর লোক ফমাগম অধিক হতব। “ভায ব্রন্ধ জর, বল যরে ভাহী 
আনন্দ মনে" ইত্যাদি নগরসংবীর্তনের. গান ছিল, টি -এনার সংস্কৃত 


* পাখি গু বললে,মালগায়ে সন্াদগণে হাতে ধধে,লয়ে চক দগরের হারপতখ হাঙাদি, 
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অচুবাদিত ইয়। এবার ১১ মাথ্েই টাউনহলে অপরাহে ইৎক্স'জীতে বক্তৃতা 
হয়। বক্তৃতার বিষয় ভারতে স্বর্গের জ্যোতি অবলোকন কর €( 82101 676 
1121) 01 1799৮212 10 [10018 )1 ধর্মমতত্ এই বক্তৃতার সার এইরূপে দিয়া- 
ছেন ;_-*বভ্তৃতার মধ্যে ক্ষমা, পরোপকার, দয়া এবং প্রত্যাদেশসম্বন্ধে কয়ে- 
কটী মৃতন কথা ছিল। বক্তা প্রচুর সাহস এবং বলের সহিত আপনার 
জীবনের পরীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা তাহার বক্তব্য বিষয়ে কোন কোন সার 
অংশ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন । "আমি আছি এই জীবন্ত মহাবাক্য ঈশ্বর 
স্বয়ং মনুষ্যাত্সার অভ্যন্তরে বলিয়া দ্রিতেছেন ইহার প্রমাণ আছে, আমি 
আমার আত্মার মধ্যে সে কথা শুনিয়ছি, এই ভাবে উৎসাহের সহিত তিনি 
যে কয়েকটা কথা বলিলেন, তাহ! বিশ্বাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ক্ষম! 
শবের প্রচলিত অর্থ ক্রোধ সংবরণ করিয়া অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া 
ইহ! পূর্ণ প্রেম পূর্ণ দয়ার আধার ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না; মূলেই ধাহার 
ক্রোধ নাই ক্বাহার কাছে কিবিনযববাক্যে ক্ষম! প্রার্থনা সম্ভব 1 যে দয়ার কাধ্য 
সর্বাগ্রে নিজ গৃহে আরম্ভ হয়, তাহা উচ্চ দয়া নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক, 
সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দ্বিবানিশি পরহিতসাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে 
কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। “অন্তের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, 
যেরূপ তাহার নিকট তুমি প্রত্যাশা কর, এই পুরাতন নীতিবাক্যও উন্নত 
নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। ইহা ফলাফলবাদী জনষ্টয়।্ট মিলের শাস্ত্র; 
ভাগদ্ধিতৈষী নিস্বার্থ প্রেমিক ঈশার উপদেশ নহে । নিজের সুখ স্বার্থ প্রশস্ত 
'নৈতিক কর্তৃব্যের পরিমাঁপক যন্ত্র কখন হইতে পারে না। -****- শেষ ভাগে 
বক্ত! ব্রাহ্মসমীজের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সময়ে 
সমষে আমার মস্তকে অনেক জখন্ত অপবাদ আসিফ়া নিপতিত হইয়াছে, 
অনেকে আমার চরিত্রে পর্যন্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে, কিন্ত তাহাতে আমি 
ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ করাকে আমি নীচতা মনে করি। উশ্বরের 
সত্যের প্রতিকূলে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে, তাহাদের দ্বারা স্বর্গের অগ্গি 
আরও জলিষা উঠিবে। আমাকে যে ফাহা বলিতে চায় বলুক, কিন্তু জীত্বর 
খে আলোক শ্রেরণ'করিয়াছেন তাহা নির্বাণ করিতে কাহার সাধ্য? আমি 
বে সাধুসম্কজ্জ সাধনের জন্ত' আদিষ্ট হইয়াছি তাহ! হইতে কেহই আমাকে 
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প্রতিনিবৃন্ত করিতে পারিবে না। আমি অগ্রসর হইব! বীরত্বের সহিত আমি 
অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহায়, তাহার পুজ্র কন্তাগণ আমার প্রিয়) 
কাহাকেও আমি ভয় করিব ন)। | 

কেশবচত্ত্র এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যে নৃতন বিধানের উল্লেখ করেন, এবং 
এই বিধানই যে সকল বিধানকে আপনার অন্তভূর্ত করিয়া লয়, বিধানে বিধানে 
কদাপি অসামগ্তস্ত থাকিতে পারে না, এ সুলতত্বও প্রচার করেন। বলিতে 
হইবে কেশবচন্রে এই মূলতত্ব অতি প্রথম হইতে* নিবিষ্ট ছিল। ধাহারা তাহার 
প্রথম বয়সের লেখা! সকল পাঠ করিয়াছেন, তাহার তন্মধ্যে উহা দর্শন 
করিয়াছেন। তীহার হৃদয়স্থ মুলতত্ব গুলি ক্রমান্বয়ে প্রশ্মুটাকার ধারণ করিয়া 
এখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, কেশবচন্দ্রের এ সময়ের উপদেশে তাহ! 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়। “যত বার ঈশ্বর (৩ চৈত্র, ১৭৯৫, ব্রহ্মমন্দির ) জগদ্বা্ী- 
দিগকে উদ্ধার করিবার অন্ত বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সেই? 
সমুদয় আমারই জন্য এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সমক্বে যে ধষিরা 
্রক্মনাম গান করিয়া হিমালয় কীপাইয়াছিলেন, অমুক শতাকীতে যে ঈখর 
কয়জন বিশেষ -ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, 
অমুক শু্ধ দেশ যে তিনি ভক্তিত্রোতে ভাসাইলেন, এ সমুদায় আমারই 
জন্ত। সহ সহত্র শতাবাী পুর্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা! আমারই, 
জন্ত, এইরূপ তক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্মরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান সমুদায় 
ঘটনা আপনার জীবনে গ্রধিত করিয়া হখী হন। বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি 
নিকটস্থ হয়, পরের বন্ত আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের 
বর্তমান ব্রাহ্মদমাজও ঈশ্বরের একটি বিধান, ইহা আমর! বিশ্বাস করি। 


কিন্তু বাহারা মনে করেন, কেবল বঙ্ধদেশের কএকটা ঘটনা আমাদের জন্ত্, 
৯ হয করা বরা আমারের 
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কেশবচন্দ্রে নববিধানের ভাব অতি প্রথম হইতে ছিল ভাহার প্রথম জীবন পাঠ করি- 
লেই সকলে বুঝিতে পারেন / ১৮৬০ সালে “প্রেমের ধর্ম” (7২6118107) ০£10%৪) নামক 
প্রবদ্ধে হিন্দু বৌন্ধ খুষ্টান সকলকে এক লার্জাভোঁমিক ধর্টে এক হইবার জত্য অনুরোধ 
আছে। ১৮৬১ ইংরেজী সনে € ১৭৮৩ শকে ) যখন ভিনি কৃষ্নগরে ধর্বপ্রচার করিতে 
বাসন লেখান হইতে হিন্ছু খূষ্টান মুলমান সকলে গলা! ধরাধরি করিস শান্তিনিকেতনে 
সেতু পার হইয়া দ্বাইতেছেন, এইক্নপ একপ্রতিযু্তি নির্বাণ করিয়] আনিয়াছিলেন। 


নববিধান ও মাঁভৃভাঁবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা । ৭৫৫. 


অন্তান্ত দেশের গরু, উপদেষ্টা এবং ধর্মপ্রচারকবিগের সহিত আমাদের কোন 
বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদায় পর, কেবল বঙ্দেশের কয়েক জন ব্রাঙ্মই 
আপনার লোক, তাহাদের সংস্ীর্ণ দয় কদাচ স্বগাঁয় ধর্মের উপযুক্ত নহে। 
বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটি লোক যাহার! ধন লইয়া ক্রীড়া! করিতেছে, কেবল 
ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্ত আমর! পৃথিবীতে আসি নাই! 
সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদ্ায় যোগী খষি সাধু. ভক্ত 
ধাহারা জগতে আসিয়াছিলেন সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের 
গায় জীবন এবং সমুদয় উপদেশের শেষ ফল এই ত্রাঙ্গসমাজ। তীহা-, 
দের সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে 
তাহারা আছেন ।......... তাহারা সকলেই আমাদের নিজন্ব ধন। কেবল 
বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদয় আপনার হয়। জমুদায় আপনার হইলে বে 
কি হয়, জগৎ তাহা অদ্যাপি সম্যক্রূপে জানে নাই। সমুদ্দায় একত্র 
হইবামাত্র প্রকাণ্ড ছূর্জয় একটা অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি স্বর্গীয় 
ত্রাহ্মমমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগি দ্বারা এখন 
যাহারা ষে পরিমাণে পরিষ্কত হইতেছেন সে পরিমাণে তাহার! ব্রাঙ্গ 1... জগ- 
তের পরিত্রাণের জন্ত ষত বিধান হইয়াছে সমুদায় বিধানের শেষ ফল এই 
ব্রাহ্মধন্দ্ব। ইহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইযক্নাছে। কোটি বৎসর 
পুর্বে ধর্্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা! ব্রাহ্ষধন্মের এবং কোটি বৎসর পরে 
বাহা হইবে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্বর ” এ সময়ে নূতন বিধান লইয়া বিশেষ সমা- 
লোচন। চলিতেছিল। ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের ধরন্ম্তত্বে “ঈশ্বরের নূতন 
বিধান” শিরোনামে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। উপাসকমণ্ডলীর সতাসংগঠনে 
কেশবচক্র ষে বন্তৃত1 করেন, তন্মধ্যে পুরাতন ও নৃতন বিধানের পার্থক্য তিনি 
স্পষ্ট উল্লেখ করেন । তৎপুর্বে ২৫ ভাদ্রের উপদেশের অস্তিম প্রার্থনায় স্পষ্ট 
প্রার্থনা আছে, “তোমার নূতন বিধান.নৃতন অঙ্গীকার পাত্র পাঠাইয়া দেও ।" 
আশ্চর্য এই যে, এবার যেমন প্নৃতন বিধান” প্রকান্তে উল্লিখিত হয়, তেমনি 
প্রকান্টে ঈশ্বরের মাতৃভাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাক্ষসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব 
লী মহধি দেকেন্্নাথের সময় হইতে সময়ে সময়ে উপদেশে 
সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়। আসিতেছে । কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও 
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ব্রাঙ্মশ সাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে, * মাতৃভক্তি বিশেষ ভাবে ব্যক্ষ 
রহিয়াছে । ১৭৯৪ শকের. ১৪ মাঘ ব্রাক্ষিকগণের প্রতি ষে উপদেশ হয্স 
চাহ]তে কন্যাগণের জন্য পরমমাতার আকুলতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। “মেয়ে” 
দিগকে ঘরে না দেখিয়া ত্বর্ণের মা মনে করিলেন অবশ্ঠই তাহাদিগকে কোন 
শত্র ভূসাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে, কিংবা কোন রাক্ষসী 
মোহিনী ঘুর্তি দেখাইয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া কোন. 
পাপকৃপে পড়িয়াছে।” এ সময়েও. কেশরচন্দ্রের মনে পিতৃভাবের প্রাধান্ত, 
এবং মাতৃভাবের তদন্তভত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সাংবৎসরিকে 
ব্রান্মিকদিগের উৎসবে মাতৃভাব্‌ অন্তান্ত ভাব অপেক্ষা প্রাবল্য লাভ করিয়াছে 
স্প্ট দৃষ্ট, হয়। “মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমর1 মাতৃহীন। 
যাহার মা নাই সে বর একপ্রকার আপনাকে আপনি সাস্তবনা করিতে, 
পারে, যেজানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া! আছেন, অথচ তাহাকে দেখিতে 
পায় না, তাহার যত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসাকর। আমি যদি বলিতাম, 
তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই কিংবা তিনি দুরে গিয়াছেন, তাহার জঙ্গে 
দেখ] হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্ত যখন দেখিতেছি, 
এ তোমাদের মা, তাহার. আশীর্বাদ হস্ত তোমাদের 'মস্তকে. রাখিয়াছেন, 
তখন তাহাকে না দেখিয়া, কিরূপে. তোমর] সুশ্থির থাকিবে? কত দিন আর 
তোমরা এই কথা বলিবে, হীহাকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ কাচে না, 
তাহার. দর্শন বিনা আমাদের. লেখা পড়া শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়াছে। 
তগ্ি, ব্রহ্মকন্তা, যদ্দি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার 
প্রতি ষথার্থই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা? করিলেই তীহাকে দেখিতে, 
পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়।” “আমাদের জননী কেমন: 


*. “জননীর কোলে বলি, কেন রে অবোধ মন, 'করিছ রোদন সদ] মাতৃহীন শিশুপ্রাক্স।» 


কেকা জানে কভ হুখ রতু দিষেন মাতা লয়ে ভার অমৃত নিকেতনে 1”: 

"জগত জননী. জননীর জন নী তুমি গে! মাত: 1» | 
“ম্মেহ্মম্থী মাত হয়ে, পুত্র.কন্যাগণে লয়ে, বলেছেন আনন্দমন্বী আনন্দখাষে 1”. 
“চরণ দেহি মাগো] কাভর জনে ।” 


ওগো জননী | রাখ ল্রকাইয্সে তষ লিরাপদ কোলে ।” ইত্যাদি। 


নববিধান ও মাতৃভাবের প্রকাশ্য ব্যাখ্যা । ৭৫৭ 


তাহাকে চিনিয়া, তাহার অঞ্চল ধরিয়া অনন্ত কাল তাহাকে মা বলিগ়1 ডাকিয়া 
হৃধী হইতে পারিব। কত কাল আর তোমরা এই বলিয়া ত্রন্দন করিবে, 
মা নিকটে, কিন্ত এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি অক্ালেুমৃত্যু হয় তবেত 
আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে' দেখা হইল না; কিন্ত বদি আর দেখা না হয় তবে 
এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্ত ?* “মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। 
তম্মীগণ বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, ভোমরা মাকে 
দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া 
আছি, আমার অঞ্চল ধর।” “মনুষ্য রূপ গুণ দেখিয়াছে- কিন্ত মার মুখ 
দেখে নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য; আজ উত্সবের দিনে তাহ; 
দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিডেছে। এমন মাকে 
তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই ছুঃখ দেখিয়া ছুঃখ হয়। 
তাহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাহার বশীভূত হইলে না? এই আশার 
কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে 
সে পাগলের মত হইয়াছে।” 


সাধন ও তপোবন। 





কেশবচন্্রকে ও বর্তমান বিধানকে ছাড়িবার জগ্ভ প্রচারকগণ আয়োজন 
করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়া! কেশবচন্ত্র তীহাদ্দিগকে যে পত্র লিথিয়া, 
ছিলেন তাহা আমরা “অক্মিপরীক্ষা” অধ্যায়ে নিবিষ্ট করিয়াছি। কেশবচ্তর 
যে আশ্রমবাসিগণের উচ্ছিষ্ট কাহাকেও জানিতে না দিয়! প্রসাদ বলিয়। 
এক দিন ভোজন করিয়াছেন, সেই আশ্রমবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিষয়ে 
শৈথিল্য দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় যে গভীর যাতনা অনুভব করিবে, ইহা! 
আর বিচিত্র কি তিনি ছুঃখের আবেগে একাকী বেলঘরিয়া উদ্যানে চলিয়! 
গেলেন, কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। সেখানে গিয়া নির্জনবাসে প্রবৃত 
হইলেন। এই নির্জনবাস তাহার পক্ষে হুমহৎ্ ফল বহন করিল। জীবন 
বেদের যোগসঞ্চারাধ্যায়ে কেশবচত্্র যে বলিয়াছেন,--“ঝোপের দিকে যাই 
তাকাইলাম গা কাপিয়া উঠিল। দেখিলাম, আমার দিকে ব্রহ্ম দেধিতেছেন, 
আমীকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম, আবার বলিলেন, “আর কাছে 
আয়।, খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম ব্রদ্ম পাইয়াছি যোগ হইল "ইহা 
আমর! তাহার যুখে বেলঘরিয়। উদ্যানে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারসম্মদ্ধে যে কথা 
শুনিয়াছি, ঠিক তাহারই অনুরূপ। এই দর্শনব্যাপার হইতে কেশবচস্র 
এই উদ্যানের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ইহার নাম তপোবনে পরিবর্তিত 
হইল। কেশবচন্্র উদ্যানে নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য 
সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে তাহার তৃতীয় পুজ শ্রীমান্‌ প্রচার 
শ্বোরতর রোগে আক্রান্ত হইলেন। ত্রাহার জীবনাশঙ্কা উপস্থিত ছইল। এই 
সয়ষে বন্ধুবর্গ আসিয়। তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জদ্ক নির্ধবন্ধ সহকারে 
অনুরোধ করিলেন। কেশবচত্্রকে অগত্য। কর্তব্যাহুরোধে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইল। কয়েক দিন পর তিনি স্থীয় সহধর্মিনী সহ ভাপোবনে প্রতিগমন 
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পূর্ব্বক বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ কালে ইংলণ্ডের বন্ধুগণের প্রদত্ত স্বর্ণতব়ী ও চেন পরি- 
ত্যাগ করিলেন, ও উহা! বিক্রয় করিয়! * আশ্রমের পাথ প্রস্তত করিতে বন্ধু- 
গণকে বলিলেন। সেই হইতে আর কখনও তিনি স্বর্থঘড়ী বা চেন ব্যবহার 
করেন নাই। 

ভারতাশ্রমের গ্রানির মোকদ্দমা চলিতেছে 11 এই গ্রানির মোকদ্দমা অমু- 
লক হইলেও ইহার তিতরে যে বিধাতার বিশেষ শিক্ষা আছে, তাহা কেশব- 
চন্দরের নিকটে কেন অপ্রকাশিত থাকিবে । এ মময়ে কোন্‌ দিকে জ্রোত 
ফিরাইতে হইবে, তিনি বিশিষ্টরূপে হৃদয়জম করিলেন। ১৭৯৬ শকের ২২ 
তাদ্রের প্রচারকসন্ভায় যে কথা হয়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয্া দিতেছি, ইহাতেই 
সকলে বুঝিতে পারিবেন কেশবচজ্দ্ের কোন্‌ দিকে ৃ্ি নিপতিত হইয়াছিল । 

“আরও কথা হইল, আশ্রমকে আর আমরা আদর্শ মনে করি না। "মুখী 
পরিবার এইধানি এখনকার আদর্শ। আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্ধালয় 
এ গুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ গুলিকে 
আর আমি আমার বলিতে পারি না। আমি চিরপ্রচারকদ্দিগের সহিত সম্পর্ক 
রাখিতে চাই। প্রতিদিনের ষে উপাদনা হইবে তাহাতে কেবল ধাহারা বরা- 
ঘর নিয়মিতরূপে আসিবেন তাহারাই আসমিবেন। উপাসনা অন্ততঃ প্রতিদিল 
লমানভাব ধারণ করিবে, গানও প্রতিদিন সমানভাবে করিতে হইবে । শ্লীতি- 
সম্বন্ধে এই কথা হুইল, কেহ মিথ্যা কথা! কহিতে পারিবেন না। যদ্দি কেহ 
কহেন, ত্বাহার সহিত খাওয়া দাওয়া রহিত হইবে । জগতের লোকে অন্ততঃ 
ঘলিবে ইহারা সত্যবাদী । যিনি রাগ করিবেন তাহার উপর কোন প্রকার 
শাসন হওয়া! চাই। উপদেশের সময় নিদ্রা আলম্ত ও ওঁাস্ত পরিহার করিতে 
হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থার সময় যেন উপদেশ শোনা না হয়। এ 
সময়ে শোনা সত্যকে অপমান কর]। ব্যভিচার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। বৈষ্ণব বৈষ্বীর ভাব কোন মতে আসিতে পারিবে না। যাহাতে 
৭০০ বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে এইরূপ দেখিতে হইবে । অপ- 


৯ ১ সস 
* এই ঘড়ী একজন বদ্ধ ক্রয় করিয়ালন। এখনও সে ঘড়ী তাহার নিকট আমর! 
দেখিক্সাছি। 
1 ১৮৭৫ লমের ৬» এপ্রেদ এই মোকদ্বমার নিষ্পত্তি হক্ম। 


৭৬১ আচার্ধ্য কেশবচজ্জর। 


বিব্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে ছইবে। বঅন্তের মে 
কি উত্তরকালীন বংশের মধ্যে এ ভাব না আসিতে পারে এরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে। চন্গুগতে ইচ্ছাতে ভাবেতে ভঙ্গীতে কোনরাপে ব্যভিচারের ভাব খেল 
সম্ভব না হয়। এমনি ভাবে চলিতে হইবে যে এ ব্প্রদ্দায়ের পৌতলিক হওয়া 
সম্ভব, তবু বেন ব্যতিচার পাপ সম্ভব হয় না। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, বৈরাগ্য 
গ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ বিংবাদ পরিত্যাগ, প্রেম প্রকাশ 
করিতে হইবে! সত্যবাদী, জিতেক্দ্িয়। পাপবিহীন এবং জত্যগ্রাহী হইতে 
হইবে। এ সময়ে আমাকে কেহ বাধা দ্রিবেন না, তাহা হইলে আমার ভাব- 
আত (17971186090) বন্ধ হইবে । খাহার1 বাধা দিবেন স্বাহার। দূরে থাকি- 
বেন। মূলমন্ত্র ই--সকল সময়ে অবিচলিত থাকা, এক্ষণ যাহা করিব, তাহা। 
চিরকাল করিব!” | 

কেশবচল্ের এই কথা গুলি মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন যে, আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকাধ্যালয়, কিছুই তাহার ঠিক 
মনের অনুরূপ ছিল না। তিনি এ সকলের সংশোধনের জন্ত বহু সময়ে বহু 
প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল উপায় অল্পকালের জন্ত কার্য্য- 
কর হইয়। নিক্ষল হইয়া গিয়াছে; আশ্রমাদির ষে ছুর্দশা সেই দুর্দশাতেই 
পুনরাবৃতি হইয়াছে । উচ্চ আদর্শ সন্মুখে রাখিয়! নিত্বত তাহার তনুসরণ করা 
মাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে। কিছুদিন প্রযত্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়] 
আবার পুর্ব আলস্ত জড়তায় নিপতিত হওয়া এক প্রকার ই'হাদিগের 
স্বতাব। আশ্রমবাসী আশ্রমবাসিনীগণ মধ্যে ঘে ইহা ঘটিবে তাহা? আর বিচিত্র 
কি? এক প্রচারকবর্ণের উপরে সমুদ্বা় আশা ভরসা, তাহারাও এ সময়ে 
আপনাদের জীবনের উচ্চতা প্রদর্শম করিতে পারেন নাই, বরং তাহাদের 
সংসারের দিকে ষে ঝৌক হইয়াছে, এ সময়ে তাহার! ইহারই পরিচয় দিতে- 
ছিলেন। এক দ্বিন কেশবচত্ আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “আমি 
কয়েকটি পাথধী পৃষিয়াছিলাম, তাহার! আমার বশে ছিল, কিন্তু পতীগণ বিবাদী 
হইয়া সে পাখিগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে ।” প্রচারকার্যালয়: যখন 
বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচারকগণের আহারাদি- 
সম্বন্ধে কোনই স্থিরতর ব্যবস্থা ছিল না। আহাত্মব্যবহণরাদিসন্বক্ষে তাহারা 
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সর্ব! বিহল্ের স্তায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা! হইয়া স্থখত্রিয়তার 
দিকে ই'হাদিগের চিত্তের গতি হইয়াছে । কঠোর বৈরাগ্যের নিয়ম বিনা এ 
শ্রোত অবরোধ করা নিতান্ত হুকঠিন) এজন্ত কেশবচক্দ্র সমুদায় বন্ধুবর্গকে 
লইয়া বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্ত যত্ণীল হইলেন। তিনি দেখিলেন,স্তাহার 
প্রতি এবং পরম্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্ণের মধ্যে কোন কালে 
শাততি ও গ্রীতি সংস্থাপিত হইবার মস্তাবন! নাই; সাধনার্থও তাহার! প্রস্কত হইতে 
পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রটারকবর্গকে অপরাছে আপনার 
গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাহার গৃহের গ্বার অবক্ু্ধ 
ছিল।, তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। 
কেশবচন্দ্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে । সমাগত 
প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন, এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়! 
পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বদ্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কাহার % 
উপস্থিত প্রচারক (হার প্রেরণায় উত্তর দিলেন) আমি আচাধ্যের ও পরম্পরের?। 
তিনবার প্রশ্ন ও তিনবার উত্তযদানকালে তিনবার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর 
সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্ত্র তাহা বলিয়া 
দিলেন। একটি একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমুদায় 
করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধত ভাব পরিহার করেন, পরস্পর 
পরম্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্তিত হইল। বৈরাগ্য 
সাধনের এই প্রারভ্ত। পরস্পরের অধীনতার কি মহৎ ফল তৎসগ্বঙ্গে কেশব- 
ঈন্্র এই সময়ে (১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক) যে উপদেশ দান করেন, তাহার 
কিছু কিছু: অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল, ইহাতেই এ ব্রতের মহান্‌ অভিপ্রায় 
সকলে বুঝিতে পারিবেন। 

যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মগুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা 
প্রবিষ্ট হইঘা' আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্ম অধীনতার 
উন্নত সুখ উপভোগ করে। আঁত্মবশে শ্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন: প্রকারে হুঃখ সহ করিতে হয়। আঁখ্ম অধীন হইতে পারিলে ঈশ্ব- 
রের সহায়তায় ধশ্মের সহায়তীয় পরের অধীন হইতে পারে। সে অর্ধীনতা 
হুখের কারপ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শাস্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন 


পরই. আ'চার্ধ; কেশবচন্দ্র । 


জীবের অধীন হইলে হুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমপ্র. 
হন ধাহার আত্ম! ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভর্মীগণের পদতলে সংস্থাপিত 
হয়। দেসময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইঙ্জা যায়, ভিথারীর, 
বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, 
্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ সেই-পরিমাণে। যত দিন 
এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া! যাইবে না; বিষয়ক 
যত বাড়িবে, সকল বিষয়ে উহা! আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্ব- 
ব্রত গ্রহণ করিয়। অন্তকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট ন৷ হইলে 
কিছুই হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রতু- 
ত্তের চেষ্টা অপনার দিক্‌ রক্ষা করে। দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চার়। 
0 স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে 
আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়! পড়িবে । *.১.১, একজন আর একজনের বিপরীত 
দিকে গমন করিতেছেন, পরম্পর পরম্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন ন!। 
স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদায় ধর্ম্ানুষ্ঠানে, সমুদায় 
বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহত্র সহত্র দ্বার উদঘা- 
টিভ হইয়া জনসম।জকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে। 

"অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহআ্র লোক এক হইয়া 
যায়। পরম্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে । বুঝিতে পারিতেছি 
না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমর মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন. 
হুইব। পদে পদে বিপদূ হয় হউক, অনৈক্যের ন্তাবনা! অল্প । ইহাতে, 
মিলন বন্ধন প্রগাটু হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিস- 
জন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন, 
হইয়া জগতের অধীন হুইয়! বিনীত হইবে তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন 
এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্তের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। 
স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া! থাকে। 
এ সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার হারা সিদ্ধান্ত 
করিতে চেষ্টী করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের 
আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, 


সাধন ও তপোবন | ১৬৩ 


পৃত্বক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল 'অনা- 
স্বাসলভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়! যায়। দীনতা স্বীকার 
না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর ।., 

“ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে ষোগ প্রেমভাবে । অন্ত ভাবে জগতের 
সঙ্গে মিল হইবে না। যেসাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাহারই সঙ্গে 
জগতের মিলন হইবে । বুদ্ধি সহকারে যত্ব করিলে দশ বৎসরে, দশ সহজ 
বত্সরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বার! ধর্মমত স্থির করিয়া 
শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা! ছুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর। 
পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে হুখী হইতে পারিবে 
না, প্রেম পরিবারও সংশ্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সম্ভাবের 
স্থলে নূতন অসন্তাব উপস্থিত হইবে । পরের ঘাস হইয়া পরের সেবা কর, 
সকলকে প্রাণষোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে এক যোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের ছুঃখে 
ছঃখী, তাহাদিগের হুখে সুখী, তাহাদের মলে মঙ্গল, এই ভাবে সকলের 
চরপতলে পড়িয়া থাক। এন্ধপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত 
হইবেই। প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, 
এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল 
প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসন্তোষ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে 1......৮ 

বৈরাগ্য দ্বার! আসক্তির বন্ধন ছেদনপুর্বক সকল প্রকার বিরোধ বিসংবাদের 
মুলোৎ্পাটন করিবার জন্য প্রচারকসভার অধিবেশনে সাধনের নিয়ম সকল 
নির্ধারিত হইল। প্রচারকগণ স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমুদায় কাধ্য নির্বাহ 
করিবেন ; কে কি করিবেন জমুদায় বিষয়ের নিয়ম হইল । এ সম্বন্ধে কেশবচত্রর 
হস্তের লিখিত একখানি কাগজ আমরা নিডাি তাহাতে এইরূপ কাধ্যবিভাগ 
লিখিত আছে; 


কাস্তিচন্র মিজ রচ্গন 


ঘোর আহারের পাআদি পরিক্ষায় 
অহেঙ্ছা | ঘর ধোয়া 
উমামাথ তত তি ৮ ২৮ বাজার, 


প্রসঙ্গ " বুদ্বন 


4৬৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ! 


£. 


দীন পরিবেশন 

অমৃত | আহারের স্থান প্রস্তত কর? 

( গোৌর* ) রাম 

গিরিশ ] রঙ্ধনের স্থান পরিষ্কার 
রশ, 


এই কার্যের নিয়ম শেষ সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল ; মূলতঃ 
স্থির ছিল। কেশবচন্তর আপনি স্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাই প্রতাপচন্দর 
অন্ন প্রস্তত করিয়] লইবেন, ব্যপনাদ্দি অন্তের রন্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন স্ছির 
হুইল। এই সাধন হইতে বৈরাগ্যের পুনঃ প্রবেশ হইল, এবং সময়ে ইংলণ্ডে 
পর্যন্ত বৈরাগ্য লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বক্তব্য । 

বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্ত বেলঘরিয়াম্ছ তপোবন 
কেশবচন্দ্র মনোনীত করিলেন। উদ্যানেয় দক্ষিণ ভাগ নীচু বৃক্ষ দ্বার আবৃত 
ছিল। এই বৃক্ষের নিয়ে তপস্তাভূমি এবং তথ্পার্থ্ে সাধকগণের রম্বনভূমি 
নির্দিষ্ট হয়। প্রতিদিন কেশবচক্্র বন্ধুগণ সহ প্র ভূমিতে মিলিত উপাসনা 
করিতেন। সে উপাসনার মধ্যে যোগ্র ও ভক্তির, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি যে 
অভ্ূত মিশন হইফ্রাছিল, তাহা ধাহারা সে সময়ে যোগ দেন নাই বর্ণন! দ্বার! 
তাহাদিগকে তাহ! জ্ঞাপন করা অসম্ভব। উপাজনান্তে কেশবচন্জ স্বয়ং গ্বহস্তে 
আপনার জন্ত রন্ধন করিতেন। বন্ধুবর্গ মিলিত ভাবে রন্ধনকাধ্য নির্বাহ 
করিতেন। আহারাস্ত্বে সকলে উদ্যানস্থ গৃহে গিয়া ধাহার যে নির্দিষ্ট কার্ধ্য 
ছিল সম্পন্ন করিয়া অপরাহ নির্নসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নির্জনসাধনা- 
নস্তর প্রসঙ্গে রজনীর প্রথমভাগ অতিবাহিত হইত। জদৃশ মিলিত উপাসনা, 
নির্জনসাধন, ও প্রসঙ্গে নিরত থাকিয়া তাহাদের দিন শাস্তি, সন্ভাব ও দুখে 
অতিবাহিত হইতে লাগিল, কোন প্রকার অসগ্ভাবের লক্ষণ এক দিনও প্রকাশ 
পায় নাই। প্রথম প্রথম প্রতিসোমবার তপোবনে গমন করা হইত। এই 
সময়ে যে সকল প্রসঙ্গ হয়, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ভাহা লিপিবদ্ধ 
করেন। তাহার লিপি যতগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে আমরা নিয়ে তাহা 
উদ্ধৃতকরিয়া দিতেছি । 


* এই নাম ফাটি! দ্বিতীয় নাম সগ্গিবিষ্ট হইয়াছে। 
1 খেলঘরিক্স| গভায্লাভকালে যে একটা ঘটন] হক, ভাত] এরঙ্থুলে লিপিবদ্ধ করিবার 
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ৰ সোমবার, ৩০. ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। * 

০ ঈশ্বরের সম্পদ পেয়ে আমরা হারাই এ ছুঃখ আর. অহ হয় না 
অনেকের পক্ষে অনধিকার্‌ চর্চাই ইহার কারণ। | 

হে) প্রচারকদ্দিগের মতভেদ এবং জান্প্রদায়িকতা ভয়ানকরূপে প্রবল 
হইত, যদি ইহার! একটি বিশেষ বিধানের অনুগ্তত না হইতেন। 

(৩)ধাহারা স্বয়ং সিদ্ধ তাহারা 0118129112789885এ (মুল ভাষাতে 1) 
শাস্ত্র পাঠ করেন। আশ্রম ঈশ্বরের বিধান, ইহাতে তাহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
হুস্তালপি দেখিতে পান। আমাদের মধ্যে যদি ১৯।২৫ জন 09561 /716516 
হেষংবাদ লেখক ) হন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও দি একই বিধা" 
নের সাক্ষ্য দেন, তবেই ক্রাহ্মধর্ম্নের সত্য প্রমাণিত হইবে । জমুদ্বায় তক্তেরাই 
এক কথা বলিয়াছেন ; 17)95157570912 1950125010155 20900097805 006 
521719 019191798:10 (নিরপেক্ষ প্রমাণ একই বিধান প্রমাণিত করে); 
কিন্ত লেখকদিগের বিকারের অবস্থাতে ইহার প্রমাণ হয় না। 

৪) ৬৮৪০৮ ০1 0150191119 919711111 8179 510621105 21019 








যোগ্য । আমর] পুনঃপুনঃ বলিস! আলিতেছি, কেশবচন্দ্র রেজে তৃতীয় তীর গাড়ীতে 
যাতাক্লাত করিতেন। এক দিন বেলঘরিয়? হইতে ভূতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিয়ালদহ 
ট্রেশনে আলিয়া অবতরণ করিয়াছেন, গায়ে একখানি লক্ষো ছিটের বালাপোষ, পরি- 
ধেক্সাকির পারিপাট্য নাই। একজন প্রধান সৈনিক পুরুষ রেলওয়ে প্লাটফরমে ভাহাকে 
দেখিয়্াই তাহার যুখ পানে তাকাইয়1 অতি. ভন্রতঠ শহকারে জিজ্ঞাস] করিলেন; আপনি 
কে, আমি জিজ্ঞান। করিভে পারি? আপনি কি চন্দ্র মেন? খন কেশবচত্দ্র ঈমদ্ধাস্ 
করির1 উত্তর দিলেন, ই তখন তিনি বিন্রিভ হইয়1 পুনহপুলঃ বহ্িতে লাশিলেল। আপনি 
চন্দ্র সেন 1 সেই চন্দ্র লেন যিনি মহারাজ্ঞীর সহিভ. লাক্ষ1, করিক্পাছিলেন। নৈনিক পুরুষের 
নম্রম ও বিন্ব্নবিমিশ্র তাব দেখিয়1 কেশবচন্্র ই্রবল্পজ্জিত হইলেন, সঙ্গের বন্ধুগণ বিল্মম্গরসে 
পূর্ণ হইলেন । | 

* ১৭৯৫ শকের ১তা| পৌষ লোৌঁমবারে ভপোবনে বে ধর্শচ্চ1 হক্স উহা! ১৭৯৬ শকের 
অগ্রহায়ণ মাসের ধশ্মতত্বে মুদ্রিত আছে। এ চচ্চ1 পরিবারনষ্পকীণ ॥ এটি- আর. আমর 
উদ্ধৃত করিলাম না. 

1 €) চিহ মধ্যে অবহিত বাঙলা! গ্রতিশক, দিপিতে ম আন্রব তি বংফোঁন 
করি) দিয়াছি:। : : 


৭৬৬ আচার্য কেশবচন্দর। 

8৩ 15 2 21626 01981920100 10955 905 90706706183 16 815 96901050 
67 9৪$৩?. আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিব ইহাই ভগবনলিদিষ্ট, আমাদের 
ধ্যে বালকের সহজ ভাব ও সারল্যের অভাব ইহার প্রধান অন্তরায় ।) 

(৫) যদি ভালবেসে দশজনের ভার নিতে তাহা হইলে ভালবাসা কেমন 
মিষ্ট এবং পবিত্র বুঝিতে পারিতে। ঘদ্ধি তোমরা চারি জন শ্বগাঁয় ভাবে 
পরস্পরকে ভালবাসিতে তোমাদের মুখশ্রী দেখিয়া তাহা জগৎ চিনিতে 
পারিত। 'ভালবাসাতে 1:0989115 (সমতার ) আবশ্ক নাই। ৮৬ 
বৎসরের পিতা ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে । আমরা যে ঈশ্বরকে ভ।ল- 
বাসি তিনি কি আমাদের 489] (সমান ) ঈশ্বরকে ভালবাসি এইজন্ত 
যে তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, কিন্তু যঙক্ষণ বুঝিতে পাত্সি না যে, কোন 
ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন, তত ক্ষণ তাহাকে ভালবাসিতে পারি না। যথার্থ 
ভালবাসা (81০0720100091) গুণসড়ূত নহে; যথার্থ ভালবাস! সম্পর্কজাত। 
মাকি সন্তানের গণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন ? সম্পর্কের ভালবাসাতে 
তোম্র। বাচিবে। 77+076+721(মানবভাই) 57065 51770 ব্রোক্ষভাই)। 
77006 786166/6" (সমবিশ্বাসী ভাই ), 27০৫ 77০৮9121707 €(সম- 
উপাসক তাই), 2৮০০৮ 241599০%০ প্রেচারক ভাই), এই পাঁচটি সম্পর্কের 
সমষ্টি কত মিষ্ট । | 

সোমবার, ৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ | 

(৯) বধার্থ ব্রাঙ্ষের 910 বিশ্বাস), 10৩ (প্রেম) 8170 00116 
(এবং পবিত্রতা) ৪০৫ ০৩৪০৪ (এবং শাস্তি) 70515551 (নিত্য উন্নতিশীল), 
ঈশ্বরে ভক্তি, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম গাঢ়তর মিষ্টতর এবং প্রবলতর হয়। 

(২) ঈশ্বর অশব্দ হইয়া 01০9৩7% (বাখী)। [:1939৩700৩ ০৫ 911৩0০6 
(নিঃশবতার বাখিতা)। 
সোমবার, ২* আশ্বিন, ১৭৯৬1 

(১) চ৩176091 ০£ ০৪৬০2 15 5062 1010500125০ হ 26৮66 
(স্বর্গরাজ্য রাজতন্ত্র নহে, সাধারণতন্ত্র)। 100৩৫০1 (সেআট) কিংবা গুরু 
হওয়া আমার নছে-_তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক 53£8115 (স্থাপন). 
কলা আমার জীবনের ০৮৩০ (লক্ষা )। এই উচ্চ সম্পর্কে 01509 
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(শিষ্য) 58১)০ (প্রন্ধা ), 9৩7৪7 (সেবক )১. 9০7 (পুজ্র )& প্রেভৃতি) 
85180975 সম্বন্ধ), 0527550 হইয়। (মিলিয়া) যাইবে। অন্ততঃ তোমাদের 
ছুজনের মধ্যেও যদ্দি :001 (একত্ব) দেখিয়া যাইতে পারি, মনে করিব যে, 
আমার জীবনের (119070%) জেয়) হইল। এক জনকে রাজা হইতে দিব না, 
কিন্ত তোমাদের প্রত্যেককেই রাজ! হইতে ০০৩৮ শক্তি) দিব। 


সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ ১৭৯৬। 


“ঈশ্বর দীনবন্ধু" দীন না হইলে তাহার এই নামের মিষ্টতা আন্বাদ কর! 
বায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে নাই, 
সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে যাহা! এখন পৃথিবীতে পৌছায় নাই। তাহার 
অনেক ম্বরূপ অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে যাহা আমর পরকালে 
অনস্ত কাল জানিব। পাপী ছুঃখীদের প্রতি তাহার বিশেষ করুণ৷ দেখিম়] 
পৃথিবীর সমুদবায় ছুঃখীর। আর্র হইয়া বলিল, “তুমি দীনবন্ধু ।* 

13165550 ৪1৩ 01১৩ 7০০1 40 5911 “দুঃখী দীনাত্ম।” হইয়াও যে অহা 
তাহার আনন্দ থাই স্বগাঁয়। সর্ধত্যাগী বৈরাগী না হইলে কেহই দীন 
হইতে পারে না। প্রক্কৃত বৈরাগোদয়ে যে আত্মার মধুরাবস্থ! হয় তাহাই 
দীনতা। এই দীনত! চিরস্থায়ী না হইলে “দীনবন্ধু নাম" চির সম্বল হইতে 
পারে না। যে ধশ্বে দীনতা প্রার্থনার বন্ত, সে ধশ্মে সন্্যাসী আছে । যে দীন, 
সে সুখরাশির মধ্যেও জানে যে আমি দীন হুঃখী, কেন না সেজানে আমার 
নিজের কিছুই নাই। অপার ঘোর ছুঃখ বিপদের মধ্যেও সে সুখী, সেই অব- 
্বাতেও সে বলে “বল আনন্দ বদনে ব্রন্ধনাম--।” তৃণের স্তায় দীনাত্বা না 
হইলে ঈশ্বরকে লাভ কর! যায় ন1। 

বাছিক অবস্থা হইতে মনের পরিবর্তন অধবা মনের পরিবর্তনে বাহিক 
অবস্থার পরিবর্তন, এ ছুইই সম্তব। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, অনেক- 
বার বাহিরের পরিবর্তনে উপকৃত হুইয়াছি। বাছিক দীনতা এবং বাহিক 
বৈরাগ্য হ্বারা মানসিক. দীনতা এবং মানসিক বৈরাগ্য অর্জন করিয়াছি । 
কখন মন বৈরাগী হইয়াছিল বলিয়া বাহিক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছি; কখনও . 
বাছিক. দীনতা ও. বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ভিতরে দীন এবং 


৭৬৮ আচার্ধ্য কেশবচন্র | 
বৈরার্গী হইয়াছিশাম । অতএব আমাদের মধ্যে যেন কেহই ধাছিক দীনত' 
এবং বাহিক বৈরাগ্য নিশ্কল বলিয়া পরিহার না'করেন। 

সোমবার) ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬। 

(1) ট010/ 275010£ 088551555 15 10651691916 11 ৯5. %/০151)10 
(৩ 10617600281 9০. € আমাদের মধ্যে একতা অপরিহাধ্য যদি আমরা 
একই ঈশ্বরের পুজা করি।) 

0) 51911 ৪ 115 60 565 [12 10011010501 3০0 (৬1101) 55 
$0.510005500119 1021175 5850$6) 1517721) 00ঠ10151550. € ঈশ্বরের ষে 
গৃহের নির্মীণ কার্য এত কৃশুবপধ্যতার সহিত চলিতেছিল, সেই গৃহ অসম্পত্ন 
রহিল ইহাই দেখিবার জন্ত ফি আমর ধাকিব?) 

(3) 91911 ৮৩ 21109 ০০৫ 120155101215 0০009 (1710) তা 
2০০০৫ ০, 010০] 01011098151) ০02 90091160 201056 0084. যে প্রচা- 
ব্কদল গৌরবাধ্িত ভাবে প্রন্কুটিত হইবার উপদ্রম করিঘাছিল, সে দলকে 
ফি আমর কোরকাবশ্থাতেই বিনষ্ট হইতে দিব). 

এই শেষোক্ত কথাগুলি কেশবচলের মনে অনেকদিন হইল লাগিয়া রহি- 
যাছে। প্রচারকদল যাহাতে কোরকাবন্থায় বিনষ্টনা হত তাহার জন্ত তিনি 
উপায়ের উপর উপামু গ্রহণ করিতেছিলেন। তপোবনে নিম়লিখিত যে বিধি- 
গুলি তিনি' ঈশ্বরের নামে খোষণা করেন, ভৎপাঠে সকলে: বুঝিতে পারিবেন, 
এ সম্বন্ধে তিনি কত যতুই করিয়াছেন। আমর] উপরে তণোবনে সাধনা একত্র 
অবস্থিতি যে বর্ণন করিয়াছি সেই সময়ে এই বিধিগুলি লিপিবদ্ধ হয়। 


৪ চৈত্র, ১৭৯৬। 


ঈশ্বর বলিলেন; আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন । সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য । 
মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহার! ইচ্ছাপূর্ববক পৌষণ করে, 
তাহারা বিশ্বাসিশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত নহে । 

সত্যের নিয়ম1--জিহুবা দ্বারা সত্য 'কখন সর্ধবপ্রথমে, তীয় ং ব্যবহারে 
সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম'উপাসনা.। 

প্রেমের নিয্নম সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও কথা হয়িউ) 


গলাধন ও তপোধন ৭৬১ 


ব্যবহার মঙ্গলকর; সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু জানিলেও ভালবাসা ; 
অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া । 

বৈরাগ্যের লক্ষণ ।- অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না; ধনম্পর্শ যত দূর 
সম্ভব পরিহার; জংসারসম্বদ্ধে নিশ্চিম্ত; দারিদ্যমধ্যে প্রফুল্প থাকা ; অসমান 
অবন্থাতে বৈরাগ্য সমান); দেবদত্ত ধনমানে ভোগবিবর্জিঞজিত কৃতজ্ঞতা ;) সম্পদ 
বিপদে পুণ্যবুদ্ধি । 

এই তিন লক্ষণ দ্বার! জগৎ আমার বিশ্বাসী সম্তভানদ্বিগকে চিনিয়া লইবে। 


এই সকল পাপ পরিহার করিবে ;-- 


চিক্তিত সংসারীর স্ভায়.সংসার নির্বাহ করা; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা 
হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নিধ্যাতন ; বিচ্ছিন্নভাবে দ্রিনযাপন ; বিধানের অব- 
মাননা ও তত্প্রতি অবিশ্বাম; সংসারে অন্তের সমান হইবার চেষ্টা; দোৌষ- 
্ীকারের পর অনুতণ্ড না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিষ্কল আলোচন1; 
ব্রতসম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ করিয়। সম্পত্তির অতিরিক্ত ধনব্যয় চেষ্টা; স্বাধীনতা- 
প্রিরতা; পরিত্রাণসম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ; সাম্প্রদাফিক 
সন্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ । | 


নৃতনবিধি অধলম্বনীয় ;- 


পরম্পরের অধীন হইয়া কার্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল 
নাই ভাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিস্কল তর্ক শীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের 
পদস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি 
করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণক্ধপে প্রচারকাধ্যালয়ে অর্পণ 
করা, এবং নিজে তৎ্সম্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ 
ও আশীর্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া) আহারাদদিসম্বন্জমে কোন বিশেষ 
'বৈরাগ্য লক্ষণ গ্রহণ কর; দূরদেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা ; সাংসা- 
রিক ভাবে পরম্পরকে সম্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ধবদ1 
উজ্জ্বদ রাখা; দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; সময়ে সময়ে স্বহস্তে রহ্ধন ; 


একত্র ভোজন ও শয়ন। 
১, 


৭৭০ আচার্ধ্য কেশবচজ্জ | 


এই আদেশ ও উপদেশ। ইহা! দ্বারা আমার বিশ্বাসী সম্ভানের! বর্তমান 

বিধানের অন্তর্গত হইয়! পরিত্রাণ লাভ করিবে। 
(অন্রাস্ত ঈশ্বরবাধী সর্বতোভাবে অবলম্বন করিবে। ) 
(দাস শীকেশবচজ্্ সেন )। 

এই সময়ে * তপোবনেপরষহুংস রামকৃষ্ের সহিত কেশবচন্দের সাক্ষাৎকার 
হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হাদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার 
জন্য কলগুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেথানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্ত্র 
তাহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়! উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচজ্রকে 
দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, শ্ুতরাং পর দিন প্রাতে ভাগি- 
নেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি 
ছেকুড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়! পুক্করণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্ছ ঘাটে 
ভাগিনেয় সহ হস্ত পদাদ্রি ধৌত করিবার জন্ত অবতরণ করিলেন। তাহার পরি- 
ধেয় একথানি রাড পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাহাকে 
দেখিতে অধিক দিনের গীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পুক্ব দিকের 
বৃহৎ ঘটে কেশবর্চজ্র বন্জুগণ জহ উপবিষ্ট ছিলেন, মানের উদ্যোগ হইতে 
ছিল। এই সময়ে পরমহৎস তাহার ভাগিনেয় সহ কেশবচঞ্জের নিকটে 
উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে 
হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে 
শুনিলেন আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট 
উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। 
অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্ আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরম- 


ক, , * ৬৬০70761005 (2 51000575 171000 05৮০:০৩) 70011917220 2150. 
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হংস (তখন আর পরমহৎস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু; তোমর! 
নাকি ঈশ্বর দর্শন কর ? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চ|ই। প্রসঙ্গ হইতে 
হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। 
গাইতে গাইতে তাহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য ও' শব্দ উচ্চারণ 
করিতে থাকেন এবং সকলকে ও' শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। 
পরমহৎসের চক্ষু দিয় আনন্দাশ্রর উপগম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, 
পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন 
ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ব 
সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক্‌ হইয়া গেলেন। “যখন 
লুচি তাজ যায় তখন টগবগ করিয়। উঠে, ক্রমে অধিক জাল 'হইলে আর শব 
বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অজ 
জ্ঞানেই আড়ম্বর।” “বানরের ছান! মার বুক জড়াইয়। ধরিয়! থাকে, বিড়ালের 
ছ|ন। ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে । প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার 
ভাব।” “ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ হইয়া লাফাইয়৷ বেড়ায় 
সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্ত মানুষ মুক্তি লাভ করে।* এইরূপ 
অনেক কথা কহিয়া পরিশেষে প্রথমে তাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল 
পরে যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “গরুর পালে কোন 
জন্তু আসিয়! ঢুকিলে সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুতাইয়! তাড়াইয়৷ দেয়, 
কিন্ত কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শে কাশুকি করে। পরে আপনার জাতি 
জানিয়। গা চাটাচাটি করিয়৷ থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।” কেশব- 
চন্দ আজ পরমহৎসের সহিত সাক্ষাৎ্সন্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহতৎস কিন্ত 
তাহাকে পুর্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতাসমাজে গমন 
করেন । ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক 
উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন যেন তাহারা ঢাল খাড়া লইয়া লড়াই 
করিতেছে । কেশবচক্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাহাকে 
দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, “এই লোকটার ফাতনা ডুবেছে ।” 
পরম্হৎস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ । এ সংযোগ ছুই দিন 
পরে বা ছুই দিন পুর্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দে যখন যে ভাবের 


ণণ২ আচার্য কেশবচক্র | 


উদ্দয় হুইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে। কেশবচক্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্ক 
যে সকল আয়োজন, মে সকল এক এক করিয়া! আসিয়! জুটিয়াছিল। কেশব 
চক্র বিধাতার আনীত উপায়সকলের যথোচিত স্যবহার করিতে জানিতেন 
অথবা অন্ত কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার 
করিতে হইবে শিখাইয়া দিতেন। ভক্তিসঞ্চারের সময় হইতে পথের এক জন 
সামান্ত বৈষ্ণবও. কেশরচন্্র কর্তৃক অনাদূত হন নাই। যে গৃহের তৃতীয়তল 
বা দ্বিতীয় তলে কোন দিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্বের 
প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয়তল দ্বিতীয়তল এই সকল 
দ্বারা প্রায় সর্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্ত তাহার শিষ্যপ্রকৃতি ! 
একটি সামান্য পথের ভিখারীও তাহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে 
পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচজের মনকে আসিয়া 
অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া 
উপস্থিত, সুতরাৎ কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাহাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন। এক দিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর 
কোন দিন বিনষ্ট হইবে তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের 
প্রাবল্য, কিন্ত এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত। সাধক 
আপনি তৈরব, সাধনার্থ ত্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, হুতরাৎ এখানে যথার্থ মাতৃ- 
ভাবের অবকাশ কোথায় * পরমহৎস শক্তিসাধক বটেন, কিন্ত তিনি যথার্থ 
মাতৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি সম্ভান, এবং শক্তিমাত্রেই তাহার মাতা, 
এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেক্ডিয়, স্বেচ্ছা - 
চারসভভূত পানভোজনাদিতে রত, পরমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি 
সর্ধধ! ভোগ বিলাস হইতে বিরত হুইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ দুইকে 
সম্যক নির্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাসক, এক জন হিন্দু 
যোগী, তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্বপ্রকার ধর্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া 
সকল ধর্মপ্রবর্তকেরই সম্মাননা এবং তাহাদ্বিগকে অবতার বলিয় গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তাহার গৃহ সকল মহাত্বার আলেখ্যে শোভিত ছিল৷ ঈদৃশ ব্যক্তিকে 
পাইয়া কেশরচজ্মের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং জময়ে সময়ে 


সাধন ও তপোবন ৭৭১. 


পরমহখসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্রে বন্ধুগণ সহ কেশবচজ্দ্রের গমন এবং পরম" 
হংসের তাহার নিকটে আগমন জীবন্ব্যাপী কার্য হইল। 

কেশবচন্দ্র বন্ধুবর্গ সহ বৈরাগ্যসাধন করিতেছেন, এ সংবাদ ইওিয়ানমিরার- 
যোগে ইংলণ্ডে পণ্যস্ত গিয়া পঁছছিল। আ্রমমতী মিস্‌ এস্‌ ভি কলেট বৈরা- 
গ্যের নামে তীত হইয়া এক ুদীর্ঘ পত্র ইত্ডিয়ানমিরারে প্রেরণ করেন । সেপ্ট' 
ফান্সিস্‌ প্রভৃতি বৈরাগ্যের নামে বে স্বার্থপ্রণোদিত অস্বাভাবিক পথ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন, শ্রা্মদমাজ বা সেই পথ আশ্রয় করেন, অপ্রয়োজনীয় কঠোর 
সাধনাদিতে অধ্যাত্ম বল ক্ষয় করেন, দরিদ্রতাকে দরিদ্রতার জন্ত আলিজন 
করেন, অপর জমুদায় লোক হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অভি- 
মানে স্ফীত হয়েন, এই ভয় তাহার মনে প্রবলতর হইয়়াছিল। কেশবচক্র 
যে পথ আশ্রয় করিঘ্বাছিলেন তাহাতে আত্মপ্রপোত্বিত কচ্ছ,সাধন ছিল না, 
ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যেক সাধকের উপযোগী বৈরাগ্যসাধন অবলন্থিত 
হইত, এই সাধন দ্বারা ভবিষ্যতে জীবনে যে সকল পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, 
সে সকলকে নির্জিত করিবার সাম্থ্য সঞ্চিত করা উদ্দেন্ট ছিল। ধনী বা 
নির্ধন অবস্থামধ্যে বৈরাগ্য সমপরিমাণ ছিল, বৈরাগ্য কখন কর্তব্যের ভূমিকে 
অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না,বৈরাগ্যাচরণের অভিমানবশতঃ 
অপর লোকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্তন করিয়া ষে প্রকার জীবন নির্ব্বাহু করিতে- 
ছেন তত্প্রতি দ্বণার দৃষ্টিতে দেখিবার ভাব ছিল না, এই সকল বিষয় প্রদর্শন- 
পূর্র্বক মিরার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মিস্‌ কলেটের পত্রের উত্তর দান করেন। ফলতঃ 
কারধ্যতও আমরা দেখিতে পাইয়াছি, কঠোর বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিলে 
জীবনে যে সকল অস্বাভাবিক ব্যাপার উপস্থিত হয়,এসময়ে তাহার কিছুই ছিলন!। 
এ বৈরাগ্যমাধন স্বার্থপ্রণোদিত, কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আত্মশাসন 
দ্বারা কেবল আপনার স্বৃখপ্রিয়তা প্রভৃতি বিনষ্ট করা বৈরাগ্যসাধনের উদেেন্টযা 
ছিল না, আত্মৃষ্টান্তে সমাজের ফেই সকল দোষ অপনয়ন করা ইহার 
উদ্দেশ্ট ছিল । বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া সংসারের বিবিধ কর্তব্যের প্রতি 
অবহ্লো উপস্থিত হয়, তাহার ঘে কিছুই হয় নাই, তাহার প্রমাণ এ সময়ের 
কাধ্যপ্রণালী। এত দিন বালক বালিকাগণের উপযুক্ত ধর্ম শিক্ষা দানের 
কোন ব্যবস্থ! হয় নাই, এবার ভারতাগ্রমে ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণকে শিক্ষ। 


৭৭৪ আচার্য; কেশবচত্রর | 


ধান করিবার নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাক্ষিকাগণের বিদ্যালয়ের কাধ্য এত 
দিন বন্ধ ছিল, আবার পুনরায় তাহার কাধ্য চলিতেছে । ব্রত নিয়মের প্রথমা- 
রস্ত এই সময়ে, কিন্ত এই ব্রত মধ্যে সধকসেবা, দম্পতীসেবা, পিতৃমাতৃ- 
সেবা, ভাই-ভগিনী-সেবা, সম্তানসেবা, দাসদাসীসেবা, দরিদ্রসেবা এ সকল 
প্রধান ছিল। শিক্ষয্িত্রী বিদ্যালয়ের অবস্থা এখন বিলক্ষণ প্রশৎসনীয় *। 
নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসন্বন্ধে প্রকাশ্য বন্তৃতা এখন চলিতেছে। এই সময়ে কেশবচন্তর 
মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিসন্বন্ধে কি প্রকার সংস্কার হইতে পারে তাহার উপায় 
প্রদর্শনপূর্বক রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। ব্রাহ্ম প্রতিনিধি- 
ফভা সংন্থাপনের জন্ত এ সময়ে বিশেষ যত্ব হয়। ব্রাহ্মনিকেতনের অবস্থা এখন 
ভাল। সাধন ভজন বৈরাগ্যাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যকারিত্বের কোন প্রকার 
ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না । 

১০ ভিসেম্বর (৮৭৫) কেশবচন্ত্র এ সম্বন্ধে মিস্‌ কলেটকে যে পত্র লিখেন 
তাহ। তিনি “ব্রাহ্ম ডায়রী বুকে? মুদ্রিত করেন। আমর! প্র পত্রের অনুবাদ লিপি- 
বন্ধ করিতেছি ;--“আপনি মিরারে যে পত্র লিখিয়াছেন, মনে করিবেন না 
আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি । এখানি শাস্ত, সন্তরাত্ত, অনুত্তেজিত 
বন্ধুসমুচিত সৎপরামর্শে পুর্ণ, প্রশংসনীক়্ প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় 
এই, যে বৃত্তান্তোপরি প্রতিবাদ স্থাপিত হইয়াছে উহা ঠিক নয়, পুর্ণ ও নয়। 
মিরারে ষে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছিল সে গুলি আপনাকে ভ্রমে 
ফেলিয়াছে। আমি স্বীকার করি, ব্রাহ্মদমাজের বাহিরে যে কোন ব্যক্তি 
আছেন, তিনিই ভ্রাস্তিতে পড়িবেন। বন্তঃ পত্রিকায় যাহ! বাহির হইয়াছিল 
তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবার কথা এবং যদ্দি তাহারা ইহাতে এত দূর ভর 
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সাধন ও তপোবন ৭৫ 


পান, আমাদের কাধ্যের তাহার! প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বশ্ঠভাব 
স্বীকারই সমুচিত। আমরা যাহ লিখিয়াছি তাহ1ঠিক আমরা যাহা করিয়ান্ছি 
তাহ প্রকাশ করে না। আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত । 
আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের কচ্ছ,সাধন বাস্তবিক যাহা! আছে তদপেক্ষা অধিক 
বাড়াইয্বা লেখা। আপনি যদি এখানে আসিম্বা আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া 
আশ্চধ্য হইবেন যে, ষে প্রকারের বৈরাশ্যের কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধু- 
গণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে তাহার অল্পই আমাদ্িিগের মধ্যে আছে। 
যদি আমরা! রোমাণ কাথলিক অথবা ভারতের সন্নযাসিগণের মত হইতাম, 
তাহা হইলে আমাদের সন্বন্ধে যে দোষারোপ হইয়াছে সে দোষারোপের 
আমর! উপযুক্ত হইতাম। কিন্ত এখানে ধাহারা প্রকৃত ব্যাপার জানেন 
তাহারা এরপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপন! হইতে গোপন রাখিতে চাই 
নাষে, আমি বৈরাগ্য তালবামি এবং তাহাতে উত্সাহ দানে অভিলাধী। 
কিন্ত লোকের! যাহা বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমার বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্য 
নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন যাহাতে বুঝিতে পারেন, বিশ্বাস 
ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে আমার জীবনে তাহার সামঞ্জস্ত সাধন 
করিতে আমি নিয়ত যত্বশীল।? আমি অনেক বার করিয়া উঠিতে পারি নাই, 
কিন্তু আমায় জাগ্রত রাখিবার কথ। “সামগ্রশ্ক”। দ্মামার সমুদায় জীবন ও শিক্ষা 
শর মুলতত্বের দিকে সংগ্রাম । উৎসাহ, দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কর্ম, আত্মত্যাগ, 
জ্ঞানের উত্কর্ষসাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের 
ভিতরে এ সমুদায়ই অন্তভ্ত। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সময়ে 
বৈরাগ্যের জন্ত এত উৎসাহ কেন ? বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার 
উত্তর। এ সময়ে সমাজে যে সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা 
ইহাকেই তাহার ওঁষধ দেখাইয়া দিক়্াছেন। প্রতিকারক ওধধরূপ কিঞ্চিৎ 
বৈরাগ্যের প্রয়োজন । আমাদের লোকদিগের কত দিন ইহা প্রয়োজন হইবে, 
কি আকারের বৈরাগ্যই ব। প্রয়োজন হইবে, ধিনি আমাদের নেতা কেবল 
তিনিই জানেন। ইহা এ সময়ের জন্য, ছয়মাষের জন্ত, ছুই বৎসরের জস্ত, 
অথব! কোন মছ আকারে সমুদায় জীবনের জন্য থাকিতে পারে । অতএব 
এই সময়ের জন্ত অতীব প্রয়োজনীয় ওষধ বলিয়া ইহাকে মনে করুন।” 


খণ৬ আচার্য কেশবচক্জ। 


কেশধচক্ের একটী আশ্চর্য প্রকৃতি ছিল। লোকে তাহার বিরুদ্ধে খে 
সকল কথ! বলিতেন তাহা! তিনি প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া! প্রকাশ 
করিতেন। এবার তিনি (ই, মি, ৩০শে মে ১৮৭৫) যথান্রমে উহ] এইকূপে 
সন্নিবিই করিয়াছেন । (৯) কেশবচত্ত্র বিদ্বান নহেন, তাহার গ্রন্থাধ্যয়নের 
অত্যাস নাই; ২১) তাহার আপনার অনু্াক্রিগণ তাহার বাধ্য নছেন ; ৩) তিনি 
নিজে ঝড় মানুষের মত থাকেন, তীহাঁর লোকের! গরিবের মত জীবন যাপন 
করেন; (৪) তিনি ষে সকল বড় বড় বিষয়ে শিক্ষা দেন সে সকল আপনি ব! 
আপনার অন্বর্তিগণ অনুবর্তন করিতে কিন্তুমাত্র যত্ব করেন না; ৫) যাহা তিনি 
করিবেন বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে অকৃতকাধ্য হইয়াছেন, 
তাহার অন্তান্ত কাধ্যেদ্যমও এই প্রকার বিফল হইতে পারে; ৬৬) অনেকে 
তাহার অনুবত্ধা মুখে বলেন, কিন্তু তাহার যথার্থ অনুবস্তাী অতি অল্পই; 
(৭) ত্বাহার উপদেশের ভাষা! বিশুদ্ধ ও জন্ত্রান্ত নয়; ৮) ধাহার। তাহার 
অনুবর্তন করেন বলেন তাহাদের মধ্যে একতা বা মিল নাই; ৫১) তিনি 
অনেক কাজ বল পূর্বক স্বাধীনভাবে করেন, ধাহার! তাহার নিকটে থাকেন, 
ভাহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন ন1। 

এই তো গেল লোকের কথা, তিনি আপনিও মণ্ডলীর দোষ কোন কালে 
গোপন রাখেন নাই। সময়ে সময়ে বিবিধ বিষজে ব্রাঙ্মসমাজের অপূর্ণতা তিনি 
যেমন দেখাইয়াছেন এমন আর কে দেখাইয়াছে ? তাহার সাক্ষাতে ত্তাহার প্রন্তি 
বিরুদ্ধতাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রদন্ত তাহার পদের বিকুদ্ধে অযথোচিত আক্রমণ 
করিয়াছে, অথচ তিনি প্রশাস্তভাবে তাহাদের আক্রমণের পক্ষ ভাবাস্তরে 
আপনিই সমর্থন করিয্াছেন। ইহার একটি দৃষ্টাত্ত দিলেই প্রচুর হইবে। 
ভারতবাঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভাসংস্থাপনদিনে তাহার 
আচাধ্যপদ লইয়া যে বাদাছুবাদ হয়, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, 
'আচাধ্য উপাসকগণের বিরাগভাজন হইলে তাহারা অপর 'আচাধ্য নিয়োগ 
করিতে পারেন। এ কথায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মনগ্থপ্টি হয় নাই; তাই 
কাহার আচার্যলিয়োগ ও দোষ পাইলে তাহাকে বিচারিত ও দণ্ডিত করি- 
বার জন্ত উপাসকমণ্ডলীর সভায় পুনরায় আন্দোলন করেন (ই, মি, ১৮ এপ্রেল, 
১৮৭৫)। বাবু কালীনাথ দত্ত নিয়োগ ও বিচার বিষঙ্ে প্রস্তাব করেন। এ 


সাধন ও. তঙ্পাবন ৃ গণ 


ঈশ্বকে নি স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপাসকমগ্ডলী তাহার প্রস্তাব. অগ্রাহ্ 
ক্ষরেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহার 
মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে এক জন লোকও 
ঘদি আচার্যের কোন কাধ্যের প্রতিবাদ করেন তাহ] হইলে হার আচার্ধ- 
পদ পরিত্যাগ কর] সমুচিত। কেন না এখানে অধিকসংখ্যক বা অঙ্গসংখ্যক 
ইহা! বিচার করা উচিত নহে, এ যে পরিত্রাণ লইয়া কথা। আচাধ্যের সামথ্য 
ও চরিত্রসন্ঘদ্ধে এখানে এক জন ব্যক্তির মতেরও শ্ুবিচার করিতে হইবে । 

. কেশবচন্্র এই সময়ে “কতকগুলি প্রশ্নোত্তর” লিপিবন্ধ করেন, এবং ভাদ্রোৎ- 
সবে (৭ ভাদ্র, ১৭৯৭) উহা] মুদ্রিত হইয়। পঠিত হয়। ব্রন্মের এক শত অষ্টোত্তর 
মাম কেশবচন্ত্র স্থির করিয়া কীর্তনীয়া ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবকে অর্পণ 
করেন। তিনি উহা সঙ্গীতে পরিণত করেন * | এই নামমালা এই সময়েই সংস্কৃত 
্রন্স্ত্রোত্র্ূপে নিবন্ধ হয়। আমরা এই সাধনের অধ্যায় “সঙ্গতে” আলোচিত 
(২৪ জ্যেষ্ঠ, রবিবার, ১৭৯৭) র্িপুপরাজয়ের উপায় লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যায় 
শেষ করি। 

প্র। রিপুগুলিন ও লাগার উপায় সকল সহজে সর্বদা ম্মরণে রাখিবার 
উপায় কি? 

উ। ছুইখানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পণ্যের যোগ স্থাপন করিতে 
হইবে; অর্থাৎ বাম হস্তের পাঁচ অঙ্গুলী বখা_কাঙ্ক ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, 
স্বার্থপরতা; দক্ষিণ হস্তের পাঁচ অঙ্কুলী- পবিত্রতা, ক্ষমা, ব্রোগ্য, বিনয়, প্রেম। 
দ্ধান্ুলী হইতে আরত্ত করিয়া এক একটানে ,যোগ ্থাপলকরিযা রাখিলে 

' স্খনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে ০ কথাও মন ডি এবং 
 প্র। সমস্ত পাপকে একটীতে এমন ীরনত্ধরা কি: না যে, মনের 
সমস্ত একাগ্রতা ততপ্রতি নিয়োগ করিলে তাহার রা সাধন করা যাইতে 


পারে ? 
উ। না। ষড়রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রিপুকে পাঁচ 


ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে । এই পাঁচটির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ক্বতন্ত্র কার্য 


ভির78878858885০ নি 65258828555 
* একার ধল বল ঘল আনন্দে (সবে) ভবন অকিঞ্চনাথ, অস্ত, অক্ষত, ইত্যাদি ! 
পূ 





৭৭৮ আচার্য্য কেশবচজ্জ্ | 

আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে ও মনুষ্যকে অপবিদ্রতাটারের 
দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা 
বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থ- 
পরত আপন টান টানে। সেইরূপ কামরিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধের 
বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত বৈরাগ্য, অহঙ্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্থপরতার 
বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্ধে তুলিতে হইবে। 
পঞ্চে পঞ্চে জয় করিতে হইবে; দক্ষিণ হস্ত দ্বারাএক চাপড়ে পাঁচটি রিপুকে 
বিনাশ করিতে হইবে । এই উপমা ছ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাবপক্ষে কিছু 
মাহইলে অভাবপক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় না। আবার ঠিক বিপরীত না হই- 
লেও হইবে না। বিনয় স্বারা কামরিপু বিরত হুইবে না, অথবা ক্ষমাসাধনে 
স্বার্থপরত1 যাইবে না। 

প্র। মিথ্যা কথা নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে? 

উ। উহারাও পাপ কিন্ত দবয়ং দ্বতন্ত্র একটী শ্রেণীর পাপ নহে । যে জমু- 
দায় শ্রেনী নির্দিষ্ট হইল উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিংবা লোভ ইত্যাদি 
পাপ চরিতার্থ করিবার জন্য লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ লোভ কি অন্তান্ত পাপের 
উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটা বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা 
প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা-.কর,-উহা! চতুরতার অহঙ্কারজনিত। যুদ্ধ করিবার 
উৎসাহ একটী ভরানবীণপাপের বৃ, কিন্ত উহ শত্র জব্দ করিবার ইচ্ছা- 
সম্ভূত। এইরূপে (7515519) বিভক্ত কিয়! দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যায়, 
ধাহাকে ধাঁ ঢলাযায জোহই রই পাট এক কি একাধিক ্রেসীর মধযাগত। 
চা, ৯: স্বভাব দর্শন কৃরুস্তা অনেকামেক অপ্পরদায়ের মধ্যে মানা 

সু্পাইযাতীরিকিহ ধালকের প্রকৃতিই পাপ সং এইরূপ 
নাকে এই প্রত্যেক পাপকে সম্পূর্ণ (81215513) বিভক্ত 
করিয়া অনুসগ্ধান করা আমাদের উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরগুর রাধা 
1 | 
৭ হত্ডের সঙ্গে তাবযোগ হারা আমরা কি কি লাভ করিলাম ? 
উ। ১মতঃ-_পাপ এবং তদ্বিপরীত পুণ্য সর্বদা রগ: রাখিবার উপায় । 
হয়তঃ---এক চড়ে পাপ তাড়ান। 






মাধন ও তপোবন। ৭৫৪) 


গয়তঃ--অঙ্গুলির উপরে অস্কুলি নিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থ- 
নার ভাব, বর্া--“বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হত্তের জয় স্থাপন কর।” 

৪ বামহস্ত নীচে সাখিয়াদ্গিণ হত্ত উত্তোলন পূর্বক অংকীর্তন 
করিয়! পবিত্রতার জয় ঘোষণ]। 

এই বৈরাগ্যসাধনের প্রাধান্তসময়ে কেশবচন্ত্র প্রচারকমভায় (৭ই 

আশ্বিন, ১৭৯৭ শক) একটা হাদয়বিদ্ারক ঘটনা বন্ধুবর্গের নিকটে ব্যক্ত 
করিয়া তত্মম্বন্ধে আপনি উপায়াবলম্বনের ভার লন। বিবিধ উপায় অবলগ্বন- 
পূর্বক আশ্চর্্যরূপে উহা! হইতে তিনি সৎ ফল উৎপাদন করেন। এ সম্বন্ধে 
তাহার মহতী কীর্তি চিরকাল গ্রসিদ্ধ থাকিবে । সঙ্থ বিবরণের বিবৃতি আমর! 
ভবিষ্যৎ কালের উপরে রাখিয়া দিলাম 





ঠা ৪৯৪৯ পি, 
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প্রচারকার্ষ্য । 


শাপপাপপাসি পপ 


গৌরীভাগ্রাম কেশবচন্তরের জন্মভূমি না হইলেও পিতৃপৈষ্লামহিক বসতি 
স্বান। কেশবচন্রের পিতা এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য যখন জীবিত ছিলেন তখন 
উহার পূর্ণ প্রতিভা ছিল। এ সময়ে প্রকাণ্ড বারছুয়ারী ভগ্নাবশেষ হইয়৷ পড়ি- 
ছে; ইইকনিশ্মিত যে বসতি গৃহ আছে তাহা শ্রীত্রষ্ট,বৈঠকথানা এবং তৎপরি- 
বেদ্টিত উদ্যান সর্বপ্রকার শোতাসৌন্দধ্যবিহীন। গ্রামে যথাসম্ভব ভদ্রলোকের 
বসতি আছে, কিন্ত যে পরিবারের প্রতিভায় সকলে প্রতিতান্িত ছিলেন, সেই 
গরিবার গৌরীভা। পরিত্যাগ করিয়া! স্থানান্তরিত হইয়াছেন বলিয়। সকলেই 
নিস্বেজ। কেশবচন্দ্রের পিতৃভূমি দর্শনের অভিলাষ হুইল, বন্ধুগণ সহ 
তিনি তথায় ভুন, ১৮৭৫) গমন করিলেন। গমনের ফল এই হুইল যে, কয়েক 
দিন পর গৌরীভায় একটা ত্রাঙ্মমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, 
“আমাদের আচার্য মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে একটা উপাসনা- 

সত স্থাপিত হইয়াছে, অনেক্খুলি জারা তাহাতে যোগ দ্িয়াছেন। মন্দিরের 







ধা, সুবকদিগরকে উৎসাহ দিয়া থাকেন। 


| সা কা, আছেন, ব্রাঙ্গধর্্নের প্রতি 


ও আছে' %7 করি তাহার! এ কাধ্যে সহায়তা 











তিক ১১৬০ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্ত্র প্রচারার্থ 
বাহির হন। লক্ষৌর সাংবৎসরিক উতৎ্সবকার্ধ্য সমাধা করিয়া সেখান হইতে 
দিল্লী এবং দিল্লী হইতে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্বক একমাষের মধ্যে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার কথা। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ্র করিয়া 
কোথায় কোথায় গমন করেন এবং কি কি কাধ্য করেন নিয়ন্থ সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
তাহা! প্রদর্শন করিবে। 


প্রচারকার্স্য । ৭৮১ 


কলিকাতা ত্যাগ এ টু ২৯ সেপ্টেম্বর । 
ম্বাকাণনীতে উপানন! রর ১ যা অক্ষর । 
লক্ষ! সাংবৎলরিক উপাসল! নি ্ 
রবিবার লক্ষ মন্দিরে উপাসন? ৩ রর 
কপূর্রিতল। রাজার উদ্যানে প্রসঙগ ৩ রঃ 
নামকরণ অশ্থষ্ঠান ৪ টির ৪ ৮ 
দিল্ল*তে উপানন! ৪ রঃ € চ 
রবিবার সিমলায় উপাসন! হ্ ১৩ ্ 
লিমল!1 ত্যাগ | রঃ ্হ ১৫ এ 
লাহোরে লারক্ষালীন উপাসনা রঃ ৬ ১৩ 
লাহোরে সাংবৎসরিক উপাসন! 2 ১৭ টি 
নামকরণানুষ্ঠান ঃ রঃ ১৮ এ 
প্রকৃত যোগ বিষয়ে বক্তৃতা ৮৯, ৮০৪ ১৯ রর 
ফি,মেসন হলে বন্তৃত1 | ০০০০ ১০ রী 
নামকরণানৃষ্ঠান রি নী ২.১ ৫ 
মন্দিরে বিদায়হৃচক বিশেষ উপাসনা] ... ১ ২১ « 
রবিবার আশ্রীক্স উপাসনা] *** ১০ ২৪ » 


জক্সপুরে”ভারতে প্রাচীন এবং বর্তমান লত্যতাশবিে বক্তৃতা ২৭ 
মহারাজের কলেজ,রইসগণের স্কুল এবং ইতহ্রীয়াল স্কুল পরিদর্শন হ৭ 


. জয়পুরে উপাসনা ঠা ২৮ রঃ 
টুগুলার বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণকে উপদেশ ভি 8 উঠ ৩ 
এলাহাবাদে নামকবুণানুষ্ঠীন ৯০০ ১ল? নবেম্বর | 
৮ ৮ 
ফলিকাতায় প্রত্যাগমন ্ঃ ৪ রি 
লাহোরস্থ' এক জন বন্ধু লাহোরের 'প্রচারসন্বন্ষে সে সময়ে যে পত্র 
লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;-__ | 


“উনবিংশ শতাবীর সভ্যতার মন্তকে দণ্ডায়মান হুইয়! চারিদিকে নাস্তিকতা 
অবিশ্বাস প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবল উপ বাসর মধ্যে পতিত হুইয়াও ভারতবর্ধ- 
বাসীর হদয় যে, ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইতে পারে উহা! ধিনি দেখিতে চাহেন 
তিনি একবার ব্রাহ্মদিগের উৎসব দেখুন। দেখিবেন কত কত উচ্চ শিক্ষিত 
উন্নত জ্ঞানসম্পঙ্গ ভারতসস্তান ব্রচ্গসন্কীর্তন গান ও ব্রহ্ম নাম গালে উন্নত 
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হইয়া প্রেষপ্রবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে । বদি ভূমণ্ডলে কেহ হর্গের 
দৃষ্ঠ দেখিতে চাহেন উৎসবোন্মত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী দেখুন । থে কেশব.বাবু এই 
শুষ্কতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভশীরথের গঞ্জ! আন্য়নের সভায় উত্সবনদদী আনক্সন 
করিয়া সকলকে একরূপ ৰাচাইলেন, ভারতসংস্কারকমাত্রেই তাহার নিকট 
অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর্র হইবেন। ব্রাক্ষধর্্ব ষে ভারতের বিভির জাতিকে 
এক করিধে, বাঙ্গালী, হিন্দুশ্থানী, পাঞ্জাবীদিগের পরস্পর ভ্রাত্সৌহৃদ্যের মধ্যে 
তাহার হুত্রপাত হুইয়াছে। যখন সংবাদ আসিল কেশব বাবু পশ্চিমাভিমুখে 

যাত্রা করিয়াছেন তখন তথাকার সকলে আশা করিলেন অবশ্যুই তিনি 
লাহোরে আসিবেন। সিমলাগিরিশিখরোপরি তাঁহার আগমন হইলে এখানকার 
ব্রাহ্গেরা তীহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিলেন । ৬*শে আশ্বিন 
শনিবার রেল! প্রায় ছুই প্রহরের সময় তিনি লাহোরে উপস্িত হুন। ব্রাঙ্গ 
সমাজের ষম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরচক্জ মজুমদার মহাশয়ের বাদায় উপস্থিত 
হইয়া! কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে দলে দলে পাঞ্জাবী ব্রাঙ্ম ও ধর্ম্মজিজ্ঞান্ুগণ 
তাহার মিকট আসিয়া ধন্মসাধন ও ধর্ম্মবিভ্ঞানবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন। তৎপরে তাহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রহ্মমদ্বিরে উপস্থিত হইয়া 
হিন্দি ভাষায় নাম সন্কীর্ভন করিতে ল্াগিলেন। তার পর আচার্য মহাশয় একটা 
হৃদয়তেদী প্রার্থনার ছারা পর দিনের, উৎসবের জন্ত ব্রাক্ষদিগের মনকে 
প্রন্তত করিয়া দিলেন। পরে প্রায় রাত্রি হিপ্রহর পধ্যস্ত নেক গুড় বিষয়ে 
কখোপকথন হইল। ১লা' কার্তিক হুত্তোদদ্ের সঙ্গে জক্ষে উৎসবগৃহু উপাসক 
ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙ্গ প্রভৃতি ঘাদ্যের সচ্ছিত পাঞ্জাবী ব্রাঙ্ম ও শিক্ষিত 
গায়কগণ ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলের মনকে আর্র করিয়াছিলেন। আহার পর 
আচাধ্য মহাশয় বেদী হইতে হৃদুয়ার্ররকারী মনোহর উপা্ন! করিলেন, ঈশ্বরকে 
করতলন্তস্ত আমলকফলের স্তাক্স বে শ্পষ্টরূপে প্রতীতি কর! স্বায়, য়ে ব্যক্তি 
কেশব বাবুর আরাধন।৷ প্রার্থন! ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। চর্মচ্ষুর হর্শনাপেক্ষ বিশ্বাসচক্ষুর ফুশনি যে অন্রান্ক অনেকে বুঝিতে পঃরি- 
্বাছেন। উপাসনাত্ে প্রকৃত যোগ ও বৈরাগ্য বিয়ে হিন্দী ভাষায় একটি হদীর্ঘ 
উপদেশ প্রবন্ধ হয়। মনুষ্য যে ঈশ্বরের ফ্্াসাগরে হই! জীবস্মুক হইতে 
পারে তাহার উপদেশে আমরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিয্ছি। বেজ ও 
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একাদশ খটিকার পনর প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল, পুনয়ায় বেলা 
ছইটার সময় উপাসক ও দর্শকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইলে হুইটা হইতে 
৩ট! পর্যস্ত পাঠ হইল, ৩টা হইতে ৪টা! পর্ধ্স্ত ধর্মালোচনা হইল । আলোচনার 
মধ্যে সামাজিক উপাসনার আবশ্ঠটকতা ও উপকারিতা এবং পরকালের বিষয় 
বিশেষরূপে আলোচিত হয়৷ শুশিক্ষিত পাঞ্জাবী এক জন শেষোক্ত প্রশ্থ জিজ্ঞাসা 
ফরেন। ইৎরাজী ভাষায় আচার্য মহাশর নিজ জীবনের পরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত হারা 
এরূপ বুঝাইয়া দিলেন বে, প্রশ্বকারী ও উপস্থিত অহোধয়গণ অবাক হুইয়! 
গেলেন। তনস্তর একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থন! হুইয়া নগর সন্ীর্তন বাহির হইল । 
এক সম্প্রদায় বাঙ্গলাতে কীর্তন করিতে করিতে আর এক সম্প্রদায় হিম্দীতে 
কীর্তন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারি 
শত লোক সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে খাইতে লাগিল । এক দোকানদার উৎসাহের সহিত 
তাহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খাবার ব্রক্ষমন্দির 
উপাসক ও দর্শকে পুর্ণ হইলে আচার্য মহাশয় ইৎরাজিতে একটি হুদক়গ্রাহী 
প্রার্থনা করিয়! “ক্রাক্গজীবনের ক্রেমোন্নতি ও চরিত্রসংশোধনের আবশ্যকতা” 
বিষয়ে হুন্দর উপদেশ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় উত্সব শেষ 
হইল। আচাধ্য মহাশয়ের জঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পঞ্জাবী চরিত্র শোধন. ও 
ব্রা্মজীবন গঠনবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে বাসা পধ্যস্ত উপস্থিত 
হইলেন। সে দিনও প্রায় দ্িপ্রহরের সময় সকলে বিদায় হন। ূ 
“সোমবার প্রাতে সম্পাদক মহাশয়ের বাটাতে উপাসনা হয়, আমাদের 
জীবনে এরূপ গীত ও উপাসনা! কখন শ্রবণ করি নাই। এই উপাসনায় আমা- 
দের অন্তরতম গৃঢ়ুতম প্রদেশ পধ্যস্ত বিকম্পিত হুইয়াছিল। অনেকের কঠোর 
হদয় বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হাদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়। চীৎকার 
রবে কেহ রোদন করিতে লাণিলেন। এরূপ আশ্চধ্য অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ আমি 
কখন দেখি নাই। একটি ভ্রাতা যিনি সং্প্রতি ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইয়া দারুণ শোক যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তিনি আর হাদয়ের বেগ কিছুতেই 
সহ করিতে না পারিয়া কোন অনৃস্ত শক্তির হ্থারা যেন উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে পুজনীয় কান্তি বাবুর মুখ হইতে 
থে কয়েকটা মনোহর সঙ্গীত বাহির হইয়াছিল তাহা! লিখিত! প্রকাশ করিতে 
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পারি না। আমরা যেন সে দিন প্রেমসাগরে ভুবিয়া উঠিলাম। ' দা রান্রিতে 
ব্রন্মমন্দিরে অমুতসরনিধাসী সরদার দয়াল সিংহ নামক একজন ধনবান, মানী 
শিখ (ধিনি সম্প্রতি বিলাতে গ্রিয়াছিলেন এবং একজন বড় উৎসাহী ত্রাহ্ম). 
"প্রকৃত ছু” বিষয়ে উর্দ, ভাষায় এফটী শুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গঞ্জাবী-. 
দিশের মন যে ধনের জন্ত ঈশ্বরের জঁন্ত বিশেষ ব্যাকুল ও আগ্রহাষ্থিত তাহা 
এই বন্তুতা শ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। সরদার জীরও বিশুদ্ধ উর, 
শুমিষ্ট স্বর ও ব্র্ষীনন্দের উপদেশ সকলেরই বিশেষ হীদয়গ্রাহী হুইয়াছিল। 
শর] কার্তিক মঙ্গলবার প্রাতে বাবু হরচত্দ্র মুমদারের কনিষ্ঠ পুজ্রের নামকরণ 
উপলক্ষে বিশেষ উপাসন! হয়। বৈকালে আমরা সালেমার উদটামে খাই। 
তথায় প্রকৃত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে অনেক গৃট কথী শ্রবণ করিলাম। কথোপ- 
ফথনের পর গোধুলির প্রাক্কালে আচাধ্য মহাশয় একটা বৃক্ষতলৈ বসিয়া 
ঈশ্বরদর্শনের সুখতোগ করিতে লাগিলেন । তার পর আমরা সকলে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলাম। রাব্রি আট খটিকার সময় 'প্রকৃত যোগ! বিষয়ে ইংরাজী 
বক্তৃতা ব্রদ্মমন্দিরে হয় । গৃছ'া সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটা সাহেবও 
উপস্থিত ছিলেন। আমরা কের্শব বাবুর অনেক বন্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্ত এরূপ 
 জুমিষ্ট দয়গ্রাহী বন্তৃতা আর যেন শুনি নাই এমনই বোধ হইল। দর্শনযোগ 
শ্রবণধোগ ও কর্্মষোগ, অবশেষে প্রাণঘোগ কিন্নপে সাধিত হইতে পারে তাহা 
হুন্দররপে তিনি আমাদিগকে বুর্বাইয়া দিলেন। বন্কৃতা শেষ হইলে একজন 
পঞ্জাবী ব্রাহ্ম কাদিয়া উঠিলেন, একটা সাহেবও উঠিয়া গদগ্নদণ্ডাবে কহিলেন, 
আমি যেমন শুমধুর শুমিষ্ট রস পান করিয়া অদ্য গুখী হইলাম, ইচ্ছা করি। 
অন্তান্ত' ইংরাজ ও বিবিরা এইরপ সুর্খী হন) অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া 
জর এক দিন থাকুন। সাহেবের প্রার্থনা শুনিয়া কেশব বাধু আর এক দিন 
থাঁকিতে স্বীকৃত হইলেন । বুধবারের প্রাতে সম্পাদকের বাসায় উপাসন৷ হয়। 
আজ উপাসনাও হৃদয়গ্রাহী ও সুখ হইয়াছিল তাহ। বলা বাহুল্য ; অনেকগুলি 
পাঞ্জাবী ত্রাহ্মও উপস্থিত ছিলেন৷ আহারাদির পর অনেক ব্রাহ্ম ও দর্শক উপ- 
স্থিত হইয়া! বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আট টিকার 
অমক্ষে ফিমেসনদিগেরে গৃহে বস্কৃতা হয়, তাহাতে অনেক সাহেৰ ও বিবি 
উপস্থিত হইক্াছিলেন, কমিশনর প্রভৃতি বড় ঝড় সাহেবও উপস্থিত ছিজেন। 


প্রচ/রকার্ধ | গ৮৫ 


_স্ীঙ্ষবর্শের দ্বারাই তারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক: 
উন্নতি হইবে, আর কোন উপায়ে হইবে না ইছা বিশেষরূপে তিমি বুঝাই 
ছিলেন। অবশেষে জেতা ও জিত উভয় জাতিতে কিরূপ সন্ভাব হইতে পারে, 
রাজপুত্রের আগমনে আমাদের কিরূপ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়া- 
ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পুর্র্বদিনের নিমন্ত্রণকারী সাহেবটী গদগদ স্বরে 
সক্ততজ্ঞ হাদয়ে অনেক কথা বলিলেন। ইউরোপীয়গণ ও বিবির1 ঘে বিশেষ 
সন্তষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা গেল। 

“বৃহম্পতিবারে লালা রলারাম নামক একজন পঞ্জাবী ব্রাঙ্গের নবকুমারৈর 
নামকরণ উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন. আচার্য 
মহাশয় কলিকাতাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মূলতান 
হইতে উপযুণ্যপরি তারযোগে নিমন্ত্রণ আসিল,. সুতরাৎ তথায় যাইবার উদ্যোগ 
হইল। কিন্ত মুলতানমস্ ভ্রাতাদিগ্ের ছুর্ভাগ্যবশতঃ ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বে 
রেলগাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ায় কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। জন্ধ্যার পর ব্রচ্গ- 
অন্দিরে খোল করতাল সহ ব্রহ্ম সংকীর্তন হইল,তার পর বান্গলাতে ও ইংরাজীতে 
ছুইটা প্রার্থনা হইল। এমন করুণরসপূর্ণ হুমধুর প্রার্থনা বুঝি কোন দেশে 
কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। ছুইজন পঞ্জাবী উচ্চরবে কাদিয়া উঠিল। 
'আচার্ধ্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কীদাইয়! ও প্রেমে ভাসাইক়্া 
কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা ছুঃখিত মনে অথচ যেন কিছু ধন 
পাইয়াছি এইরূপ ভাবে গৃহে ফিরিলাম। ঈশ্বর যে বিশেষ সময়ে বিশেষ 
লোকের স্বারা আধ্যাত্মিক অনাবৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষ দূর করেন তাহা বাস্তবিক 
'আঅনেকের প্রতীতি হইল। আমাদের চক্ষুর সন্মুধে থে অস্ভুত ব্যাপার হইল 
তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা যুক্তির দ্বারা বুঝান যায় না। যাহার নিশ্বাসচক্ষু প্রেমজলে 
আর্জ হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। প্রেমনদীতে পঞ্জাব গুরুনানকের সমক়ে 
ভাসিয়াছিল, এখন আবার মরুভূমির ম্যায় শুক্ষ হইয়াছিল, এ সময়ে কেশব 
 খাবু ব্যতীত আর কাহার সাধ্য ছিল না৷ যে, পুর্ব প্রেমনদীর পক্কোস্ধার করিয়া 
বশ হুধারসে উহাকে পূর্ণ করে। যত দিন যাইতেছে, যত বৎসর যাইতেছে 
আনেকে মনে করেন ততই ব্রান্ধধন্ম, উপাসনা, প্রার্থনা, সাধনপ্রণালী পুরাতন 
হইতেছে ;. কিন্ত তাহাত কখনই হইতে পারে না, ঈশ্বরের প্রেমতা'ওার 


_. কাকা ধ্যখ্যাঁন করেক দিনের পন্য প্রবর্তিত হয়| সেই সমগ্ধে সাধু 


৭৮৬ আঁচাধ্য ফেশধর্জী | 
হুধাতাস্তার যে অক্ষয় তাহ! এখন আমরা ধুবিতেছি। খাই একটী পরধালী 
শর কার্ধকারী ইইল না, যাই আমাদের হৃদয় শুষ্ক ইইতে লাগিল, খঅধার্গি 
ঈয়াময় নৃতন প্রকার দুভন বিধি শ্রেরণ ধরিয়া আমাদিগকে জাগরিত ধরেন 
ইহা! উপস্থিত উৎসবব্যাপারে আমর] বেশ বুবিযাছি। ঈশ্বর দা নানা 
এই ভাব গ্থায়ী করুম ।” 

কেশধচব অহগ্থ শরীরে কলিকাতায় প্রত্যাগমণ করিলেন; জর ও শির 
গীড়ায় নিতান্ত কার; শীঘ্র যে কর্মক্ষম হইবেন এ বিষয়ে অনেকের মনে সঙ্গেই 
ছিল। টুণডালা হইতে জয়পুর খাইবার পথে কেশবটঞ্জের ওলাউঠার মণ্ত অনথ 
ইঞ্ন। কেশবচঙ্ট চিরকাঁল রেলওয়ের তৃতীঞ্ শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন ) 
ভূর্ীর শ্রেনী প্রাধশঃ বিবিধ প্রকারের লোকে পুর্ণ খাকে। পৌস্ডাগ্যক্রমে 
গার্ডীতে কৌন লোক ছিল না) তাই কীতিঞ গ্রিত্র সঙ্গে ছিজেন। খাহা- 
হউক্ষ কৌন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে গধ উত্তীর্ণ হইযী আগ্রী রেলওয়ের কর্মচারী 
শ্রীযুক্ত পরমার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ছুই তিন ধন অবস্থান করেম। এই বিশৃত 
চিকীর আক্রমণে যে দৌর্কলয হইয়াছিল, জর ও শিরঃস্ীড়া তাহীরি ফল বলিতে 
হইবে। প্রথম রবিধার তো তিনি রোগের ভন্ট ব্রশ্ধামর্শিরে উপাসনাকাধ্য 
করিতে অসমর্থহইলেন, দ্বিতীয় রবিবার (১৪ নবেশ্বর ১৮৭৫) ডিমি উপাসনা 
ক্াধ্যমাত্র করিলেন, উপদেশধানে বিরত হইঞ্পেন? মীসীবধি এই প্রকার চলিশ। 
হঠাৎ এইরপ উপাসনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ এই ধে, তিনি যে সকল 
উপদেশ দেন, দে সকল কেহ জীবনে পরিণত করিতৈ কিছুমাত্র ধত্ব করেন না 
তিনি আশা করেন খে,প্রাধধকগণ্ণ জীবনৈর পধিত্রতা ও উপাসনাশীলতীয় দিনদিন 
উন্নত হইবেন, তাহীরও ভিনি কিছু দেধিতে পাইতেছেন না । তাহা আভিপ্রায় 
অবগত হইয়া ব্রদ্ধমন্দিয়ের হুই জন উপাসক বিনয় ও অগুতাপ সহকারে আনা 
করিলেন, কিন্ত এ সন্বর্থে কি করিতে হইবে, তৎসন্থন্ধে বিশেষ কোদ উপাধ 
কেহ অবলম্বন করিলেন না। ক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইকপে চলিয়া খাইস্ডে 
লাগিল; উপ।সকমণ্ডলী নিতান্ত ব্যধিতহর্ঘয় হইয়া পঁড়িলেন। প্রচারকগগণের আব? 


 একাস্ত অবনত হইয়া পড়িল । কেশবচল্ের উপদেশের সহজ ও সরল প্তাঁধাক্ক 


কয়েক জন ব্রা্ষ অসন্তষ্টি প্রকীশ করেন, ইছাতে ভাগবভাজি অধলর্থীদ 





 শ্চারকার্যয | বগি 


হঙ্গিরে দে উশদেশ পাঠ করেন তাহাতে আপনাদের ছুরব্থার কথা তিনি এই 
প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, “ক্মায়ুরা অন্কে বিষয়ে লয়লাদ্ক করিয়। ১৪ কৃকার্থা 
হইয়া অহফ্কারী হইয়াছ্ধি, তাই তাহার শাস্তি ভোগ করিতেছি । এখন ইচ্ছা 
আর বলবতী হয় না ঘে, প্রেমের কথা লইয়া থাকে। প্রেমের কথা শুনিবার 
আর ন্দামনা উপযুক্ত নই। এই বেদী হইতে যে গুড় দর্শনের কথা বল! 
হইয়া থাকে তাহা ধারপ করিরার শক্ষি পধ্যস্ত কমিয়া যাইতেছে। এমন 
আমাদের সমক্ষে যে উচ্চতম জ্যাদর্শ আছে তাছ্] পাইবার জন্ত অত্যন্ত র্যাকুলডা। 
গন্ধীর বিশ্বাস, প্রবল আশ ছাই, বিশ্বাস ও ত্বাশার সহিত পিতার চ্রশে 
শরণাপন হুইন্া ব্যাকুল হইয়। কাদি, কিন্ত ব্মতিশয় দীন বরিভ্ব না! হইলে ক্রন্জন 
করিবারও শক্তি নাই ।......এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুল ন! হইলে ব্মার উচ্চ 
বন লাভ করিতে পারিব না। সেই ক্সনস্ত প্রেমপূর্ণ পুণ্যমন্জ পরমেশ্বর মামা 
দের জীবনের রক্ষক । তিনি ন্বহস্তে আমাদের ইচ্ছাকে মৃত্যুর হস্ক হইতে বক্ষ! 
করুন।" সাধু অদ্োরনাধ এইরূপ প্রার্থনায় উপদত্বেশের উপসংহার করেন,ছে দর্প- 
হারী, পরযেশ্বর 'সামাদের অহঙ্কার চুর্ণ কর,আমাদিগকে দ্বীনে ও র্যাক্ুল কর, উচ্দ 
আদর্শ দেখিয়া তোমার চরণে রাদিতে দাও। আমাদের জীবনে যেন সংগ্রাম 
চলিয়। না যায়। ভিগ্বারীদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার চব্ুগে 
যর্বস্ব মর্গণ করিতে দেও” ১৯ ডিফ্লেম্বর হুইতে কেশ্ববচন্্র পুনরায় ব্রহ্ষ- 
মগ্ৰিরে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ধ হন। প্রথম দিনের উপদেশে সাধুসঙ্গের উপকারের 
রিকয় ছিল । 

. কেশব ব্রদ্ধমন্দিরে উপদেশদানে বিরত হইয়াছেন এ সংবাদ ইং$লণ্ডে 
€পৌছিয়! একটী বৃতন গণগগ্মে উত্থাপন রূরিল। রেবরেণ্ড ডব্লিউ দ্ধ 
জবয়কান্ম “ফি প্রেস" নামক পত্তিকায় “কপ ভাল, মন্দ; ভালও নুর মন্দও নয়” 
এই পবন্ধে বাহ্ষসমানসন্থন্ধে এইরূপ রলেন, “ভারতবর্ষের এই নূত্রন মণ্ডল 
বট ছা! ভুষংবাদ প্রন্তার করিয়া থাকে । মানুষের এষন একজন ঈশর চাই, 
কাহারে সে ানব্সিতে পারে, মাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে প্রারে।. মাংসপিণ্ডে 
ব্যক্ত ঈত্বরই এ তার মোচন, করিতে গ্মরেদ। ক্ষামায়ের যেপ্রকার অন্রে 

পুঠেন তাহাতে কোন পক স্থান ঈশ্বরের প্রয়োহৰ । ইহ! ন.. করি রাজ 
নয সেই ঈখারের নিন প্রচার করে, তিনি কন্ধ মহাৰ আমা, তে, 


৭৮০. আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


প্রকাণ্ড জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা, জম্যক্‌ নি, ' পাপী ছুঃখী মানবগশের সহিত: 
সহাহুভূতিবর্জ্দিত। এরূপ মতে কেবল নিরাশী উৎপাদন করে এবং থে 
কৃপে জল নাই তৃষিত ব্যক্তিগণ সে কুপ হইতে ছুঃখের সহিত চলিয়া! যায়। ভার- 
তের এই ব্রক্মাবাধিগণের শেষ কথা আমি শুনিয়াছি যে, কলিকাতার ' আচার্ধ্য 
মণ্ডলীর লোকদিগের নীতিবিগহিত আচরণের (10)109151105র) জঙ্ক প্রচারের 
গৃহের স্থান বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয়্াছেন।” মিন্‌ সোফিয়! ডবসন কলেট প্রন্কৃত 
ঘটনাটা কি প্রকাশ করিয়া এ কথার প্রতিবাদ করেন । উপাসকগণ আশানুরূপ 
উন্নত হইতেছেন ন। দেখিয়। সোতনুকচিত্তে তজ্ঞন্ত উপদেশদান্ত্যাগ এক কথা, 
আর সেই ব্যাপারকে উপাসকগণের নীতিবিগহিত আচরণ স্থির কর। অন্ত কথা, 
ইহ! তিনি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়। দেন। মেস্তর জন হ্যারিসন আর এক পত্রে ব্রাহ্ম- 
সমাজের ঈশ্বর 'ষে আকোম্ব সাহেব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন সেরূপ নহেন,মণিয়ার 
উনি লেখ। হইতে সপ্রমাণ করেন, কেন ন! ইনি লিখিয়াছেন, “তাহারা 
পরব্রহ্ষে নিয়োগধোগ্য ব্রহ্ম নাম রাখিযাছেন বটে, কিন্তু তাহার! তাহাকে প্রার্থনা 
ও স্মতির বিষয্ম পরমপুরুষরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।” ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর ষে 
বরফ্কের মত ঠাণ্ডা সর্ববিধ সহানুভূতি বর্জ্দিত নহেন, “দ্বিজত্বসাধক বিশ্বাস” 
((525176150106 7510) এই বক্তৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি 
সপ্রমাণ করেন। ভূষিত ব্যক্তির ষে ব্রাক্মমমাজেই আসিয়। থাকেন তাহা 
তিনি মণিয়ার উইলিয়মের লেখার দ্বারাই সপ্রমাণ করেন, কেন না ইনি 
লিখিয়াছেন "উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী হান। ্রীষ্ট 
ধর্ম নীচজাতি এবং বর্ধার জাতির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে । প্রকৃত 
ধীষ্টধর্ম গ্রহণ বড় হয়না। আমার মতে যত দিন না জোরুসালমে যখন 
বর্ধন স্থাপিত হয় তখন যেমন উহা! পূর্বদেশোচিত সহজ আকারের ছিল, 
সেই আকারে হিন্দুগণের নিকটে উপস্থিত না করা হয়, শ্রীষ্টধর্মগ্রহণ অতি সাধা- 
রণ হইবে ন1।” ব্রাঙ্গধর্থন যে ্রীষ্টবিরহিত নহে, তাহা ইনি “যিশু্ীষ্ট, ইউরোপ 
এবং আসিয়া” হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। ঈশা যেমন ঈশ্বরের 
সহিত যোগে সঞ্জীবিত হইয়া! উৎসাহের সহিত. প্রচার করিতেন ব্রাহ্মসমাজের 
নেতৃবর্গও সেইক্পপ করিয়। থাকেন, হ্যারিসন সাহেব অনুষ্টিত চিত্কে এইমত ব্যক্ত 
করেন। আকুপ্ব সাহ্বে যে প্রত্যুস্তর দেন তাহার সার কথা এই;জীবসের পবিত্র 
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ও উপাসনাশীলতার অভ্ভাবকেই তিমি নীতিবিবর্জিত আচরণ (00107015119) 
মনে করেন। 

নদ্ব বৎসর পূর্ব মিস্‌ ম্যারি কারগন্টর প্রথমে ভারতে আগমন করেন। এবার 
তাহার চতুর্থবার ভারতে পদার্পণ। ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তারতাশ্রমে বামা- 
হিতৈষিধী সভ1 কুমারীকে স্বাগত করিবার জন্ত মিলিত হয়। সাতে বহুসংখ্যক 
ব্রাঙ্মিক! এবং মিসেস্‌ উড়ে, মিসেস্‌ গ্রাণ্ট, গ্লিসেন্‌ গিবনৃস্‌, মিসেস্‌- এম খোষ 
মিসেস্‌ উইন্স উপস্থিত ছিলেন। মিস্‌ কার্পেটার তাহার প্রথম পদার্পণের 
পর হইতে এসময়ে এদেশে নারীশিক্ষার কিপ্রকার উন্নতি হইয্লাছে,তৎসম্ন্ধে কিছু 
বলিলেন। সভার পক্ষ হইতে কুমারী রাধারাধী এই নির্ধারণ পাঠ করেন-প্কুমারী 
ম্যারী কাপেন্টীর স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে যে অতীব বত্বশীল1,এবং তিনি যে তাহার 
হুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষণার মধ্যে ভারত এবং ভারতের কন্তাগণকে অন্তভূ্তি করিযা 
লইয়াছেন, তাহ! তাহার পুনঃ পুনঃ এদেশে আগমনেই প্রকাশ পাইতেছে। 
অতএব আমর1 বামাহিতৈষিণী সভ।র সভ্যগণ সন্ত্রম, কৃতজ্ঞতা, এবং তাহার 
মহত্তম উদ্বেগ সিদ্ধির জন্য নিরতিশয় শুভ অভিলাষ সহকারে তাহাকে এই রাছ- 
ধানীতে সুস্যাগত করিতেছি!” নিষ্ধারণ সর্ব সম্মতিতে স্থির হয় । ভারতে আসিবার 
সময়ে পথে তিনি যে সকল চিত্রলিপির রেখাপাত করিয়াছিলেন সেইগুলি উপ- 
স্থিত মছিলাগণকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন। চা-পানানস্তর সভা ভঙ্গ 
হুয়। সভা! অপরাহু পাঁচটার সময়ে আরস্ত হইয়া আটটার সময়ে সমাপ্ত হয় । 

: প্রি্স অব ওয়েল্‌্স্‌ এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কেশবচন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের 
পক্ষ হইতে যে অভিবাদন পত্র দান করেন (ডিসেম্বর ১৮৭৫ ) আমর। তাহার 
অনুবাদ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি ;___ 

' ্রাঙ্জোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার ইহা শ্রীতির জন্য হউক। | 
"অতীব গুণোজ্জল অভিজাত রাজকুমার, হুদয়ের সহিত আপনার প্রতি 
স্বাগত সত্ভাষণ। সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে রক্ষা করুক, এবং 
সত্য, পবিত্রতা ও শাস্তি আপনাতে নিত্যকাল বহুল হউক। যে কোটি কোটি 
দেশীয় লোকের নিকটে জ্ঞানময় কল্যাণময় বিধাতা আপনাকে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার এ দেশে ক্ষণকাল নি আপনার 
রা স্তছাঙগের লুখবর্থমের জন্ত হউক: | 
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- “সিংহাসনে প্রতি লোঞ্তুকে দ্াতক্কি, গপোত্তুই হায়াঈীর প্রত্থি 
সাক্ষাৎ আন্ুরস্তি এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে যে অগণ্য কল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে 
তজ্জনা গভীর কতজ্ঞত। ভ্বার! উদ্বীতহৃদক় হইয্মা র্লাজোচিত- উচ্চতাজম্পন্ন 
আপনাকে আমর দ্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি । জ্মাপনার রাজমাতা ভারতের 
ছাতা । প্রজাবর্গের । প্রতি তাহার প্রন্কৃত মাতৃপ্ষেছ এবং তিনি ঘহা7:.42তিত 
সমুদ্দায় খে ভূহিত। কাহার. চরিত্রের জন্ম আমর] তাহাকে ভালবাদি এবং 
সন্ত্রম করি। ক্দমমর! তাঁছার শাসনের প্রতি একান্ত অনুরস্ত, কেন না ইহারই 
অভ জীবন ও অম্পন্বের জিয়াপদ, পার্থিব সৌভাগ্য, বিঘ্যাশিক্ষণ ও বিবেকের 
গ্রমুক। তাৰ, এবং বিবিধ প্রক্ষারের সামাজিক ও নৈতিক জংস্কার। ব্রিটিষ 
শাসন না থাকিলে এগুলি কিছুই ভোগ কযা যাইত না। অত্িলাত বলা" 
কুমার, আমাদের জদয়ের প্রকৃত রাজভক্তি ও 'আনুরক্তি তবে গ্রহগ করুন । 

"ভারতের বিস্তীর্ণ লোকসংখ্যা মধ্যে আমরা অতি কুদ্রাংশ, উচ্চ খদবীর 
উপমুক্ত করিবার পক্ষে আমাদের পদ নাই, ধন নাই হাক্ষমতা নাই। এরপর 
হইলেছ ত্রাক্মনমাত্ধ নগণ্য বা প্রভাবশুষ্ট সমাজ নহে। পূর্ধ্বদেশে ইংরেজ 
সত্যতরৈ প্রথম ফল, হিন্দুরপের উপরে ইংলত্ডেয রাজকীম়্ ও সামাজিক প্রভাবের 
জপরিহাধ্য নিদর্শন, অন্ততঃ সেই দিকে গতি, এই ব্রাহ্মসমাজেই দেখিতে পাওয়া 
সায়, এবং একজনই ইহার খন্কত্ব, এজস্তই ইহা বিশেষ মনোদ্ধিনিবেশের বিষয় । 
ব্রিটিষ খবর্ণমেন্ট দেশের সংস্থায় জন্ত ঘসাক্ষাৎসম্বদ্ধে যে কতকগুলি লোরুকে 
শিক্ষাঙ্গাম করিতেছেন সেই আমরা রাজোচিত্ব উচ্চতাসম্পন্ত্ আআধনার নিকটে 
উপস্থিত হইতেছ্ছি। ইতরাজী বিদ্যা শিক্ষায় পৌহলিকত্কা ও কুষংস্কার হইতে 
আমাদের মন বিযুক্ত হইয়াছে; এইরূপে প্রমুক্ত $ আলোকমদ্পন্ধ হইরা রিষাডার 
পরিভ্রাণপ্রদ বিধানাধীনে প্রাচীন ধর্্শান্ এবং দেশীয় অস্তব1বন্থান হইছে একট | 
বিশুদ্ধ জাতীয় ধর্মমত এবং সাযাজিক ব্যবস্থান আমর! উদ্ভুত করিতেছি । আমর! 
ঈশ্বরকে ধন্তবাদ অর্পণ করি যে, প্রধানতঃ দেশীয় ভাবে হিন্ুসমাজ গঠন করিবার . 
জন্ত আমাদের প্রবন্ধে ব্রিটিশ গ্ববর্থমেন্ট-_-ইহার ব্যবস্থাক, এবং রাজযশাফমের 
উপান্থ, ইহার বাইবেল এবং ধর্মযাদক, ইহার সভ্যতা এবং সামাছ্িক- শৃর্ঞলা 
ইহার সাহিত্য এবং. বিজ্ঞান, আপিচ আস্টান নরনাীরে জীবন্ত হৃষ্টাত্ ছ্বারা-_বিশেষ 

সাহাধ্য করিতেছেন। আমরা এক্সপ - প্রগালীঃতে আমাদের পুর কজাগঞগকে 
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শিক্ষা দিতেছি, আমাদের গীর্হ্থ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবহার সকলের 
সংস্কার করিতেছি যে, ভারতবর্ধীয়গণ্ণের জীবনে পাশ্চাত্য সত্তা -পরিবর্তিতাকার 
ধারণ করিয়া তৎসহ সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে । ব্রিটিষ শাসনের এই অমূল্য 
উপকারের জন্ত আমরা গব্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দান করি। আমরা এই ভস্ত 
আহলাদিত যে, ইংলও আমাদের জাতীত ভাব বিনষ্ট ন! করিয়া ইহাকে উন্নত 
করিম়্াছে। আমরা একাঞ্ডতাৰে আশা করি যে, রাজ্জোচিত উচ্চতাসম্পঞ্প 
আপদি এই ব্যাপারটির সকল দিক্‌ ভাল করিয়া! হৃদয়ঙ্ষম কয়িষেন। এবং ধাহায়া 
ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংযুক্ত এধং ইহার কল্যাণকল্পে নিযুক্ত তাহাদিগের 
কলের মনে এইটি মুদ্রিত রিপা দ্িষেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবাসি-- 
গণের মন ইংলণ্ড কোন্‌ দিকে শিক্ষিত করিতেছে ও লইয়া খাইতেছে তাহ" 
আপনার এ দেশ পরিদর্শনে ইংলগড পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবেন + 
ইংলণ্ড এবং গারতবর্ধের মধ্যে আরও অধিক ঘোগাঘোগ্র, ইহরেজ বাজনীতিজ্ঞ 
গণের ভারতের ক্ষার্চযে সমধিক মনোভিনিবেশ, গ্রতাপ।স্থিতা মহাঞ্জাগীর বিবিধ, 
শ্রেণীর প্রজাবর্গের মধ্যে মিলন এবৎ বাজভক্তি সমুচিত একতা--খসপনার এ 
দেশ পরিদর্শন হইতে এই সকল উপকার হইবে আমর! সোৎ্সুকচিন্তে আশং 
করি। | 

“রঃজে।চিত উচ্চতাসম্পন্থ আপনি ধেখানে খাউন, ামাদের শুপাকারক্ষা 
আপনার সম্থে যাইতেছে । আমরা বিনীত ভাবে যাচ.ঞা! করি এবং সন্পলচিত্তে 
আম্মা করি যে, ষখন আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন, আপনি বাজ 
মাতারে ভারতের অনুরাগ ও রাজতক্তি অবগত করিবেন রাজোচিত উচ্চতা 
অন্পরন আপনি এবং মহত্তম। রাজপুত স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য. সত্তোগ করুন, ্ 
আভিজাব ও প্রার্থন 
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৮ই মধ (১৭৯৭) ১৮৭৬ ইং) শুক্রবার ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় কেশব, 
চক্স যে কয়েকটা কথ বলেন; তাহা সর্বাগ্রে বিশ্তত্ত কর! নিতাস্ত প্রয়োজন । 
কাাধ্যবিবরণ পাঠাদ্দি সমাপনাস্তে সভাভঙ্গকালে তিনি এই কথা বলিলেন যে, 
ভারতব্ধাঁয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই স্বাধীনত। দিয়াছেন। এই ্বাধীনতাপ্রভাবে 
ঘদি আমাদের মধ্যে শুর ক্ষুদ্র দল হয় তাহার জন্ত কোন ভাবনা নাই। কিন্ত 
(কোন বিষয়ের প্রভেদ হইলেই যে, পরস্পরের মধ্যে সন্ভাব থাকিবে না ইহা! 
হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সকলেই আপন আপন উন্নতি সাধন করুন । 
খন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসফ এবং ব্রাহ্ম তখন নানাগ্রকার মততেদ 
খাকিলেও তাহারা এক। এই বলিয়া! তিনি প্রত্যেক ক্ষ গুদ্র দলের প্রধান 
ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, বখন ধাহার ইচ্ছা! হইবে তিনি তাহার নিকট আসিয়া 
মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি আহুলাদের সহিত সঁকলের কথা 
শুনিবেন। কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলিতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি ইচ্ছা! 
করেন যে, ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও প্রেমে সকলের একত থাকিবে, 
কোন প্রকার সাম্প্রতিক বিছবেষ ভাব উপস্থিত হইবে না। এক পরব্রঙ্গের 
উপাসক জানিয়৷ সকলে সন্ভাবে মিলিত হইবেন, মতভেদ কখন তীহাদদিগকে 
পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে ন', ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে যদ্দি তাহার! বিভক্ত ছুইয়াও, 
'পড়েন তধাপি তাহারা এমন একটি স্থল রাখিবেন যেখানে সকলে মিলিত হইতে 
পারেন। উপাস্তের একতায় উপাষকগণের একত৷ ব্রাহ্মসমাজের ফূলনুরে 
কেশবচন্ত্র সকলের মনে হদৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 

৯ মাথ শনিবার অপরাহ্ে টাউনহলে “আমাদের বিশ্বাম ও অভিজ্ঞতা 
(0আ 7510) 204. ০০: 7:১5150০6) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার সার 
মর্খব ভৎকালে ধর্্মতত্ব এই প্রকারে সংগৃহীত করিক্াছেন ;-- 

“সত্য সত্যই আমি বিশ্বাস করি, খন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, 
তখন তাহার কাধ্য্ার পবিত্রাত্মার (বিধাতার ) হুত্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 
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জ্ীভ্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপারের মধ্যে জ্ঞান) বিচক্ষণতা, পরিপাম- 
দর্শিতা এবং দয়া দেখিতে পাইবেন। নেজারথ.বাসী সেই মহাপুক্ষষের নিকট 
খন ইহা আবশ্যক বোধ হইয্রাছিল যে, তিনি তীহার ধর্্মসমাজের ভন্য 
এইরূপ বিধান করিয়া যান, তাহা না হইলে তাহার শিষ্যবর্গকে খোর বিষাদ 
অন্ধকার সন্দেহ অমিশ্চয়ের মধ্যে পড়িতে হইত। ততৎকালকার সেই ভয়ঙ্ষর 
অবস্থা মলে করিলে এখন পধ্যস্ত দয় বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্ত দেখা ষাই- 
তেছে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্ত তাঁহার এই 
সত্য ঘোরণা করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদের বল শাস্তি 
পরিত্রাণ এবং সৎ্পথের নেতা একমাত্র পবিভ্রাত্মা। যখন ঈশা বলিলেন, 
"সমাপ্ত* তখন কি মানবজাতির পরিত্রাণের মহৎ কর্মের সমাপন হইল? 
মা, তাহার শিষ্যদ্িগের জীবন রক্ষার জন্ত পবিত্রাত্মার স্ব্ায় শক্তির আব- 
স্ঠকতা ছিল। যাহাতে তাহারা সত্য ও পবিত্রভার বল লাভ করিয়া পৃথিবী 
জয় করিতে পারে তজ্জন্ত পবিত্রাত্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল। এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্ত. কোন শ্রীষ্টীয়ান্‌ ধন্মযাজকের 
লত্জিত হইবার প্রয়োজন নাই । মুশ] প্রভৃতি স্সিছদী ধন্মপ্রবর্তকগণ কি ইহার 
সাক্ষ্য দান করিতেছেন না £ ভক্ত যোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরবানী প্রকাশিত হয় 
না সেপ্টপলের সময়ে এই দৈবশক্তির বিষয়ে অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে । 
কাহার পরে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে! ভারতবরেয় ব্রহ্মবাদী ব্যক্তির 
রই সত্যে বিশ্বাস করেন। কিন্ত হিন্দৃজাতির প্রান গ্রন্থ হইতে তাহারা এই 
মতটা লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীক্ষ জীবন্ত নিরাকার ঈশ্বরের 
কথা যেমন উজ্জ্বল ও হুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে তেমন আর কোন দেশে 
কখন হয় নাই। বেদ উপনিষৎ পুরাপাি ধর্মগ্রন্থের পত্র হইতে পত্রাস্তরে 
চৈতন্তস্বরূপ নিরাকার ব্রন্ষের মহিমা সকক্পৰণিত হইয়াছে । আমরা এই. অমূল্য 
সম্পত্তি ভক্তিভাজন পূর্ববপুরুবদ্িগের নিকটে পাইয়াছি। প্রস্তর ব মৃত্তিকা 
নির্ষ্িত ঈশ্বর নহেন, ফিনি সারাৎসার চৈতন্তময় প্রাণরূপী ঈশ্বর, বিশ্বের সকল 
স্থানে বসিয়া ধিনি সমস্ত কর্মের তত্বাবধান করিতেছেন, ত্টাহারই কথ! জামর! 
এই কল শাস্ত্রে পাইতেছি, আমাদের পূর্ববপুক্কষের! কি কোন কজনাস্ভৃত 
“লিষ্র ঈখরের পুজা করিতেন &' না; তাহারা প্রকৃত €ষাগে পরমবন্ত. নিত্য 
্, 


৭১৪ আচার্ধয কেশবচন্দ্র । 


পদার্থ জীবস্ত দেবতাকে আত্বাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্ত চেষ্টা করি- 
তেন। তাহাদের ঈশ্বর কোন গুণপহীীন অপদার্থ নেন, কিন্ত যথার্থ জঅলম্ত 
সত্য, সারবস্ভ। যোগী তপস্থীরা হুখসস্ভতোগে ধিরত হইয়া, ধন মান সম্ত্রষ 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রপধধোগানদ্দ উপভোগের জন্ত যেরূপ কঠোর সাধন করিস 
তেন তাহা! প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন কর। ইহা! কি কেবল অলঙ্কারের কথা৷ না 
তাহার! বাস্তবিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই সকল সাধকদিগের সমস্ত জীব- 
নের ফোগানুষ্ঠঠনের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর, ধিনি মন্ুষ্যের বন্ধু তাহাকেই আমরা 
দেধিতেছি। উহার! নিণ ব্রজ্মোপাসক ছিলেন না, মানবকুলের যিনি পিতা 
মাতা তাহাকে তাহারা পুজা করিতেন। 

"বর্তমানকালের আধুনিক একেস্বরবারদিগণ এক দিরাার ব্রহ্ধকে মাস্ত 
করেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ এই যে, ঈশ্বর অননুতবনীয় আপরিজ্ঞেয়। এই 
মতের বিরুদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। তাহাকে মূলশক্তি এবং 
চিরন্দুহদ্রূপে প্রত্যেকে জীবনে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর জীবন্ত 
শক্তি' এই মতটা কেবল প্রচার করিলে কোন আরাম শাস্তি পাওয়া খায় না। 
কারণ মনোবিজ্ঞানশান্ত্র এ কথা খ্বীকার করিয্লাও তীহাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত 
করে, এবং তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি অদ্বীকার করে। বাহারা অস্বীকার করিতে 
চায়, এ সন্গন্ধে তাহার! পুরাকালের ঘটনা পাঠ করুক। ভারতবর্ষ দ্বৈতবাদ 
হইতে অদ্বৈতবাদে অবতরণ করিয়া বহুদিনের ঘোর সংগ্রামের পর' শেষ বর্ত- 
মান অবস্থায় নীত হইয়ছে। বৎসরের পর বৎসর শতাববীর পর শতাঙী 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভগ্গাবস্থণ, জাতিভেদ প্রথা, এখানে আসিয়া উপস্থিত হই: 
কাছে কিস্ত এখানে ঈশ্বরকে ধগ্যবাদ যে, তিনি অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্য 
ও পবিত্রতা উদ্ভাবন করিলেন। পুরে দেব দেবীয় নিকটে যে সকল আধ্যা- 
ত্মিক ভাব উত্দসর্গ করিবার জন্য শাস্ত্বারের শিক্ষা দিতেন, সেই সকল শ্রীতি 
ও. তক্তির' ভাব এখন আমর! নিরাকার ব্রচ্গে অর্পন করিতেছি । ভাদয়তৃপ্ডির 
জগ্ত কোন জড় দেবতার পুজা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বর্তমান 
ব্রাহ্মদখাজে উৎসাহ ও ভক্তির সরস তাৰ আছে। কেহ কেহ অন্ধোৎসাহ 
ও কাজনিক তাবুকতায় ফোষ আমাদের উপর আরোপ করেন, কিন্ত তাহাতে 
ইহা প্রমাণ হইতেছে না ষে, এখানে মততা এবং আখ্যাত্তিক উন্নতির অভাব 
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আছে; বরং তাহার আতিশয্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত বিশ্ব 
বাধা সত্ত্বেও অদ্যকার দিনেও আমর] এখানে এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে 
নিরাকার ঈশ্বর আমাদের প্রিয় দেবতা, তাঁহার সৌন্দধ্য ও আকর্থণে বিশ্বাসী 
সাধকদিগের হাদয় বিমুগ্ধ হয়, এবং অপৌপ্ুলিক হইয়া তাহাকে প্রগাট প্রেমেতে 
পুজা কর! যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটা মত সম্পন্ন হুইয়াছে। ঈশ্বর 
জীবস্ত, আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমর! দায়ী । 
এই তিনটা মত একের মধ্যে অনুস্যত রহিয়াছে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করে, সে পরকালে ও জীবনের দায়িত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য । একটী 
ক্ষুদ্র গুটিকার মধ্যে আমাদের সমুদায় ধর্শাস্ত্র নিহিত রহিয়াছে । 

“বিশ্বাস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়! অভিজ্ঞতাবিষয়ে বক্তা বলিলেন, ব্রাহ্মদের 
যেরূপ উচ্চ ও সবল হওয়া উচিত ছিল সেরূপ তাহার! নহেন। ব্রাহ্মদমাজের 
প্রভাব ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের চিত্তকেও 
ইহা আকর্ষণ করিয়াছে । ্রীষ্টীয়ান, অবিশ্বাসী জড়বাদী ব্যতীত যে সকল শিক্ষিত 
লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহারাঁও ঈশ্বরের শক্তিতে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবলব্রা্গমাজের শৈশবাবস্থা, ইহার 
আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে এখনও বহু শতাব্দী গত হইবে । কিন্তু আমর! 
একন্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে আমি নাই, ঈশ্বর আমাদের নেতা, দশ বৎসর 
পরে আবার তিনি কত কি দেখাইবেন ভাহা! কে বলিতে পারে ? রক্ষণশীল 
হওয়া কখন, উচিত নহে, চিরদিন অগ্রসর হইতে হইবে; যদি আমর! 
সয় ও বাধা পাই, হিন্দ ও শ্রীষ্টান্ক বন্ধুগণ আমাদিগকে সাহাষ্য করিবেন। 
যদি নির্যাতিত হইতে হয় হইব, কিন্ত এমন দিন আসিবে বখন আমরা 
নির্দোষ শ্রমাপ্িত হইব এ অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার গর্ব অহঙ্কার 
থাক! উচিত নহে, কারণ আমাদের সমাজ এখনও শিশু, অপরের নিকটে 
আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার 'আছে। আমাদের ধাহারা বিপক্ষ তাহারা 
গ্যামেলাইলের হত বঙলগুন যে, ব্রাঙ্মদিগকে পৃথক থাকিতে ধাও, ইহাদের কাধ্য 
খদি ষম্ুধ্যের কার্য হয় তবে ইহা আপনি বিনষ্ট হইবে, কিন্ত যফ্ষি ইহা 
ঈশ্বরের হন তবে কেহই: ইহায় প্রত্তিরোধ করিতে পারিবে না। প্রীষ্টের শিষ্য- 
কিগের নিকট পিত্রাত্মার আবির্ভাবের দিন স্মরণ কর। ইহা কি সম্ভব নয় যে, 
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ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল্প আলোক ভারতের হুদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন ?. আমর! 
কোন মন্ুষ্যের দ্বারা চালিত হইতেছি না। যেখানে উৎসাহ আন্দোলন মত্ততা 
সেইখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্তমান। ভবিষ্যতে ব্রাঙ্গদমাজ যে দিকেই 
গমন করুক, যে আকারই ধারণ করুক, আমর সত্যের অনুগামী হইয়া 
থাকিব। সত্যই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। বর্তমান ব্রাহ্মদমাজ ইহার 
পুর্ণ আদর্শের বিকৃত অনুকরণ মাত্র, ইহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। 
কোথায় আমাদের স্বর্গরাজ্য, কোথায় বা সেই প্রেমের পরিবার ? যাহা আমরা 
অঙ্গীকার করিয়াছিলাম পৃথিবীকে দিব বলিষা! তাহা কোথায় ? বিবাদ বিরোধে 
আমাদের সমাজ দুর্ববণ হইয়! রহিয়াছে। অনেক দোষ অপরাধ পাপ ক্রুটি 
দেখিতে পাইতেছি। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এখন সকলে 
অগ্রগামী হও। হিন্দু গ্রীত্ীয়ান সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষা কর। অহঙ্কার 
করিবার আমাদের কিছুই নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যান, 
সেই দিকে চল। চল, সকলে সাহস ও আশার সহিত উন্মত বীরের ন্তায় 
আমরা অগ্রসর হই, শরীরের প্রত্যেক রক্তবি্দু দান করিয়া জীবনকে সার্থক 
করি। সকল বিশ্ব অতিক্রম করিয়া! অগ্রসর হইব, একস্বানে স্থির থাকিব ন1। 
সৈম্তাধ্যক্ষের অধীন যোদ্ধার ম্তায় সকলে রণসজ্জা কর, উতৎসাহানলে প্রজলিত 
হও, সাহসী বীর পুরুষের ম্যায় প্রধাবিত হও) পশ্চাদগামী হইও না। অপ্রতি- 
হত বীরত্বের সহিত অগ্রসর হও, প্রভূত উতৎ্সাহশিখা উদ্ধাপিত কর, জীবস্ত 
অগ্রির তেজে তেজস্বান্‌ হও এবং সেই অন্িকে স্থায়ী কর। স্ত্রী এবং পুরুষ, 
যুবা এবং বৃদ্ধ! সকলে ঈশ্বরের বলে ব্ল্ান হও। এমন আমি বলিতেছি 
ন1 যে, যাহ! কিছু অভিব্যক্ত হইল তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্েরই সহানু- 
ভূতি খাকিবে। আমাদের সমাজের লোক সংখ্যা অধিক নয়, সেই ভগ্ত 
অনেকে বলিতে পারেন উছ! দ্বারা কোন উপকার হইবে না। ছে ঈশ্বর! 
হে পিতা! তুমি জীবিত আছ, তোমার কাধ্য তুমি দেখ। এই সকল তোমার 
লস্তানগ্ণ এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার নাম যেমন স্বর্গে তেমনি 
পৃথিবীতে মহিমান্বিত হক, যাহাতে আমরা মতভেদ স্বত্বেও পরম্পরকে ভাল 
বাসিতে পারি এমন প্রেম তুমি আমাদিগকে দাও। হে ঈশ্বর! তুমি আমার 
নিকটে এস। . আমরা সকলে আপনাপন স্থানে যাইতেছি, এ সময়ে এ গৃছের 
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যধ্যে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে থাক। এস পিতা! আমাদের হুদয়মধ্যে 
তুমি এস, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। শ্বদেশবাসী, ইউরোপবাসী, ধনী, 
দরিদ্র সকলকে ভোমার আশ্রয়ে তোমার পরিধার মধ্যে একত্রিত. কর। যে 
কোন স্থানে সেই নিকেতন হউক তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। পূর্ণ 
বিশ্বাস ও মনের সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে ছে 
নরনারীগণ ! আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিল্ুগণের ঈশ্বর, এবং জগতের 
ঈশ্বরের হস্তে আমি তোমাদিগকে ০৪ করি। তিনি চিরদিন তোমাদ্দিগকে 
হখে রক্ষা! ককুন।” 

বস্কতাকালে সকলের মনে উহার ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছিল 
তৎসম্বন্ধে ধন্মতত্ব বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের সত্তাসন্বন্ধে যখন বক্তা! আত্মমত ব্যক্ত 
করিতেছিলেন এবং এক একবার উদ্ধানেত্রে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখনকার 
গাতীধ্য ও জীবন্ত ভাব স্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হইতেছি। 
বাস্তবিক সেই নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্র্মের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা তখন 
বিশ্বাসিমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই হুশস্তী'র দৃশ্ঠ ধন্মোৎু- 
সাহ প্রজলিত করিবার যেমন অনুকূল অবস্থা এমন আর অতি অল্পই আছে। 
অনুমান দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্তও কেছ শ্রাস্তি 
বোধ করেন নাই, অন্তান্ত বারের বন্তৃতা সাধক কিছ্বা ব্রাহ্মসাধারণের রুচিপ্রদ 
হয়, এবার সর্বসাধারণের সম্তোষকর হইয়াছে । ছুই এক জন ্রীন্রীয়ান 
ধর্মযাজক ব্যতীত প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের চিহ্চ 
প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথমভাগটী ঈশ্বরের সতাতে বিশ্বাসবিষয়ে সুন্দর উপ- 
 দেশপুর্ণ। শেষভাগে উদারতা, বিনয়, সরলতা এবং উন্নতির জন্ত ব্যাকুলতা 
যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।” ফলতঃ এবার সর্ধসাধারণের সন্তপ্টিলাভের 
কারণ যথেষ্ট ছিল। ভারতবর্ধ সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে সকল দেশের সকল 
জাতি হইতে বিশেষ । এই বিশেষ তাবটি এবারকার বন্তৃতায় বিষদরূপে 
বিবৃত হুইয়াছিল। বৈদিক, বৈধান্তিক ও পৌরাণিক ধর্দের বিশেষ 
বিশেষ ভাব এমন করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, ত্রাক্ম অক্রাঙ্ম সকলেরই তাহাতে 
চিত্ত আকৃষ্ট হইবার বিষয়। বেদান্ত যদিও সাধারণের নিকট নীরস তথাপি উহা 
পরসাত্মতন্বপ্রকাশ দ্বারা পরব্রঙ্গকে কিরূপ সকলের অস্তরস্থ নিকটস্থ করিয়া 
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দিয়াছে, কেশ্ববচন্ত্র তাহ! প্রদর্শন পুর্বক উহার নীরসত্ব সর্ব অগরীত, 
করিয়াছেন। বৈদ্ধিক হৃক্তের মধ্যে প্রান্কৃতিকশক্তির পুজা এই বলিক্কা 
ইহার প্রতি সকলের অনুরাগ নাই; কিন্ত বেদ ঈশ্বরকে পিতা ও সথা 
বলিয়া, এবং তাহার সহিত “সধিত্বের মধুরত্ব বর্ন করিয়া, সর্বোপরি 
ঈশ্বরের মাতৃভাব অভিব্যক্ত করিয়া-_"ত্বৎ হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা"__ 
সাক্ষাৎ মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, ইহা দেখাইয়া ততুপ্রতি বিরাগ কেশবচন্্র 
_ অপনয়ন করিয়াছেন। পৌরাণিক ধর্ম এদেশে পৌত্লিকতার কারণ হইয়াছে, 
এজন্ত উহা] ব্রহ্মজ্ঞমাত্রেরই বিদ্বেষের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু কেশবচন্্র 
পৌরাৰিকগণের ভক্তি প্রেম অনুরাগ বেদাস্তের পরব্রদ্ষে স্থাপন করিতে হইবে * 
দেখাইয়া পুরাণের দোষ লঘু করিয়াছেন। 

কেশবচত্ত্রের চিত্ধ ঈশ্বরের পাদপগ্সের জন্য প্রলুব্ধ । সথুতরাৎ এবারকার 
উৎসবের উপদেশ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে । “ভক্ত খিনি তিনি পদ্থত্রিয় 
তিনি পন্ধপ্রপ্জাসী, ফুলের প্রতি স্ডাহার অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ক পুষ্প 
লাভ করেন ইহা তাহার ইচ্ছা । কোন্‌ পুপ্পের কথা বলিতেছি ? পৃথিবীর 
ফুল নহে। ফুলের ফুল কি? ঈশ্বরের পাদপদ্ম। সেই পাদ্পদ্মের লোভে 
লোভী হইয়া দ্রিন দিন তাহার হৃদয়ের উন্নতি হইল কি না ভক্ত ইহাই দেখেন । 
দেই উন্নতি কিসে? সেই লোভ বাড়িতেছে কি না তাহা জানিলেই সেই 
উন্নতি জানা যাস্ব। ধর্্থ একটি পুপ্পোদ্যান, ইহার মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ 
করিবেন ইহাই ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র ইচ্ছা । এই উদ্যানের পুণ্পই তাহার 
বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ভ্রমরের স্ঞায় উড়িয়া গিয়া 
সেই স্থানেই তিনি ব্েন। কবিত্বের কথ! বলিতেছি ক্ষমা করিবে । সেই রর 
উড়িয়া উড়িয়া ত্র চরণপন্থের উপর বসে, আবার উড়ে আবার বসে। চরণপদ্ম কেন 
বল৷ হইল ? বাস্তবিক জামার ঈশ্বরের কি চরণ আছে? যিনি নিরাকার তাহার 
আৰার চরণ কোথায় € চরণপন্বের উপম। দেওয়া হইল, তবে মমের সঙ্গে তাহা 
সম্পর্ক তাহা! কি বলিব ন! ? মন হদি মধুপ্রিয় না হয় পদ্ব ফুটিলই বাত্াহথার মধ্যে 
মধু রছিলই ব! আমার কি, জামার আ্রাতী' ভঙ্গিনীর কি? অম্পর্ক আছে বলিয়াই 
যেখানে পুষ্প সেখানে অমর জাসিবেই। হত্্র বল সৌরতযুগ্চ কিছু নাই, তাহা 
হইলেই আমরা চলিয়া যাইঘ;. কিন্ত দি অন্যের উদ্যান থাকে, আর যদি 
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সেখানে সর্বাপেক্ষা সুন্দর একটি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকসিত পদ্ম 
দর্শন করিবার জন্য কার প্রাণে লোগ না হইয়া থাকিতে পারে ৫ যনোলোভা - 
সে পরমেশ্বরের পাদপন্বের শোভা যদি আমার হাদয়কে আকর্ষণ করে আমি 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ধণ করিবার জন্যই ঈশ্বর 
তাহার বাগান খুলিয়া দিয়াছেন । সেই উদ্যানের পুষ্পের এমনি লাবণ্য যে, 
তাহা দেখিলে আর অন্ভদ্দিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু যদি থাকে সেই সৌন্দর্য 
দেখুক । ব্রাহ্ম, তুমি সেই সুন্দর পুষ্প দেখিয়াছ কিলা? যদি দেখিয়া থাক 
তবে তুমি সেই ফুল দেখিয়। মন্ত হও নাই, এই অসার কথা মানিব না। হস্ত 
বল তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উত্সবের দিন আরো বিভভৃত 
হুইস্কা অতুল সৌন্দর্ধ্য এবং সুমধুর সৌরভ বিতরণ করিতেছে; নতুবা বল 
তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই । তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিয়াছি, কিন্ত 
ভাই, তোমাকে বিশ্বাস করি না, তাহী হইলে তোমার চস্কু এমন হইত না, 
তোম্বার চক্ষে শুক্ধতা থাকিত না। প্রসন্গতা তোঙ্কার চক্ষে নাই। আর একটি 
তাই, ভুমি আমোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাত রাখিয়া! আমার 
আরাম হইল; তুমি শী ফুল দেখিক্কাছ কিনা তোমাকে এজন্ত জিজ্ঞাসা করিবার 
'আর প্রয়োন্দন রহিল না। যোগী ভাই, খধি তাই, তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝি- 
তেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। পদ্বফুল না দেখিলে প্রাণ 
প্রফুল্ল হত নাঁ। উদ্যানবাসী তুমি আমি বুবিলাম......... ” আর অর্ধিক 
উচ্মৃত করিবার প্রষ্কোজন নাই, এই অধশ হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, 
কেশবচক্র প্রমক্ততার পথে কতদূর আরোহখ করিয়াছেন। 


সীধকগণের শ্রেণীনিবন্ম । 





উৎসবের পর সাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন এবারফার একটি বিশেষ ব্যাপার। 
কেশবচত্দ্র যখন যে ভাষে ভাধুক হন, অপরকেও দে ভাবে ভাবুক করিয়া থাকেন 
ইহা! আমর! পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি। তাহাতে যখন ভক্তিসধশার হইল, 
তখন তাড়িতপ্রবাহের ন্যাধধ সেই ভক্তির বাহাবিকাশ সমুদয় মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়া, 
পড়িল। এড দূর হইল যে, যে সকল ভক্তির লক্ষণ তিনি আপনি বাহিরে প্রকাশ 
পাইতে দেন নাই, শক্তিকে দৃঢ়মূল করিবার জন্ত অন্তরের গভীরতম স্থানে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, মেই সকল লক্ষণ অচতুর সাধকগণের মধ্যে 
_ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। কিন্ত উহাদের মুল গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হয় নাই 
জন্য উহার! শীঘ্রই অনেকের হৃদয় হইতে তিরোহিত হুইয়া গেল। এই ব্যাপার 
কি প্রদর্শন করিতেছে ? ভক্তিসম্্ন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অন্যথা উহা 
ভক্যাভাস হইয়াও ভক্তি্ূপে পরিচিত হইতে পারে । কেশবচন্দ্রে ষোগের 
সঞ্চার হইয়াছে, বন্ধুগণও ধ্যান চিস্তায় বুত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের 
ভিতরে যোগ ছড়াইয়। পড়ে নাই। কেশবচন্দ্র আপনি এ সম্বন্ধে জীবনবেদে 
বলিয়াছেন, "ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল; সাধনে প্রয়াস 
জন্মিল। মনে হইল ভক্তিযোগ ব্যতীত ব্রাক্মজীবন কোন কার্যেরই নয়। 
ভক্তির রঙ্‌ দেখাইবামাত্র শত সহআ লোকে সেই রঙে অনুরঞজিত হইল; ) 
্রাহ্মদমাজে তক্তির রঙ বিস্তৃত হইল। ভক্তির লাল রঙ্‌ ঘখন আমার হইল, 
তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইয়! সংকীর্তন করিয়া প্রেমাশ্ঃ বিসর্জন করিতে 
করিতে ভাবে গদগদ্দ হইলেন । ভক্তি তাহাদের খুব হইল। যোগ তত শীগ্ত্র 
হুইল না। যোগ কিছু শক্ত; সাধন শক্ত, মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝ্াও শক্ত । 
আজ পধ্যত্ত ইহাকে ছুল্লত বল! যায়। ধাহারা এই ছুল্লভি যোগ পাইয়াছেন, 
তাহার। অপরকে ইহা দিতে পারেন না। তক্তি একজনের ছইলে আর দশ 
জনের হইবে। যোগ এত শ্ীত্র ছড়াইয়া পড়ে না। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় 
ছই পাঁচটি যোদীর দৃষ্টান্ত দেখা ঘায়।" হুরভ যোগ যাহাতে সকল লোক 
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সাধন করিতে পারে তাহার জন্ত শিক্ষাদান প্রয়োজন কেশবচক্দের মনে এই 
ভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রেনীবন্ধন ব্যাপার অতি গুরুতর । ইহাতে অনেক. 
ব্যক্তির মনে অনেক প্রকারের বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, 
পরে তাহা হইয়াও ছিল। এ জন্য কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রকাগ্ঠে বন্তৃতা দেওয়' 
স্থির করিলেন। তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, এবং এই 
বিজ্ঞাপনান্ুনারে ৫ ফাল্ভতন, ১৮৯৭ শকে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬) বুধবারে 
ফলিকাত। স্কুল গৃহে “ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়াছেন এব তাহাদিগকে শ্রেশীবদ্ধ 
করিয়াছেন” (00155 1,010. 521150 0052 200 218551750 0১617) এ 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিন শতের অধিক লোক ব্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত 
ছিলেন। ধর্মতত্ব এই প্রকার বক্তৃতায় সার দিয়াছেন ;-_ 

“তিনি ত্রাহ্গদিগকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, ত্রাহ্মগধন্ম প্রাকৃতিক ধর্ম, 
' ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ত হার উন্নতিসাধনই 
পরিব্রাণ। যাহার! মনুষ্যকে জন্মপাপী বিকৃতস্বভাব বলে তাহাদের মতে যাহ! 
কিছু সেই স্বর্তাব হইতে উত্পন্ন হয়, সমস্তই বিকৃত। কিন্তু আমি তাহা 
ঝলি না, স্বভাবের উতৎকর্ধসাধনই ধর্ম, অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া যাহা কিছু 
'তাহা। উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতার্থে ধন্দ্রকে শিক্ষণ বল! 
যায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারিলেই ধর্ম্পালন কর! হইল । 
কিন্ত তিনি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণ গুণ দিয়াছেন, তেমনি 
বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। নিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিবার জন্ত সকলকে অগ্রে সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তত্পরে 
ধাহার যাহাতে অভিলাষ তিনি সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ভাক্তার, 
কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার হন। সাধারণ গুণ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্ে 
কোন একটী বিশেষ বিষয়ে অন্ররাগ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে । এইটা ম্বাভা- 
বিক। যিনি সেই সেই বিধয্সের পরিচালনা করেন, তিনি তদ্ধিষয়ে নিশ্চয়ই 
কৃতকার্য হইতে পারেন। এই বিশেষ গুণকে কেহ অগ্রাহ্া করিতে পারেন 
না। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেমন, ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্বন 
কর! কর্তব্য । প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়া! থাকে। এইটী 
বুবিস্া। লইয়া ধিনি ধর্্রসাধনে প্রবৃত্ত হুন, তিনি অবশ্তই পুর্ণমনোরথ হইখেন 


১৬ 
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সন্দেহ নাই। লশ্বর আমাদিগকে নানাপ্রকার অজ্ঞানত। কুসংস্কারের হস্ত হইন্ডে 
উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে ? 
কিন্ত এ আসা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়! মাত্র । যথার্থ শিক্ষা 
এখনও আরম্ভ হয় নাই। ধাহার মনের গতি যেদিকে বেশি প্রবল, তিনি দি 
সেই দিকে যাইতে চেষ্ট1 করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এব জীবন গঠিত 
হইবে। যাহার ভক্তি প্রেমের দ্রিকে গতি, তিনি ভক্ত হইয়া সদা সর্বদা 
ব্রহ্ধানন্দরসসাগরে মগ্ন থাকিতে যত্ব করুনা ফিনিধ্যান ধারণা যোগ বৈরাগ্য 
দর্শন শাস্তি ভাল বামেন তিনি কঠোর তপন্ত। ও ইক্রিরসংযম দ্বারা যোগসাধনে 
প্রবৃত্ত হউন । যিনি কেবল সতকাধ্যের দ্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভি- 
লাধী তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
বুঝিয়। ষিনি ষে বিভাগ্গে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন তিনি তাহণ ছ্বারাই 
মুক্তিলাত করিবেন। কিন্ত অগ্রে নিজ স্বভাব পাঠ করিয়া সেটা উত্তমরূপে 
বুঝা চাই। এখানে প্রচারক এবং সাধারণের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 
ঈশ্বর ধাহাকে যে বিষয়ে পারগতা এবং উপযুক্ততা দিয়াছেন তাহা তিনি 
সব্বাস্তঃকরণে জম্পাদন করেন ইহা তাহার ইচ্ছা । স্বভাবের গতি দেখিয়া 
তাহার ইচ্ছা বুবিতে হইবে । এক জনের ধ্যান করিবার শক্তি নাই, চক্ষু মুদ্রিত 
করিলেই সে অন্ধকার দেখে, কিন্ত সেবার কার্যে তাহার উপযুক্ততা আছে, 
এমন স্থলে সে ব্যক্তি যোগী হইতে চেষ্টা না! করিয়া সেবক হউক । বাহার 
ভিতরে ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক মত্ততা নাই সে কধন ভক্ত হইতে পারে না। 
দি চিন্তসংযত হুইপ থাকে তবে সে যোগী হউক। এইরপ শ্রেণীবিভাগ 
হইলে প্রত্যেকে আপনাপন স্বভাবে স্থির থাকিতে পারেন ; তাহাতে উন্নতিও 
হয়। কিন্ত এপ্রকার শ্রেশীবন্ধ হইলেই প্রকৃতরূপে ধর্মমসাধন হইবে ভাহা 
বল! যায় না। ইহার অপব্যবহার হইতে পারে। এ দেশে ছদ্মবেশী যোনী 
বৈরাগী ভক্তদিগের কুৎসিত ব্যবহার কপটাচরণ অনেক আছে । এ বিষয়ে 
সাবধান হইতে হইবে । পবিভ্রতাকে মুলভূমি. করিয়া তিনি ফে পথে বে 
আশ্রম অবলম্বন করিতে চাহেন তাহা করিবেন। সম্ভবত জীবনকে বিশ্তুদ্ধ না 
করিয়া কেহ ষেন এ পথের পথিক হইতে চেষ্টানা করেন। পবিত্রতার অভাবে 
[হন্দুলমান্ের মধ্যে অনেকানেক যোগী বৈরাগী ভক্ত সেবক ধঙ্ছের নাষে 
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ক অধশ্শাচরণ করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! যিনি ষে শ্রেনীর উপযুক্ত 
হইবেন তীহাকে সেই শ্রেমঈীতে বন্ধ করা হউক। অভাবপক্ষে দ্রিনাস্তে এক- 
বার উপাসন! কর! এবং সঙচ্চরিত্র হওয়া! চাই। তিনি. যে শ্রেনীতে খাকিতে 
াহেন জীবনের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দ্রিবেন। ইহাতে 
ছোট বড়, অহঙ্কার অভিমান কিছু থাকিবে না। ঈশ্বর ধাহাকে যে কুশ্মের 
উপযুক্ত করিয়াছেন তাহাকে তজ্ন্ত মান্ত করিতে হইবে।* 

সাধকগণের শ্রেনীনিবন্ধন বন্তৃতার পর ৭ ফাল্ভন শুক্রবার আশ্রমে উপাসনান্তে 
শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী পরিচারিকা ব্রতের সংঘম বিধি গ্রহণ করেন। 
তদনস্তর সাধু অধেোরনাথ গুপ্ত যোগশিক্ষার্থ এবং বিজয়কষ্ণ গোস্বামী ভক্তি- 
শিক্ষার্থ আবেদন করেন। গ্রোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্ততা কেশবচজ্া বিশেষ 
অবগত ছিলেন; অধিকন্ত তিনি হদূরোগের জন্ত অরফিয়া। সেবন করিতেন । 
কেশবচন্ত্র বলেন, ভক্তিপখের পথিক হুইলে বিশ্বাসের নিতাস্ত দৃঢ়তা চাই, 
তাহাকে বিশ্বাসসম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে, অন্তথা ভক্তি বিকার- 
গ্রস্ত হইবে *। ইহা! ছাড়া তিনি যে মাদক সেবন করিতে প্রবৃত্ত হুইন্াছেন, 
সে মাদক সেবন হইতে বিরত হুইতে হইবে, অন্তথ। তিনি তক্তিপথে গৃহীত 
হইতে পারেন না। তক্তিশিক্ষার জন্ত আবেদনকারী ছুই নিবন্ধনেই 1 সম্মতি দান 
করিলেন। ১৩ই ফান্তন বৃহস্পতিবার প্রাতে কেশবচজ্রের কলুটোলান্ছ গৃহে 





ক ভক্যরার প্রতি প্রথম উপদেশে এই উদ্দেশেই বলিক্মাছেন,--“ভক্তি বিশ্বার্সমূলক | 
ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই, ধিশ্বাস খিন। ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির প্রধান অবলম্বন 
জন] ও বঙ্গভাখ নত্যো প্রতিষ্ঠিত। সেই নত্যের ধারণ] বিশ্বাস ভিন্ন হয় না” “ভক্তির 
ফুল স্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক কর উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত মহে তাহা! 
ছুই পাচবংসর মধ্যে বিলীন হইয়া বাক্স ।” গোস্বামী মহাশয়ের সন্বন্কে কেশবচচ্ছের 
তভবিষাত বাণী পূর্ণ তইতে পাঁচ বৎরের প্রশ্নোজন হয় নাই, ছুই বৎসরের হোই পূর্ণ 
হইস্াছে। | 

শ শেষনিধন্ধন € মাদক সেবন ত্য।গ ) শেষ সময়ে তিনি রক্ষা করিতে পারেন লাই। 
লুফাইয] লুকাইয়! অন্তাক্সরূপে গৃহীত অর্থের দ্বার1 মাদক অব্য ক্রয় করিক্সা খাইতে প্রবৃত্ত 
হস! পরই ব্যাপার প্রকাশ পাওয়াতে কজিকাত] ত্যাগ করিয়া! যাগজ চড়া করিও যাল | 
করিতে ভাহার,প্রনুত্তি ত্ছ। | 


৮০৪ আচার্য কেশবচন্দ্র | 


প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন হইলে, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইলেন, তাহাদের জন্ত আসন নির্দিউ ছিল,। 
একদিকে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ,রায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার সম্মুখে একটি 
কাষ্ঠাধারের উপরে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। ভারতবর্য় ব্রাহ্মমমাজের 
সমুদয় প্রচারকব্গকে আচার্য কেশবচক্জ দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, সকলেই 
দণ্ডায়মান হইলেন। উপাধ্যায় নিম্লিখিত ভক্তযর্থীর জন্য সগুদশ. এবং 
যোগার্থার জন্ত ষোড়শ সংযম বিধিসংস্কতে পাঠ করিলেন। 
প্রাতঃনংস্মরণং স্ানং মামক্রবণকীর্তনে | 
উপাসন] চগ্রশ্থেত্যে বিবিধেভ্যো| গ্রস্ত চ & 
ভক্তিসন্বদ্ধিনঃ গ্লোকাখ্যানাদেং পাঠএবচ। 
রন্ধনধশন্নদানঞচ দরিদ্রতরণার্থকম্‌ ॥ 
ভক্তানাং প্রাণিনাং মেব। তরুগুল্মাদিকস্ত চ। 
আহারোহন্য হিতার্ধ্ ফ্লৌোকাদেঃ পঠিতস্য চ ॥ 
আবৃত্তি: নত্প্রসঙ্গশ্চ রহনি স্তবকীর্তনম। 
প্ার্থন। কীর্তনং দেশে সজনে তক্তনন্্িধোঁ। 
আশীর্যাচনমেতানি সংবমে ভক্তিসিভয়ে ॥ 
. ইতি সপ্তদশ ভক্তিনংযমাঙ্গানি। 
প্রাভঃনংশ্মরণং শ্নানং নামশ্র বণমেব চ। 
উপাসন] চ ক্সোকাদের্োগলন্বদ্ধিনস্তথ| ॥ 
পাঠশ্চ বিবিধগ্রস্থাৎ রদ্ধনং দ।নমেধ চ। 
হন্লানাং হুদরিজ্রাক। সেব1 চ পশুপক্ষিণাম, ॥ 
তরুগুল্াদিকানাঞ্চ. ভোজনং পঠিতস্য চ। 
. শৌকাদেহিতযুদ্দিষ্ট পরেধাং পঠনং পুনঃ ৪ 
 লত্প্রনঙ্গত্তপস্ত1 চ ধ্যানং দেশে চ' মির্ঘনে। 
নক্গীতঞ্চ স্তব্চৈষ ভক্তাশীর্বাদযাচনম, ৪ 
যোগাভ্যালে। নিশীথেতত্র নংঘমে যোগসিদক্সে ॥ 
ইতি ঘোড়শ যোগাভ্যান নংবমাক্গানি। 








* (১) প্রাতা্মেরণ, (২) প্রাতঃক্থান, 0৩) নাম শ্রবণ, ৫) নামগান, €) উপাসনা, 
(৬) বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তৃক্িবিবঘ্ক ক্লোকাদি পাঠ) (৭) রদ্ধন, (৮) দক্িজকে 
অন্ন দান, (৯) তক্তনেবা, (১০) পশুপক্ষিনেবা, (১১) বৃক্ষলতাদিলেবা, (১৯) আহার, 
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গ্তক্ি ও যোগের এই সংযম ব্রতের নিয়ম পঠিত হইলে, ইহার1 সংযম ব্রত 
স্বীকার করিয়া তৎ্পালনে পরম দেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। 
তৎপর ভক্তি শিক্ষার্থী আচার্ধ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তক্তিধর্্ম শিক্ষা 
হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভসন্কল্প 
সিদ্ধ কক্তুন।” উপস্থিত প্রচারকমণ্ডলী সকলে এই বলিয়া আশীর্ব্চ করি- 
লেন, “আমরা সকলে ভক্তিশিক্ষার্থী ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করিতেছি ।” এইরূপ 
যোগশিক্ষার্ধী বলিলেন, "আমি যোগধর্মশিক্ষারথী হইয়া আপনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শু'ভসম্কল সিদ্ধ করুন।” প্রচারকমণ্ডলী 
বলিলেন, “আমরা সকলে যোগশিক্ষার্থা প্রচারককে আশীর্বাদ করিতেছি ।” 
পরিশেষে আচার্য কেশবচন্দ্র নিয়োদ্কৃত কথা গুলিতে ব্রতাধিতন্বয়কে ব্রত দান 
করিলেন ;--. 

"তোমরা হছইজন এক সময় সংসার ছাড়িয়া! ধন্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। 
থক পড়িয়। থাক সংসার একথ] বলিয়া! তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। 
সেবার বাহিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া 
চলিয়া যাও। অস্তরের সংসার অন্তরের পাপ বিকার পড়িয়া থাক, এই ৰথ। 
বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত 
হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমে- 
শ্বরকে দেখ নাই, ধাহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী পরম ভক্ত 
ভাসেন, ধাহার সৌন্দর্য সর্ধাদাই ভক্তদিগকে অন্বরঞ্ঠিত করিয়া রািয়াছে। 
ঈশ্বর তোমার্দিগকে সেই স্বানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গভীর বিধা- 
নের পরমদেবতা স্বহস্তে কার্য করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের 
আদিবর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পধ্যস্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের । ইহাতে কিছুমাত্র 
মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায় ? 





(১৩) প্রা্ঃকালে পঠিত গ্লোকাদি পরহিভার্থ পুনরাবৃত্তি, (১৪) সত্প্রলঙগ, (১৫) নির্জনে শব্ধ 
ও কীর্তন, (১৬) সজন প্রার্থন1 ও কীর্তন, (১৭) ভক্তদিগের নিকটে আশীর্বাদ প্রার্থল। । 
ঘোগের সংবম বিধিতে 'নাষগ।ন? নাই, "ভক্তি বিষয়ক ক্লোকাদি” স্থলে যোগবিবক্গক 
শ্লোকাদি পাঠ) “নিজদ্রন ত্বব ও কীতন' লে নির্জনে ধ্যান ও তপস্ঠা 'সজন প্রার্থনা 
ও কীর্তন" স্থলে স্গীত্ত ও ভব, 'ভক্তসেবা' হলে হুপ্রহর ব্রাত্রিতে. যোগাভ্যাল বিশেষ ॥ 


৮০৬ আচার্য কেশবচজ্জ | 


সেই ঈশ্বর কোথায় ? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ। বহু দূয়ে এই পথ অভিক্রগ' 
করিয়া যখন তোমর! সেই স্থানে যাইবে তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে। 
“বিজয় এবং অধোর, তোমরা সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা 
হইবে আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাষনা কেবল তী্থ- 
ভ্রমণ। ঞুকতক দূরে গিয়। দেখি, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে । একূপে 
কতবার যাত্রা আরস্ত করিতে হইবে, কত বার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীম! 
নাই। তোমার্দিগকে আল্ল আদর করিব না, বড়লোক বলিয়! সম্মান করিব 
না। তোমাদ্িগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদের পদতলে 
ফেলিয়া! দিতেছি । তোমার্িগকে রাজবেশ দিব না, ধান্মিকদের মধ্যেও গণ্য 
করিব লা। ব্রত্ান তোমাদিগ্রকে বড় করিবার জন্ভ নহে। তোমাদের স্থান 
ত্রাতাদের মন্তকের উপরে নহে, কিন্ত সকলের পদতলে । যত বার তাহাদিগকে 
দেখিবে, তত বার তাহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাঁবিবে, 
সেবার জন্ত তোমরা ভৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টাত্ত দেখা- 
ইবে। ইনত্ট্রিয়সংযম অতি কঠিন কাধ্য; কিন্ত যে ইন্দ্রিয় সংঘম না করে 
সেমরে। যদি রসন! শুদ্ধ না হয়, হত্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সক- 
লই বৃথ!। ঈশ্বরের বলে বলী হুইয়া বলিবে, দূর হও কামরিপু, দূর হও ক্রোধ, 
দুর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অনৃয়া ছেষ, দর হও সংসারচক্র, 
দূর হও মনঃ কষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা, ব্রহ্মবলে বলী হইয়া এই কর়টীকে 
প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদবার করিয়া! দিবে, তপস্তাভূমির নিকটে আসিতে : 
দিবে না। ব্রক্ষ শিখাইবেন কিনে এ কাধ্য সুুসিদ্ধ হইবে। এইবূপে ইহা- 
দিগকে বদি দমন করিতে না পার তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে 
সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন ,এরূপ নাহয্স। প্রবল রিপু. জয় করা 
উপহাসের কথ! নহে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর, ইহাদের 
যোগে অধিকার নাই। সর্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই ছইজন সমুদার 
রিপু বিনাশ করিবার অন্ত স্বল্প করিল। পরের প্রতি কিন্ধপ ব্যবস্থার করিতে 
হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া 
তোমাদিগকে শিক্ষা দ্রিবেন। তোমরা! জান না, আমিও জানি না, ঈপ্বরই 
জানেন, কিসে যন দযন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার কর্ত্ব মল দমন করা। স্বর্গ 
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হইতে বিশুদ্ধ প্রি আসিয়া! হাদয়ের মলা পরিষ্কার করিয়া! দেয়? একাম্ত মনে, 
নির্ভর করিয়া থাক, রিপু্ুল বশীভূত ছইবৈ। হৃদয়কে প্রস্তত করিয়া! সংঘতে- 
ক্রয় হইয়া এক জন যোগ এক জন ভক্তি অনুসরণ করিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর 
জানেন,তোমরা জান না, আমি জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়! উহাপ্রকাশ করেন । 
আমি জানাইব তোমাদিগকে যখন ভিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন । তাহার মন্ত্র, 
আমার ফখার দ্বারা তোমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবে । সকলের সঙ্গে সম্ভাব 
রাখিয়া চলিবে । যেখামে কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিত্র স্ত্রী হউন, সন্তান 
হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্ম জাত হউন) আপনার ব্রাঙ্ষিক। ভগ্মী হউন, 
বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । যে কার্য করিলে যাহাদের সঙ্গে ষোগ দ্রিলে 
ভক্তিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয় সেই কাধ্য ও তাহাপের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । ঘদি দশদিন 
কি এক মাসকালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে৷ 
প্রলোর্ভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। 
অন্তে ষদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন করিতেই হইবে । মন যদি 
তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়। তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের 
অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশ মহাপাপ । দ্বিতীয্ব মহাপাপ পুরাতন পাপ পোষণের 
ইচ্ছা । সর্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরম্পরের কাছে এমন ভাবে থাকিবে 
যে, অগ্ভে বাধা দিলে 'আমর' ব্রত পালন করিব ন1' এরূপ নির্বন্ধ কদাপি করিবে 
না1। এই নিণুড় বিধি সর্বদা অপরাজিতচিত্বে পালন করিবে । যদি আদেশ 
পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে । অন্ত প্রকার 
খদি অসপ্দাচরণ হয় তখাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্ত পাচ প্রকার দোষ 


আছে বলিয়া, বিধি_-যাহা বঁচিবার উপায় এবং ওঁষধ-_.তাহার প্রতি কখন:ষেন, 
কোন প্রকার অধত্ব এবং অবহেলা! না হয়। | 
"ভক্তির অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু 


পড়িবে, নাম গুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচ জন ভক্ত একত্র হইয়াছেন 
ইহ? দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে । নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদয় 
ভক্তের লক্ষণ । প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা 
মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হাদয়ে প্রেম উলিত 
হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার দ্বর্গ হইবে। ভক্কিতে আহলাদিত 
হইবে। চিরপ্রসন্গতা কের লক্ষখ। | চা 


“যোগধর্্মশিক্ষার্থী অঘোর, তূমি চক্ষু নিমিলন করিয়া এমনি তাবে যোগ” 
ভ্যাস করিবে যে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব ধাকিবে। ঘোর 
অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনীতে যোগের মিগৃঢ়তা অনুভব করিবে যে, তোমার সমস্ত 
প্রাণের শ্রোত ভিতরে যাইবে । তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কর নাই, , 
বাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে । যোঙশের এমন অবস্থা আসিবে যখন 
ধ্যান না করিলেও যোগ থকিবে। যোগেশ্বরের শাস্ত প্রশাস্ত হুগক্ীর মুখ 
তুমি দেখিবে। নিমীলিত নয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে ত্যোমার চু খুলিয়া ধাইবে, তখন অস্থরে বাহিরে সর্বক্ষণ তাহাকে 
দেখিতে পাইবে। পরমহৎসের ন্তায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়া 
সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে । শুই সংসারমধ্যে হংসের ম্ভায় কেবল সার 
গ্রহণ করিবে। 

তোমরণ দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর । তোমাদের চারিদিকৈ ধাহারা বসিয়া 
আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর 
দিয়া ধাহা কিছু জ্যোতির বার্তী আসিবে তাহারা তাহাতেই শিক্ষা লাভ 
ফরিবেন। 

আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম না, আমিগ তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব 4 
শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব *। এই প্রকার ধর্শজ্ঞান 

* এই অংশে কেশবচন্্র আপমার ভিতরকার কথ বলিয়াছেন । স্বর্গগত জাত বছুনার্থ 
ধৌধ ধর্পতত্বে বোশভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন। ভিনি মক: 
হইতে কলিকাতায় আসিস! কেশবচচ্রতক জিজ্ঞাস! করিলেন, আপনি যোগ তক্তি লম্বস্থে 
ফুটীরে যে প্রকার উপদেশ দিতেছেন, এরূপ তো! কখন আপনার মুখে শুনি নাই, এ 
মৃততন ব্যাপার কি প্রকারে উপস্থিত হইল ? ইহার উত্তরে কেশবচন্্র খলিলেন) “ইহ? দম্প ্ 
মৃতনই বটে। ভক্িঘোগশিক্ষাদানবিবগ্গে খন আঁদেশ পাইলাম, তখন আমার হৃদয় 
কৃস্পিত হইল । কি শিখাইৰ কিছুই জানি না, এই ভগ্ই আমার হয়ে প্রবল হইক্সণ 
উচিল। কি করিত বিদি-আশদেশ ফরিয়্াছেন ভাহারই নিকটে খোর রঞজীনীতে নিশ্ীখ 
লমক্সে ছাগের উপরে শিশ্ন প্রার্থনা যোগে জিজ্ঞালা করিলাম, প্রভো, গাস কিছু 
জালে না, বক প্রকারে শিক্ষার্থিদিগকে' যোগ ভক্ষি শিক্ষা দিবে 1 ঈশ্বর আসার হদয়ে 
প্রকাশিত হইয়া] বলিলেন, “ফি বলিতে হইবে, তাহাতে তোর ভক্স কি, ্দামিই সক 
খলিয়| দি” জঈশন্ধের 'এ্রই জাখাস চলে আমার ছদয শত্ব হইল, এবং উৎদাহপূর্বক 
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বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্বব্যবসায়ে নিযুক্ত ধাকিতে ইচ্ছা? করিয়াছি। 
বাহার! তোমাদের নিকটে আছেন তাহার! ভোমাদের নিকটে শিক্ষা কিবেন। 
কে বলিতে পারে কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন ?” প্রার্থনাস্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান 
».পিরিসমাপ্ত হয়, বিস্তারভয়ে আমর! প্রার্থনা! * এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। 

পরিচারিকা ব্রতার্থিনী এক পক্ষ কাল সংযমবিধি পালন করিলে ২১ ফাঙ্কন 
শুক্রবার ভারতাশ্রমে কেশবচন্ত্র ব্রত দান করেন। 'উপাসনাস্তে তৎ্প্রতি 
নিম্লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হয় ;--- 

“সময় গম্ভীর সময় প্রশস্ত । টি তোমার সমক্ষে ঈশ্বর, তোমার 
এক দিকে ভ্রাতৃগণ, এক দিকে ভম্মীগণ, পরিশুদ্ধ স্থানে পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে 
এই গম্ভীর ব্রত গ্রহণ করিলে । তোমার শরীর কম্পিত হউক ভয়ে, তোমার 
মন অনুশাসিত হউক শাসনে । ঈশ্বরের আদেশে তুমি অত্যন্ত উচ্চ ব্রত গ্রহণ 
করিলে । সমক্ষে যে পথ দেখিতেছ সহজ নহে, অত্যন্ত কঠিন। ত্অবল। হইয়া 
এই প্রত অবলম্বন করিয়া চিরকাল ইছা পালন কর] সামান্ত ব্যাপার নছে। 
দম্মুখে অনেক ভর, অনেক প্রলোভন। যেমন করিয়া এত দিন কাটাইলে 
ভবিষ্যতে এরূপ কাটাইতে পারিবে না। বন্ধ হইল সেই পুরাতন পথ। খুলিল 
এই নৃতন পথ । ঈশ্বর তোমাকে বলিতেছেন “ভয় নাই কন্তা, আমার দক্ষিণ 
হুস্ত তোমাকে রক্ষা! করিবে? ঈশ্বরের হস্তম্পর্শ অনুদ্ভব কর, ঈশ্বরের গম্ভীর 
ধ্বনি অনুভব কর। এই হুত্ত তোমাকে রক্ষা করিবে । এই ঈশ্বর তোমাকে 
বাচাইবেন। প্রাণাস্তে এই সলগুরুকে পরিত্যাগ করিবে না, অবহেলা করিবে 
না। মনুষ্য তোমার শুরু নহে, ম্বয়ং স্বর্গের দেবতা তোমার গুরু হইয়া 
তোমাকে তাহার দ্রিকে যাইতে আদেশ করিতেছেন। তোমার চারিদিকে 
ধাহারা আছেন, তাহারা যদি বাধা দেন মানিবে না, বদি সঙগূরুর সহিভ মিলিত 
হইয়া সাহাব্য দেন তাহা গ্রছণ করিবে। সকলের প্রতি বিনত্র ব্যবহার 








শিক্ষ। দামে প্রষ্যত [হইলান। উপদেশে প্রত ই ধেখিলান, ঈখরের আখালখালী 

আপনার অঙ্গীকার রক্ষ! করিস্বাছে ।” : 

* খাহাদের প্রীর্ঘলাপাঠে অভিজাষ হইবে'ঠাহণর। ১৮১৬ শতকের ১ তান্িনের তব 

মেখিবেন। রঃ | ৰ 
এ ১১ 


৮৬৩ আচার্ষয কেশঘচজ্া। 


করিবে । ত্বোমার কল্যাপসাধনের জন্ম ধাহার। ঈশ্বরের হ্বারা নিযুক্ত হুইপ্লাছেন, 
তুমি সম্পূর্ণন্লগে তাহাদের সাহাষ্য গ্রহণ করিবে । রাগ করা, পরদ্রব্যে লোভ 
করা, অন্তের হুথে কাতর.হওয়া, অন্তের ছুঃখে আহ্লাদ করা, এগুলি ঈখর 
তোমার পক্ষে নিষেধ করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে ছৃষ্টান্ত অতি অজ পাইবে সু. 
কিন্তু ষর্দিও বাহিরে হৃষ্টাত্ত না গাও, অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ 
পাইবে। বিধবা হইয্াঘ্, নিজের সংসার নাই, তথাপিপ্র তোমার সংসার 
আছে, সেই সংসারের ভিতরে কিন্তু জড়িত হইতে পারিবে না। তোমার 
কলা, তাহার স্বামী, হার সস্তান, এ অমস্ত গুলিকে] ঘত্বের 'সহিত সেবা 
করিবে, যাহাতে ইহাদের ক্ষোন* প্রকার কষ্ট না হয় তাহ! তুমি দেখিবে ; 
কিন্ধ সংসারী হইতে পারিবে না। ষক্ি হও, বিধি আজ যাহা গ্রহণ করিলে 
তোমাকে দূর করিয়া! দিবে *। বদি কোন মতে কোন তাবে কোন রূপে সংসারী 
হও, ত্বৰে এই ভাবে সংসায়ী হইবে বে, বাহার! তোমার চারিদিকে আছেন, 
ইহার! অকলে তোমার ভ্রাতা ভগ্মী। ই*হাদের সকলের চরণতলে ক্রীত 
ঘাসীর তাৰ লইয়া বসিয়া থাকিবে। ধর্মের সংসার তোমাকে বিনা মুল্যে 
ক্রয় করিয়া লইল। তুমি কিছু পাইলে না, কিন্তু তুমি তোমার জীবন লেখা 
পড়া! করিয্তা ঈশ্বরের কাছে এবং ইহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলে । তুমি 
বি বাছ, বাচিবে পরসেবা করিয়া। আপনার স্বার্থপরতা বিনাশ করিবে । 
অহঙ্কার) হিৎংস॥ লোভ, আষক্কি বিসর্জন বিয়া প্ররে শ্রদ্ধা সকলকে বিতরণ 
করিৰে। তৃম্থিকি আজ অহঙ্কারের পদ পাইলে ? তু্ি কি আজ সকলের 
ক্ষপেক্ষা ঝট হইলে ই নারীদের মধ্যে আজ তুমি বড় হইলে? প্রতগ্রহণীর্থা 
বদ, লা, আমি দাসী হইবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিলান, অহঙ্কারী: গর্ধি্ 
হইবার জন্ত নহে।” [ আচার্ধ্য যুখনিঃহত এই গভীর, শব্দগুলি ব্রত-গ্রহপার্থা 
গভীর ভাবে অধিক উচ্চারণ করিলেন ।] . পরসেবা করিতেহকরিত্তে তোমার 
প্রাণ অত্যন্ত নত হইবে, তুমিও জানিবে ব্রত লওয়া সার্থক হইল। এই 
পরিবারের মধ্যে অনেকে, আছে যাহাদের বম অল, অধম পথ হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হুইবে। তুমি সদৃগুন্ূকে ফহায় জানিয়। এই 





“এই ভবিব্যদ্বাণী পরিচার্িকার_.জীবন সন্বদ্ধে সত্য প্রমানিত হইয়াছে । 
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ব্রত গ্রহণ করিলে। তক্জির জন্ত নয়, জ্ঞানের জন্ত নয়, সবার জন্ত তোমাতক 
ঈশ্বর ডাকিলেন। এই পরিবার মধ্যে রোগী যদি ওুঁধধ না পাঞ্ন 
তোমারই দোষ। এই পরিবার মধ্যে দি কাহারও আহার সম্পর্কে কোন ক্রটি 
হয়, তুমি আপনাকে নিরপরাধী মনে করিবে না। এই পরিবারের মধ্যে 
কাহারও বিষয়ের আসক্তি প্রবল ছইলে তোমার কি পোষ হইবে না? তুঙ্গি 
কেন তাহার হৃদয়কে বিগলিত করিলে না অন্ঠের উদ্নতি হইল না দেখিয়াও 
তুমি কেন আপনি আহার করিয়া আপনার উন্নতিসাধন করিলে ? পরের 
ঘরে আগুন লাগিল তুমি কেন জল ঢালিলে না পরের হৃদয় সংসারী হইল 
তুমি কেন তাহাকে ধর্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিলে নাঃ তোমার যত 
ভগ্নী তাহাদের কাছে দাসী হইয়া থাকার অর্থ ভাল করিয়া বুিয়া লও। 
তাহাদের ছুঃখ যাহাতে না হয়, সাধ্যায়ত্ত যত দুর, তোমাকে সে সমুঙ্ায়ের 
উপায় গ্রহণ করিতেই হইবে তুমি এখন হইতে নূতন চক্ষে তোমার ভাই, 
ভগ্নীদিগকে দেখিবে। তোমার বাম দ্রিকে ঘত গুলি ভণ্রী আছেন, যাহাতে 
তাহাদের ছঃখ ন! থাকে, তাহাদের আহারের নিয়ম ভাল হয়, ধর্মসম্পর্কে 
তাহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে । এই গুরুতর ব্রত পালন 
করিবার জন্ত সাহাষ্য ও বলের অনেক প্রয়োজন । ঈশ্বর বলবিধাতা, তাহাকে 
সদ্‌ৃগুরু জানিয়া যদি তাহার চরণতলে পড়িয়া থাক, বল সাহায্য সকলই 
পাইবে । তুষফি ষদি নিজে রাগী হও, আতর অন্তরকে রাগ দমন করিতে উদ্প- 
দেশ দাও, সে তোর্ষীকে উপহাস করিবে । তোমার মনে বদি হিৎসা থাকে, 
তুমি ঘি জন্ককে হিহসা ছাঁড়িতে উপদেশ দাও, সে তোমার কথা শুনিকে 
না। তোমার দক্ষিপদিকে ভ্রাভাগণ বসিয়াছেন, তাহাদের সগগুণ গ্রহণ করিবে । 
এই" পরিবারমধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট নীচ থে জবন্থাঁ_্পাসীর অবস্থা-তাহাই- 
তুমি আদরের সহিত গ্রহণ কর। ইহকালে কীর্তি রাখিয়া ধাইবে। পর- 
লোকে ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়! কৃতার্থ করিষেন। 

“উপস্থিত নরনারী সকলে অন্তরের সহিত বলুন, আমরা পরিচারিকা ব্রত 
গ্রহণ ধটকে আশীর্বাদ করি। [সকলে আশীব্র্ধাদ করিলেন 11” 

ভজ্জি শিক্ষার ও ফোগ শিক্ষার্থী পঞ্চ দশ দিবস, সংযম ব্রত পালন করিলে 
২৭ ফ্ন্ভন বৃহস্পতিবার সাহারা! ভক্তি ও যোগসম্বন্ধে ব্রড. গ্রহণ করে ।- 


৯৮১২ আচার্য্য কেশবচক্দ্র | 


ইহাদের সঙ্গে উপাধ্যায় জ্ঞানব্রতের জন্ত মনোনীত হন এবং তিন জনের 
প্রতি নিয়লিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য নির্দিষ্ট হয়্। 
নিত্যকৃত্য । 
প্রাতঃ লম্মব্ণং নাম লাধনোপাসনে তখ1। 
পাঠঃ কার্যাং দত্প্রঙ্গে। ভক্ত বৃন্দৈশ্ত, কীর্নমূ ॥ 
নিিধ্যাসনসংযুক্তশ্চিত্বন্ক নংবমস্তথ1। 
এতানি নিভ্াকৃত্যানি সাধনে ভকিযোগয়োঃ ॥ 
মাসিককৃত্য । 
পিতরে! ভক্তঃ পদ্ধী চ বিরোধিআবাতরে1 তথ]। 
লগ্কতিদণনদীনাশ্চ তথ] চ পশুপক্ষিণঃ ॥ 
এতে নংলেবনীক্ষাঃ হ্যুম্ণলাদোঁ তু যথা ক্রমম, ॥ * 
স্ীযুক্ত অতোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষণ গোস্বামীকে ২৮ ফাঙ্কন হইতে ২৭শে 
চৈত্র পর্যত্ত এই বিশেষে ব্রত প্রদত্ত হয় ;-- 
খতে কুটুম্মিনীবৃর্ধ1! বালিকাশ্চান্ত যোৌধতাম। 
পঞ্টেতং পাদয়োপিতাং বিনীতো শ্রদ্ধয়্াহিতে | ॥ 
এবং ব্রতধরে স্যাতং মাসমেকং বখাবিবি। 
জনক্ষেমবিধানার্বং পবিত্রপ্রেমসিদ্ধগে 81 
১৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত 'ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল ভক্তি শিক্ষার্থীর 
অনুগমন প্রার্থা হইয়। উপাসনাস্তে তিনি এইরূপ বলেন; "আমি ভক্তিশিক্ষা- 
থাঁর অনুগমনপ্রার্ধা হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় 
ঈশ্বর আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধি কক্ুন।” উপস্থিত প্রচারকবর্গ এই বলিয়। 
আশীর্বাদ করেন, "আমরা সকলে ভক্তি শিক্ষার্থার অশ্গ্মনপ্রার্ধী ভ্রাতাকে 
আশীর্বাদ করিতেছি।” ইহাকে যে সংঘমবিধি অপিত হয়, তাহা ভক্তি- 





* নিত্যকৃত্য--প্রাভঃম্মরণ, (২) নামলাধন ; (৩) উপাসনা; ৫) পাঠ? (৫) কার্যা। 
(৬) নপ্প্রসঙ্গ ; (৮) নিদিধ্যানন ও চিত্তলংঘম। . 

মাণিককৃত্য--(১) পিত্‌ মাত্‌ নেব? ; (২) ভক্ত সেবা) পড়ী সেবা) (8) বিরোধী ও 
জাতৃলেখ1; (৫) লন্ভীনসেহা। (৬) দাসদানী ও দীনলেবা। (৭) পশুপক্ষিলেবা]। 

1 বৃদ্ধা বালিক1 ও নিকট সম্পক্ষায় নারী টি সবার চরণ শদধ ও. ) বিন 
সহকারে দর্শন করিবে। 


সাধকগণের শ্রেণীনিধস্ধন | ৮১৩ 


শিক্ষার্ধার অনুরূপ, কেবল বিশেষ এই যে, ইহার সংবমবিধি মধ্যে “বিবিধ গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক প্লোকাদি পাঠ" ও পপ্রাতঃকালে পঠিত গ্লোকাি 
পরহিতার্থ পুনরাবৃত্তি” এই ছুই নিয়ম নাই। ক্রোধপ্রকাশজগ্ক পরিচারিকা 
ব্রভার্থিনীর ব্রত "লন হয়৷ এই শ্থলনে তাহার পরিদেবনা উপস্থিত হওয়ায় ১লা 
বৈশাখ সেই ব্রতের পুনকুদ্দীপন এবং অর্ধ বর্ষের জন্ত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য 
স্থির করিয়া! দেওয়া হয়। এই সময়ে ব্রতবিধি সমুদায় বিশেষরূপে প্রবৃত্ত 
হইল! কেশবচন্দ্রের পরী ১লা বৈশাখ হইতে এক মাসের জন্য, তাহার 
কল্তা! শ্মতী সুনীতি এক পক্ষের জন্ত ব্রত গ্রহণ করিলেন *। ১ বৈশাখ 
ষোগার্থা শ্রীযুক্ত অত্োরনাথ গুগ্তকে মাসব্য।পী নিম্নলিখিত বৈরাগ্য ব্রত প্রদত্ত 
হয়। 

ভিক্ষাশনং সংবরণং হাসম্তানবরক্ষণম, | 

অশিতন্যাবশেবস্য হাপতা স্বাপনং তথ! ॥ 

উৎসঙ্গে চেদনাক্রান্তমনাধ্যধ্যা ধিন1 ততঃ | 

ব্ক্ষনামজপঃ কার্যে] দারাননেখবলো কিতে। 

চতুহস্তমিতং স্থানং হাভব্যং পরযোধিতঃ। 

আননং প্রতি যত্বৃশ্চ তথান্নবাঞ্জনস্য চ। 

একবিধাং রক্ষণীয়ং মালব্যাপি ত্রতত্বিদঘ, । 

বৈরাগ্ান্ বর্ধনায় রক্ষিতব্যং সুযন্ুতঃ & 1 


২বৈশাখ বৃহস্পতিবার শীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ সান্ন্যালের প্রতি হুই মাসের হস্ত 
ভক্তি ও যোগোক্ত নিত্যকৃত্য এবং মাসিককৃত্য ব্যবস্থাপিত হয়। এই সময়ে 
এই ছুইটি বিশেষ নিয়ম হয় ;-_ 


১। উপাসনাদি সময়ে ব্রতগ্রহীতৃগগণ নিজ নিজ নিদিষ্ট আসন লইয়া উপা- 





* এই নফল এবং অন্তান্ত সমুনায় ব্রতের বিধি সংস্কত নধ লংহিাতে পরিশিষ্টাকারে 
যুতিত হইয়াছে। 

1 (১) তিক্ষালৰ কাহার, (২) হাস্ক সংবরণ চে, ৩) আহারের অবশিষ্ট ফিছু না! 
রাখা, (8) কঠোর রোগ না! হইলে সম্ভান1|দি ক্রোড়ে না লগা; (৫) যতবার ীর মূখ 
দর্শন ততবার রন্ষনাম জপ, (*) পর স্ত্রী হইতে চারি হন্ত দুরে অবস্থান; (৭) অপরের 

প্রতি হু ; (৮) জঙ্গ ব্যঞ্জন এক প্রকার। 


৮১৪. আচার্ষ/ কেশবচঞ্জ। 
সনা করিবেন। অপর সকলে জ্মাস্নবিহীনস্থানে অথবা নিত নিজ আসন- 
লইয়া তচুপরি উপবিষ্ট হইবেন । 

২। যাহারা অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিবেন ক্সপরে উাহাদিগের সম্বন্ধে, 
এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। 
১। আসন না পাত]। 
২। দ্রব্যাদি নিকটে আনিয়া না দেওয়]। 
৩। পরিবারাদির বিষয় না দেখা । 
৪| রাগাদির তত্ব না! লওয়া। 
কেশব উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া! আপনাকে কি ভাবে দেখিতেন 
কেশবচন্দ্ের এই ব্যবহারটি দেখিলে সকলেই তাহা হৃদয়ঙল্গম করিতে পারিবেন । 
১০ বৈশাখ কেশবচন্ত্র শ্রযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গ্বোস্বামীকে বরণপুর্বাক বলিলেন, 
আমার শ্রদ্ধা! ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বন্ত্রাদ্দি আপনি গ্রহণ করুন। 
বিজয়। গ্রহণ করিলাষ ৷ 
কেশব। আপনি আমার প্রতি শ্রস্ন হউন । 


বিজয়। প্রসন্ন হইলাম। 
কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে 
প্রণাম করি । 


আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হত্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে 
তীহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, 
আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি। 

অনস্তর উপস্থিত উপাদকগণমধ্যে শীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে 
বলিয়া কেশবচত্ত্র তাহাকে বিনীত মস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও 
তীহাকে বস্ত্র ও পাঁহুকা উপহার দিলেন । 

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও সেবা! এই ডিনার ও ইচ্ছা!। 

মন, হৃদয়, আত্মা ও হীচ্ছা এই চারিটিকে চারিখ্ানি বেদ. বলিয়া তৎকালে 
কেশবচন্ বর্ণন করেন, কেন, নন ধর্মববিভ্ঞন এই ছারিটি বইয় সিদ্ধ। আজ 
পধ্যস্্ব মানবজাতির, যে উন্নতি হুইস্কাছে এই চারিট্রি অবলম্থন করিয্লাই হইস্কাচ্ছে,. 
ভবিষ্যতে উদ্থার়াই উন্নতির অবলম্বন থাকিবে, স্তরাঃ, এ চাক বেদের কোন 
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দিন গন্ত হইবে না। এতৎমন্থন্থীয় প্রবন্ধের. আনুবাদে আধিক স্থান অধিকার 
ন1 করিয়। আমর] একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ অনুবাদ করিয়া দিতেছি । *ত্রাঙ্ধসমাজের 
প্রথম সময়ের ইতিহামে জান! থাক যে, প্রসিদ্ধ বিদ্যার আবাস স্ছল বারাণসীতে 
চারি বেদ পাঠ করিবার জন্য চারি জন পণ্ডিতকে প্রেরণ কর! হুইয়াছিল। এখন 
আর বেদকে ঈশ্বরের অভ্রাস্ত ধাণী বলিয়। স্বীকার রা হয় না, এজস্ভ চারি 
ব্যক্তিকে মন হৃদয় আত্মা ও ইচ্ছা এই ব্রাহ্ষধর্দ্বের চ্ঠারি বেদ অধ্যয়ন করিবার 
জন্ত নিয়োগ করা হুইয়্াছে। ছুইয়ের তুলনা অদ্ভুত) এই জন্ত সমধিক অদ্ভুত 
যে হঠাৎ তৃলন! খটিয়াছে। আমাদিগকে এ কথা অবশ্য বলিতে হইতেছে খ্বে, 
গ্রন্থপাঠাপেক্ষা আত্তরিক প্রকৃতি অধ্যয়ন ও কর্ধণ করা অত্যধিক কঠিন। 
ধর্্মবিজ্ঞানপাঠে নিযুক্ত এই কয়েক জন অধ্যেতা হইতে ধ্রাক্ষসমাজ স্থায়ী বহুল 
উপকার পাইবেনই | খআমরা ই'হাদ্দিগের উন্নতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে 
পর্যবেক্ষণ করিব।” কেশবচজ্জ কিছুদিন পুর্বে “কানন গমন ব্রত" গ্রহণ 
করিয়ছেন। তিনি সেই হইতে তৃতীর়তলম্ব শয়নোপবেশন গ উপাসমাগৃহের 
সপ্সিহিত ত্রিতল গৃহের সন্নিহিত দ্বিতল গৃহের উপরে কুটার নির্মাণ করিয়া তাহা - 
তেই স্বহস্তে রপ্ধন ও তোজন করিতেন । এই কুটীরে ভক্তি ও যোগশিক্ষার্থার 
উপদেশগ্রহণের স্থান হইল। প্রতি জিন অপরাক্$ু ভিনটার সময় উপদেশ 
আরম্ভ হইয়! প্রার্থন! ও সঙ্কীর্তনে উহা পরিসমাপ্ত হইত। আমরা উপদেশের 
সংক্ষেপ বিবির পরে লিপিবদ্ধ করিব । 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে এ সমক্ষের গুটিকতক বিশেষ কথা এখানে 
লিপিবন্ধ করা নিতাত্ত প্রয়োজন । বর্তমান রাজপ্রতিন্ধি লর্ভ নর্থক্রক কেশব- 
চন্দ্রের প্রতি নিতাস্ত জনুরক্ত । তিনি ইংলগ্ডে গমনোদ্যত হইয়া কেশবচক্রের 
নিকট ব্রাহ্মণ দেশসংস্কারের বে কার্য আরত্ত করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাহার পুর্ণ 
সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন ; মদ্যপান নিবারণ, অনীতি শোধন, যুবকদিগকে 
সৎপথ প্রদর্শন এ সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ উৎসাহ দিলেন; মদ্য ও নাট্য- 
শালা স্কারা এ দেশের হুবকদিশের ষ্বে সর্বনাশ হইতেছে তৎসম্বদ্ধে দুঃখ প্রকাশ 
করিলেন। লর্ড নর্থক্রক মুখে এ সকল কথা €কশবচক্ররকে বলিয়া তৎপ্রতি 
আপনার অনুরাগ গ্রাদর্শন করিলেন তাহা নছে, তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিবার 
পুর্বে গবর্ণমেন্ট শিল্পবিদ্য লয়ের প্রিন্সপাল যুক্ত লক সাহেবকে তাহার নিজের 


৯৮১৬ আচার্য কেশবচজ্দ্র | 


জন্ত কেশবচক্রের প্রতিমূর্তি চিত্র করিতে অনুমতি দেন! লর্ড নর্থক্রুফ এফ 
দিন প্রকাশ্ট সভায় কাহার কাহার চিত্র প্রস্তত করিয়াছেন, সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ 
করেন, কিন্তু কেশবচন্ত্রসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, “আমি আর এক জনের 
প্রতিষুর্তি চিত্রিত করিতে বলিয়াছি, কিন্ত প্রকাস্ত স্থানে আমি তাহার নাম এই 
জন্ত উল্লেখ করিলাম না, কি জানি তদ্বারা তাহার স্বাভাবিক বিনয়ের উপরে 
আহত কর! হয় ।? ষখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মোপানশ্রেনী দিয়! নীচে অবতরণ 
করিতেছিলেন, তখন বলিলেন) "অমি আপনাকে মনে করিয়াই ও কথা বলি- 
য্াছি।' এই সময়ে জয়পুরের শিলবিদ্যালয় হইতে কেশবচন্ত্রের পক্কনিপ্মিত 
অর্ধ প্রতিমূর্তি আইসে এবং অত্রত্য শিল্পবিদ্যালয়ের একটি ছাত্র উপাসনাভাবে 
ঘস। কেশবচন্ত্রের প্রতিমূর্তি লিখোগ্রাফ করেন। 

এই সময়ে হে এপ্রিল ১৮৬৬) কেশবচন্ত্র নিমলিখিত প্রণালীতে পাপসফলের 

শ্রেণীনিবন্ধন করেন ;-.. 

১ শ্রেমী--নরহত্যা, ব্যতিচায়, মিথ্যা সাক্ষ্াদান, চুর, আত্রমণ, বঞ্চনা, 
অবিশ্বাস। 

 ₹ শ্রেমী-_-অসত্যপরায়ণতা, অত্যাচার, পরদ্রব্য আত্মসাৎকরণ, কুদৃষ্টি, পর- 
নিন্দাঅপকারের প্রতিশোধ,অন্তায়াচরণ,নিচুর বাক্য, দেবাবমাননা, 
সংশয়। 

৩ শ্রেণী__ ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ধা, অহষ্কার, লোভ, রিপুর উত্তেজনা, নিষ্ঠুরতা, 
মিথ্যা বলিবার ব1 ভুলাইবার জন্ত অভিলাষ, সময় রক্ষণ না করা 
কপটতা, শ্বজাতিবিদ্বেষ, অন্তায়াচরণে অভিলাষ, বিশ্বাসের চাঞ্চল্য । 

& শ্রেদ-_-উপালনায় অনিয়ম, উপাসনামন্দিরে না যাওয়া, উপাসনাকালে 
মানসচাঞ্ল্য, হৃদয়ের শুক্ষতা, ওঁদাসীগ্ত, নিক্নাশী, স্বার্থপরতা, 
সাংসারিকতা, লঘুচিত্ততা, সময়, শক্তি ও ধনের বৃথা ব্য, 
অভ্রাতৃভাব। 

৫ শ্রেণী-_আধ্যাত্মিক বিষয়াপেক্ষ! সংসারের বিষয়সমূহকে অধিক মনে করা, 
শরক্রকে ভাল না বাসা, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি গ্রবলাচুরাগের 
অভাব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ভাল করিয়া জনুতব না নারির 
ছ্ছি্ যোগের প্রতি বিডৃকা । 
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এই শ্রেকননিবন্ধনসহকারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কাধ্যে ও চিস্তায় ঘে পাপ প্রকাশ 
পায় তদপেক্ষা আমাদের অন্তরে নিয়ত যে পাপের মূল নিহিত থাকে, তাহা- 
কেই মারাত্মক বলিয়া কেশবচন্দ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেননা! এই মুল 
নিহিত আছে বলিয়া! প্রলোভন আসিলে কার্যে ও চিন্তায় সেই সকল পাপ 
প্রকাশ পায়। মানুষ কাধ্য ও চিন্তায় প্রকাশিত পাপ সকলকেই পাপ মনে 
করে, এবং তজ্জন্ত বিচার করিয়া থাকে, কিন্ত অস্তরদশা ঈশ্বর আমাদের 
অন্তরে লুকায়িত পাপ দর্শন করেন,এবং তজ্জস্ আমর! তাহা কর্তৃক দণ্ডিত হই । 


১২. 
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সাধনের জন্ত একটি নির্দিষ্ট স্থান খাহাতে হয় তজ্জন্ত কেশবচঙ্গের গমে 
ধছদিন হইল খত উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৭৫ সালের ২৫শে এপ্রেলের মিরারে 
আমরা এইবূপ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দেখিতে পাই, "ব্রাহ্ম সাধকদিগের জন্য 
যোগ সাধনের নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন। ঈরশ স্থানের অভাব 
বিলক্ষণ অনুভব কর1 যাইতেছে । এমন ধনী ও দাতা ব্যক্তি কিনাই ধাহার! 
ঈদৃশ পবিত্র উদ্দেশ্ট সাধন জন্ত একখণ্ড ভূমি দিতে পারেন? সাধকগণের 
সাহাধ্য করিবেন, এরূপ দাত ও ধনী কোথায়? সুতরাৎ কেশবচত্ত্র আপনার 
বাহ! কিছু সামান্ত আয় আছে, তাহা হইতেই এই অভাব পুরণ করিবার 
জন্য উত্সৃক হইলেন। মোড়পুকুর আমাদের প্রাচীন বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের 
নিবসতিষ্থান, সেইখানে একটি উদ্যান ক্রয় করিবার যত্ব হইল। মোড়পুকুরে 
উদ্যান ক্রয় করিবার অন্ততর উদ্দেশ আমাদের বন্ধুর হিতসাধনও ছিল। 
যাহা হউক এই বন্ধুর যত্তে শ্রীরামপুরের গোস্বামিগণের নিকট হইতে সহস্র 
মুদ্রায় একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান ক্রীত হইল। কেশবচন্ত্র এই উদ্যানের “সাধন 
কানন' নামকরণ করিবেন ন্ফির করিলেন। উদ্যানক্রয়ান্তে মে মাসের প্রথম 
ভাগে কেশবচন্দ্র উদ্যানের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার জন্ত তথায় গমন 
করেন, তিনি এই কার্যে কি প্রকার ব্যস্ত ছিলেন, নিয়ে উদ্ধৃত পত্রে তাহ! 
প্রকাশ পাইবে। 
মোড়পুকুর 
১৩মে) ১৮৭৬। 
প্রিয় কাস্তি,__ | 
এখানকার জন্ত একখানা ১* ফুট টানাপাথা অদ্যই চাই। 58৫০7. 
1780 হইলে ভাল হয়। খবরদার ষেন অধিক দামের না হয়, অথচ 
দেখিতে মন্দ না'হয়। দড়ি হুক সমূদায় সরঞ্জাম সহিত ৩টার গাড়ীতে কোক্রগর 
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পথ্যস্ত রওয়ানা করিয়া দিবে। ওঝা হ্বারবান্‌ সঙ্গে আসিবে । ভুবন যদি সঙ্গে 
অসিয়। 55107) এ ৮০০৫ করিয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়। আর আমার 
বড় ঘরে আলমারির মাধায় ও এখামে ওখানে যে ছোট ছোট 9912 ছবি 
আছে তাহাও এঁ লোৰ মারফত পাঠাইয়া দিবে । আর দি কিছু পাঠাইবার 
হবিধ! হয় পাঠাইবে। ৪টা ৪॥টার মধ্যে এখানে দ্রব্য গুলি আসা চাই। 
অবশ্য অবশ্ত। ওক(কে ঠিকানা বলিয়া দ্রিবে। বোধ করি ওঝা আজ এখানে 
থাকিয়া কাল আম কাঠাল লইয়া যাইবে । আমার অদ্য রাত্রিতে ফিরিবার কথা। 
দেখি কিরূপ হয়। সেখানে যে ঝোড়া গুলি আছে এখানকার জন্ত তাহা 
পাঠাইতে হইবে। 
শ্বীকেশবচত্ত্র সেন। 

৪টার মধ্যে ষদি নৌকায় আসিতে পারে তাহা হইলে কি ভাল হয়না? 
পত্রপাঠ পাখা! কিনিতে হইবে। 

১৯ মে মোড়পুক্ুর হইতে কেশবচন্তর শ্রীযুক্ত ভাই কাস্তিচন্ত্রকে সাধন কানন 
প্রতিষ্ঠার এই নিমন্ত্রণ পত্র লিখেন । 
শুভাশীর্ব্বাদ,_ 

আগামী কল্য সাধন কানন প্রতিষ্তিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহ পূর্বক 
মোড়পুকুরে আসিয়া! উপ।সনাদ্ি করিবে। 

আীকেশবচজ্য সেন। 

এই নিমন্ত্রণানুনারে বন্ধুগণ কলিকাতা হইতে মোড়পুকুরে গমন করেন। 
কেশবচন্ত্র অগ্রেই সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানের পূর্ব 
দিকে নিভৃন্ঠ স্থলে কণ্টকী বৃক্ষাবৃত স্থানে উপাসনাভূমি নির্দিষ্ট হয়। এই 
'্ান ও সাধনকাননপ্রতিষ্টাসম্বন্ধে ধশ্মতত্ব লিখিয়াছেন, “কোম্নগর ও শ্রীরাম 
পুরের মধ্যস্থলে 'লৌহবত্মের পার্থ্বে একটা ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটী অতি 
নিভৃত, বিবিধ ফলপুণ্পের বাগান বৃক্ষ লতা দ্বারা পরিশোভিত। কতিপয় 
ঘনসন্নিবি্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা স্মান, তগ্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় 
স্থানে সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে । চতুর্দিক তরুরাজিতে বেরি, 
মধ্যস্ছলে একটা ক্ষুদ্র সরোবর, নানা জাতীয় পক্ষিগণ এখানে মধুর শবে 
শ্গান করে। - বা্পীয়- শকটের 'গমনাগমনের নির্ঘেষ শব ব্যতীত কগ্ত কোলা- 
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হল শ্রুতিগোচর হয় না। শনিবার (৮ই জ্যৈষ্ঠ) প্রাতে কলিকাতা হইতে 
ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া উপরি উক্ত বৃক্ষচ্ছায়াতলে কুশাসনোপরি শাস্তভাষে 
উপবিষ্ট হইলেন; অতি গম্ভীর মধুর ভাবে উপাসনাকাধ্য সমাধা হইল। 
তদনত্তর “ব্রহ্ম কূপাহি কেবলমূ” এই নামটী কীর্তন করিতে করিতে উদ্যানের 
ভিন্ন ভিন্ন সাধন স্থানে এবং পুরদ্ধারে পরিভ্রমণ করা হয় ।” উপাসনাস্তে 
সাধনকাননসন্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

প্হর্গ কেমন % উদ্যানের ন্যায়। সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্নের এই উত্তর 
দেখা যায়। শান্ত্রকারেরা এক বাক্য হইয়! শ্বীকার করিয়াছেন, যথা স্বর্গ 
উদ্যানের স্তায়। যেখানে পুষ্প সকল প্রক্ষ,টিত হয়, পাখী সকল গান করে, 
বৃক্ষ সকল নবীন পল্পবে পরিশোভিত হয়, যেখানে সুপ ফল সকল প্রস্থত 
হইয়া রসনার ক্ুখ বিধান করে, যেখানে সরোবরের শীতল জল শুষ্ক কণকে 
সরস করে, যেখানে বঙ্ধ্বান্ধবদিগকে লইয়! বৃক্ষতলে বসিলে অতি.অন্ভুত হুখের 
উদ্দয় হয়, যেখানে বিষয় কাধ্য ভুলিয়া মন আরাম ভোগ করে, এমন ষে 
উদ্যান ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । কিন্তু, হে ভক্তগণ, স্বর্গে 
পুষ্পও নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষ লতাও নাই, কোন জড়বস্ও 
নাই। তবে উপমা দিতে হইলে উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং 
ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে। ন্বর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়, পাপমনকে 
প্রকৃতিস্থ করে, উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? বিন্ত 
হ্বর্গে এ সকল জড়বস্ত তিলার্ধও নাই । তবে যেমন উদ্যানের শোভা সন্দর্শনে 
শরীর মন পুলকিত হয়, পাখী ভাকিলে মন আনন্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ 
শীতল হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য দর্শনে, স্বর্গের বাণী শ্রবণে, স্বর্গের সমীরণ স্পর্শে 
সেইরূপ হ্থুখ হয়, এই সাদৃশ্ত। অতএব, হে ভক্তগণ, তোমরা পুষ্পলতা- 
প্রিয় হও, পক্ষিনরোবরপ্রিয় হও। উদ্যান যেমন শরীরসম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, 
আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ সখের আকর। ন্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেইরূপ, 
আত্মার সমুদয় ইঞ্জিয়ের পরিতপ্তির কারণ।, এইজন্ত চিরকাল ভক্তের! বলিয়া”. 
ছেন স্বর্গ উদ্যানের ম্তায়,। উদ্যান শিক্ষার স্থান । উদ্যানে পাখীরা বৃথা গান 
করে না, তাহার! ঈশ্বরপ্রেরিত ; বিচিত্রবর্ণ পক্ষীত্র! ভক্তকে ভক্তবসলের : 
দিকে আকর্ষণ করে । ভক্তের প্রাণ হ্বভাবতঃ বলে পী্ী আবার গাও, তুম্দর 
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বিহঙ্গম থে না, আবার গান গেয়ে আমার প্রাণকে তাহার নিকট টানিয়া 
লও। এইবূপে উদ্যানে শ্রবণ মধুরতা আম্বাদন করা যায়। চক্ষে আবার 
দেখ কি! একটী প্রস্থ,টিত গোলাপ, চারি দিকে বেলফুল। তাহারা কেমন 
কোমল, দেখিতে কি নুন্বর। যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া কয়টা ফুল লইয়া 
বসিয়া বলিতেছেন, ভক্ত, দেখ আমি তোমার জন্য এই ফুলগুলি লইয়া 
বসিয়া আছি। বাস্তবিক সে ফুল মাটার ফুল নছে। ব্রঙ্গের হত্য রচিত হইয়া 
তাহার! ব্রহ্গের হত্তেই রহিয়াছে । সেই ফুল রচনা করিতে এবং দেখাইতে 
পারেন কেবল তিনি। ঈশ্বর আরো! বলেন, সন্তান, এই ফুলগুলি তোমারই. 
হাতে দ্মেহের উপহার দ্িলাম। ভক্ত, সৌরভ এবং সৌন্দর্য এঢুই পাইয়া. 
কৃতার্থ হইল। এই ভাবে একটী ফুল হাতে কর! লক্ষ টাকা হাতে কর! 
অপেক্ষা অধিক। ধন্য তিনি যিনি ঈশ্বরের হাত হইতে ফুল লাভ করিয়া 
আপনার বক্ষে স্থাপন করেন। ফুলষে তোমার গুরু, তাহা কি তক্ত তুমি 
জান না? ফুল এই শিখাইবে, হে ব্রাহ্ম, পাথরের মত বুক রাখিও না, 
আমার আক্টা যিনি তিনি কেমন কোমল, তুমি আর পাথর হৃদয় লইয়া! পাথর 
দেবতার পূজা! করিও না। পুষ্পগুকুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কোমল 
ঈশ্বরের পূজা কর। অতএব এই উদ্যানকে সামান্ট মনে করিও না। ভক্ত- 
বসল পিতার এই স্থান। মূর্ধেরা বলিবে অন্ত স্থান কি ঈশ্বরের নহে? 
ভাই, অন্ত স্থানও ঈশ্বরের বটে, কিন্ত যেস্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষরূপে 
শিক্ষা করি, তাহাকে তাহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে। একটা 
তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে। নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার 
অনেক শিখিবার আছে, একবার স্বগায় ভাবে দেখ, দেখিবে উদ্যানের 
পাধী, ফুল, বৃক্ষ লতা, সরোবর, তৃণ সমুদায় এক পরিবার হইয়! তোমাকে 
কত স্বর্ণের কথা বলিবে, সুখী হইবে, হে ভক্ত, যদি উদ্যানপ্রিয় হও। এই 
জন্ত এই উদ্যানরত্ব ঈশ্বর আমাদের হস্তে দ্িতেছেন। অধম অযোগ্যদিগের 
হস্তে এই উদ্যান দিলেন । ধাহাতে উদ্যান দ্বার আমাদের মনকে শুদ্ধ করিতে 
পারি এমন সাধন করিব। আমরা! এখন এই উদ্যান আস্তোগ করিবার উপযুক্ত 
নহি। আমরা ইহার পাখী, তৃণ ফুল, বৃক্ষ লতার নিকট শিক্ষা করিব। 
আমরা সহয়ের লোক বড় বিকৃত হুইয়াছি, সহরের কার্ের ভিতরে বরস্ষজ্ঞান 
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্রক্ষতক্তি ধাঁকে না, অতএব যেমন সাধুসঙ্কে মন সাধু হয়, তেমনি এ সকল 
ঈশ্বরের হস্তের সাধু পবিত্র বনের মধ্যে বাস করিয়! প্রকৃতস্থ হইব, এবং 
আরাম লাভ করিব। এই উদ্যান ব্রাহ্মদিগের প্রাণকে পরিতোধ করিৰে দয়্া- 
ময় ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন। পরমেশ্বরের আদেশে ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মযোগী, 
ব্রহ্মদাধক এবং সাধারণ ব্রাহ্মদ্রিগের কল্যাণের জন্ত এই উদ্যানের “সাধন 
কানন" নামকরণ হইল।” 

সাধন কাননে কেশবচক্ত্র পরিবার ও বন্ধুবর্গসহ নির্জনবাসে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। উদ্যানের পূর্বদিকে বৃক্ষতলে উপাসনাশ্থান ও কুটার নিম্মিত হইয়াছিল। 
এই কুটারে রন্ধনকালে শাস্ত্রপাঠ ও যোগ ভক্তির উপদেশ হইত। ই'হায়! 
সকলে এখানে কি প্রকারে দিনযাপন করিতেন, তাহা আমাদিগের স্মরণে 
থাকিলেও তৎ্সময়ের মিরার (৪ জুন ১৮৭৬) হইতে আমর অনুবাদ করিয় 
দিতেছি। “অজদিন হইল যে উদ্যান (সাধনকানন ) ক্রয় কর) হইয়াছে, 
তাহাতে কেশবচত্ত্র এবং তাহার অনুযাষিগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন প্রক!- 
রেরধরণে বাম করেন। তাহার] বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং 
ব্যাপ্ত চর্মের উপরে বিয়া প্র(তঃকালে একত্র উপাসনা করিয়া থাকেন। এই 
উপাসনা আড়াই ঘণ্টার কমে হয় না। উপাসনার পর তাঁহারা রন্ধন করেন, 
এবং ছুপ্রহরের মধ্যে তাহাদের ভোজন কাধ্য শেষ হয়। আহারের পর অগ্ধ 
ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া এক ঘন্টকাল তাহারা সংগ্রসঙ্গ করেন। তদনত্তর কেহ 
কেহ লেখা পড়া ও অন্তান্ত সামান্ত কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্ণ জল তোলা, 
বাশ কাটা, পথ প্রস্তত ও সমান করা, গাছ পৌতা, গাছ সরাইয়! দেওয়া ও জল 
সেঁচা; তাহাদের কুটির প্রস্কত করা, নানা স্থান পরিষ্কার করা, এই সকল কাধ্য 
করিয়া! থাকেন; কেউ মাথা! খুলিয়া কেউ মাথায় ভিজা গামছা! বান্ধিয়া রৌদ্ডে খুব. 
পরিশ্রম করেন হয়টা পর্যত্ত এইকপে কার্ধ্য করিয়া অর্ধ খণ্ট? বিশ্রাযাস্তর 
সকলে নিষ্িনে সাধনে গমন করেন । সন্ধা! খোর হইয়া আসিলে--মনে কর 
সাড়ে সাতট। হইলে-- তাহার সংকীর্তন আরত্ত করেন। তৎপর কীর্তভনের দল 
বান্ধিয়া বনে আচ্ছস্ব পাড়ার রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটীরে প্রবেশ 
করিষ্ব গৃহচ্ছের কল্যাণার্থ কীর্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকল কার্য্যের ভিত- 
রেও'বাবু কেশবচত্ত্র সৈন গবর্ণমেন্ট' কর্মচারী এবং অন্তান্ঠ বড় লোকের সঙ্গে 
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পত্রাপত্র, আলবার্ট হলের উদ্তি ও ভাল অবস্থার ভন্ভ উদ্ঠমসাধ্য উপায় গ্রহণ, 
খবাদপত্রে প্রবন্ধ'লেখ। ইত্যাদির সময় পান।” ফেবল প্রচারকবর্গ ই এই প্রকার 
গ্রাম্যোচিত জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কেশবচশ্রের পত্বী ও 
কন্যাগণ পুক্ষরিনী হইতে জল তুলিয়া আন প্রভৃতি গ্রাম্য নারী ও বালিকাগণের 
কাধ্য আহ্লাদের সহিত করিতেন । 
এস্থলে আলবার্টহলসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রিন্দ অব ওয়েলদের 
ভারতে পদার্পণের স্মৃতি রক্ষার জন্য আলবার্ট হল কেশধচন্্র স্থাপন করিধার 
অভিপ্রায় করেন। যাহাতে জাতি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এক 
স্থানে মিলিত হইতে পারেন, ভাগারই জন্য এই হল স্থাপিত হত্ব। এই কার্যের 
সর্দ্ব প্রথমে মহারাজ! হলকার আট সহত্্, জয়পুরের মহারাজ পাঁচ সহ, 
মহারাণী স্বর্ণমধী এক সহআ্র (অতিরিক্ত ছুই শত পুস্তকালয়ের জন্ত ) এবং 
অন্তান্থ ব্যক্তির দানে একুশ হাজার পাঁচ শত মুদ্রা সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত 
লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল এ কাধ্যে বিশেষ সহায়তা করেন ।” ল্যাও্ড 
"একুজিশন” আইন অনুসারে কলেজস্কোয়ারের ভূতপুর্বব প্রেসিডেন্সি কলেজ গৃহ 
ও তৎসন্িহিত ভূমি ক্রীত হয়। গবর্ণমেপ্ট টা] দান করেন। এ লময়ে হল 
প্রস্থাত হইয়াছে, পুস্তকালয় স্থাপনের জন্ত ইংলগাদি হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহের 
নিমিত্ত তত্ব হইতেছে,ছুই একটী ছোট ছোট সভা ও'হলে'হইয়াছে, তবে কলেক্টর 
এধনও ৯৮৭ সনের ১০ আইনের ব্যবস্থানুসারে সমুদায় কাধ্য করিঘ্বা উঠিতে 
পারেন নাই । আলবার্ট হলের কাধ্য যতদূর অগ্রসর হস্তয়৷ চাই তাহা হয় লাই। 
এই সময়ে সাধন কাননস্থ সাধকগণ ৩ আধাঢ় শুক্রবার হইতে আরত্ত করিয়া 
এক মাসের, জন্ত নিয়লিখিত “কাননব্রত? গ্রহণ করেন; রঃ 
নিষেধ । | ্ 
(১) বিশেধ প্রয়োজন ও খঅসুমদ্ি বিনা কানন ত্যাগ 7 (২) আলস্য ; (৩) উপখাল; 
(8) পরমিন্ন] 7. (৫) দিথানিভ্রা। (৬) রাজি জাগরণ; (৭) কুগ্ধর্ক 3) (৮) ৪৪ রি 
ফুল গাড়া। | 
বিধি । 
১7 টিন হাজারি নাতি নিরাকার 
২ বিশেষ ছার বখ]' 14. 


৮২৪ আচার্ধয কেশবচজ্ 
(১ ফল বৃক্ষ সেধা-__ত্রেলোকানাখ লান্্যাল। 
(২) ফুলের গাছ নসেষ।--অঘোরনাথ ওপ্ত। | 
(৩) ঘাট ও উপাসন] স্থান পরিক্ষার--বিজয়কৃষ্ গোস্বামী 1 
শ৩। কল ফুলের উপহার প্রেরণ। 
$। বিবিধ শাস্ত্রোনধত বচনাদি অন্যুন ভ্রিশটি কঠস্থ কর1। 
€। এই কদ্েকটী প্রতিজ্বাপালনের জন্ত সাধ্যানুসারে তেই1। 
(ক) আমি কোন বিধ্সে অহত্কার মনে আমিতে দিব ব1। 
খে) আমি নারী লন্বন্ধে কোন কুচিন্ত। মনে আসিতে দিষ 1 
(গ) আমি পরহছথে কাতর হইব ন1॥ 
(ঘ) আমার জিহ্যা আমোদে, জমেতে ঘা অসাহধানতাকও মিথ ফলিখে ন1 | 
(৬) আমিকাহার হদক্ষে শক্ত কথার দ্বার! পীড়া! দিষ.ন1। 
€চ) চিন্তা বাকোতে ও কার্ধেতে আমি অনুগত দাসের তায খাকিখ | 
(ছ) আমি ভ্রাতাদিগের প্রসম্বত1 ও আলশীর্বাদের জন্য -সর্বদ।.খ্যাকুল হইখ । 
জে) আমি মিজের মঙ্গল, সাধূসেধা ও জগতের হিতনাধন জন্তু. উপধুক্ত 
পরিশ্রম ন! করিলে ঈশ্বরের ভাগার হইতে ধান্ত লইব না'। * 
৬1 দেশহু ও বিদেশ বন্ধুদিগের হিভার্থ াছানিগকে টনি এঅন্যুন জিশখানি 
পত্র লেখ]। 
বর্ধার বিশেষ প্রাছুর্ভাব উপশ্থিত। সাধনকানন সাধকগশের অবস্থানেয় আর 
উপযুক্ত রহিল না । উপাসনা নির্জন সাধন প্রভৃতি সমুদ্দায় বৃক্ষতলে নিষ্পক্ন 
হুইত। অতিবৃষ্টিনিবঙ্ধষন এ" সকল স্থান আর ব্যবহারযোগ্য থাকিল ন1। 
পূর্ব্বকালে সাধকগণ এই চতুর্মাস ব্রত আশ্রয় করিয়া গৃহস্থ গৃহে বাঁস করিতেন, 
'গৃহস্থগণ তাহাদিগের যথোচিত সেবাকাধ্য সম্পাদন করিতেন। সাধনকাননস্ 
সাধকগণকে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ,করিতে হইল। কেশবচন্দ্র গৃছে 
প্লিত্যাবর্তন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিবার! লোক নছেন। ইতঃপুর্বব স্্রীশিক্ষ খিতী- 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । বিদ্যালয়ের প্রথষ শেখর ইংরাজী পরীক্ষা 
হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইতক্াজী পরীক্ষা মিসেরস্‌ উড 
এবং মিস্‌ চেস্বারলেন দ্বার! নিপ্পন্ন হয়। তাহারা পরীক্ষা করিয়া যে মত 
প্রকাশ করেন, তাহা অতীব উৎসাহকর। এখন বিদ্যালয়ে পুরস্কার দানের 








এই আটটা গ্রতিজা। সংন্থ ত জোক অন্ুধাদ হইয়াছিল ॥. 
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উদ্যোগ হইল । ২২শে জুলাই শ্বনিবার পুরস্কার দানের কাধ্য নিষ্পন্ন হয়। 
অন্তান্ত ব্যক্তি মধ্যে মেস্তর উড্ডো এবং তাহার পত্বী, মিসেস্‌ রেনোন্ডস্‌, মিসেস্‌ 
গ্র্যাপ্ট, মিস্‌ উইলিয়মস্‌, মিসেস্‌ হুইলার, মিসেস্‌ উইল্সন্‌, মিসেস্‌ সিমন্স 
মিসেস্‌ এম ঘোষ, মিস্‌ চেম্বারলিন্‌, ক্রিহ্ক, এমৃ, ডি, ফাদার লাফ, রেবা- 
রেণ্ড কে, এম্‌, বানার্ড্জি, রেবারেণ্ড, সি এইচ. এ ডল্‌ উপস্থিত ছিলেন। মাস্ত- 
বর লেপ্টনেণ্ট' গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্বাল নিজ হস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। 
বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক বিবরণ পঠিত হয়। সার 
রিচার্ড টেম্পল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার সংক্ষেপ এই ;-_-“ভদ্র মহিল! 
ও ভদ্রগণ,--আমি যে এখানে আসিতে পারিলাম তজ্জন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। 
স্থানটির দৃশ্য আনন্দকর, ধাহারা একত্র হইয়াছেন তাহাদিগের দৃশ্তও 
মনোহর । বিদ্যালয়ের অলবয়স্কা মহিলাগণের উন্নতি অতি সম্তোষকর, কেন 
না এখন তাহার] যাহা পাঠ ও বাচনা করিলেন) এবং যে সকল প্রবন্ধ আমা- 
দ্রিগকে দেখাইলেন তাহাতেই উহা৷ সপ্রমাণ হইতেছে । হাতের লেখ! উৎকৃষ্ট, 
প্রবন্ধের বিষয়গুলি ভাল, আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, এ বিদ্যালয় 
এই প্রথম নয, এরূপ বিদ্যালয়ে হিন্দু মহিলাগণ জ্ঞান ও উন্নতি উপার্জন 
করিয়। থাকেন। যদিও শিক্ষাবিতগের ডিরেক্টর আমার সন্মুখস্থ বন্ধু মনে 
করেন না যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা। প্রচুর প্রমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ দেশে 
এ সম্বন্ধে কিছু যে উন্নতি হইয়াছে ইহা! আমর! মনে না করিয়া থাকিতে পারি 
না। এই বিদ্যালয় দেখাইতেছে যদিও অধিক কাজ হয় নাই, যাহা হইয়াছে 
তাহা! খাটি হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা 
খবাইতেছে যে দেশীয় ও ইউয়োপীয় ভদ্র নর নারী ঈদৃশ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্গে 
বিশেষ ধত্বশ্ীল, ইহাতে এ কাজ ভাল ন! হইয়া থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ 
বাগ্মিতা ও ধর্মোৎ্সাহের জন্ত প্রসিদ্ধ বাবু কেশবচক্র ও প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার ঘখন এ কাধ্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন, আমর! ইহ? 
হইতে খুব ভাল ফলই আশা করিতে পারি। বিদ্যালয়ের কার্য নির্বর্বাহকগণ 
যাহা" করিয়াছেন তাহাতেই তীহাদিগের জন্তষ্ট থাকা উচিত নহে, আর 
তাহাদের অধিক করা উচিত। যদিও বিদ্যালয় ব্রাহ্মঘমাজ কর্তৃক 

সংস্থাপিত, আমি মনে করি অন্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রীগণকেও আহুনাদের সহিত : 
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ইহাতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (হাহা! ধ্বনি)। আমি বিশ্বাস করি 
দেলীয়া অন্তাষ্ট মহিলাগণ অপেক্ষা ব্রাহ্ম মহিলাগণ সহজে পিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
ধাকেন, কিন্ত আমার সন্দেহ মাই সময়ে এ বৈষম্য অন্তহিত হইবে। আমি 
আহ্কদাদিত হইয়াছি, এ বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট লাহাষ্য করিধ থাকেন, এতদ্বারা 
বিদ্যালয়ের কর্ধপ্যতা বর্ধিত হওয়া! উচিত। আমি ধাইবার পূর্বে বলিতেছি, 
এই বিদ্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ এবং পুটিপোষকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিপ্ত থাকুন যে; 
বাঙলার বর্তমান লেগীনেন্ট গব্ররের নিকট যেরূপ সরল সহ্ছদয় জহানুভূতি 
তাহারা লাভ করিবেন এমন আর কোথাও নহে (আন্দধ্বনি)। সাধন কানন 
হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্ত্র নিয়ম পূর্বক ত্রাদ্িকা সমাজে উপদেশ 
দেন। এই সকল উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর নুম্দর, পরলোক, পরলোক মনোহর, 
বিবেক ত্রন্ষবাণী, বিবেক হুঙ্দর। এই কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে। 
ঈশ্বর সত্য, এইটি' সর্ব প্রথম উপদেশ । দুঃখের বিষয় এই উপদেশটি তৎ- 
কালে লিধিত হয় নাই। 

কেশবচন্ত্রের চিত্রে এ সময়ে নব নবাবের উদ্রেক হইতেছে ভক্তির বিবিধ 
প্রকার ভাবের বিকাশ এবং তৎ্মহকারে প্রেমিকগণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তাহার 
হদয়কে আসিয়া অধিকার করিয়াছে । এক দিকে শাস্ত দাস্ত সধ্য বাতমল্য 
রতি ভাবের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট, আর এক দিফে হাফেজের প্রেমোন্মতা 
তাহাকে প্রমত্ত করিম্া তুলিয়াছে। তিনি কৌনকালে গারস্ত ভাষ! পাঠ বা 
উহার একটি অঙ্গরও দ্বহস্তে লিপি করেন নাই। ভাই গ্িরিশচন্রের নিকট 
হাফেজের গজল শ্রবণ করিয়া! তাহার চিত তৎপাঠে ব্যাকুলগুইল। তিনি প্রতিদিন 
'অপরাঁছু তাহার নিকটে হাফেজের গজল গড়িতে লাগিলেন, এবং গঞজলগুলি 
্বত্তে লিধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লিপি এমনই ছুন্দর হইয়াছিল ষে, 
ধপ্্ে মতের সায় দেখাইত, এবং মহধি দেবেশ্রনাধের পধ্যত্ত মুক্রিত গ্রচ্থের 
পত্র বলিঙকা ভ্রম জন্গিয়াছিল। কেশবচন্্র কয়েকটি গজলের ইংর্জী অনুযাদ 
'মিরারে €১ই জুলাই ১৮৭৬) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচঞ্জের 
নিকটে হাফেজ মওলানা রুম প্রভৃতি নিরতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল। এত দূর 
প্রি হইল যে, তাহ গিরিশচন্ত্র যখন হাফেজের ১ম ধণ্ড মুদ্রিত করিলেন, 
তখন তাহার মুদ্রান্ধণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজে হয় নাই বদিয়া ছুঃখ প্রফান 
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করিয়।ছিলেন। বে মুললমান ধর্মে কোন সাধক ক্সাছেন। বা! উচ্চ আধ্যাত্িক 
তাৰাগ লোক আছেন, ইহা! কাহারই বিশ্বাস ছিল না, সেই মুসরামান ধার্দের 
সাধরূগণের প্রতি ব্রাহ্মগঞ্জের চিত্ত নিড়ান্ড আকৃষ্ট চুইয়া পড়িল । মুসল্যায় 
পরনের দ্রিকে মন সরুলের আনুরাগ বাড়িতে লাগিল তেমনি হিন্দু বর্গের 
দিকে৪ চিত্তের আরর্ধণ এত দূর হইলা য়ে, যোগ ভক্তি বৈ্রাগ্গ্য প্রস্থৃতি 
শত্ব ব্রান্দধর্জে স্াসিল দেখিয়া পীষ্টানগগ বলিতে আরভ্ব করিলে, +গাড় 
দিনে ইছারা হিস্থ হইতে চুলিল। এমন কি তত্ববোধিনী পত্রিকা! মাধকগপের 
শ্রেণনিবন্ধনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাহার ভয় এই যে, রগ 
শ্রেণীনিবন্ধনে সাধকগণ একদিকে ঝুকিয়া পড়িবেন এবং তাহাদের হূদয় 
নিতান্ত সন্ুচিত হুইয়! যাইবে । তাহার মত এই থে, প্রত্যেক সাধকের সকল 
ভাবের প্রতি সমান মনোভিনিবেশ প্রয়োজন । প্রত্যেক ব্রাঙ্গেরই সাধারণ 
ভাবে সকল ভাব থাকিবে এবং তত্সহকারে কোন কোন বিশেষ ভাবও 
থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক, কেন না তাহা না হইলে এক বিষয়ের জন্ত শীঘ্রই 
জনসমজে মৃতভাব উপস্থিত হইবে । আমাদের ধর্মপিতা মহরধি দেবেক্্রনাথে 
যোগ ভক্তি কর্ম সকলই আছে, কিন্ত তাহাতে যোগভাব প্রবল ইহা আর 
কেনা জানে? 

সাধন কাননে অবশ্থিতিকালে ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের মাত পরলোক 
গমন করেন। এই উপলক্ষে কেশবচত্্র শ্রান্ধপন্ধতি নিবন্ধ করেন। এই 
শ্রান্ধের বিষয় ধশ্মতত্ব এইরূপ বলিয়াছেন, “২র! শ্রাবণ রবিবার মোড়পুকুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাঙ্ধ উপলক্ষে যে 
নৃতন প্রণ।লী প্রস্তত হয়, তাহা আমর স্থানাস্তরে প্রকাশ করিলাম । আমা- 
দের মধ্যে আদ্যশ্রান্ধ ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা ইহা দ্বার! 
অনেকটা বুঝ! যাইবে । ইহাতে জাতীয় এবং দেশীয় ভাব যতদূর থাকিতে 
পারে, তাহার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদ্দারতাও রক্ষিত 
হইয্লাছিল। বিবিধ দানসামগ্রী দ্বারা সভামণ্ডপ সজ্জিত হইলে আত্মীয় কুট্ন্ব 
বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কন্মকর্তী আসীন হইলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয় 
কৃষ্ণ গ্রোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপ উপাসনা করেন, পরে অধ্যেতা শ্রীযুক্ত গৌর 
গোবিন্দ রায় ও শ্রীধুক অঘ্োরনাথ গু মহাশয়দিগের দ্বারা কতিপয় গ্রেক 
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পঠিত হয়, শেষে আচার্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র মেন মহাশয় উদার মধুরভাবে 
একটী প্রার্থনা করিলেন। তাহার প্রার্থনা দ্বারা তধন পরকাল যেন আমাদের. 
নিকটবর্তী বোধ হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু যথামাধ্য অর্থব্যয় করিয়া পরলোৌকগত 
মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম মতে শ্রাদ্ধ 
করিলেও প্রতিবাসী জ্ঞাতি কুট্ম্বগণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে এবং আহা. 
রাঙ্দি করিতে কুঠিত হন নাই। এইকূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ 
রীতিতে সামাজিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে হিনদুদ্দিগের বিরক্তির কোন কারণ 
থাকে না” 


যোগ ভক্তির উপদেশ । 





ফুটীরে যোগ ভক্তি সম্বন্ধে ঘে সকল উপদেশ হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ লিপিবন্ধ না! করিলে কেশবচন্দ্ের জীবনের একটী মহত্তর কার্য 
তাহার জীবনীতে অন্থলেধিত থাকিয়া যাইবে, ধাহার! তাহার জীবনী পাঠ 
করিয়া তাহার অন্তর্বর্তী প্রন্ফটিত ভাবনিচয়ের পরিচয় লাভ করিতে অভি- 
লাষ করিবেন তাহা অসম্পন্ন থাকিবে, এ জন্ত আমর] যত সংক্ষেপে পারি 
সেই সকল উপদ্দেশের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন 
তক্তির আর একদিন যোগের বিষয়ে উপদেশ হইত। এ প্রকার বিবরণ দিলে 
বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার সুবিধা হইবে না, এ জন্য প্রথমে ভক্তির তত্পরে 
যোগের সার সংক্ষেপে আমরা দিতেছি । সর্ধপ্রথমে আমর। যোগ ও ভক্তির 
সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় গুলির উল্লেখ করিতেছি । 
যোগ ভক্তির সাধারণ বিষয়। 
ভক্তি ও যোগের সাধারণ ভূমি সত্যন্বরূপ। এই.ইনি আছেন এইরূপে ঈশ্ব- 
. রের সত্তা উপলব্ধি না করিলে ভক্তি মৃলশৃন্ত ও যোগ অসম্ভব হয়। ম্মরণ 
এখানে পরম সহায়। “আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন” 
এইটি স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমে ভাবগুণবিবর্জজিত সত্য ধারণ করিতে যত 
করিবে, ইহাতে বস্ত ধারণ দৃঢ়মূল হয়। এই সত্য ধারণার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানে 
'অনস্তত্ব সর্ব্বদ! রাখিতে হইবে । মনস্থির করিতে না৷ পারিলে, না যোগ, ন! 
'তক্তি সিদ্ধ হয়। মনের চাঞ্চল্যের হেতু, অন্ত চিত্তা ও ইন্জিয্ন প্রাবল্য বা পাপ 
চিন্তা । যাহারা.সাধনার্থ মন স্থির করিবেন বলিয়! সম্কল্প করিয়াছেন, তাহা- 
[দের পক্ষে অন্ত চিন্তা বা পাপচিস্তা আসিতে দেওয়া সত্যলজ্ঘন ও সঙ্কল্পসিদ্ধির 
ব্যাঘাত। অন্ত চিন্তা, ইন্জরিয়প্রাবল্য বা পাপচিস্তা৷ উপস্থিত হইবামাত্র “দূর হও” 
, এই শক গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে উচ্চারণ করিয়। দূর করিয়া দিতে হইবে। স্থির! 
সাধন চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা খায়। (১) স্থান, ২) আমন, ৩) শরীর, 
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৫) মন। মনের শ্থৈধ্য সাধন জন্ত নির্দিষ্ স্থান থাক। চাই, অন্তথ। ক্রমাস্য়ে 
স্থান পরিবর্তন করিলে তৎসহ অনের আক্থৈধ্য বুড়িবে। আসনসন্বন্ধেও এ 
কথা। তবে বিশেষ এই, আসন এমন হওয়া চাই, যাহাতে উপবেশনে ক্লেশ 
ন| হয়,অথচ তাহার মূল্যবত্তাদি জন্ত তৎ্প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়! উহ বিক্ষেপের 
কারণ ন! হয়। হত্তপদার্দি ক্রমিক চালন! দ্বারা অশ্ফ্ধ্য উপশ্থিত হয়, 
ছতরাৎ শরীরকে স্থিরভাবে, ক্লেশকর ন! হয় এক্পভাবে আসনে রসিতে হইুবে 
অঙ্গপরিচালনে স্্্যসন্থন্ধে প্রথম নিয়ম "দূর ছ” বলিয়। বিরুদ্ধ চিন্তা 
ভূর কর1। ছিন্ন প্রাঠ চিন্তা সঙ্গীত প্রত্ভতিতে ঘ্বেচ্ছাচার পরিত্য!থ প্রয়োজন | 
কেন না ভাল লাগে না বলিয়া! দি তাহা ন! করা ফায় তাহ। হইলো মল দেচছা 
চারী হইয়া উঠে, অস্ৈধ্য বাড়ে। এই শষ্যসাধন গআত্মসং্যম ).আগ্মসং্যম 
ব্যায়ামের ভ্ঞার বলবৃদ্ধিকর ৷ চিত্তের সমতা ন! হইলে মনে অন্য কন নিত 
হয় না, এজগ্া হুখে ভুংখে স্কতি মিন্দ। গ্রতৃতিতে চিত্তের সমতা রক্ষা) করিরে। 
দৃ়প্রণালী অবলম্বনীয়, সাধনবস্থাতে মনঃসংবম, সঙ্গীত .ও পাঠাদিতে জাতিশঘ্য 
ত্যাগ (কেন না আতিশঘ্য হইলে অবসাদ উপান্ছি্ত হয় ), মনের উত্তাপ ও 
শৈত্যের সমতা রক্ষা জন্ত “সদর ভরসা” রা! “দয়াময় সহায়” দ্ধ ঘপাপ- 
বিদ্ধ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারগ, দ্জন নির্জন ধ্যান. আরাধনা) দিবা রাত্রি, সম্পদ 
বিপদ, একা বা সকলের সঙ্গে, সর্বত্র এক্ত ভার রক্ষণ, পরিবারের জীরন ও 
লজ! রক্ষার হ্যবশ্থাপুর্র্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন, এই সকল উপায়ে সমতা 
সাধন করিতে হইবে। কোন্‌ ব্যপ্লিতে কোন্‌ রিপু 'প্রবল যে র্যক্তি সত্যের 
আলোতে 'ঠিক করিয়া সমুদায় জীবন তৎসন্বন্ধে সাবধান খ্বকিব্, এবং 
নিঞ্িত দ্াখিবার সাধম ছ্মবলন্বন করিবে। প্রবল 'রিপৃকে কখনও বিশদ 
করিবে লা, কেন না বৃদ্ধ দ়্সেও উহা! দারা পতন হইতে পারে। গ্ররিরার- 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া! লিশ্চিন্ত হইম্থা সাধন করা ষাইতে পারে, রি -জানযমাতজ 
বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, িছানুত বিকিধ অবস্থার 
উপছে পুর্বব-হুইতে ব্যবস্থার -স্থিয় না ক্লে মন 'দিচলিত ভইনে। ফু 
বনসংসর্সে যাইব সা! এ প্রতিজ্ঞা বৃধা। একতো এমুগে উছা ঈশ্বরের আহমস নয়, 
ছবিভীয়তঃ চেষ্টা করিয়! সঙ্গত্যাগ কঠিন। 'লুতরাৎ কোথায় কিরূপ ব্যবহার দারা 
মনস্থর রাগিব ইহ? পুর্্ঘ হইতে স্থির করিগা রাখা কর্তব্য । 


যোগ ভক্ষির উপদেশ ৮৩১. 
ভক্ডি। 

হাদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। যে কোন পদার্থ সত্য শিব গুশুদ্দর 
তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি উদিত হয়। এই তিন গুণের কোন একটির 
অভাব থাকিলে ভক্তির পৃ্থতায় ব্ঠাখাত এবং উহ্বার বিকার উপস্থিত হুয়। ত্য 
মঞ্জল হুম্দর পুরুল্ক$ তক্তি অর্পিত হইলে উহা! অবিকৃত থাকে । এই পুক্রষের 
পৌন্দধ্য মঙ্গল ও দয়াতে। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরভ, দয়া ও প্রেমেতে 
উহার স্ু$র্ভ। সৌন্দর্য যধন ষগ্নভাব উপস্থিত হয় তাহার! উহার প্রগল্ভাবস্থা 1 
শন্ধ স্বার। সত্য, শ্রীতি দ্বারা শিব এবং প্রগলভ! উন্নত ভক্তি দ্বার] সুন্দর প্বত 
হয়। ভক্তিয় প্রৃতিষ্ঠা পুণ্যভূম্ত্ি'উপর | যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রাতি- 
ঠিত হইল তখন ভক্তিশান্ত্রের আরস্ত। এ কথায় এই আসিতেছে ঘে, মানুষ 
সচ্চরিত্র হইলে তবে ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু সচ্চরিত্রভার সঙ্গে কোমলভা ও 
কঠৌরত। ছুই থাকে, যেখানে কঠোরতা সেখানে ভক্তি নাই, যেখানে পুণ্যের 
সঙ্গে মধুরত! থাকে, সেখানেই ভক্তির প্রকাশ। পুণ্য চিত্তভূমিকে নির্মল 
করিলে ভক্তি জাসিষ্ব! তাহাকে বিচিত্র বর্ণে ভূষিত করিবে এইরূপ হওয়া চাই। 
ভক্ত হুইয় মানুষ পাপ করিতে পারে ইহ] নিতান্ত ভক্তিশাস্তবিকদ্ধ কথা। পাপ 
ছাড়ি পুণ্যবাম্‌ হইলেই পরিত্রাণের শান্তর পরিসমাণ্ড হইল, আবার ডক্তিশান্ত্রের 
প্রয়োজন কি, ইহ! বলিতে পার না। খুব ধর্দানুষ্ঠান করিয়া সাধু হইয়া! মন 
বলিল “আমার এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না” এই বলিয়া উহা নিতান্ত 
ব্যান্ছুল হইল। আই ব্যাকুলতায় ভক্তির হ্ুত্রপাত হয়। ঈশ্বরকে পাইলেই 
এ ব্যান্ুলতার নিবৃত্ত হয় তাহাও নহে, কেন না ধত দূর তক্ত ঈশ্বরকে দেখিতে- 
ছেন তাহাতে তাহার পধ্যাণ্ত তৃপ্তি হয় না; আরও দেখিবার জান্ত তিনি ব্যাকুল 
হন। তক্তি অহেতুক এই জন্ত ষেউহাতে কেবল ভাল লাগ! আর ন! লাগাই মুল। 
কেন ভাল লাগে, কেন তাল লাগে না, তাহার কোন হেতু নাই। ভক্তকে বন্দি 
জিজ্ঞ।ল! কর ঈশ্বরকে ভাল লাগে কেন? তিনি তাহার উত্তর দিবেন ভাল লাগছে 
ভাই ভাল লাগছে। ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম ও নীতি এ সমুদ্ষায় জন্বন্ধে তাহার 
এই একই কথা. ভক্ত এই জন্ত কখন হাসেন কখন কাদেন। ষখন তিি 
হাসিবেন কখন তিনি কাদিবেন কিছুই বলিতে পারা যায় না। | 
ভক্তি পুথ্যভূমিয উপরে স্থাপিত। এখানে মিয়ভুষির কোনপাপ যাগুখ্যের কখা 


না আসিলেও ভক্তিশাস্ত্রের নূতন বিধ পাপ ও পুণ্য আছে। শুক্কতা ভক্তিরাজ্যের 
পাপ, প্রেমের উচ্ছাস পৃথ্য । জত্য কথন, উপাসনা, দেবা এ সকলেতে যদি 
ভক্তের হুথ না হয়, হৃদয় শুক্ক থাকে, প্রেমোচ্ছণস না হয়, তখনই ভয়ানক 
পপ ঘটিল বলিয়া তিনি কাদিয়া অন্থির হন, অনুতাপানলে পাপানলে ত্তাহার 
হুদয় দগ্ধ হয়। এই ক্রন্দনে কঠোর হৃদয় কোমল হয়, ভুঃখের জল হুখে 
পরিণত হয়; অনুতাপের পর সহজেই ভক্তের হৃদয় আনন্দের বারি বধিত হয়। 
আশ্চর্য এই, 'এখানে আমার বাড়ীতে প্রেমময় নাই, ইহা! ভাবাই প্রেমময়কে 
ডাকা, না পাওয়াই পাওয়ার মূল।, ফলতঃ ভক্তির আরম্ত ব্যাকুলতায় যন্ত্রণায়, 
শেষ প্রেম শাস্তি আনদ্দে। ইহার স্বর্গ প্রেমসরোবরে বাস, নরক গুক্ষতারূপ 
মরুভূমি । 

ভক্তি অহেতুকী বলা হুইয়াছে,কিস্ত হেতু নাই তাহ1কি কখন হইতে পারে ? 
আমর] হেতু জানি না বলিয়াই অহেতুক বল1। ঈশ্বর যাহ! করেন তাহার হেতু 
নাই। হেতু নাই বলিষ্ব। মানুষের দিকে সাধন থাকিবে ন! ইহা কখন হইতে পারে 
না। ভক্তি ছুই প্রকার, (৯১ সাধনপ্রবল৷ ভক্তি। (২) দ্রেবপ্রসাদ প্রবল! ভক্তি 
মেখানে দ্েবপ্রসাদদ সেখান হইতে ভক্তির উদয় হয়, সেখানেও সেই ব্যক্তিকে 
ভক্তিরক্ষা করিবার জন্ত সাধনের প্রয়োজন । ধাহার! বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি 
ল।ভ করেন, তাহার্দের আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর ও বিশ্বাস আবশ্তক | 
বস্ততঃ এখনে সাধন ও করুণ! এ ছুইয়ের শ্রীক্য আছে। ভক্তিপথে ঈশ্বরকে 
ঘোল আন! দিতে হইবে, কিছুই রাখিলে চলিবে না, কিন্ত ঈশ্বর বলিতেছেন সব 
দিলেই যে তিনি দিবেন তাহা নহে। সমুদ্ধায় দিন সাধন করিয়াও কিছু পাইলাম 
না, ভক্তির উদয় হইল না, এরূপ হয় কেন? ঈশ্বর চান যে ভক্ত বিনয়ী হন, 
দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার না করেন। বিনয় ও ধৈর্য শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বরের 
উদ্দেন্ত। সাধনের মূল্য দিয়] তাহার দয়াকে ক্রয় করিব, ইহা কখনই হইতে 
পারে না। তবে কি আর সাধন করিব না? সাধন করিব বৈকি সাধনের 
ফলদান তীহার হাতে । “ফড় ফেলিলাম বলিয়া বায়ু আসিল তাহ] নহে, কৃষক 
ক্ষেত্র কর্ষণ করিল বলিয়াবৃন্তি হইতেছে তাহা! নহে। ক্দীড়ও ফেলিতে হইবে 
কর্ধণও করিতে হইবে, যখন বায়ু আসিবার আসিবে ; বখন বৃষ্টি হইবার হইবে। 
কোন দিন গল্প সাধনে জুদয় পুর্ণ হইয়া বাইবে, কোন দিন সমু্ধায় দিনের 
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ঈীধনেও কিছু হইবে না। তোমার আমার কাজ অকিঞ্চন হুইত্বা! থাক; ফাঁকি 
দিয্া প্রেমিক হইতে আশা নাকরণ। যেসাধন না করে তাহার পক্ষে যেমন 
দরজা বন্ধ, যে কিছু করিয়া অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনি দরজা বন্ধ। 
ভক্তি আসিতে.দেরি হইলে নিরাশ হইতে নাই, আরও ব্যাঞ্ুল হওয়া চাই। 
কাদিয়! অস্থির হইলে প্রেম আসে, ধত ব্যাকুল হওয়া যায় তত ভক্তির মাত্রা 
বাড়ে। সার কথা এই, তক্তিলাডের অস্ত দেব্প্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম 
ছইই প্রয়োজন! 

ভক্তের সাধন ম্মৃতি। ঈশ্বর ধে কতবিধ দয়া! করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা এ পথে সাধন। ঈশ্বরের পিব বা অজল হ্বরূপই 
ভক্তির আলম্বন। জীবনে যত গুলি দয়া দেখা হইয়াছে, তাহার একটিও 
বিশ্বৃত হওয়া হুর্গাতির কারণ। হীশ্বরের একটী সামান্ত দয়া লঘু মনে করিলেও 
ভক্তি হইবে না, এ জন্ত স্মৃতিশান্ত্রের বিশেষ আদর এবং প্রত্ঠেক দয়ার প্রকাশ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সমুচিত। যখন দয়া ম্মরণ করিতে করিতে মনের 
ভালবাসা গিয়া ঈশ্বরেতে পড়ে, তখনই দর্শনের আরস্ত। এখন আর অমুক 
ধয়া করিয়াছে, অমুক দয়া! করিয়াছে, এরূপে গ্মরণ করিতে হয় না, তাহাকে 
হৃদয়ে দেখিলেই প্রাণ বলিয়া উঠে, 'নাখ, তুমি অত্যত্ত প্রেমমগ্্, তুমিই শিব । 
এধন দেখিবামাত্রেই প্রেমোদয় হয়, আর দঘ্া স্মরণ করিতে হয় না। অগ্রে 
ঙাহার এত দয়া দেখিয়াছি যে, আর কখন দয়ার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন 
লাই, এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোচ্ছযাস। কে চঞ্র জন করিলেন? কে 
পৃথিবীকে উর্ধরা করিলেন? কে পিতা মাতা বন্ধু দিলেন? অগ্রে এইরূপ 
করিয়া সকলকে ঈর্বরের দয় সাব্যস্ত করিতে হয়, পরে তীহার ভালবাস! 
দেখিয়া সাধকৈর ভালবাসা তাহার প্রতি উপস্থিত হয়। ভালবাসা হইলেই 
-্র্শনের আরত্ত হব! “এই ইনি, বলিবামাত্র হৃদয় প্রেমে উচ্ছ সিত হয়। এ 
সময়ে একটি অপূর্ব শান্তিরস তাহার প্রাপকে দ্গিপ্ধী করে, ত্রমাগত ভক্ফের 
চক্ষুর ভিতর দিষ্া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়া তাঁহাকে শীতল করে। এই. 
কবি্ভাবে কঠোর চক্ষু আর হয়, আর একটু পড়িলেই অশ্রুর উৎপত্তি হয়। 
ভক্তিরাজ্যে এই জরঞ্ষর বড়ই আদর। এ অশ্রু শোকের নহে, প্রেমাশ্র। এই 
্বক্ট সামান্ত নহে, কেন না অক্পাত ভিন্ন প্রেম হয় না, প্রেম বাড়ে লা 
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প্রেম থাকে না। যখন প্রেমনদী উচ্ছ,সিত হয়, তখন লজ্জা, ভয় বা কোন 
বিদ্ব বাধাবা পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। এই প্রেমনদীর উচ্ছাস প্রেমচঙ্জের 
আকর্ষণে উপস্থিত হয়। প্রেমচন্্র দেখিতে দেখিতে আনম্ব এত অধিক হয় 
যে, আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে ন|। ূ 

যখন প্রেমচন্দের আকর্ষণে ভক্তির উচ্ছাস বাড়িল তখন হৃদয় গ্কোমল 
হইয়া বিনয় দীনতা দয়া ফুল তাহার হৃদয়োদ্যানে প্রন্কুটিত হইল, ভক্তির 
শত অহঙ্কার পলায়ন করিল। তখন তিনি বুঝিলেন তাহার নিজের বল 
নাই, জ্ঞান নাই, ভাব নাই, কিছুই নাই, ঈশ্বরই তাহার সর্বস্ব, ঈশ্বর ভিন্ন 
তাহার আপনার বলিবার কিছুই নাই, ভক্তির প্লাবনে তাহার আমিত্ব পর্যস্ত 
ধৌত হইয়া! গিয়াছে । 'আমিত্ব নির্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্তুত হইল, 
তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাহার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন, ইহার 
অর্থএই ষে, ভক্ত বিনয়ী দীন এবং দয়াবান্‌ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা 
ছিল, ততদিন আপনার উপর দয়! ছিল, যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন 
সেই দয়া অন্ভের প্রতি ধাবিত হইল। ঈশ্বরের দয় স্মরণে ভক্তি হয়, ঈশ্বর" 
দর্শনে হৃদয়ের কোমল ভাব সকল প্রন্ষ,টিত হয়। ভক্তিকাচের পুণে ভক্ত 
আপনাকে সর্বাপেক্ষা ক্ুদ্র দেখেন। এই কাচের শক্তি যত বাড়ে, তত তত্ত 
আপনার নিকটে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হন। অগ্রে তিনি ঈশ্বরের চরণধুলি হন, 
শেষে সকলের চরণধূলি হইয়া ধান। এখন ভক্তের হৃদয় জগৎ ও জীবের 
প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণে উপযুক্ত হইল; তিনি ঈশ্বরের হস্থের 
যস্্র হইলেন, তাহার মধ্য দিয় ঈশ্বরের প্রেম জগতের উপকার করিতে লাগিল 

ঈশ্বরের শিবন্বরূপ দর্শন করিতে করিতে উহ! ত্বন হইতে ত্বনীভূত হইল, 
ঘনীভৃত হইয়া সৌন্দধ্যে ভক্তের হাদয়কে মুগ্ধ করিল। এই মুগ্ধাবস্থাতে ভক্ত 
জ্ঞানহীন বা চৈভন্তহীন হন না। আনন্দের বেগে, যুঞ্কতার প্রভাবে তিনি নৃত্য 
করিতে ধাকেন। বাহিরে শরীর তাহার নৃত্য করে, কিন্ত অন্তরে নয়ন ঈশ্বরের 
তবন সৌন্বর্যে বন্ধ হইয়৷ থাকে। তাহার সৌন্দধ্যে নয়ন স্থির রহিল, চন্কৃ 
হত্ব পদ আনন্দ প্রকাশ করিল তাহাতে ক্ষতি কি? মস্ততা শরীরে নহে, মত্ত 
মনে। শরীর মনের অনুগামী, মন সৌন্দরযঘর্শনে বিমোহিত হয়। তাহার 
যষি জ্ঞান লা থাকে, ভবে সে বিমোছিভ হইবে কি প্রকারে সুতরাং শরীরের 
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মুস্থ 1 বা অজ্ঞান হওয়া মনততা নহে। 'প্রকৃত মতা সঙ্জানতা, চৈতন্ত ভক্কের 
নাম।? “চৈতত্ত ভিন্ন ভক্ত কোথায় % “ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের 
সেই সৌন্দধ্য রস পান করেন ; যাই দর্শন কেটে যায়,অমনি মত্ততাও কেটে ঘায়। 
নিদ্রা, স্বপ্ন, মুচ্ছ? কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না।? 
এই মন্ততা একটি সাময়িক ভাব নহে, ছু চারি শ্বণ্টা ভাবেতে মত্ত থাক! মত! 
নহে, ইহা! সমুদয় জীবনব্যাপী; ইহা সমুজায় জীবনের অবস্থাঁ। ইহা সম্পূর্ণ 
নিরবলম্ব। বাহিরের কীর্তনাদি অপেক্ষা করিয়া ইহা উদ্দিত হয় না। এক! 
নির্জনে রূপদর্শনে ভক্ত যুদ্ধ হইয়া! ধাকেন; ত্বাহার মত্ততা আর কিছুরই 
উপর নির্ভর করে না। এই মন্ততার অন্ততর নাম মিষ্টতা, মত্ততার মিষ্- 
তাতেই ঈশ্বর ও তাহার নাম ভক্তের নিকটে অতিশক্প মিষ্ট লাগে। এই 
মিষ্টঠতার রসাস্বাদ এক মিনিট হইলে সমুদায় দিন সেই মিষ্টতায় মন আরামে 
থাকে। ভক্তের পক্ষে কখন মন্ততা বা মিষ্টতা তাহ।কে ছাড়িল এ জ্ঞান 
থাকা চাই; কেন না যখনই তিনি সে আস্বাদদে বঞ্চিত হইবেন, তখনই" 
তিনি আপনাকে নিতাস্ত নরাধম বলিয়া মনে করিবেন, এবং সেই মিষ্টান্বাদ 
স্থায়ী করিবার জন্ত তাহার তু হইবে। মত্ততা হইলে মততা চলিয়। যাইতে 
পারে না তাহা নহে। অল্প কারণেই ভক্তি চটিয়া যার়। ভক্তি ভাঙ্গিলে 
আবার গড়া কঠিন। ভক্ত, ভক্তির উপকরণ, এ সকলের প্রতি অনাদর হইলে 
ভক্তি চলিয়া যায়। “অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম পুস্তক, কি সঙ্গীত, কি কোন 
ভক্তিসম্বস্বীয় কোন পদার্থের প্রতি অনাদর? আসিতে দেওয়া! উচিত নহে । 

বস্তে প্রেম হইলে বন্যর নামেও প্রেম হয়। “বন্ত ছাঁড়া নাম নহে, 'নাম 
ছাড়া বন্ত নহে? তবে বন্ড আগে নাম পরে । এ জগ্ঠ বন্তর মহিমা না বুঝিতে 
পারিলে তাহার নামের মহিমা কখন বুঝিতে পারা যায় না। অতএব হার! 
বলেন, অগ্রে নাম সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মত ঠিক নছে। দর্শন 
হউক না হউক নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি হয়, এ কথায় সায় দেওয়া যাইতে 
পারে না। কারণ “ভক্তের পক্ষের নাম সাধন ঈশ্বর দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট 
ব্যাপার নহে, বরৎ উৎকৃষ্ট ব্যাপার। *+*-** বারংবার তাহাকে দর্শন করিয়! 
প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে তাহার নামে ষখার্থ মত্ততা হয় না ' তক্ষের 
পক্ষে প্রথষে ঈশ্বরদর্শনে মত্ততা, শেষে নাম শ্রবণ কীর্তনে মত্ততা উপস্থিত হয়৷ 
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বিখ।সের সহিত নামদাধনব্যবস্থা নিকৃই ব্ধিকারীর পক্ষে, ছক্ের পক্ষে 
নহে। ঈশ্বরের সৌন্দধ্যের প্রতি ফুগ্ধত। হইলে কেবল নামের প্রতি কেন 
জীবের গ্রাতিও মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। : ভক্তপরের উপকার করা অধন্দম মনে 
করেন। কারণ উপকার করিতেছি ইহ! মনে হইলেই অহঙ্কার হয়। তাহার জীবে 
দয়ার অর্থ পরসেবা । তাহার স্থান সকঙ্গের পদতলে, মস্তকে বা স্কন্ধে নহে *। 
এই সেবাতে ছুইটি বল ভক্তের সহায়--এক আত্তরিক প্রেমের বেশ, দ্বিতীয় 
পরসেবাতে পরিত্রাণ এই বিশ্বাম। ঘেব্যক্তি ভক্তিপথে অবস্থান করেন, 
তিনি সেবাতে এই ছুই বলের সাহাব্য লাভ করেন। পরসেবা হইতে স্বদ্ভাবতঃ 
নৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জগ্গৎংকে ভালবাসিয়া ভক্ত কি কথন বিলাস- 
পরায়ণ হইতে পারেন? পরের কুশলের জন্ত তাহাকে সকলই পরিত্যাগ 
করিতে হঙ্কু+ “ভক্তিশাস্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর, ভালবাসা যত দুর? 
ইহার বৈরাঙ্্য কঠোর নহে, ইহ! অতি সুন্দর মনোহর। ফলতঃ অনুরাগ্ই 
ইস্হার বৈরাগ্য । 
তক্ত কখন চক্ষু প্রতি অবহেলা! করিতে পারেন না । এই চন্ষুতেই যোগ 
৪ ভক্তির মিলন। তবে এছুয়ের ভিন্নতা এই, যোগের দেখা শাদা চক্ষে, 
ভক্তের ভক্তিতে অনুরঞ্জিত চক্ষে দেখা । যোখীর চক্ষে জল নাই, ভক্তের চক্ষে ছল 
ন। থাকিলে প্রেমময়ের রঙ্গই প্রতিভাত হয় না। যত ক্ষণ মঞ্ুর ভাবে দর্শন ন। 
হয় তত ক্ষণ ভক্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ভক্তের দর্শন তাবপ্রখান, বন্ধ 
তাঁহার উপলক্ষ, অনুরাগ মুগ্ধতাই তাহার লক্ষ্য । বন্য ও ভাব এই হুইল্মেতে 
যোগ ও ভক্ষির পার্থক্য । এই পার্থক্য এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে “স্তর প্রতি 
অনেক দৃষ্টি ঘোগ্ন, ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি। ভার তা ভাব ত্ক্জি, 
বন্ধ ব্য বন্য যোগ। ভারপ্রধান সাধক ভক্ত; বন্তপ্রধান সাধক যোগী। ভক্ত 








* এরই লমগ্নে কফেশরচগ্গ বিরারে (হও আপ্রেল, ১৮৭৬ )জান্ধণ ও শুর” ই লীর্ঘক বে 
এ্রধদ্ধ জিশেন ক্তাহাত্ে এই ক্ষার দিত ক আয়োগি পমূদক্স জর়গারীলদ্যদ্ধে তিনি কিনা 
হছেন। জত্যেক ব্যাপনারক শুর জানিয়] পপর সকঙ্গতক ক্ষসম্তান আান্দণ কটানে 
গাহাদের,চরিআ্াদির প্রতি দৃি না করিয়া মেঘ! করিবেন) টূহা! অতি নুন্বর ক্যাদায় 
হকি সি প্র্তিপাদন কারিাছেন| 


যোগ স্ডক্তির উপদেশ ৯৪? 

বখন ব্রহ্ম বন্তকে দেখেন তখন অন্তরে ছ ক করিয়া গপ্রষতআোত আবে, আাত্যন 

দন্ত হইলে ইহাতে বিলম্ব হয় না। 
যোগ । 

ছুই স্বতন্ত্র ব্তর মিলন যোগ আঙ্া ৭ 8, অবসশি রাজার ছু 
ভেদ যোগের ঝম্তরায় নয়, অন্তরায় পাপ ও অপবিত্রতা। এই পাপ ও অপবিত্র 
'ন্ত ঈশ্বরের সহিত ষে বিচ্ছেদ ঘটিরাছে সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইবার জন্ত ঘোপাকু- 
্টান। উপাসনাসময়ে ষে স্ামীপ্য অনুভূত হয় তন্দ্রা কালের দূরত1 এবং দাধু 
প্রভৃতিতে ঘে সামীপ্য অস্ুভূত হয় তম্বার৷ দেশের দূরতা অগনস্বন করিতে হইবে । 
এইরূপে সর্বধবিধ দূরতা দূর করিয়া দিয়া ব্রত্মের সহিত একত্বসাথন করিতে হইবে । 
এই একত্ব সাধনের পথ কি$ অন্তরের দিকে পতি । অন্তরে যখন ফোখ হুইল 
তখন বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্ত তাহা এখন নয়। এখন ক্কা্ছিরের বহর. 
প্রতিরোধ করে বলিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়া ফোগাচ্যাঘ করিতে হইবে । কোথাক্স 
বসিয়া ষো্ধ করিতে হইবে ? হৃদয়ে । কিন্তু ভুবন হইতে মন চঞ্চল হুইক্স! খাহ্ছিরে 
'আইসে, সাধন ও অভ্যাস দ্বারা এই মনের বহিম্ম্র্ম গতি অবকদ্ধ কর! 
জবাব্তক। ছ্িতরে প্রবেশ করিবার লয় ওই বিশ্বাল লইয়া যাওযা! চাই বে, 
ভিতরে সৎপবার্থ মাছে, ষোগবলে হুন্ম জগতে বাইত হইকে। তিনি খাই 
দ্িতরে এবেধ করিবেন, গভীর হইতে গভীরতম স্থানে গিয়া উপস্থিত হইীধেল, 
কিন্ত এগ্সানেই গতি স্থগিত হইল ন্বা। তিনি যোখচক্রের গতিতে ব্রদ্ষ হইতে 
মুখ না! ফিরাইয়া ভিতর হইতে বাকিরে ক্কাজিলেন, কিন্ত এখন দার ভিনি 
সাকারে সাকার দেখিতেছেন না, সাকারে নিরাকার দশনি করিতেচছেন। ছিলি 
এখন কি.দেখ্িতেছেন “জড়ের মধ্যে পুস্ভাব, স্ত্রীর ভিতর দুদ্রীর ভাব, মাতার 
এস্ভিতরে মাতার ভাব, চক্রের জ্যোধ্জায় দেই জ্যোত্লার 'জযাৎস্বা, বজ্জানাতে 
শক্তির শক্ষি, আপনার খরীরে দেই ক্যাক্মা প্ছাপিত, শরীরের ভিতরে সই পর- 
মাতা, চস্কুর দ্িতরে তিনি চক্ষু, কাপের দ্ভিতরে তিনি কাণ, প্রারের দ্য রিমি 
প্রাথ। তাহ্মর চক্ষে অকঙই ব্রক্ধযযর়, দ্যারাশমর় রিজ্ম, পজ্যানির সিজরে 
এক্ষ? কিন্ত একপে ব্রক্ষ দর্পন কি সহজ £ সংসার €য আবরণ কইয়া রি 
্বাছে। এ আররণ কিসে ছোহচ। যোগী বখন ভিতরে গ্লেন, তন ব্াছি- 
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ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সকলই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়! 
গেল। এখন সংসার শ্বচ্ছ কাচ হইয়া গিয়াছে, আর উহা! ব্রন্ষকে আবৃত 
করিয়! রাখিতে পারে না। সংসার ত্যাগ করিয়া যোগসাধন নিকৃষ্ট পন্থা, 
সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিয়া লওযা! সর্ধোচ্চ যোগ । সৎসারকে স্বচ্ছ কাচ 
করিতে হইলে উহাকে এক বার অসৎ করিয়া উড়াইক্া দিতে হইবে । সাকার 
জগতে যাহা কিছু সকলই নিরাকারের নিকটে ধার করিয়। 'লওয়া ইহা! ন! 
বুঝিলে সাকার জগৎকে অসার করিয়! ভিতরে যাওয়। যায় না। সকল রশ্বধ্য 
শক্তি বল যখন জান! হইল তখন অন্তরে নিরাকার জাগ্রৎ হইল, তাহার সকল 
সম্পদ্‌ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিরাকারের গুরুত্ব সারবস্তা বৃদ্ধি হইয়াছে, 
এখন সেই মৃত সংসার ষাহাকে ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা হইয়াছে, তাহাকে 
সল্গীবিত করিতে হইবে। যোগী সার বন্য সকল পদার্থ হইতে আকর্থণ করিয়। 
লইয়া ভিতরে গিয়াছিলেন, এখন সেই জীবস্ত ব্রন্ম বন্যতে সমুদ্ধায় সংসারকে 
পূর্ণ করিলেন, এধন তৃণাদ্ি সকলেতেই ব্রহ্ম! এ যোগ পথ অছৈতবাদও 
নহে, পৌন্তলিকতাওড নহে, কেন না, আত্মা, জড় ও জগৎ এ তিনই 
ইহাতে সত্য । তবে যাহ! অস্বচ্ছ ছিল যোগবলে দ্বচ্ছ করিয়া লওয়া হই- 
যাছে এই মীত্র। এ সকল কথার সংক্ষেপ এই ;_ যোগের পথ ছুইটি, (১) বাহির 
হইতে ভিতরে যাওয়া, ২) ভিতর হইতে বাহিরে আসা। ইহার সাধন তিন 
প্রকার । (১) জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ, ২) অস্তরে নিরা- 
কার পরম পদার্থকে অনুভব করা, (৩) সেই অসার জগতের মধ্যে টি 
সার পরম বস্তকে বর্তমান দেখ! । 

যোগের প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে হাওয়া, ইহাই বৈরাগ্য । সমুদ্ধায় 
অনার বলিয়া! ভিতরে যাওয়া 'বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বৈরাগ্য ছই 
প্রকার,জ্ঞানগত ও ভাবগত। জ্ঞানী ধিনি তিনি মৃত্যুন্ন নিকষে পরীক্ষা না করিয়। 
কিছুই দেখিবেন না। মৃত্যুর পর এরাতো আর কেহ সঙ্গে যাইবে না, ইহাদের 
সঙ্গে অনিত্য সম্বন্ধ রাখিয়া কি প্রয্নোজন ? চন্ষুমুদিলাম কিছুই রহিল ন!। 
গুতরাৎ ইহাদের বাহিরে চাকচিক্য মাত্র ভিতরে সকলই ভুয়ো? এই সকল 
অসার, অনিত্য, ছায়ার মধ্যে বিনি সার, সত্য, নিত্য, যোগী ক্ভাহাকেই আশ্রক্ক 
করিলেন ।. এইটি আনগত বৈরাগ্য । ভাবগত বৈরাগ্যের নিকট কিছুই ভাল 
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লাগে না। সকলই তিক্ত, মকলই তাছাকে দংশন করে। যখন ভাবগত বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়, তখন কিছুতেই আর মন প্রলুন্ধ হয় না। এই বৈরাগ্য সকলের 
পক্ষে সমান, অবস্থাতেদে কাল-দেশ-পাত্রভেদে বৈরাগ্যের নিয়মের ভিন্নতা 
হইতে পারে কিন্ত যে নিয়ম অবলম্বন, করিলে বিহয়বিতৃ্কা উপস্থিত 
হয়, সেই নিয়ম অবলম্বন কর্তব্য । প্রথমাবন্থায় চুঃখ যোনীর গুরু, হুখ 
তাহার শক্র ; ছুংখ তাহার স্বর্গ, হুখ তাহার ন্রক। কিন্ত পরিশেষে বৈরাগ্যের 
কড়াতে তুখকে জালাইলে খাদ বাহির হুইয়! যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে শাস্তি । 
শখন তৃষ্ণা বিভৃ্ণ। উভয় গিয়া শাস্তি আসিবে। বৈরাগ্যে কষ্ট গ্রহণ প্রয়োজন, 
কিন্ত যেরূপ কষ্ট গ্রহণে রোগ হয় তাহা বৈরাগ্যের বিরোধী । বৈরাগ্য তিন 
প্রকার ;--৫১) অসার বলিয়া! সংসারকে ভাল না বাসা, ৩২) ইন্জ্রিয়াসত্তির 
উত্তেজক ও পাপের কারণ এ জন্য সংসারকে দ্বুণা করা) (৩) ইন্জিয়হৃ ধাসজ 
না হইয়া জগতের মঙ্গল ও তগ্বার৷ জগতের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা । প্রথম 
ছুটি যোগেক্জ, তৃতীয়টি তক্তির। জ্ঞানগত বৈরাগ্যের ছ্বার1 মিথ্যা হইতে 
সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইতে হইবে, হুদৃগত বৈরাগ্য দ্বারা সুখের জসজি 
পরাজয় করিতে হইবে। হুখের দিকে মন একটু গড়াইলেই সাবধান: হওয়! 
কর্তব্য, তখন নির্দোষ ইন্দ্রিয়হখতোগও পাপের সসান। যখন ইন্লিয়হখ 
পাপের কারণ নহে, তখন তাহ! সেবনীয়। ওঁদাসীন্ত ও বৈরাগ্য এ ছুয়ের 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, ওদাসীন্তের অবস্থায় কিছুরই প্রতি মমতা নাই। অনাসক্ত 
নিরপেক্ষ ভাব, এ সংসার ভালও নহে-_মন্দও নহে? ; বৈরাগ্য ইহারই পরিপর্লা*: 
বস্থা। উদাসীন ভাব পরিপর হইয়া অসার বস্তর প্রতি বিরক্তি হয় ইহাই 
বৈরাগ্য। অসার বস্তকে অসার বলিয়া জানা, এ বৈরাগ্য চিরস্থায়ী । চিত্ত- 
শুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ এবং সৃত্যতর় অতিক্রম 
করিবার জন্ত জীবন ও দ্বাচ্ছ্যের ভূমি অতিক্রম না করিয়া ঈশ্বরের আদেশে 
মনকে নির্মল করিবার উদ্দেশে বে কষ্ট গ্রহণ কর! হয়ঃ উহ তত দিন গ্রহণ, 
করিতে হইবে, ধত দিন গ্রহণ ঈশ্বরের আদেশ। তগন্তারূপ ফোমের অগ্থিতে 
আস্থা নির্মল হইঙ়্া উাঠলে আর উহাতে প্রয়োজন নাই। নিদ্রা পরিত্যাশ্য 
নহে, নিদ্রাধিক্য নহে; আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার 
পরিত্যাপ্ম নহে, সংসারাসক্তি নে; লোকসঙ্জ পরিত্যাগ নহে, জনসমাঞ্জে 
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আবদ্ধ নহে) শরীরকে খুব দুখ দেগুয়। নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয] 
নহে) মৃত্যুকে অভিলাষ করা নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে) ইহা! জীহনে . 
স্থায়ী বৈরাগ্য । 'বৈরাগীর সুখে গাস্তীর্ধ্য ও শান্তি এই চুইত্সের মিশ্রিত ভাব। 
জীনত! 'বৈরাদির প্রধান লক্ষণ । গরিব তাব, বড় হইবার অনিচ্ছা, নআভাব, 
অল্লেতে সন্তোষ, ইহাই দীনতা। 

যোগী সংসার পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা বুঝিতে পারা খা, নাল 
সংসারী হইবেন কিনা, ইহাই প্রশ্ন । সংলারী হইলে কি ভাবে হইবেন 
ইহাণ্ড জাতধ্য। বর্তমান সংসারের খে প্রকার আবস্থা, তাহাতে সংসার 
খোগের পক্ষে অনুকূল নহে, এ জন্ঠ খিনি বিবাহ করেন নাই, ভিনি বদি যোগে 
জীবন যাপন করিতে চান বিবাহ না করা ভাল। কিঞ্ত যিনি বিবাহ করিয়া” 
হেন জস্তানাদি আছে, যোগী তাহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। ইহার! খাকিয়াও মাই, এই প্রকারে ঘোগীকে সংসারে অবস্থান করিতে 
হইবে। থাকিয়াও নাই ইহা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে অংঙ্গারের জন্ত 
ইন্হাপেয় সঙ্গে কোন জন্বন্ধ থাকিবে মা, কেবল ধর্মের জন্ত কর্তাব্যের জন্ | 
উহাতে দংসারের গন্ধ নাই বুঝা ঘাইবে ক্রি প্রকারে? সমচিত্ততাতে। 
ঘোগ়ীর মন সর্বদা! অন্ন, অধিচলিউ, সবশ্ছার পরিবর্তনে অঠঞ্চল। সংদার- 
ধর্্বপালনে অণুমাত্র ত্রুটি হইত না, অথচ বিঙ্গুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। 
ইহাকে বলে ন্মন্ধ হইব! শ্বশানবাসী হুইন্া সংসার করা। বে ব্যক্তি ধর্ম ভিন্ন 
সংসারের কিছু দেখে না, সে জন্ধ ; যাহাকে এই চিতাতে প্রবেশ করিতে হইবে, 
কুতয়াং সংসারের প্রতি হৃক্পাতশৃস্ত, সে শ্রীশানবাসী। যাহার যাই! প্রাপা, 
ঘোনী তাহ! হইত্তে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন নী, 'অথট তাহার মন অবাত- 
কম্পিত দীপশিখার ভা অবিচঙিত থাকিবে। ঈশ্বর ধাহার্দিগপকে তাহার 
হত্বে আনিয়! দিয়াছেন তাহাদের প্রাণ রক্ষ। করিবেন, জ্ঞান ধর্টরে উন্নত করি- 
যেন। স্ত্রীর নিকটে যোগের কখ! বলিবেন, ঈশ্বর দিন দিলে সহধর্থিকি হইবেন । 
আগ্ড ফল দেখিতে না গাইলেও ছেলেছেরে ধর্টের কর্খী বলিবেন। ধিনি বৈরাসী 
ভাঙার এর প্রকারে সংলারে বাল করিবার প্রশ্নোজন কফি? বৈরাগ্য পরিপরু 
হইলে এরূলে বাল ঈশরনির্ডিষ্ট। যোগের যে প্রকার বাহির হইতে ক্বন্তরে, 
অত্র ভুইতে হি পাতি) ইৈরাগ্যেরও' লেই প্রকার । বৈরাগ্য প্রথম, 
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পদার্থ হইতে পদার্থে, তৎপর পদার্থ হইতৈ অপদার্থে আইসে। বিষয়রজ- 
পাতে বিরত হুইয়! বৈরাগী অন্তরে গেলেন, সেখানে ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি 
পূর্ণকাম হইলেন, আর বিষন্বরস পানে বান! রহিল না। এক্ষণে ঘোগী হইয়া! 
বাহিরে অপদার্থে আফিলেন। এখন আর তাহার পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটী 
ফোটা সংসারের শুখও রাখা যাইতে পারে না! প্রথম প্রকার বৈরাগেযে 
সর্ববস্বত্যাগ ; কল্যকার অন্ত টিস্তাবিহীনত! প্রভৃতি ছিল, এখন আর আহারচিস্তা 
প্রত্ৃতি স্বতন্ত্র রহিল না, ব্রহ্ম যাহা! বলেন তিমি তাহাই করেম। 'প্রথষ 
প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ 
লাভ হইয়াছে বলিয়া। জুতরাৎ দ্বিতীন্ন প্রকার বৈরাগ্যের অভিধানে ভ্যাগ 
বলিয়া! কোন শব নাই। এখানে কেবল লাভ ত্যাগ কোথায় ? অহঙ্কার না 
ঘটে, অথবা অনধিকারচর্চায় পরের অনিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য বৈরাগ্য 
নিগুঢ় রাখিতে হইবে, বাহিরে শ্রকাশ করা নি ০০০৪ উহা 
আঘরণ করিয়া রাখা উচিত । 

বৈরাগ্য না হইলে সংসারের 4 
ফিতে পারা যায় না। অত্তরে প্রবেশ করিয়া কি যোগ হইল? ঘোর অন্ধ- 
কার। এই অন্ধকারের ভিভরে “সত্যম্? আছেন সাধন করিতে হইবো 
এই অন্ধকার ব্রন্মের মুখের আবরণ ; এই “অন্ধকারের ভিতরে পরখব্রন্ষ ; 
এই অন্ধকারই সেই বন্য । অন্ধকাররূপে, সেই সারসন্তা অন্তশ্চস্কুর নিকটে 
প্রকাশিত হয় । এই অন্ধকার ঘোগপ্রলয়। এই প্রলয়ে সমুদায় জগৎ নির্বাণ 
হইয়া! গেল। যোগী অদ্ধকারে পরিম্ৃত হইয়া "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, 
ব্লিক্কা ডাকিতেছেন। কাহার সে ধ্বনি অন্ধকার গ্রাস করিতেছে। ডাকিতে 
ডাকিতে 'আমি আছি এই গণ্ভীর শব্ধ শ্রবণগোচর হইল। তখন অন্ধকার ' 
ব্যক্িতবে পরিণত হইল। তখন যোগী 'তু্গিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই 

ত্য “সত্যৎ সত্যৎ সত্যং মস্্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে 
ব্যামি আছি? এই শব শুমিতেছেন। “তুমি আছ? “তুমি আছ? বলিতে বলিতৈ 
অঙ্ধকারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং উহা একটা প্রা পুরুষ হইল 
বকারবসন পরিধান করিয্বা ধিমি "আছি, বলিয়াছিলেন, এখন তিনি আত্ম 
রিচ দিলেন । কিন্ত এখনও নিশু€ নসাধন, কেন না দ্ষের সামার যোগীর- | 
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নিকটে প্রকাশিত হইল। এই সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই, তৎপর সণ 
ভাব প্রকাশিত হইবে। যত দূর মন যায়, তত দূর সম্ভার ব্যাপ্তি দর্শন স্থুল 
দর্শন, অত্যন্ত বিশ্দুমাত্র স্থানে দর্শন সৃশ্্স দর্শন। সাধারণ জন্ভ। দর্শন অবলোকন, 
একটি স্থানে ভাল করিয়া বিশেষ সত্তা দর্শন নিরীক্ষণ। প্রকাণ্ড সত্তাসাগরে 
ভাসা সম্তরণ, সত্তার ভিতরে ভুবিয়া যাওয়া, নিমজ্জন। এ কয়েক প্রঙ্কারের 
ভাবে ব্রহ্ম দর্শন ও সক্তোগ যোগীর পক্ষে উচিত। অন্তথা! অসীম ব্যান্তি 
অনস্তত্ব দর্শন সম্তোগ করিতে গিকসা গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আঁবার অন- 
স্তত্ব ভুলিয়া গেলে ব্রহ্ম পরিমিত হুইবেন। ব্রন্ষের গুণ আয়ত্ত করিবার জন্ম 
একটি স্থানে তাহার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ দেখিতে হইবে, সকল ্ছানে 
তাহার গুণ নাই তাহা নহে, উপলব্ধির গাঢ়তার জন্ত কেবল এক্রপে দর্শনের 
ব্যবস্থা । দর্শন শিক্ষার ব্যাপার । আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ হুইয়া রহিয়াছে, সাধন 
দ্বার উহার অন্ধতা দূর করিলেই ব্রহ্ষাদর্শন হইবে। এই দর্শন ক্রমে উজ্জ্বল 
হইতে উজ্জ্বল হইবে। উজ্জ্বলতা এ্রুবৎ উজ্জ্বলতার স্থায়িত্বাহ্ছসারে সাধক- 
গণের শ্রেধীনিবন্ধন হয়। এক বার উজ্জ্বল দর্শন হইয়া আর বহু দিন দেখিতে 
না পাওয়া ইহা অপেক্ষা! সর্ব্বদাই এক প্রকার তাহাকে দেখা ভাল। 'দর্শ- 
নের সময়ে দর্শন উদ্তম্বল হইবে এবং যখন নাও হয়, তখনও সেই উদ্ভ্বলতা 
থাকিবে এইরূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। উজ্জ্বল, উক্জ্বলতর এবং ক্রমে 
দর্শন উজ্জ্বলতম হওয়া চাই। আগে পাঁচ বার বিচ্ছেদ হইত, এখন ছুই বার 
বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না)? 


 নামগ্রহণ। 


হ৭শে বৈশাখ সোমবার ০৭৯৮ শক) যোগ শিক্ষার্থী ও ভক্তি শিক্ষাথী যে 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাহা আমরা 'ব্রত পুস্তক? হইতে উদ্ধৃত করিয়! 
দিতেছি । “অদ্য হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। আমা- 
দ্বিগের আশা সাধনে সিদ্ধ হইয়া! আমরা গরম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় 
একত্র মিলিত হইব” এই কথ! বলিয়া উভয়ে উভয়কে প্রণাম পূর্বক কয়েক 
গদূ একত্র গমন করিয়া পুনরায় একত্র কুটিরে প্রবেশপুর্বক: শ্রীযুক্ত বিজয়: 


যোগ ভর্তির উপদেশ ৮৪৩. 


গোদ্বামী নাম গ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন; শ্রীযুক্ত অদ্বোরনাথ গুপ্ত 
কুটার হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পরিশেষে আচার্য 
“হরি হুন্বর' এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিন বার পরে দশ বার অনুচ্চ স্বরে শীযুক্ত 
বিজয়কৃষ্ গোস্বামীর নিকট উচ্চারণ করিলেন, এ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষঃ 
গোস্বামী দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া হ্বয়ং শ্রবণ করিলেন। অন্তর খআচাধ্য 
প্র নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে কিয়ৎকাল জপ করিতে বলিলেন। জপ 
সাধনাস্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন 1 

“এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ 
করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনাষ রসাস্বাদ গ্রহণ করিবে, প্রেম 
জানিয়া হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখিবে। এই নামে 
আপনি বাঁচিবে এই নামে পাপীকে বাঁচাইবে। নাম সর্বস্ব । ইহকাল পর- 
কালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর। 

“হে গতিনাথ, তোমার নাম কি জানিলাম না, তোমার নাম আস্বাদন 
করিতে দাও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকু্, নাম পরাইয়া দাও । এস হে দয়াল 
পরমেশ্বর, নাম হার করিয়া! দাও। তোমার শ্রীচরণতলে আমরা প্রণ্থাম করি।” 

জীবনব্যাপী ব্রত? 

১৩ ফাঙ্তন ১৭৯৭ শক) ব্রত গ্রহণ হইয়া তৎপর দিন হইতে উপদেশ 
আর্ত হয় ; ১৪ শ্রাবণ ১৭৯৮ শরকে উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়। উপদেশ পরিসমাপ্ত 
হইয়া ১৭৯৮ শকের ১৬ই ফাল্ঠন বাসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণ্য- 
সঞ্চ,১৮ফাঙ্কন ঈশ্বরানুরক্ত হইয়! অল্পে সন্তষ্টি ভোগবাসন! ত্যাগ,১৯ফান্তন ব্রতীটর 
তাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা পরম্পরের প্রতি কর্তব্য সাধন, এই তিনটা 
ব্রত প্রদ্ত্ব হয়। ২৬শে ফাল্গুন ব্রতের উদ্বাপনোপলক্ষে যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী ও 
ভক্তির অনুগামীকে কেশবচন্দ্র তাহাদিগের কর্তব্য বুঝাইয়্া দেন। এখনও ফে 
তাহাদিগের কেবল সাধনারত্ত ইহাই তিনি তাহাদিগকে এইরূপে হুদয়জম করিয়া 

দেন, “যোগ পরায়ণ, তুমি' গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে তাহা 
যোগশান্ত্ের বর্দমালার “ক?” “ভক্তি পরায়ণ, ভক্তির মধুরতা। .এখন, অনেক 
বাকি আছে, অপার জলে ডুবিয়! বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের “মুখ দর্শনে 





৮৪৪ আঁচার্ষয কেশবচন্দ্র । 


এমন প্রমত্ত হইবে থে অন্ত দিকে আর মুখ ফিরিবে না।” “জ্ঞানপরায় ৭, 
অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে সেই 
মীমৎসাদ্ছলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে 
সমুদায় অপর! বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।” “ভক্তির 
অন্ুবর্তী, তক্জির পথে যাওয়া আর ভক্তের অনুবন্তা হওয়া একই । অন্ুবর্তাঁর 
ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তি পথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল 
নাম গ্রহণ করিতে করিতে ন জানি কোন্‌ দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ 
করিয়া কত হুধা ভোগ করিবে। চলিয়া যাও এই রাজ্যে অনুবস্তা হওয়াতে 
ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে, তখন আর কিছু 
ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে। 
ভক্তির আর ছুই পথ.নাই। অনুবর্তার পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়! 
আবশ্যক । যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন 
তখন অন্ুবর্তী আমি, ইহা মনে থাকিবে না, তখন বুঝিবে কেবল সুধাতে 
ভুবিয়াছি। আসল জিনিষ এধনও উদ্দরস্থ হয় নাই। এত হইল অথচ আত্মার 
কিছু হইল না এই ছুঃধ; কিছু করিলাম না এত হইল এই হৃখ। এই দুই 
তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি 
না সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রপ্নোজন নাই। এখন ধাহারা তোমাদের 


চারিদিকে আছেন, তাহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয় 
নমস্কার কর ।” 
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কেশবচন্ত্র বৈরাগ্য সাধনই করুন, যোগ তক্তির মধ্যে মঙ্ঈই হউন, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্যের উদ্যমের কোন দিন বিরতি নাই। কুটীরে উপদেশ, 
সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রান্ধিকাবিদ্যালক়, ব্রহ্মমঙ্গির, আলবার্ট হুল, স্ত্রীবিদ্যালয় 
ইত্যাদি বিবিধ কার্যে তিনি ব্যাপৃত। ভাদ্রোৎসব নিকর্টবর্তা ; এবার উৎসরের 
তিন সপ্তাহ পুর্বে ব্রহ্মমন্দিরের চুড়ার নিয়দেশে এবং এক সপ্তাহ কাল অভ্যত্তরে 
পাঠের ব্যবস্থা হইল, প্রতি দিন জমাট সংকীর্তনের উত্সাহ উদ্যমের অবধি 
নাই। মনের উতৎসাহতো৷ কোন কালে ধর্বব হইবার নহে, কিন্তু শরীর তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল সর্বপ্রকার অভূতপূর্ধ্ব পরিশ্রম বহন করিবে, ইহার সম্ভাবনা 
কোথায় ঃ উৎসবের পুর্র্ব দিন কেশবচক্র্রের মস্তকঘূর্ণন রোগ উপস্থিত। 
ভাদ্রোৎসবে &ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক) তিনি প্রাতঃকালের উপাসন! কার্য করিতে 
পারিলেন না, সকলেই নিরাশ এবং ভগ্চিত। ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার 
প্রাতঃকালের উপাসনাকাধ্য নির্বাহ করিলেন। তাহার উপদেশ শেষ হইয়াছে 
এমন সময় সকলের কর্ণে কেশবের কঠধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। এ সম্বন্ধে 
ধর্্মতত্বে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা! উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
*.১.,হঠাৎ আচাধ্যের কণনিংক্ছত প্রার্থনার শব উত্থিত হইল! আমরা 
আশ্চর্য ও আহ্কাদের সহিত হার প্রার্থনা শুনিতে লাগিলাম। যিনি কিয়ৎ- 
কাল পূর্বে অনিদ্র! এবং ঘোরতর শিরঃপীড়ায অস্থির ছিলেন, সহসা তাঁহাকে 
এইরূপে মহাজনতাপুর্ণ উৎ্সবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে 
দেখিয়া অনেকে বিম্ময়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার আশঙ্কাও 
হুইল। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের কি ছুরবগাহ নিয়ম, শারীরিক ক্রিয়ার উপর 
আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অন্ভৃত প্রভাব। তাহার পর হইতে তিনি ক্ষুর্তি 
প্রসক্নভার সহিত রাত্রি বশ টিকা! পধ্যত্ত উৎসবের অবশিষ্ট, কাত সমুদয় 
নির্ধবাহ করিলেন, এই লঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশষ হইয়া! গেল। ব্জাচার্, 
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মহাশয়ের সেই প্রার্থনায় প্রকৃতরূপে উত্সবের আনন্দ শ্রোত প্রবাহিত হুইল, 

[ তচ্ছবণে কোন কোন প্রাচীন ব্রাক্গবন্থু বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।” জামর! 
তাহার সে প্রার্থনাটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

"হে প্রেমসিন্ধু, উত্সবের দেবতা, রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই 
উত্সবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেকবার ধনপ্রলো- 
ভন, ইঙ্জিক্সপ্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই, তেমনি 
দেখিতেছি, তোমার স্বগাঁয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসস্তব। আজ 
তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া' থাকিতে পারিলাম না! শুভ ক্ষণ, তোমার রূপের 
নবীনতা, স্বর্গের অনির্র্চনীয় সৌন্দর্ঘ্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক 
করিয়াছ, এ সমুদ্ায় প্রলোভন ছাঁড়িতে পারিলাম ন'। রথে করিয়া! তুমি 
যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে সেই পাপী আমর1। আশা আছে, 
সেই রথে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে বরে ধাইব কেমন সে ঘর ! 
সেই নুন্বর ত্বরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে ছুটীবার হস্তে 
দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভ দিন পাই- 
লাম। হে উত্সবের ঈশ্বর, আজ এখানে তোমার অন্তানদিগঞ্ক লইয়া ঘর 
সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ ওখানেও উৎসব করি- 
তে; কিন্ত ওখানে তোমার তক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দ- 
নীরে তাহারা ভুবিয়া আছেন। আমরা' এখানে উত্সবের আনদ্দে ডুবিয়া 
ছয় মাসের ছুঃখ দূর করিতে আসি, কিন্ত যখন স্বর্গে গিয়া তোমার প্র ভক্ত- 
দিগের সঙ্গে ভক্তি ত্বাটের আনন্দনীরে গ্বান করিব তখন আর ছুঃখ সম্তাপ 
থাকিবে না। -প্রাণের প্রিয় দেবতা, এই ছুইটা উত্সব দিয়া আমাদের প্রতি 
তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; - কিন্ত প্রত্বর্গে যে তোমার ভক্তের! 
উত্সব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাধ মাস, ওখানে না দিন, না 
রাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাদ নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, ওখানে 
কাহারও প্রেম শুন্ধ হয় না, ওখানে সর্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। 
তাহার কেমন হুখা। তীহারাই তোমার হুখী পরিবার । কবে আমরা সবা- 
দ্ববে সেখানে যাইব? কেন এ হ্বর্গের মনোহর দৃষ্টি দেখাও বদি গর সৃষ্টি 
ষার্থনাহয়। এই ধে বৎসরের মধ্যে ছুটা উত্সব দিয়াছ, উহ্ছার মধ্য দিয়া 
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বই পরকালের উত্মমব দেখা যায়, এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের 
কীট, মাথ। তুলিয়া প্র শ্বর্গের ভক্ত পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব 
সোপানে উঠি, তখন তাহ দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটি- 

ধার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। 
সেখানে তুমি, তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল হুধা চালিয়া দিতে, তাহাদের, 
অস্তরে কত আহমাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাহাদের য্লানতা নাই। 
তাহারা সব্ব্ধা জাগিয়া এ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন। আমরা 
পৃথিবীর নরকে থাকিয়া ত্বপ্পে এক একবার উহা! দেধিতেছি, তবুও আমাদের 
জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়! ্ঁ খরে যাইতে না পারিলে আর 
ুধ নাই। এ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্য: প্রন্থুটিত ফুল 
তুলিব, আর সে সমুদ্রায় তোমার চরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে । সেখানে 
গিয়া পরমানন্দে বলিব আয় ভাই, আয়) শরীরের উপর আসিয়া পড়, ন! স্পর্শ 
করিলে সুখ হয়না। প্রেমালিঙ্গনে বাধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে 
তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্ত সেই আতাতে 
আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার এ স্বর্গের পরি দেখিলে কেহ আর 
মায়ায় বন্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারিঙুরি থাকিবে না, টাকা 
কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ওঁ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা 
এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে সংসারের পিকে একেবারেই তাকাও 
না। তাহার! বলেন, আমর! কি সাধে অন্ত দিকে চক্ষু ফিরাই না। এ 
প্রেমনয়ন ধে আমাদিগকে বাধিয়াফেলিয়াছে। প্র চক্ষুর কটাক্ষ একবার ধাহার 
উপরে পড়ে আর কি সে সংসারে হুখ পাইতে পারে ৫ বুঝিলাম দয়াল, এ 
চক্ষু পরিত্রাণের সন্কেত। বখন রী চক্ষের কটাক্ষে একটি লোককে উদ্ধার 
কর, তখন ত্র দৃর্টিতে একশত লোক মরিবে। গলাকাটিব যদি এ কথা মিথ্যা 
হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ এ দৃষক্টিতে। ওহে পুর্ণ ীনাথ, তুমি পৃথি- 
বীর দুর্দশা দেখিয়াইত ইহার প্রতি একপ কৃপা দৃষ্টিতে তাকাইতেছ; তাহা 
ধখন করিতেছ তাহা! দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে, ক্রমে ক্রমে 
পৃথিবীটা মত হইবে? কি বলিলে, দয়াল মত হয় নাত। সেয়ানা উপাসক 
তোমাকে পাখর তান করিয়া শুদ্ধ নয়নে তোমার পুজা! করে, কাদে না 
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প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদিগ্ের খর, 
যেখানে তাহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই; 
না জানেন শাস্, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঁ ষে তীহারা আমোদে 
মাতিশ্বাছেন, উশ্মাদের স্তায় ঘুরিতেছেন! কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার 
ত্বরে বসিয়াছেন, আর ধাহার! বুদ্ধিমান পণ্ডিত তাহারা এ খরের বাহিরে 
পড়িয়! রহ্িরাছেন। হে প্রেমের ঠাঙ্জুর, য্দি প্রেমেতে গুক্তিতে উম্মাদ কর, 
এ জীবন কঁতার্থ ছইবে। ছুই পাঁচটা এমন উত্সব এনে দাও যাহাতে আর 
আপের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্ত থাকিবে না। হে ঈশ্বর, শুভবুদ্ধি এই কয়টী 
লোককে দাগ্ড ধাহারা আশ! ফরি্জা এই খরে আসিলেন। পিতা, ঘড় হুঃখ 
হয়, ভাই ভগ্গী গুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই শ্বরে ফিরিয়া 
যায়, কেহ ধর] দিতে চায় না, তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুঙ্গি 
কি আমাদের বড় ভ্রাতাদ্ষের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি 
কঠোর নয়নে দেখ? তোমারত পক্ষপাত নাই। প্র দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। 
ও স্থুকোমল চন্কু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল, প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎ- 
কৃষ্ট শুতদিনে ভোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদেব কল্যাণ কর। আন আন 
হ্বণের তুখ। আশ্রিতদিগকে গ্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোছা 
দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হইয়া হী হই, শাস্তি পাই, হে দয়াল প্রত, কৃপা 
করিয়া এই আশীর্বাদ কর।” " 

_ অপরাহ্থে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ, সায়ঙ্কালের উপাসন! 
উপদেশ, এ সমুদায়ই কেশবচন্জর স্বয়ং নির্বাহ করেন। ধ্যানের উদ্বোধনের 
মধ্যের এই কথাগুলি কিছু জামান্ত নয়! “সত্য স্বস্প, জ্ঞান স্বরূপ এবং প্রেম 
হ্বরূপ দেখিয়াও মানুষ তাহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্ত 
চতুর্থবার ঘখন দেখে সেই পুরুষ হ্বন প্রেম এবং খন আনন্দে অত্যত্ত হুন্দের 
হইয়া হাজিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই বে 
াছার চক্ষু আনন্দসাগরে ডুবিল আর তাহা ফিরিল মা, তাহার ভিরেই 
ব্হছিল।” উপদেশে অনস্ত আকাশকে ছান্ডময় বর্শন মূল কধা।: এক নিরা- 
্ষার কিছুই নয়, ছিতীক্ব দিরাকার পদার্থ বটে, কিন্ত শুদ্ধ আকাশের ভ্ঞায়। 
স্তীয় নিরাকার শুষ্ক নহে, চিরসরস, চিরগ্রস্ন পুরুষের অত। “ইনি 
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নিত্যানশা, সদানন্ম “চিরপ্রফুলপ” ইহার নাম। এই বিষয়টি উপদেশে কেশবচগ্্ 
অভি. তুশ্দররূপে ব্যাখ্যা! করেন। | 

এবার প্রচারকবর্গ বৈষবভাব বিশেষকূপে আর্ত করিবার জন্ঠ ঘত্ব করেদ। 
এ সম্বন্ধে মিরার ( ২৭ আগষ্ট, ১৮৭৬. ) লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্ষপ্রচারকগণ 
বৈষবধর্পের সমগ্র ভাব ও সত্য আপনাদের ধর্মবিথির অস্তভর্ত করিয়া লইতে 
স্কতপ্রতিজ্ঞ হইদ্বাছেন। বৈষ্বগরণ্ধের সঙ্গীত গান করা, শুনা গু শেখাতে এখন 
সকলের সমধিক স্থিরষত্ব। চৈভন্ত হইতে যে হর্্মধিধি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার 
অন্তস্যস প্রদেশে তাহারা প্রবেশ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ধর্ম ঘি প্রিয় তুমি 
এবং কলের গ্রহপধোগ্য করিতে হয়, তাহা! হইলে পুর্কা কালে চৈতন্তের 
. অন্গামিগণের যধ্যে যে ধর্মোৎসাহ বিনগতর ও কোমল ভাব ছিল, তাছার 
কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। বৈষণবর্টের মধ্যে যে গভীর ভাব আছে 
তাহা ছাড়া অধ্যাত্মসম্পদের বৃহৎ মূল্যবান খনি আছে” এই সময়ে এক 
'দ্বিন কেশবচত্রকে জিজ্ঞাস! কর! খায় ভীচৈতন্ের বৈফবধর্মম শ্রীকৃষ্চকে লইয়া, 
একফকে ছাড়িয়া জচৈতন্তের বর্ধগ্রহণ একান্ত সত্তবব। একপ স্থলে 
উকৃষ্কে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন না করিলে বৈফবধর্্বের সমগ্র ভাব কি প্রকারে 
পূর্ণতা লাত করিবে  এতচ্ছু.বণে কেশবচক্র বলিলেন, শ্ীকষ্ণসম্বদ্ধে সাধারণের 
যে প্রকার সংস্কার তাহা! সত্য নহে, কিন্ত লোকের মনে যখন ঈদৃশ সংস্কার 
আছে তখন তাহাকে অসময়ে ব্রা্ষসমাজে আনয়ন কর! কল্যাণকর হইবে না। 
নারীজাতিসন্বন্ধে এ ঘেশে পাশ্চাত্য সাধ প্রবল হইতেছে, এখন বদি ভ্রীকককে 
আনদ্বন কর! ঘাখ লাজ উশ্ৃষ্ধল হইস্ব! খাইধে | কেশবচশ্র বৈরাগ্যব্রতত বঅব- 
জন্থন করিঝা। কুটারে শবহত্তে রগ্ধন করিতেন প্রবং সে সময়ে ভাগবতের শদ্যে 
আনুবাদিত একাদশ স্বন্ধ পাঠ করিতেন, দশম গ্দ্ধের সহিত তাহার পরিচয় ছ্ছিল 
না, অথচ তিনি অন্তরে চিনিক্বাছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ চরিত্রের ব্যন্তি ছিলেন । 
অইন্ধপ আলাপের পর কেশববচক্র যখন গাজী পৃরাভিয্ুখে গমন করেন তঙ্গন কাই 
ভ্রৈলোক্যসাধ আন্্যাল পথ হইতে জৌকক্ষ্রে বিষয়ে, এক প্রবন্ধ লিখিয়) ধর্তন্বে 
বরণ করেন। ইতোহধ্যে আমরা ভাগবত পঠে করিস! ফেছি য়ে কেগ্রবরা 
 জীককসন্বন্ে হাহা বলিয়াছেন ভাহাই সত্য, ক্ডাহার হলার পূর্ষ্রে আমাবেরই 
-খুদধিতে ভাগধতের বথার্থ অর্থ চ্চুত্তি পাত নাই। খাহ। হউক, ওঞরিক্চ 
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প্রবন্ধ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে ধর্মতত্বে € ১ কার্তিক, ১৭৯৮ শক ) মুদ্রিত 
করা যায় *। 0. 
এই সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে বিবাহে একটি অসন্তপ্টির কারণ উপ- 
স্থিত হয়। বিজ্ঞপ্তিপত্রে দবাক্ষরের পর স্ত্রী আচারের জন্ত পাত্রকে অভ্তঃপুরে 
লইয়া যাওয়! হয়, সেখানে অন্ত একটি গৃহে রেজিষ্টারি কার্য সম্পাদন করিয়! 
পরিশেষে পাত্র কন্ঠ! সভান্থ হন, ইহাতে সভাস্থ সকলের নিতাস্ত ক্রেশ ওরাস্তি 
উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ ও ক্লান্তি নিবারণের জন্ত কেহ কেহ প্রস্তাব করেন 
ঘে, বিবাহের অগ্রে রেজিষ্ট্রেশন হয়, কেহ কেহ বলেন বিবাহের পর রেজিষ্ট্রেশন 
হয়। এ ছুইই বিধিবিরুদ্ধ। কেন না বিবাহের পুর্বে রেজিট্রেশন হইলে, ধর্- 
সম্পকীঁশ অঙ্ের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাতে রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপার 
র্্ীনিরপেক্ষ হইয়া দৃষিত হয়, আবার যদি বিবাহের ধর্ম্সসম্পকীঁয় অমুদায় অজ 
সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে রেজিষ্রশন হয়, আইনে যাহার পর যাহা হইবে তাহার 
প্রক্রম ভঙ্গ হওয়াতে দোষ সমুপস্থিত হয়। সুতরাং বিষম সমস্তা উপস্থিত হইয়া 
বিষয়টি কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলে তিনি এই মীমাংসা করেন যে, 
পাত্র পাত্রী অগ্রে বিজ্ঞপ্তিপত্রে মাত্র স্বাক্ষর করিবেন, পরে বিবাহকালে রেজি- 
ঈলার উপস্থিত থাকিয়া! উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা মধ্যে "আমি অমুক অমুকীকে বৈধ পত্ী- 
রূপে, আমি অমুকী অমুককে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম” এই কথা নিবিষ্ট. 
থাকিবে, কেন না রেজিষ্টারের সম্মুখে এই কথা উচ্চারণ ও ত্বাহার শুনা আইন- 
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সঙ্গত। রেজিষ্টারকে এই কথাগুলি শুনিতে বিশেষন্ূপে অনুরোধ করা হইবে। 
এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে রেজিষ্টার সার্টিফিকেট দিবেন । 

_ কেশবচন্ত্র অনুস্থতার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া! ভাদ্রোসব সম্পন্ন করিলেন 
বটে, কিন্তু তাহার শরীরের স্বাস্থ্য পুনরাবর্তন জন্য পশ্চিমে যাওয়া প্রয়োজন 
হইয়া পড়িল। বৎসরে একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন 
তাহারও সময় উপস্থিত। হুতরাং স্থাত্ব্য ও প্রচার উভয় উদ্দেন্ত লইয়া তিনি 
সপরিবার সবন্ধু ২২ সেপ্টেম্বর কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। ২৪ সেপ্টে্বর 
কেশবচন্দ্র ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্রকে এই পত্র লিখেন । 

জুমনিয়া 
১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ | 

প্রিয় কাস্তি, 

গত কল্য রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জুমনিয়ায় আসিয়া পঁছছিলাম। পথে 
অনেক ক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকায় কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং নিদ্রা 
হয় নাই। কিন্তু এখানকার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত দেখিয়া সকল কষ্ট দূর হইল। 
বিশেষতঃ পত্রাদ্ি পঁহছিল কিনা সে ধিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হইয়াছিল। 
তাহার পর আবার অত রাত্রিতে এরূপ চমৎকার বন্দোবস্ত! কিরূপ আরাম হইল 
বুঝিতেই পার। লোক গুলিও অত্যত্ত আদর করিলেন। এখান হইতে উটের 
গ্রাড়িতে এক দল সকালে যাত্রা, করিয়াছেন। আমরা খোড়ার ডাকে এখনি 
_ ছাড়িব। 

সেধানে বৈদ্য ঠাকুরাণী এক জন নানীর রাধিয়াছিল। বিরাজের মার 
দ্বারা তাহাকে ।* দিতে হইবে। আর মেখরাদীকে ॥* দিবে। 


,£ঞ্রীকেশবচন্্র সেন) 
মিরর যেন প্রতিদিন পাই। ূ 
গোলীপুরে পিয়া কেশবচজ লিখিতেছেন;-. | 
২৫ লেগে ১৮৭৬ 


তা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি, হিয়া 
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এখানে খুব জমকালো বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সহর অতদক দূর, সংসাঁ 
রের বন্দোবস্ত হইয়া উঠিভেছে না। .........ভাল রকম হয় নাই। বাছা 
হউক দেখা ঘাউক ত দুর করিয়া উঠা বায়। সিদ্েসর প্রস্থতি সকলে খুব 
খাটিতেছেন, কিন্ত ধোপ! নাপিত জলগ্াবার সব গোলমাল। ক্ষমীনারায়ণ 
বানু এ দ্দিকে একবারও আসিক্েছেন না কেন বুবিতে গারিলাম না। কাল 
সমাদেও হৃঝ্থি পাইলাম মা। হিদ্ছি, বাক্ষলা, সংস্কৃত ভাষা! অব একত্র, উপাদনা 
স্থানটা যজলিসের স্কায়। এখন খুব গভীর উপাসন! না হইলে কি চলে? কাল 
একটা লোক মাড়াইয়া আমার চল্মার একখানি ফচ হঠাৎ ভাঙ্কিয়া ফেলি- 
যাছে। ভাঙ্কা কাচ পাঠাইতেছি, 9০1000 কোম্পানীর দোকানে এই রক- 
যের 5:6০) চ%৪১৪এর একখানি চন্য। ক্রেগ করিয়া যত শীত্র পার এখানে 
পাঠাইবে। তাহাদিগকে বলিলে বোধ করি তাহারা ডাকে পাঠাইনার ভার 
লইতে পারে, কিন্বা ভাগ করিয়া িনানাতীন বোধ করি ৬ টাকা 
সিটি 
ঞীকেশবচত্র সেন। 

২৮ দেকটেস্বর যাহা লিখেন তাহাতে কেশমঢোয় সকল দিকে বে বৃষ্টি 
কাছে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়।. 

২ জের ৮৭। 
রি কাস্তি, 
. খান ্খনে। মাংদারেন ব্াবন্ধ। ৪ এবং আকারাবিসনবছে ক 
শেষ হয় নাই। বাীটী সহ হইতে অত্যন্ত দূর হওয়াতে মানা বিষয়ে গোজ- 
যোগ হইয়া থাকে। স্যার মহারাজের বিদ্যা জানতো! কেবল অড়র ভাল 
মোটা কটী আর ভিডি! স্ানটা কিন্ত ক্ত্যন্ত ডমৎকার, কটু 
সহরের কাছে হইলে ভাল হুইত। মাধ কি জুরে গয়াছেন 1 কৃকবিহারীর 
কি অত্যত্ত শক রোগ হইয়াছে, 'ভাঁই তিনি ভাড়ীতাড়ি বাইতেছেন ? তুমি 
(ছে বিষ কিছু লেখ নাই শীত্র লিখিবে।, আর সেখানকার খবর কি? যি 
বাটার ভিতরের ক্মানের বরে চাবি ধন রাখিতে পার ভাল হয়। বর্গ দি 
দে জল জালিলে ছাফা বষিয়। বাইত পারে । খোলা পাখা কোন জনেই 
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ভাল নছে। বিরাজের মাকে বলিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করধিষে । আদি ক্াসি- 
বার সময় ধুস্তকের আলমারির চাবি দিয়া আসিতে পারি লাই। যদি অন্ত 
কোন ভাবি দিয়া খুলিয়া গৌরগোবিন্দ একবার বই গুলি ঝাড়িয়া ফেলিডে 
পারেন তাহা হইলে বড় ভাল হুয়। আমার নামে পত্রাদি আমিলে শীত .খেদ 
্াকযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়। ওঝা ররওয়ানচক বলিয়া 
রাখ্থিবে আমার নামে পত্রাদি বাটীতে আমিরে ভাল করিয়া রাধিস্বাগছের এফং 


সেই দিনই তোমাকে দেয় বিলম্ব নাকরে। 
মোকাম! হুইতে বো কারি এমি বট ছু জে এখানে আছ 
প্রসরনকে বলিবে শীত্র তথায় খররঠী পাঠাইতে । 
মিরার পাইয়্াছি। সকলকে আনীর্বাদ। 
| | | |... আিকেলবচজ্র মেন ॥ 
৩ অক্টোবর ৯৮৭1. 
প্রি কাস, 


কৈ এখনতো চশমা! পাইলাম না। ভুমি এত তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দোবস্ত 
করিলে কিন্তু শেষ পক্ষ! হইল না। কারণতে! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
9০1০8808) ০০. কিছু গোল করিল ন।কি% একন্ার তাহাদিগকে ভ্িজ্ঞাস। 
করিবে ঠিকান। লিখিবারতে ভুল হয় নাই। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। ঠিক কোন্‌ দিবসে তাহারা পাঠাইয়াছে জানিতে পারিলে এখানেও 
অনুসন্ধান কর! যাইতে পারে। এখানকার খাওয়া দাওয়া এক প্রকার উগিতেছে। 
কিন্ধ খুব সুশৃঙ্খল! হত নাই.। :*. *“পরক প্রকার প্রস্তুত করিয়া ওর হাইবাছে। 
টারাও বোধ কৰি বিলক্ষণ খরচ ছইেছে। জর কিজুফিন এখানে. 'শ্বীকিযার 
৪ বাড়ী খুর জাল । আাগাল ছার রর, পঙ্জারাবান ইং 
ূ পল? 
রি রী ফেহিবে।. রে ১ তপন 









৯৮৪৪ আচার্য্য কেশবচন্দর । 
প্রেরিত চশমা পাইয়া কেশবচজ্্র লিখিতেছেন 7 
| গাজীপুর, 
৯ অক্টোবর ১৮৭৬ | 
| রি কাস, 
.. শ্বত কল্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিব চশমাটা টি । পাইয়া অত্যন্ত 
আহ্লাদ হইল এবং ভাবনা দূরে গেল। কিন্ত 9০ টাক! লাগিল কেন % আমি 
মনে করিয়াছিলাম পাঠাইবার জন্ত ডাক মাসুল, হিসাবে বুঝি ১1০ টাকা লই- 
যছে। এখন দেখিতেছি তাহা নছে। পার্শেলটী ব্যারিং আসিয়াছে । তজ্জন্য 
বিশেষতঃ আবার £০-1:60 হইয়া! আসিয়াছে বলিয়া এখানে আট আন! 
মাহুল দিতে হইল । যাহা হউক পাওয়া গিয়াছে এই ভাগ্য । আমার শ্বশুর 
গিরীশ বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়্াছেন। যদি আমাদের আরও পশ্চিমে যাওয়! 
হয়, হয়তো স্বকোকে আমার শ্ব্ডর ফিরিয়া! আসিলে তাহার সঙ্গে কলিকাতায় 
পাঠাইব। কিন্তু এখনে! কিছুই স্থির হয় নাই। ত্রেলোক্য প্রভৃতি অদ্যাপি 
আসিয়। পহছেন নাই। আলমারির চাবি পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিবে 
এবং কাপড় গুলি ভাল করিয়া দেখিবে। চাবির প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবে ।॥ 


শ্রীকেশবচন্্র সেন। পু 
২২ অক্টোবর কেশবচগ্র লিখেন ;__ 
২২ অক্টোবর ১৮৭৬ [ ্‌ | 


খছ বার অলাহাবাৰ ৪ অবাচিত ৪০২ টাকা হঠাৎ পাঠাইয়ছেন। 
দিবি কো হয়তো কল্য মেলদ্রেণে রর 
'আমার শ্বশুর সঙ্গে এখান হুইতে কলিকাতায় খাত্রা করিবে। তাহার থাকি- 
বার ভপ্ভ বেন সেখানে ভাল বন্দোবস্ত হয়। মাকে ধনিয়া দিবে বেন 
তাহার পড়াটা তাল হয়। 


২. গতি দা) চল না শা 
8১: ০. শা ও ১42 না 
শ্বীকেশবচন্ সেন ৮ 
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২৪ টিিডির পত্র মিরারের ভ্রম শোধন তন্ত লিখিত 'হয় ;-. 
গাজীপুর, 
: ২৪ অক্টোবর, ১৮৭৬। 
প্রিয় কাস্তি, ৃ ্ঃ ৬০ 
(তোমার প্রেরিত ১২৯২ টাঁক1 গত কল্য পাইক়্াছি। যাদবের পত্রে 
তর্থঘ নোট ছিল তাহাও হস্তগত হইয়াছে। আগামী বৃহস্পতিবার হুই 
প্রহরের গাড়ীতে জুমনিয়া ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদে পহুচ্থিবার বথা 
আছে।. মিররে কলিকাতায় শীঘ্র ফিরিবার কথা কেন লেখা হইয়াছে ? বোধ 
করি আমরা কল্য গাজীপুর ছাড়িয়া রাত্রিতে জুমনিয়া অবস্থান করিব । নী 
10911511100 ছাপাইয়া দিবে ১-- 
9101২ 0 বাড9, 
| বি. ড. ৮, 
33200. 12651)010 010100651 5207 1585 156 2105210010৮ 
41121720953, | | 
হুকো বোধ করি নিরাপদে কলিকাতায় পঁহছিয়াছে। 
র্‌ শ্ীকেশবচত্তর সেন। 
কেশবচত্র জুমনিয়া হইতে লিখিয়াছেন )--- 
| | 22010027808, 
2701) 006০010৩1 


প্রিয় কান্তি, 
নিন রা বিলম্ব হইয়া € গ্েল। কল্য রাত্রি এখানে অবশ্থান 
করিয়া অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ..সবাত্রা করিতেছি। প্রসন্ন ও রাজ- 
লক্ষ্মী গাজীপুরে রহিয়া গেলেন !! সন্তানের পীড়ার জন্ত তাহারা সেখান 
থাকা কর্তব্য বিবেচনা করিলেন। সুতরাং আমরা টত্রলোক্যকে সঙ্গে লইয়া 
খাত্রা করিতেছি। . এ খবরটা 'কি পাইয়াছ যে সেদিন গাজীপুরে আমাদের . 
জন্ত ষিদ্ধেশ্বরের বড়ীতে গ্রবচরিত্র, যাত্রা! হুইন্লা গিয়াছে । কের বা 
র.পহুছিবার সংবাদ্‌ না পাইন আমরা তাবিত রহিলাষ চি 
শ্রীকেশবচক্্র.যেন.( 





৮৫৬ অবচার্থ্য ফেশবচঙ্ | 


এলাহাবাধ হইতে ফেশবচগ্জা লিখেন ১ নি 
| এলাছাবাদ 
৯ই লবেম্বর ১৮৭৬। 
প্রি কান্তি, 


হই দিস কোন প্র মা খাারাতে এখাণে বকনে আাধিত হইগ্াছেদ। 
গুতো জন্বদ্ধে কৌন্। সংবাদ আইস. নাই ইহার কারণ ফি জবধলপুযে 
ফিতার কথ! মিরারে কেম লেখা! হুইল কু ক্ছাগামী ধ্তাহে এখান হইতে 
শ্রত্যান্বমজের কথা! হইতেছে । ব্রেলোক্য আবার একটু জরে পাঁড়িয়াছেন। 
দি পথ খরতের কিছু টাক! এীঞ্জ পাঠাইত্ডে গর ভাল হয়। দেখানকার 
'্বরটর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। গ্রাড়ীখানা ক্ষি মেরামত হইয়! 
আসিয়াছে ? ছুর্গামোহমের আ্রীর * খবর কি? মেখাদে আর আর সংবাদ কি? 
উমানাথ বাবু কোথায় আছেন ?. বিজ্ষয় কেমন? আমার হাতে আন্দাজ 
৩৫২ টাক দ্ছাছে। দকলকে আশীর্বাদ দিবে । ক্আশ্রব্মের মেয়েলি বোধ 
করি ভাল আছেন। প্রসন্ন কি ফিরিসাছেন € না এখনে! গাজীপুরে ? 


শ্রীকেশবচন্র সেন। 
এলাহাবাদ হইভে কেশবচজ্জ জরবজপুধ্ধ গমন করেন, সেখান টি 
টাহিাগিনটিরাগালাগনা গা 
| এলাহাবাদ 
বারি 


অই দির ই গান অন সাল এখাস 


আদল 
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উজর পশ্চিতিম গন. চে, 


এই ফল পত্রে সা্থান্ত কাজ কর্ণের কথা, ভিন্ন অন্ম কৃ অনধই আছে। 
কেশবচক্ত্রের দ্হজদ্ভাবঞ্াদর্খবনার্থ এগুকি মুডিত্‌ করা গ্জে। 

১লা নবেদ্বর কেন্খবচন্দ্র সপর্ি্বির কলিকাতায় গুত্যাবর্তন, করেন। টি 
গাজীপুরে প্ববাচ্থারী বাবার সন্ধে কেশবচজ্জের সাক্ষাৎকার হয়। ত্বরণ ২৫টু 
অক্টোবরের মিরারে কাঁছির হয়। ধর্মমত তৎসন্বক্ধে যে একটি সংবাদ বাৰির, 
হস্কু জামরা এ কুলে তাছা উদ্ধত করিস! দিতেছি ;--“গ্মাজীপুর নগরের জীব -ছই, 
ক্রোশ অন্তর গঙ্গাতীরে ৯১১৬ বখস্র ফাবঃ, এক যোনী বা করিতেছেন ॥ 
ভিনি ছন্ধকারম্য গভীর দ্বর্তে দিব! রন প্রাণায়াজ যোগে নিমগ্ক থাকেন ৪ 
পনর বিশ দিন কি এক মাসান্র্‌ গর্ভের কাঁহিনে 'সযসিয়। দরশন্ি €ছন। কিছুই 
গ্সাার করেন না । তাহার সম্বন্ধে এক্টকগ ক্ষরটক কালোৌকিক কথা আবগ 
করিয়া আমাদের ভাচার্য মধহাময় দর্শন €কীতৃহবীট হন। গত ১৪; 
আশ্বিন বাবাজি গর্তের বাহিরে দ্মাসিয়াছেন ডানিয়। তিনি কতিপয় বন্ধুর ফঙ্গে। 
তথায় যাইয়া তাহাকে দর্শন করেন। যোগীর বয়ক্রম চট্লিশ্বের অধিক 
হইবে না। তিনি নুপুক্রষ, গৌরকাস্তি, অতিপ্রশাস্ত, সৌম্যসূর্তি; কিন্ত 
একটী চন্য হীন। তাহার শ্রঞ্বিমণ্ডিত মুখমণ্ডল বিনয় ও হাস্ত শ্রীতে 
উজ্জ্বল। তিনি ঘাহাকে তাহাকে দেখিলেই অগ্রে মস্তক নত করিয়া! প্রণাম 
করেন। ধর্ের কথা তাহার নিকট অধিক শুনিতে পাওয়! যায় না, তিনিও 
কাহার নিকটে কিছুই জানিতে চাহেন না, তিনি অতিশয় নিব্জন্তাপ্রিয়। 
লোকটী বৈষ্বধশ্মাবলশ্বী ভূক্তিমার্গানুযায়ী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন 
আচাধ্য মহাশয় ভাহার প্রসঙ্গ করিলে বাবাজী স্বীয় ভাষা হিশ্দিতে লিন্বেন, 
ধ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে কোথায় পারি, কৃপা করিক্না তাছা 
শিক্ষা! দিন। আচার্য মহাশয় বালকত্বের প্রস্ক্ম করিলে বলিলেন, আম।ফে 
ককুথা' করিয়া সেই দশা প্রদান কুন! ভক্তির কথা হইলে বলিলেন, ভক্তি 
জ্ঞান কি জানি, আচাধ্য লোকেরা জানেন। তীর্থপধ্যটনের ইচ্ছা আঙ্ছে 
কি না জিজ্ঞাসা করিলে ইচ্ছার নিবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি হয় এই চাই। 
যোগী নির্ভরের বিষয় বলিলেন যে, যত নির্ভর হয় তত নিমগ্ন হওয়া ্বাক্গ।. 
আচাধ্য- মহাশয় আপনি কিছু আহার করেন না বলাতে যোগী বলিলেন, কি: 
দিলে খাই না ছিলে না খাই, আহি চে সেঃ খাইতে পারি। . যোছী আড়ি. 


৭ 





৮৪৮ আচার্য কেখবচজ্জ | 
 মহাশয়কে স্বামিজি বলিয়া বার বার সম্বোধন করিয়াছিলেম। হ্বামিজীর চরণ 
দর্শনে কৃতার্থ হইলাম বলিয়াছিলেন। যোগীর প্রায় সর্ধাঙ্গ বম্বলে আবৃত) 
গরিধানে কৌগীন, লীত ্রীন্ম সকল -ধতুতেই তাহার এই বেশ। একটা সু 
মন্দিরে রাধাকফের ( এবং রায়মীতার ) কয়েকটী ধাতুময় মূর্তি স্থাপিত আছে। 
সেই মন্দিরের ভিতরে গর্তের ঘার। শুনিলাম হুড অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে) 
কিন্ত গর্ভ কিরাপ কেহ দেখে মাই। গর্তের মুখে কাঠফলক স্থাপিত আছে। 
তিমি গর্তহইতে বাহির হইয়া! দ্বার উন্দক্ত করিয়া ছারের পার্্ে উপবেশন 
করেস। অন্ত সময়ে মদদিরের দ্বার বন্ধধাফে। মন্দিরে বড় বড় ইদুর ও 
সাগ বেড়াইতেছে অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতিদিন ছুই প্রহর রাত্রির 
সময় বাহির হইয়া'না কি গঙ্গা্মান করিয়া! ধাকেন। কখন কখন আরতি ও 
বিগ্রহকে ব্জন করেম। লোকটা একেবারে পৌত্তলিকতাসংবশৃগ্য নহেন; 
কিন্ত তিনি বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণই সার বাহির কিছু নয়। যোদীর সংস্ত 
জানা আছে।' 


সপগুচত্বারিৎশ মাঘোৎসব।. 





মহারাজ হলকার দিযীর দরবারে আগমন করেন। তাহার পুনঃ পুনঃ 
নিমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া কেশবটঞ্রের দিল্লীতে গমন করিতে হয়। দিল্লীর দরবার 
এবং যুধিষ্টিরের রাজশু'য় বজ্ঞ এ উভয়ের সাঘৃশ্ত কেশবচন্তের হছুদয়ে জাগ্রৎ 
ছিল। তিনি এ ছুয়ের সাদৃশ্ঠ মিরার পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রতিপাঙ্দন করেন। 
রাজশুয় বজ্জে ছুইটি ছুঃখকর খটনা হয়; একটি ছুর্যোধনের মনে ঈর্ধ! ও 
তজ্জনিত কুরু পাগুবের যুদ্ধ, খর একটি শ্কৃষকে সর্বাগ্রে সন্গম ধানে 
ঈর্ধাখিত শিশুপালের বধ। দিল্লীর দ্বারে বিদেলীয় রাজগণের বা সমবেত 
দেশীয় রাজগ্যবর্গের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তষ্টির কারণ উপস্থিত না হয় তদ্ধি- 
ধয়ে আশ! তিনি প্রকাশ করেন । ৩১০ ডিসেম্বর ১৮৭৬) কেশবচতজ্ আমাদের 
মহারাজ্জীর সাভ্রজ্যোচিতপদবীগ্রহণোপলক্ষে বিশেব উপাসনা করেন, ধাজ- 
ভক্তিসপ্বন্ধে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদফগণের জগ্য নির্দিষ্ট পটমণ্ডপে উপদেশ 
দেন এবং মহাভারত ও যন হইতে তৎ্সম্পকাঁয় প্রবচন পাঠ করেন। দরবারে 
খাইবার জন্ত কেশবচত্্র নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কিন্ত যাইবার জন্ত তিনি 
ধান কোথায় পাইবেন € আশ! করিয়ান্িলেন যে, হল্কারের নিকট হইতে স্বান 
উহার জন্ত আসিবে, কিন্ত যখাসময় কোন বান উপস্থিত হইল না । অগ্ত? 
দেশীয় একায় আরোহণ করিক্স! দরবারের পটমণ্ডপের অনতিদূরে 'অবতরণপর্ব্বক 
পদব্রজে চলিলেন। ছুইদিকে সিপাহী সস্তরির পাহারা, পথ নকুল, তাহার 
ভিতর দিদ্বা তিনি পধব্রজে গমন করিতেছেন । তাহার হুদৌর্ঘ দেহ, হন্দর শী, 
'সৌন্যসূর্তি, এ সফলেতে চফিত হইয়াই মনে. হয় কেহ তাহাকে গমনে পথে 
(বাধা দেয় নাই। রাজতত্তির ্মতিশব্যই তাহাকে ঈদ্ৃশ সাহসিক কার্ধ্ে প্রবৃত্ত 
খরিয়াছছিল। তিনি সভাস্ছ হইলেন, লর্ড লিটনের 'অতি হুন্ধর '্ভাবাম্ু রচিত 
বক্তৃতা শ্রবণ 'করিলেন। এই বন্তৃতাক্ হুটি অসন্ততির কারণ ছিল, এক 
বদেশীরগণের ভাবী উন্নতিসন্থক্ষে কান আশাদান ছিল না। হিতীয় বছর হইছে 





৮৬৩ আচাঞ&্) কেশবচন্দ্র 


শাস্তিভঙ্বের কারণ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে অধিকার রক্ষা করিতে হয় 
ভারত সম্রাট, তাহ বিলক্ষণ জানেন এই বলিয়! রুসিয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদ- 
শন। দরবারসংশ্রধে ফেপবচজীতকে উপাধিদগনের প্রশ্থাব হয়, কিন্তু উপাধি 
গ্রহণে তিনি সম্মত হন ন1। দিল্লীতে আীমদ্দয়ানন্দ সরম্বতীর সহিত কেশবচজ্জের 
সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কেশবচজ্রকে বলেন, তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাহার 
মতে বিল আছে, এক বিষয় তিনি মিলিতে পায়েস ন!। :তেদবেদাত্ত স্মবলন্বন 
আ! 'করিগ্না সকলকে ক্ষি প্রকারে ধর্দশিক্ষা দেওয়া যাইতে-পারে, ইহা তিনি 
ধুর্ধেন'না । 

ন্ধার। (১৭৯৮ পক্ষ ) সন্ত ্ধারিংশ সাংকখ্দরিক উৎসব! প-মাথ হইতে 
. ৯শুঞমাধ পর্ধাস্ত-'উতৎসবের কাব্য হয় -৮'মান্ঘ সাধারণ সভায় প্রচার .বিবরণ, 
রবিৎদ্আ বউয়ের হিসার পাঠের “পন -সমুদ্রায দেশের জ্ঞানী, -সমাজসংস্কারক, 
'ধসংস্কীরক)ও ০বেশর্হির্টতহী ব্যস্থিশ্থপকে খস্তবাদ - দেওয়া হইল। এদলস্তর 
'কমেকজন শ্রার্ধের গ্বাক্ষরিত একখানি পত্র কেশবচন্দরের হন্যে অর্পিত-হয়। 
নাহার যধ্যে 'তিনটি'প্রস্তাব ছিল । (১) মন্দিরের-খণ পরিশোধ, ট্র্টী নিয়োগ ; 
“হে, ্াক্ষিদৎখ্যার তালিকা "সংগ্রহ করা).০৩) প্রতিনিধিসভ]। খণ পরিশ্মোধের- জন্য 
"আর চীরিমাস-কাল।অগেক্ষা করিবার কথ।-হই্বা রী নিয়াগের প্রস্তাব আসপাততঃ 
"্থপিত ধাকিল। (শধ শ্রস্যারসগক্ষ 'ক্ষণকাল বৃথা! বিতণ্ড! -হইস্সা পরিশেষে 
ঈর্ধসর্থতিতে স্থির ইইল যে; খ্রংসশ্বন্ধে-প্রস্তাবকর্তাদিগের-উপরেই “ভার রহিল। 
'এধারকীর নগরসংকীর্তীনের গান ওহে দয়াময় 'হরি, দুঃধছাবী, €্রমসিন্ধু পতিত- 
পাধন" ইত্যাদি । "১০ মা সোমবার কেশবচত্্র মহত ধিক 'ত্রোতৃমণ্ডলীতে "পুর্ণ 
 াউনহলে “রৌগনএবৎ তাহার-্ধয”'বিঘয়ে বক্তৃতা -করেন। আমরা বস্কৃতার 

সার ধর্্বত হইতে 'উদ্ধৃ'ত করিয়া দিতেছি। 

*সহাত্রিগণ'জনস্তপ্জীঘনের বিষমছুর্গম- পথ চবিতে চি আসা. 
ধারণ পবান্‌ -অহোক্গত আম্মাকে: ফি তামরা দৈখিান্ধিলে যিনি পর্বান্তোপরি 
সনমবেত শিখ্াম্ুলীর মধ্যে “বৈয়াঙ্্যের স্উ্চনসত্যচার সকরিসীছিলেন ?. €সই 
»পৌমাধুর্তি দর্পন ধরিত্মা' এবং: €দই সফল স্জীবন্ত - উদ্াহের “ব্যঃক্টারলী 
 »শ্রব করিয়া তোগ্রর! কি বিষুদ্ধ ছইয়াছিলে? এবং তাহাতে ক্ষি চিরকাতে 
"আন ডোৌমাদেরস্াথ “এবং যনোযোগ সহ্থন্ধ, হইয়াছিল /কি- হার করিবে 
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এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্ত ভাবিত হই না এবং কি পরি- 
ধান করিবে বলিয়া শরীরের জন্তও ভাবিত হই না বিম্ময় ও গ্মাস্ভীব্যের 
সহিত কি এই জমস্ত হৃদয়ভেনী বাক্য শুসিষ্বাঙ্থ £ আর এক স্থানে 'সেই জ্মানার্য্য 
বলিয়াছেন, “মণি পুর্ণ হইতে চাহ তরে তোষার. যাহা কিড়ু আছে, গর্বন্ 
বিক্রয় কর, তাহার পর আযিয়া আফ্ার প্রদ্চাগামী হও ।” আঠার শত বরৎ- 
দর পর্য্যন্ত লোকে এই সকল অগ্মিময় কথা ফ্াবিক়া আসিতেছে, তগ্গাপি ছা 
পূর্বের স্সায়-নৃতন রহিযান্ছে। পরিত্রাশার্থী বিধাসিফিগের কবে ইহা স্থান? 
পাইয়াছে) কিন্ত ধর্মহীন পৃথিবী ইহাতে এখন জদ্দবেহ জারে। সুতরাং 
“এ বিষয়ের ব্যাপি মীমাংসা হইল-না। গৃর্গিবী কিজ্ঞাসা করে, কেন ওই 
অসঙ্গত সভ্যতাবিক্ুদ্ধ অমঙ্গলকর মত এঞটচার কর ! স্জনৃষ্া চৈতন্তন্জয় পদ্দার্থর 
ভন্ত কেন মনুষ্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিবে? রই ছুইজ্ের জামঞন্ত করিতে , 
(কন চেষ্টাকরনা? সত্যসত্যই -এই পৃথিবীর হস মিএবন্্ব। ইহার ধর্দশাস্ত্ে 
হাদয় এবং দানা নাই, কিন্ধ ইচ্ছার আদ্যোপান্ত কেবল ুবিধাবিধাছনের 
ল্মৌশলে পুর্ণ, কাধ্যতঃ “আমর! বৈরাচপ্যন্স নাম সহিতে পারি না) যাহাতে 
সাতে সঙ্গে খর্্মকে লাধসারিক ভাবে গরুক্রিত রুরিতে পারি তাহাই আমরা 
“অদ্েষগ ক্ষতি । অদি€কছে দীতিপন্পা্ণ হইগ্পেন 'তিনি মলে 'করিংলন, ব্মামি 
ক্জান্মকে, জমাজকে এবং ঈশ্বরাক লততমমত্ত হয্খাত করিলাম । -ক্মতি 'ুর্মাল 
এবং জীবনহীন ভাবে "সমাদিগাক লামরা “পাগ্বী বলিয়া ক্বীকাক্স করি; 
ক্বিন্ত তাহা উপন্তাসের কাবা । কআটমালিগের পাপ তত লঙ্গ লগ, এইরূপ 
আন যনে বিশ্বাম থাকে, 'শুতরাং সায়শ্চিত বিপ্রিও তেমনি লাহঙা:। 'ট্লই 
উপরে উপরে 'ছাসে। সকল দেশের "লব 'দর্ছলপ্রদায়ের সস -পাঁপ+ও 
ব্রারশ্চিততসন্যন্ধে এইক্ষপ "্সগভীর 'ভার গৃহীত হয়। পাপের বধার্থ পকৃতি 
:নিষ্ধারণ করিবার জন্য ্সামাদিগরে কত ব্বতস্্ বুয়িতে বখঠারদান হইত 
্থইবে। বস্তাতঃ ক্ষি পাপ কতি জন্বন চিরশক্র.নয় ৭ সই! গথক ভর়ানর-রিত- 
সম্পাত এবং অতিশয় শ্ছুণিত পুতিগন্ষন্ত "পীড়া! ইহার গুল ল্লালাক্ার 
শভীরভম প্ছাভন দক্বন্ধ। প্আসরা কেবল এদীবনের পপি জ্াগটা পরিস্কার 
ক্লাখিতে "্ ক্ষরি, ক্ষিন্ত অভ্যত্তর ছ্াগ হেল তেমনি প্রঃকেএ কেছ-ধাঙন 
- বাপ কটা “কালির াগ-কাত্র, সহজ €খাতি করা মায় ওকহস্ন) রাজটনতিক 
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ভাবৈ উহাকে 'দেখেন এবং অর্থ দ্বার! ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে বলেন । 
ইহা এক প্রকার উৎকোচদানের ব্যবস্থা । অপর কেহ বলেন, প্রত্যেক 
পাপকার্ধে ঈশ্বর অর্থী এবং অপরাধী প্রত্যর্থা হন। পৃথিবীর রাজা ও শাসন- 
কারিগণ যেমন প্রত্যেক অপরাধ গ্পপনা করিয়া! দোধীকে দণ্ডবিধান করেন 
তেমনি প্রত্যেক পাপের জন্ত ঈশ্বর উপযুক্ত দণ্ড দরিয়া থাকেন। রাজবিথি- 
সঙ্গত দণ্ড গ্রহণ করিলেই পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তাহারা মনে করেন। 
উপরি উক্ত প্রত্যেক মতের মধ্যে কিছু'কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্ত এই সকল মতে পাপকে যেন একটা আকম্মিক খটনার 
ন্যায় গণনা করা - হইয়া থাকে। যেন ইহার সঙ্গে মানবন্বতাবের কোন 
সম্বন্ধ নাই, মোহবশতং লোকে পাপ করে, এবং কোন প্রকার প্রাযশ্চিত 
করিলে তাহা যায় আর কিছু থাকে ন|। 

“এইটা প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক সেরূপ নয়, কনর মুল আছে। 
সেই মুল মানবপ্রকৃতির ভিতরে দেখিতে পাইবে। মনুষ্যরৃত বিধির সঙ্গে 
ঈশ্বরের বিধির তুলনা করিও না। পাপ এবং বিচারালয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ, এ 
ছুইয়ের মধ্যে যুলগত গভীর প্রতেদ আছে । কোন ব্যক্তি ছুষ্ষপ্ম করিলে রাজ- 
দ্বারে সে বিধি অনুসারে দণুনীপ় হয় ইহাতে অবন্ঠ পাঁপকাধ্যের জন্ত তাহার 
শান্তি হওয়াতে মনুষ্যের স্তায়পরতা! চরিতার্থ হইল। কিন্ত ঈশ্বর কাধ্য- দেখেন 
না, ভিনি ছুদিশ্থিত পাপমুল ধরিয়া বিচার করেন, নরহত্য। চুরি ইত্যাদি ঈশ্বরের 
বিধিপুস্তকে লিখিত নাই; পাপপ্রবৃত্তি, 'অনৎ কাধ্যের উত্পাদক মুলকে তিনি 
ঘণুনীয় মনে করেন । আমর! এখানে যেরপ শ্রেনী বিভাগ রি ঈশ্বরের বিধানে 
তাহ! অন্ত প্রকার । মনুষ্যের পণশুপ্রক্কতির মধ্যে তাহার উৎপত্তি স্থান; সেই 
স্থান হইতে সকল তৃঙ্ম্্ কৃত হয়। প্রবৃত্তির মধ্যে পাপন্পৃহা ন্সাছে কিনা 
ঈশ্বর তাহাই দেখেন। যত দিন পাঁপবাসন মন্দ কামনা আছে, তত লিন পাগ-. 
কার্য হইতে বিরত থাকিলেও ঈশ্বরের বিচারে আমরা; নিরপন়্াধী মহি। ফলতঃ 
পাপ একটা রোগবিশেষ, ইহা সামান্ অপরাধ নহে) ুতরাং এই ভাবেই 
ইহাকে দেখিতে হুইবে। এই রোগের খুল জমার্গিগের স্বভাবের অভ্যস্তরে 
থাকে।. সকল সমর যদিও কার প্রব্ি পায় মা, কিন্ত শপ্ততাবে আবাস্থিতি 
রে। কিন্ত ইহা বশিয়া,কি: আমর বলুক জন্ঘপালী বলিব? 'ঢারিদিকে 
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পাপের প্রাচুর্তাব দেখিয়া কি মহুধ্যত্বকে বিকৃত বলিয়! বিশ্বাস করিব? কখন 
না, আমরা ইহার প্রতিবাদ করি। নগুধ্য যদি জন্মপাগী হুইবে সধে ঈশা কেন 
ক্ষ শিশু সপ্তানদিশকে প্রশংসা করিলেন! বালকদিগকে দেখিয়া কেন তিনি 
তবে বলিলেন “উরুর বালকদিগকে আমার নিকট আমিতে দাও) ফেন ন 
ছ্ণরাজ্য এই গ্রাকার।” শিশু সম্ভানের! পবিত্র, তাহাদের ভিতরে ত্বর্গ বিরাজ 
করে। পরিণত বযস্কের! সেরূপ নহে, কারণ তাহারা প্রবঞ্চক এবং প্রতারক 
হয় । অতএব বলিও না যে, মনুষ্য পাপময় প্রকৃতি লইয়া জঙ্গিয়াছে। পাপ 
অন্বাভাধিক। তবে ইহা কোথা হইতে আসিল? মগুষ্যের পশুপ্রকৃতির 
মধ্যে ইহার বীজ। মনুষ্য টোর' বা নরহস্ব1 হইয়া জগ্মে নাই, কিন্ত সে পণ্ড 
হুইয়া জন্গিয্নাছে। একটা বধ্থার স্তাপ্ সে উৎপন্ন হয় ব্যক্তির স্তার় নছে। 
পদার্থ হইতে পণ্ড, পণ্ড হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। প্রধম জগ সম্পূর্ণ জড়ীয 
অর্থাৎ ভ্রণ। জড় ভিন্ন প্রথমে সে আর কিছুই মছে। শবে পাপের স্থান 
কোথায় রহিল ? তখন ইচ্ছ! নাই, ব্যক্তিত্ব নাই; কেবল সংস্কার আর বুদ্ধি 
'ছে। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে পাপ আসপ্তব। গ্বারীন ইচ্ছা পাপের 
মূল। প্রথম হইতে ঘখন বালক পরিবর্তিত হইল তখন তাছাতে কেবল 
পণ্ড তাবেরই শ্রাধান্, কিন্ত বে প্রত্ত ইচ্ছা, তালমন্দবিচারশক্তি না জঙ্গে 
তত দিন ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট তাহার দাঙিত্ব বোধ হয় না, শ্ুতরাং তখন 
পাপ হইতে পারে না। পণ্ুপ্রকৃতির অধ্যে কোন পাপ নাই, কিন্ত ইহা হইতে 
পাপ উৎপ্ হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বালফেতে কোন পাপ নাই, ফেবল গাপ 
করিবার শক্তি সকলের মধ্যে আছে । ইহার পর পাপ জন্িবে, এখনও জঙ্গে 
জাই । ক্মতঞএব হনুষ্যুকে জশসপাপী বলিও না, এই বলবে, তাহাদের 'তিতর 
টিনার রানা চিরে চিতা (সমাংসনর 


রাজারা োরাধারা গে কিন গাগ: ্ারগার দে. শক্তি জোর: 
ক্রষে বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক হয্ব। - পরীক্ষা প্রলোভন ক্মাসিলে অনুষ্য ইচ্ছাপুর্জাকষ 
পাপ করে কিন্ত এই খাপের-দূল বিনাশের অন্ত কেহ বরলীল সে, সকলই 
পাপক্রিয়ার জন্ত প্রাযশ্চিত করিব! বেড়াইতেছে।: হে ভ্রান্ত: জীব পরল, ফন . 
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অনুততাপ কর না? অনেকে বর্তমান ব! ভবিষ্যৎ পাপের জন্ধ ভাবিত দা হইয়া 
গত পাপের জন্ত চিন্তিত হন! কিন্ত উহ! নিতাত্ত ভ্রম। গত পাপের অর্থ, 
যাহা নাই, আর ফিরিয়াও আসিবে না। বহাতঃ গত পাপ এ কথা হইতেই 
পারে লা। ইছ! কেবল বর্তমান গাপকেই প্রকাশ করে। পাঁপ যদি গভই হক» 
তবে আর ভাবনা কি? এক জন নরশ্বাতকের নিকট তাহার মরহত্যা। কার্ট 
গত হইয়াছে বল! বাইতে পারে, কিন্ত তাহার কারণ কি সেই সঙ্গে গত 
হইয়াছে? হিৎসা, হ্বেষ, ক্রোধ, কাম, লোভ যত দিম আছে তত দিন নরহত্যা 
পুনরার হইবার সত্তবনা আছে । কোন বিশেষ পাপকার্তের জন্ত প্রায়শ্চন্ত 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না, জমস্ত পাপের মূল উৎ্পাটন করিতে হইঘে। 
যত দিন তাহ! না যায় তত দিন ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইয়া থাক। পরি- 
ভ্রাণের ছলভ্ভ অঘি জ্দয়ে প্রবেশ না করিলে পাপ-শক্র ধ্বংম হইবে না। 
পাপ বেমন দৈহিক দোধের মধ্যে অবস্থিত, পুণ্যকে তেমনি প্রলোত্তন পরা- 
ভব করিবার শক্তি বলা ঘাইতে পারে । পরিত্রাণের অর্থ পাপ কার্য পরিত্যাগ 
মছে, পাপ ইচ্ছ। এককালে অসম্ভব হুইয়। দ্বাওয় তব্ার্থ পরিত্রাপ। মুল এবং 
শাখঃ উদ্ভয়কেই কর্তন করিতে হুইরে। বিিষ্বটী অত্যত্ত কঠিন। প্রথমতঃ 
শরীরকে আধীন করিব? তাহার পণুজ্ীবনের স্থানে উচ্চ গ্মাধ্যাত্মিক জীরন 
রোপিত কর | ইঙ্জিয়দিগকে খর ক্ষর। হৃদয়কে পৃিবীর ছদ্ধদেশে লইয়া 
হাও। টৈতন্তমর জগত কর্ণধাম, গেইখামে আত্মাকে ঈশ্বরের অঙ্গে বাষ 
করিতে গ্গাও। দেমন দক ব্রদ্ধাড আছে তেমনি একটা আধ্যাত্মিক অন্দাণড 
গ্সাছে। ছাযয়ের মধ্যে সেই জগৎ নিশা করিতে ছইবে | যোগী ন্যকি 
বর অঙ্বেম্ণ করেন। সেখাদে ক্ষিনি গন্ভীর ঘোগে মথ হট গ্াকেন। দেই. 
গানে তিনি হা প্রানি লকপ বন্য পা হক্ষেন। সেখ্রানে তাহার ধন!" 
গলার, পুত্বক্ালগ্, খ্ছার পানীয় সময় কাছে এবং সেখ্গলে তিতি পরলোকেতে 
 শ্রমুক্তাক্সা খবিদিগের অহহাষে বথেষ্ট নুখঞ পাইনা খাকেন। ময্ষে সময়ে 
টির গা রাডা জা রানার পাচা রধাজানাদি। 
৮৮ ইহাই ছর্থবাস এহহং ইচ্ছাই শ্বস্িক্রোশ। ৪44 
“বোর রূধ। বলা হই এখন ভাঙা এষ স্যলখ মাইতেছে। কোথা 
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ঘেই. ওঁবব পাওয়া যাইবে যাহাতে পাপরোগ বিনই হয়? -উষধ এই উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবনে অবন্থিতি করিতেছে । প্রত্যেককে সেই জীবনের উৎকর্ 
সাধন করিতে হইবে । এ জন্ত চিস্তাশীল ধ্যানশীল হওয়া আবশ্টাক। ধ্যানযোগ 
তিন্ন সাধক বাঁচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান শ্বারা ঈশ্বরেতে পরিত্বত হইস়। 
তাহাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন) এই জন্ত তিনি অনেক ক্ষণ পর্যত্ত ধোগে 
বসিয়া থাকেন! ক্রমে এইস্থানে থাকাই তাহার স্বাভাবিক হইয়া যাত়। তাহার 
পর বৈরাগ্য ।. ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমি শরীরকে কষ্ট দিয়া 
বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি না।. ইহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে না। ভগ্ম 
এবং কম্থাতেও নবজীবন হুয় না, যাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে চিত্ত প্রসন্ন থাকে 
তাহাই ষথার্থ বৈরাগ্য । আত্মার ক্ষুধা তৃষণার কথা তোমরা শুনিয়া, বন্ততঃ 
তাহা সত্য । মনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যান যোগের মিষ্টতা 
পান করে, এবং স্বর্ণের গন্ধ সত্তোগ করে, ইহাই বৈরাগ্য। উপবাস শারী- 
রিক কৃচ্ছ, সাধন নয়, কিন্ত আধ্যাত্মিক রুটিকাভক্ষণে বৈরাগ্য জন্দে। বৈরাগী 
ঘদি আহার পান আমোদ বিলাস ধন মান হুখে উদাসীন থাকেন তাহার 
অর্থ এই যে, তিনি ঈশ্বরেতে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। অসার ভোগনুখে 
বিষয়ী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিন্ত সাধক তাহা! ঘ্বণাপুর্ধ্বক পরিহার 
ক্রেন। কিন্ত ধ্যান ও বৈরাগ্য এই হুইটী মুক্তির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
হইলেও আধুনিক সত্যসমাজ তাহা অগ্রাহথ করিয়া থাকে । সাধক এই, 
ছইটী উচ্চতর ভ্রতসাধন করিয়া! বালকের স্ঞায় সরল স্বভাব প্রাপ্ত হুন। 
তাহার শরীর বৃদ্ধ হয় আত্মা বালকত্ব লাভ করে। বালক যেমন পিতা মাতাকে 
সর্বস্ব জানে, তিনি তাহার ঈশ্বরকে তেমনি সর্বস্ব জানিয়। নিশ্চিন্ত থাকেন। 
ঈশ্বর ভিম আর কিছু তিনি জানেন ন1। ব্রচ্ধাণ্ড যদি ধ্বৎস হয় তথাপি পিতার 
কোলে ভিনি নির্ভয়ে বাদ করেন। এই জন্ত কধিত হইয্াছে, যাছা! জ্ঞানী 
বুদ্ধিমান্িগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল তাহা বালকের নিকট প্রকাশিত হই" . 
শ্বাছে। অথ 07151 ছ্িজাত্বা মনুষ্য বেসন শিশু, তেমন তিনি পার্ল 
এবং 'মাতাল? - ঈশ্বরের প্রেমম্দিরা পানে তিনি সর্বদা প্রমত্ের ক্ঞার 
ব্যাকুল । ঠিক সমস্থ ভাহা পান করিতে ন। পাইলে তিনি অস্থির হল, কিছু” 
ডেই .সেব্যাকুলত। নিবারণ করিতে পারেন না? 'আদকমেবী বেসন মৌতাতের 
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সমর চঞ্চল এবং অস্থির হয়) তাহার অবস্থাণ্ড সেইরপ। উপাসনা প্রার্থনা 
ধ্যান সন্ীর্তনে যে পধ্যস্ত না তাহার মত্ত! জন্মে তত ক্ষণ পর্যন্ত তিনি ভাা 
পরিত্যাগ করেন না। গাড়তা এবং দীর্ঘতা উভয়ই পুর্ণমাত্রায় হার 
প্রয়োজন । কিন্ত তিনি প্রেমমত্ত পাগল হইলেও প্রভূয় কাধ্যে কখন উদাসীন 
নহেন, কর্তব্য কর্মও সম্পাফন করেন। পরপোকারে তাহার জীবন আর্ধর্দ 
ধ্যত্ত থাকে। কার্যের সময়েও তিনি অগ্রিন্ফূলির্গবৎ কণ্ম করেন। কিন্ত 
প্রেমমদ পান না করিলে তিনি কাজ করিতে পারেন নী। প্রত্যেক প্রারথনা 
উহার মিকট হুরার পূর্ণপাত্র। পান কয়েন আর কাজ করেম। এই জন্ত 
ধার্মিক মহাপুরুষের! যুগে যুগে মাতাল নামে অভিহিত হুইয়া আসিয়াছে 
পিটার বলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নহে, কেন ন! এত কালে ফেছ 
মদ্যপান করে না। পরে বলিয়াছিলেন, হে মহৎ ফেব্টাস্। আমি পাগল মহ্ছি, 
কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথ! আমি বলিতেছি। 

"এইরূপে বলিয়া বক্তা উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, উদ্মস্ততাঁ এবং পাগ- 
লামি অন্তরে মা জদ্মিলে দেশসংদ্কারের কাধ্য হইতে পারে না। অতি 
সাবধানী ব্যক্তি ছারা কি ফোন জাতিয় উন্নতি হইভে পারে ? সত্ততা চাই'। 
শুদ্ধ ধর্মজ্ঞান, নীরস কঠোর কর্তব্য আমার ধর্মশান্তরের ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান 
প্রেম ভক্তি কার্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বার মিশ্রিত করিয়া! পান করিতে 
হুইবে। ধর্খবিষয়ের সমস্ত অঙ্গ সরস ভাবে বর্ধিত করিতে হইবে । এইরূপে মর্ধধা- 
জী রসপূর্ণ ধর্ম আমর! চাই । প্রেমে মত্ত না হইলে কেহ কিছু করিতে পারিবে 
না। ইংলও কি বলিবে, রোমূ কি বলিবে, সভ্য জগৎ কি বলিষে ইহ] তাবিষ্বা 
কি কেহ ঈশ্বরের কাধ্য পরিত্যাগ করিবে? কৌন দিকে টৃষ্টি না ধরিয়া 
উদ্মতের স্তায় প্রভুর কাধ্য করিয়া বাও।” বক্তৃতার অধিকাংশের সহিত জঅহাঙ্ু- 
ভূতি প্রকাশপুর্ধ্বক ফাদারলাফ। কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “আজ আপনি 
'ক্রুশের পাগলামি, যুক্তিযুক্ত করিয়াছেন ।” | 

ঘ “এবার উত্লবের প্রাতঃকালে গাজীপুরে একটি পাখীকে কবলঙ্থন করিস্বা 
 উপদেশের আরত্ত হয়। একটি, উদ্যানের সৌপদর্যে. কেশবচক্রের মন মুগ 
এমন সমন্ধে একটি - পাখী আসিয়া বৃক্ষের ডালে বসিল, বঙগিয়াই উড়িয়া 

গে 'এ সম্বন্ধে তিনি ধাছা৷ বলিয়াছিলেন সুস্িত উপদেশে সকলে দেখিতে 
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খাইবেন। আমরা ওটিকতক কথা উদ্ধৃত করিতেছি, ভাহাতেই পাঠকগণ 
ক্ষেশবচশ্রের চিত্ত কি ত্বাবে উন্মত্ত তাহা কথকিৎ বুঝিতে পারিবেন । “ভাই 
ত্গীগণ, নিশ্চয়ই যেন, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার চক্র বল, জব হত্ববেশ 
ধরিয়া বজিস্রা আছে । প্রেমের ভাকাতি হবে এ সংসারে । ঈশ্বর এই জনক 
স্থানে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে ভক্ত, কেন 
পালাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে ভয় কি? ওহে ভাই, তুমি 
থে নদীর পানে তাকাইয়া শুক্ষ প্রাণে ফিরিয়া যাইতেছ, না ভাই যেও না, এ 
নদীর তে বৃক্ষোপরি হুন্দর বু্বুলি বসিয়া আছে, প্রেমের কাঁশে অনুরাগের 
বাপে এ পাথী তোমাকে মারিবে। এই গ্রকৃতিজাল, এই প্রেমতন্ব, কেবল 
€প্রমিককে ধরিবার ফাঁদ। জ্ঞানত্ত প্রচারিত হুইতই। এমন ব্য সকল 
রাখিবার কি উদ্দেন্ত ছিল? প্রেষ্বদণ্ড দ্বারা, মারিতে মারিতে আপনার বিপথ- 
গ্বামী যন্তানদ্িগকে কেশে ধরিয়া আপনার বরে লইয়া যাইবেন এই জন্তই এ 
সকল ঘৌন্রঘ্ের স্বপ্রি। হরির উদ্দেশ্ তবে জিদ্ধ হউক। প্রকৃতি প্রাথসখার 
প্লচারক হউক । আর কিছু দিন প্রেষের পথে চল, দেখিবে ফুলের জোর অধিক 
না বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে অবশেষে প্রকৃতি তোমার প্রাণ হরণ করিয়া 
কোথায় লইফ্কা যয়ে। একটি পাখী একটী স্কুলের হাতে বদি না মর, তবে ঈশ্বর 
মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্্থ মিথ্যা । এমন তুন্দর হরি দেখাইয়া! ঈশ্বর তোমাদের প্রাখ 
হরণ করিয়া লইবেন, এই তাহার ষনের ইচ্ছা। প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের, শাস্ত্র 
খড়, প্রেমে মত্ত হও, ভার পর ঈশ্বরের রাজ্যে োকারপ্য হইবে, সকলের মুখে 
প্রেমতত্ব শুনিবে আর কৃতার্থ হইবে।” জ্যায়ংকালের উপদেশের, এই কয়েক 
পংক্কি পড়িলেই কেশবচন্ের হৃদয়ের ভিতরে, এই সময়ে ফে সকল 
সাধু বহান্ধনগণের সমাবেশ হইয়াছে সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। “কোন 
সাধু বলিয়া গিয়াছেন, আম্মার পিতার ঘরে অনেক ক্ষুদ্র সদর খর আছে। বাস্ত- 
বিক ঘেমন স্বপাঁয় পিতার স্বরে অনেকগুলি গায় কুটার আছে, সেইবূপ সাধুর 
জুদয়ের মধ্যেও এক এক জন ভক্তের জন্ত এক একটা বাসস্থান নির্্িত রহি- 
স্বাছে। সাধু সেখানে এক ঘরে, যোগীকে শ্হান দেব, এক ঘরে, ভক্তচুড়াযণিকে 
আস্ধর্থনা করেন, এক রে মহাজনকে সমাদর করেন, এক ঘরে, অত্যন্ত জ্ঞানী 
 হুগৃঙিত্বকে স্থান দেন, এক রে বিনি মর নারীর তুঃখ মোচন করিবার জান, 
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জীবন দান করিয়াছেন স্তাহাকে স্থান দেন” "সাধু আপনার হৃদয়ের যধ্যে 
খঘতিধি সেবা আরঘ্ত করেন। কেবল ইহুকালের জন্ত নয়, অনস্ত কালের জন্ত 
প্রেমরাজ্যে সকলেই ম্বান পাইবেন। এক এক জন সাধক এই রাজ্যের এক 
এরটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ষস্বূপের অনেক অংশ; ইহার 
এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে, এক মংশ আর এক ভূখণ্ডে, আর এক অংশ আর 
এক ভূখণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহা সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারি 
দিক্‌ হইতে সহল্র খণ্ড একত্র করিয়া একটি হুন্দর প্রকৃত আদরের বন্য নির্া 
করেন।" “তোমার হাদয়ের মধ্যে যে গরু আছেন, তাহার অনুগত হইলে 
সকল দেশের এবং সকল যুগের যোগ ভক্তি এবং সাধুদৃগাস্ত তোমার হইবে। 
টির আরম্ভ হইতে এই পধ্যত্ত যোগ তত্তি এবং েবাসম্পর্কে যত দৃষ্টাস্ত 
হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তির ন্তায় তোমরা সমুায়ের অধিকারী হইবে।” 

এবার বেলঘরিয়া৷ তপোবনে না গিয়া সাধনকাননে যাওয়া হয়। প্রায় এক শত 
ব্রাহ্ম তথায় সমবেত হইয়! সমস্য দ্বিন আনন্দসন্তোগ করেন । ধর্্মতত্ব লিখিয়াছেন, 
“পুষ্প লতা পল্পবে উদ্যানটি অতীব হুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল । চারি দিক্‌ 
হরিদবর্ণ তক্ুশাখাষ আচ্ছন্ন, কিন্ত নিম্স্থ ভূমি সর্বত্রই পরিষ্কৃত, যথা ইচ্ছা 
তথায় সকলে ভ্রমণ করিতে এবং উপবেশন করিতে পারিলেন। নানা বর্ণের বৃহৎ 
গোলাপ পুষ্প সকল বিকাসিত হইয়া অপরূপ সৌন্নর্য বিস্তার করিয়াছিল । 
মন্দ মন্দ শীতল বায়ুসেবিত কণ্ট কীবৃক্ষকুঙ্জ মধ্যে উপাসনা হয়। স্থানের প্রাকৃতিক 
মনোহর শো! সন্দর্শনে এবং হুন্্র বিহহ্গকুলের মধুরকঠ$বিনিঃহত সঙ্গীতশ্রবণে 
প্রীত হইয়া সকলে সেই বনদেবতা! হদয়সখা ঈশ্বরের পৃজায় নিযুক্ত হইলেন। 
উপাসনাতে আচার্য মহাশয় সংক্ষেপে একটী কবিত্বরসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। 
তদনত্তর বৃক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়। পরে পুক্ষরিঞীতটে 
সকলে একত্রিত হইলে স্ীযুক্ত অধোরনাথ ওপ্ত এবং শ্ীযু বিজয়কফ, পানী | 
যোগ ও ভক্তি সাধন বিষয়ে ছুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 

পরমহৎস রামকক্ণ দিন দিন প্রগাঢ় শ্রীতিবদ্ধনে কেশবচন্্রের রহিত আবদ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচক্রের গৃহে আগমন করিয়া তাহার সহিত রামকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎ কর! এবং কোন একটি উপলক্ষ হইলেই কেশবচল্তের বন্ুগণ সহ তাহার . 
বঈতি স্থলে গমন কর! এক প্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচক্রকে: 
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দেখিলে রামকৃষ্ণ তাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হুইয়।৷ উঠিত। সাক্ষাৎ 
হইবামাত্র তিনি আর সাস্তেতে ধাকিতে পারিতেন না, অনস্ভ আসিয়া তাহার 
হুদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহবল 
হইতেন, কথা সমুদ্ায় এলে! মেলো, এবং মুচ্ছি“তাবস্থা উপস্থিত হইত । অনেক 
ক্ষণ পরে সংবিৎ লাত করিয়া এত কথা বলিতেন বে, আর কাহারও প্রায় কথা 
বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্ভের 
কথা বন্ধ করিয়। দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশবচক্রের কুটারের সম্মুখে 
রামকৃষ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, 
কখন বলিতেছেন উদর পূর্তি হইয়াছে, তবে কি না খুব লোকের ভি'ড় হইলে 
কেহ তাহার ভিতরে ঢুকিতে পায় না, তথাপি যদি রাজার গাড়ী আইসে, অমনি 
সকল লোককে সরাইয়৷ দরিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির 
পথ হইতে পারে ) এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ সকল তৃষ্ঠ আমাদের চক্ষে 
যেন জল. জল. করিতেছে। উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন 
পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া! রামকৃন্ৎ ব্রদ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্গিরে 
কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান্‌ দ্বার! মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করিয়াই মুচ্ছগা) খন তহাকে জিজ্ঞাসা কর! হইল, আপনি প্রবেশ 
করিয়াই মৃচ্ছিত হইলেন কেন? তিনি তাহার এই উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র 
স্থানের পবিত্রতা ও গান্তীধ্য তাহার হৃদয়কে আসিরা অধিকার করিল ) আর 
যখন শ্মরণ হইল এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রন্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, 
তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকুষণ ইহার পূর্ব আর 
কখন ব্রন্মমন্দির দর্শন করেন নাই। 
এবার একটি অভিনব ব্যাপার হয়। কেশবচক্র বৎসরে একবার উৎসব 
কালে টাউনহলে ইতরাজী বন্কৃতা দেন, ইহাই রীতি হইয়া পড়ির়াছে ; 
সে রীতির এবার ব্যতিক্রম হ্টে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন উৎসবের বক্তার 
উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাহার নিতাস্ত অভিলাষ যে, কেশবচশ্রের 
কন্তৃতা শ্রবণ করেন। রাজপ্রতিনিধির এ অভিলাষ পূর্ণ করা কেশবচন্ত্র কর্তব্য 
মনে কৰিলেন। : হুম্তরাৎ ৩ মার্ড শনিবার বস্কৃতার দিন নির্ধারিত, হইল 4 
বক্তৃতার বিষয় “ধর মধ্যে তত্ববিদ্যা ও মততা" ৮27108015 2050.59805৩5 
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9) 151151০9 )1 রাজপ্রতিনিধি নস লিটন, লেদি লিটন, বাস্কালা দেশের 
লেপ্টনেন্ট ররর, অনুরেবল সার জন ট্রি, ছিসেস্‌ বেলি, কর্ণেল বর 
কাণ্ডেন বন্বলিয়, ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ, অন্রেবল রমেশচ মিত্র, ফাদার 
কফিনেট। বিজবনীর রাজা, মৌলবী আব্হুল লতিফ খা! বাহাছুর, রেবারেগ্ড 
মেত্বর টমূদন, ভাক্তায় রবসন প্রভৃতি বন্তৃতায় উপস্থিত্ত ছিলেন। বস্কৃতার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধর্্মতন্বে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধ নিয়ে উদ্ধত 
হইল, তাহা হইতেই. পাঠকবর্ণ উহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত ছইবেন। 

“চারি সহস্র বৎসর পূর্ব এই দেশের আধ্য খবিগণের মধ্যে গভীর বন্ধ- 
চিন্তা ধ্যান বৈরাগ্য এবং ধর্োন্মততার প্রাহূর্তাব ছিল, এক্ষণে ভুশিক্ষিতঘের 
মুখে কেবল বিজ্ঞান ও সততার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। গ্রীষ্ট ধর্দের প্রথমা- 
বস্থায় এইকূপ মত্তার ধর্খ্ব দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সভ্য- 
তার মহিমা সকলে মহীয়ান্‌ করিডেছেন। বিজ্ঞান ও মত্ততা উত্বয়ই ঈশ্বর- 
প্রদূ্, এক্ষণে এ হুইটার সমস্য ক্কি প্রকারে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং 
বিশ্বাসের মধ্যে ছিরকাল বিবাদ চলিয়া, আফিতেক্কে। এই বিবাদ উভয়ের 
কোন একটার বিচারালয়ে মীমাংষিত্‌ হইতে পারে না। অহঞ্জজ্ঞান একমাত্র 
ইহার বিচারালর়। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং এক জন বিশ্বাসী সাধকবে 
টা বসাইতে হুইবে রং কাহার কি দিবার ত্যাছে তাহা গ্রহণ করিতত 

ব। 

শবিতিনত দেশে ভিত ভিহ তির মধ্যে * ভার ধারে নানা প্রকার যত 
প্রচারিত হইয়াছে । কেই কেহ বলিস! খিয্াছেন আত্মা এবং জগৎ ব্যতীত, 
'আর কিছু নাই, কেছু বা ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন সত! স্বীকার করেন নাই। 
কেহ কেবল জগৎ এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও আস্ম। স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।, 
কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ এই তিনটা ষত্য সর্বাবাদিষন্মত। বিজ্ঞানশাহ্ 
এ কথ! প্রমাণ করিয়া দিয়া শিষ্বাছেন যে, আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন, 
এবং প্রথ্ম হুইটা শেষোক্ত সত্যের উপরে ির্ভর করিতেছে। এই (তিনের) 


+* বিধান ন1 খ্িয়া ভন্বব্জানদ, দরদ বাসা! তাল । পরব ইশ, জী ও ভাকৎ 
খই ভিব, চিজিহাপজই 4 
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অধিত্য কেহ খর্থীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞীনের জধিকাঁরত 
সংস্থাপিত হইল, মত্ততার অধিকার কোথায়? সংসার এবং নিজের সন্থক্ধে 
লোকের অঞ্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখা বাইতেছে। দ্বিধানিশি লকলে ব্যস্ত 
হইয়। উদ্মাদের সভায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত ছুইতেছেন। রৌপ্য সুজা 
সৌন্বধ্টে মানবদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া রহিক্াঞ্ে। সংসারগন্ন্ধে লো 
যে পাগলপ্রায় তাহা আষরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । কিন্ত বিজ্ঞানপ্রতিপাধ্য 
ছইটী বিষয়ে যদি আমাদের এত উন্মত্ততা হইল, তবে ঈশ্বরের জন্ত কেন আমর! 
পাগল হইব না তিনি কি অধান্তবিক অসৎ পদার্থ ঠ অন্ততঃ প্রথম ছইটীয় 
সমতৃল্য সত্য বলিয়াও তাহাকে বুঝিতে হইবে। আমরা জগৎ এবং আত্মাকে 
বেরূপ সত্য বলিক্না বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে সেরূপ করি মা । কিন্তু তাহ! ক্কারিতৈ 
হইবে। এই জন্ত গভীর একাগ্রতা প্রগা? চিন্তা আবন্ঠক ৷ বা পদার্থকে 
ধেমন আমর! সত্য হুন্দর মনোহর বলিক্ব। প্রতীতি করিতেছি, একাগ্র চিন্তা 
দ্বারা তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যত্তরস্হ গৃর সত্য হায় 
করিতে হইবে। বিশ্বাসী সাধক ধ্যানবলে এই অনাদি অনন্ত সত্যের ভিত 
প্রবেশ করেন এবং সর্মাধিযোশে তাহাকে সারসত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। 
নারী যেখানে বলেন তিনি আছেন বিস্ত অপরিজ্ঞের, বিশ্বাসী সেখানে বলেন 
আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ধ্যান যোগে ভাহরি সিগুঁ় সত অনথতব করিয়াছি? 
বিশ্বাসী প্রথমে তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিলেন, ভাদনস্তর তাহার শিবখ আবহ 
'হুম্্রং ঘুর্তি অবলোকন করিয়া বিমুগ্ধ ইইলেন। যখন ঈশ্বরের জক্য 
হুন্দের মল ভাবে তাহার চিত্ত নিষগ্ হইল), তখন জাপয়ে ববিত্বরস শাস্তির 
উৎস উৎসাঁরত হইল এবং ওখন গিনি সমস্ত জগৎকে ব্রন্ষম যোধ করিতে 
লাঁনিলেন। গধন নদী পর্বত, .কানন উপবন, কুছুমিত বৃক্ষলতা, অকাশি 
বিহারী বিহঙ্গ এবং বনচরী পঞ্ডগণ ঈশ্বরের বথা প্রচার করিতে উন 
তখন স্বর্গীয় কবিত্বরসে অন্তর বাহির একাকার হইয়া হৃদয় মন পুলকিত হুইল । 
এই অবস্থায় সেই মহাকবি ঈশা বলিয়াছিলেন, “ক্ষেত্রের হী স্থলপন্ধ গুলিকে 
দেখ কেমন হুম্দার [” তোমরা ফি প্রশ্থ,টিত গোলাপ বৃক্ষের নিকট কখন 
বর্সিয়াছিলে ₹ বান্াধিক গোলাপ ছল 'বখা ক, উৎকৃষ্ক পঠ্যেতে কথা খা 
এই অবস্থায় ঈশ্বর আপনার দেশীখ ভাষায় ধিশ্বা্দী ভকের মুখ পরিযা পব্তে 





পয . ছচারধ্য কেশবচন্জ্।- 


কথ! কছেন। জ্ঞানীদিগের ভাষা.গদ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক ভাষা, মিতা কঠোর 
নীরস এবং উন্তাপবিহীন শীতল । বিশ্বাসীর ভাষ! পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং সরস। 
: “এই স্বানে ভাষার বিষয়ে ছুই একটা কথা! বলা উচিত । জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর 
অধ্যে ব্যাকরণসন্বন্ধে কিছু প্রতেদ আছে। জ্ঞানীর! অতি নিশ্তেছ ভাবে 
তলেন, ইহা কর! উচিত, ইহা কর্তব্য, উহা অকর্তবয, ইছা উচিত এবং উদ? 
অনুচিত । এইরূপ রাশি রাশি ওঁচিত্যা্ুচিত্য লইয়া তাছারা নিশ্চিন্ত থাকেন। 
কিন্ত বিশ্বাসীকে ঈশ্বর হ্বয়ং অনুঞ্ঞ। করিতেছেন, অমুক কর্ম কর) অমুক স্থানে 
ঘাও। প্রগল্ভা ঈশ্বরভত্তি তাহাকে ডৃণের স্ভায় কাধ্যক্ষেত্র টানিয়া লইয়া যায়। 
"উপরি উল্লিখিত তিনটা যুল সত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রমত্রতায় দামগন্ 
প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মন্ুষ্যের জন্ম ও উন্নতির বিষয়ে কিছু বলা ধাইতেছে। 
আনবের উৎপত্তি বিষয়ে এখন ্ধনেক শাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হুইয়! থাকে । 
হদৃমান্‌ এবং বনমানৃধ আমাদের আদি পুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞান- 
বিদের এই মত'। উহা! যদি সত্য হয় তবে আমরা আমাদিগকে বড় গৌরবের 
পাত্র মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, সে মত আমি ডারুইন এবং 
হস্থদেলির জন্ত রাখিয়া! দিলাম। এক্ষণে সাধারণ জাতিসন্বদ্ধে উৎপত্তি ও 
উন্নতির কোন বিচার ন! করিয়া ব্যক্তিগত জীবন কিরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে 
তাহা! দেখা যাউক। মনুষ্য প্রথমে একটী ভ্রুণ, তার পর পণ্ড, তার পর মচুষ্য, 
সর্বশেষে দেধডা। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মতামত লইপ্লা ঘে ষত বিষাদ বিতও 
করুন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্বলাভ করিয়া জিতেজ্রিয় জিতাত্ব! হওয়াই 
প্রকৃত কাধ্য। মনুষ্যের চতুর্ষ্িধ অবস্থা বিজ্ঞান দ্বার প্রমাণীকৃত হুইল, 
এক্ষণে দেবত্বের দ্বার! জড়ত্ব, পশুত্ব এবং মনুষ্যত্বকে বধ করিতে হুইবে। 
তস্ধিন্ন পাপ কখন অসম্ভব হইবে -না। হিপৃগণ বে পুনর্জদন্মের কথা হলেন 
তাহার অর্থ আছে। বন্ততঃ মনুষ্য গাছ পাথর পণ্ড হইয়া থাকে £ুপ্রবৃদ্ি 
কর্তৃক নীয়মান হইয়া! সে পর্ঘ্যায়ক্রমে জড় পশু উদ্ভিদের স্কার অবস্থ! প্রাপ্ত 
হয়।.. পুনরায় পুণ্য কর্ণ দ্বারা সে দেবত্ব লাভ করে। এক জন্গের মধ্যে 
এইরপ পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়! ধাকে । আর একটী কথ] আছে সশরীরে শবর্গে 
গ্মন। ইহাপুঅতি গন্ভীর-কথা। হখন ব্রদ্েতে চিত্তের সমান ছয়, তঙন 
শরীর কোথায়? শরীর আছে ফি না, যোনী, তাহা টি, রাখিতে পারেন ন।. 


সপ্চত্ারিংশ যাঘোৎসব। ৮৭৩৬ 


তিনি অধ্যাত্মযোগবলে অদৃষ্ঠ ব্রক্মলোকে নিয়া ব্রন্মের পদতলে উপবেশন 
করেন, সেখানে অমরাত্মা সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনের চতুঃপার্টে 
তিনি'দর্শন করেন। ঈশ্বর কখন একা থাকেন না, যেখানে তিনি সেইধানেই 
তাহার পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিরাজ করিতেছেম। বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে শ্বর্গে 
শিক্কা এই শোভা অবলোকন করত কতার্থ হয়েন। স্বর্গবাসী কেরা কি 
তাহাকে কোন শুফ ধর্খ্মত বা ধন্পরবিজ্ঞান ব্রতাদি নিয়ম গ্রহণ করিতে 
বলেন? না, তাহার সঙ্গে একীভূত অভেপাত্বা হইয়। তাহারা থাকিতে চান । 
ইহাকেই বলে সশরীরে স্বর্গে গমন। উম্মন্ততা বাতীত এইরূপ নবজীবন কখন 
লাভ করাযায়না। মনুষ্যের উন্নতির প্রপণাজ্ধীমধ্যে বিজ্ঞান এবং উন্মত্ত! 
উভয়েরই এইরূপে সম্মিলন হইতে পারে । 

“আমার শেষ কথ! রাজতক্তিসশ্বন্ধে, ইহার সহিত বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার 
ভুইটী বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সাধারণ রাজকীয় 
বিধিকে মান্য কর, রাজ বা শাসনকর্তী কেহ নহে। শাসনবিধির অধীনত। 
ত্ববীকার করাই রাজতক্তি। কিন্ত প্রমন্ততা বলে আমি সেই ব্যক্তিকে চাই 
ধাহাকে দেখিয়া এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। রাজভক্ভি হিল্দু 
জাতির একটা শুষ্ক মত নহে, ইহা ভৃদয়ের ধর্মভাব। এ দেশের লোকের! 
বনুকাল হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া! আসিতেছে । এই ভক্তি আমাদের 
একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের হৃদয় হইতে 
“ভক্তি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবল বেগে উচ্ছ,সিত হয়। ভারতবর্ষ ইত্রাজ জাতির 
হস্তে পতিত হওয়াতে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কাধ্য মনে করি । 
অনেকে বলেন দিল্লী দরবারে কোন ধর্্মবিধির অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্ত 
কোন ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত যদি তথায় দেই বহুজনসমাবশর্খ 
ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্তবর্গে পরিপুরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন তিনি 
স্পট দেখিতেন যে, ' শ্বয়ং বিধাতা মহারাণীর মস্তকোপরি “ভারতেশ্বরী" উপাধি- 
কূপ যুকুট স্থাপন করিতেছেন | ব্রিটিশ রাজের হস্তে পালিত এবং হুরক্ষিত 
হইয়া যাহারা রাজভক্তিবিরোধী হত্ব তাহারা বিশ্বাসঘাতক কৃতত্্ বলিয়! 
পরিগণিত হইবে । ভারতবর্ধ ইংলগ্ডের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করুক। দেশীশ্ব 
যুবকপণ বিদ্যালয়ে অবুনিক আন বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষক ও 
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৮৭৪ আচার্ধয কেশবচজ্জ 1 

অধ্যাপকদিগের স্বার! দীক্ষিত হইয়। শুভ্রকেশ প্রাচীন আগণের নিকট 
ধ্যান বা বৈরাগ্য, গভীর ত্রদ্ধানন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রমত্ততা শিক্ষা করুন। 
এইরূপ পঞ্চাশ জন হুশিক্ষিত জ্ঞানী কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যেমন দিল্লীতে 
ঘরবার হুইয়াছিল তেমনি রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের র'জদরবারে রাজ-. 
সক্কির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাশ জন প্রেমোম্মতত প্রচারক এইন্ধপে 
বাহির হউন, তাহ! হইলে ভারতের সঙ্গে অন্তান্ত দেশ একহাদয় হইয়া সর্ঝতত 
শাস্তি বিস্তার করিষে।” 


ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভা। | 





মা ব্রাঙ্মগণের সাধারণ মতা “ত্রাহ্ম প্রতিনিধিসত" সংগঠনের প্রস্তাব 
হয়, এবং এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার কেশব- 
চত্্র সেন, শিবচন্দ্র দেব প্রস্ৃতির প্রতি অর্পিত হত । তাহারা সভাস্থাপন কর্তব্য 
বিবেচনা করিয়া নিয়লিখিত উদ্দেন্টাদি কয়েকটী প্রধান বিষয় সর্বসাধারণ 
ত্রাঙ্মগণের বিবেচনার জন্ত প্রকাশ করেন। এই ব্রাঙ্গপ্রতিনিধিসভার জন্ত 
নৃতন ঘত্ব উপস্থিত এ কথ! বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিগণ ছারা সমাজ- 
সমূহ মুল ব্রাহ্মমমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে বন্ধ হন, উহার কা্্যপ্রণালীর সহিত 
অমুদায় ফমাজের যোগ বন্ধন হয়, এ জন্য স্বাদশ বর্ধ পূর্বে কেশবচত্ত্র যে 
প্রতিনিধিসতা স্থাপনের বত্ব করিয়াছিলেন, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহা- 
রই প্রতিচ্ছায়া ইহার ভিতরে আছে। 

“সমুদায় ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে এক্যবন্ধন প্াপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা 
্রাহ্মধন্্ম প্রচার ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা ব্রাঙ্গ প্রতিনিধি 
সভার উদ্দেশ্য । 

শউল্লিধিত উদ্দেন্ট সাধনজন্ত এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্থিত 
হইবে যদ্বারা কলিকাতাস্থ ব! বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান কাধ্য- 
প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর! হইবে না। 

“প্রতিনিধি সভা! নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেন্ট সাধন জন্য ঘত্ব করিবেন । 
তশ্বধ্যে আপাততঃ নিয়লিখিত কয়েকটা কার্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

১। সমুদধায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কা্যপ্রণালী প্রভৃতি 
বিবরণ সংগ্রহ করা। 

২1 ব্রাহ্গধর্মপ্রতিপা্ক পুত্তকাদি প্রচার করা । 
. ৩। বিবিধ উপায় স্বাযা ব্াহ্গধর্্থ প্রচার এবং তজন্ত অর্থ সংগ্রহ কর]। 


৮৭৬ আচার্ধা কেশবচন্্র। 


৪। অনুষ্ঠানপদ্ধতি শ্থির করা। 

৫। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাঙ্মপরিবারদিগকে রক্ষা ও প্রতিপালনা্থ অর্থ 
সংস্থান করা । | 

“ষে ব্রাক্মদমাজে অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং 
যে সমাজসম্বদ্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্ঠরপে ব্রহ্মোপমনা হয় সেই 
সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন । 

'ব্রাহ্মণমাজের সত্যের] অধিকাংশের মতে যাহাকে বা ধাহ।দিগকে প্রতিনিধি 
পদ্দে নিযুক্ত করিবেন, তিনি ঝা তাহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়! গণ্য 
ছইবেন। 


গপ্রতিবিধির রয়গক্রম ২০ বৎসরের অল হইবে না। তাহার ব্রাহ্গধর্শের 


সুলসত্যে বিশ্বাস থাকিবে । : 
“কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষ! অধিক সমাঙ্গের প্রতিনিধি নিমুক্ত হইতে পারি- 
বেন ন1। 


"মাঘ, ্যৈ্ঠ ও আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা ৬ খটকার সময় প্রতি- 
নিথ্িস্ভার অধিবেশন হইবে । বিশেষ কারণে কাধ্যনির্র্বাহক সভার 'অভি- 
প্রায়ান্ুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পুরে সংঘা দিয়। অধিবেশনের দিন 
গরিবর্তন করিতে পারিবেন । 

“মান মাসে সাংবৎসরিক সস্ভা হইবে । রি সভায় এক জন সভা- 
পতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সদ্য 
কার্ধ্যনির্বাহক সভ্যরূপে নিযুক্ত হুইবেন। সম্পাদক খ্রস্ভৃতি কর্ম্চারিগণ 
কাধ্যমির্ধাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য বঙ্গিয়া গণ্য হইবেন। 

প্রশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে প্রতিনিধি মার বিশেষ সভা যা 
হইতে পারিবে । | 

"কোন বিশেষ উনদস্ত সাথন অন্ত বিশেষ কার নির্াহক সভা ক ই 
প্রারিবে। 

“পরিশেষে ভারতবর্বস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ্াহমগ্ণকে জ্ঞাপন করা াই- 
তেছে যে, আগামী ৭ জ্যেষ্ঠ, ১লা মে. পরার চারি ঘটিকার সময় আযাদের 
(বিজ্ঞাপনীর বিষয় বিচার করিবার অন্ত ভারতয়মী় ব্রদ্ষমন্দেরে শ্রাহ্মদিগের 


ত্রাঙ্ম প্রতিনিধিসভা | ১৮৭৭ 


সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় সাধারণ ব্রাহ্ষগণের অভিযত হইলে প্রাতি- 
ভিত প্রতিনিধি সত! বিধিপূর্বক প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিয়ম্মাদি অবধারিত 
হইবে। 

শ্ীকেশবচজ সেন । 

শ্রীশিবচন্দ্র দেব। 

আহর্গামোহন দাষ। 

ভ্ীপ্রতাপচত্র মন্ভুমদার | 

শী আনন্দমোহন বস্থ। 

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য | 

শ্রনগেন্স নাথ চট্টোপাধ্যায় । 

“উল্লিখিত উদ্দেশ্ত সাধন জন্ত এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্থিত 

হইবে যদ্ারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্ব কোন ব্রাঙ্মসমাজের বর্তমান কাধ্য- 
প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর! হইবে না,” এই নিয়মটি বিশেষ 
বিবেচনার পর স্থির হুইয়াছে। প্রথমতঃ বিতর্ক উপস্থিত হয়, এই প্রতিনিধি- 
সভা ভারতবধীয় ত্রাহ্মসমাজের কাধ্যসফলের উপ্বরে কোন প্রকার কর্তৃত্ব 
করিতে পারিবেন কি না৫ধ এই বিতর্কে মততেগ হইয়া সভা! ভঙ্গ হয়। 
পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তারতব্াঁয় ব্রাক্ষসমাজ ন্বতন্ত্রভাবে গঠিত । 
এই সভার ধাহার1 সভ্য তাহারাই কেবল এই সন্ভার কাম্য নিয়ষিত করিতে 
পারেন, ধাহারা সভ্য নহেন তীহার। ক্ষি প্রকারে ইহার কাধ্য নিষ্মমিত 
করিবেন। ভারতব্াঁর ব্রাহ্মসমাজ নিজকার্ধযনির্র্বাহে সমর্থ হইলেও সমুঙ্গা 
ত্রাঙ্মদমাজের প্রতিমিধিত্তের কার্য নিষ্পন্প করিতে পারেন না। কুৃতয়াহ, 
ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজমত্বেও প্রতিনিধিসভা স্থাপন প্রশ্নোজন । এই সিদ্ধাস্ত 
অবলম্বন করিয়াই নিয়মে উল্লিখিত হইয়াছে “কলিকাতাম্ম বা বিদেশস্ঘ ফোন 
্রান্ষদন্ধাজের বর্তমান প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হন্বক্ষেপ কয়া হইবে না!” 
এই সময়ে প্রতিনিধিত্বুবিষন্নে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূলতত্ব কেশবচল্র প্রকাশ 
করেন। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে তাহার মত এই যে, থে কোন 'সমাজ হউক, 
তন্থধ্যে প্রতিনিধিত্বের উপমুক্ক লোক না থাকিলে সে সমাজের কার্ধ্য 
কথন চলিতে পায়ে না! কষম্ত সকল সমাজে প্রতিনিধিগণের ফে প্রকার 


৮৭৮ আচার্য্য কেশবচন্দর 
প্রয়োজন, ব্রাঙ্মসমাজেও সেই প্রকার । ব্রাঙ্ধগণের হাছার প্রতিনির্ঘি 
হইবেন, তাহার! কি বিষয়ের প্রতিনিধি হইবেন ? ্রা্গধর্থ্ের সত্য ও শিক্ষা, 
চরিত্রের মূলতত্ব, উচ্চ উচ্ছাস ও আদর্শ, বিশ্বাস সমুৎ্পন্ন জভাব ও উন্নতির 
অভিলাষ এই সকলের প্রতিনিধি হইবেন, এতদ্ব্যতীত সামাগ্ভ বৈষাঁয়ক কার্য যাহা 
তবছ্ধে তাহা নির্ধ্বাহ করিবেন। এক জনেরই হউক বাপপাচ জনেরই.হউক অযথ। 
কর্তৃত্বের অধীনতা৷ স্বীকার করিতে হইবে ইহা কখন বিধিসিদ্ধ ইইতে পারে 
না। আর এক দ্দিকে প্রচারক আচার্য উপাচার্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা 
স্বীকার না করিয়া ্বাধীনতা অবলম্বন উহাও দৃষণীয়। এ ছুইয়ের সামঞজস্ত 
হইবে কি প্রকারে ৭ প্রথমতঃ ধাহার! সমাজের নেতা হইবেন তাহার! সকলের 
মনোনীত লোক হইবেন, তীহাদিগের কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং হার! 
সেই মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাদ্িগকে দেখিতে পাইবেন, এবং 
ইহারা ভাবেতে এক হুইবেন। শীহাদিগকে সম্মান করিতে গিয়া অপর 
সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হইবে না, কেন না ই'হাদিগকে সম্মান করিয়া 
ই'হাদিগের ভিতর দিয়া সকলকে সম্মান করা হইবে, সকলের প্রতি বাধ্যতা 
হ্বীকার হইবে। অন্ত দিকে এইরূপ করিতে গিয়া! ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইবে না, 
বরং ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাত হইবে, কেন না বাধ্যতা স্বীকার এবং অপরের 
সেবা! করিতে গিয়া আমাদিগের ভিতরকার যে সকল সামর্থ্য আছে। গুণ 
আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, তাহার পূর্ণ পরিমাণে পরিচালন! হইবে। 
কেশবচন্ত্র নির্জানবাস জন্ত সাধন কাননে গমন করেন। এখানে থাকিয়া 
তিনি প্রথমে “আহ্বান? নাম দিয়া সাধারণ লোকদিগের জন্ত কিছু পুস্তিকা 
বাহির করেন। ইহার পর ণআহ্িচক? “তবনদী" প্রভৃতি সাতথানি রেলওয়ে 
্রাষ্টনামে ক্ষুদ্র কু পুস্তিকা প্রচার করেন, এবং এ সকল বিনা মুল্যে. বিতরিত 
হয়। কেশবচন্তর সাধন কানন হইতে অরাক্রাস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 
তাহার গৃছে প্রত্যাগমনের পর ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) শনিবার অপরাহে 
্রা্ষমপ্রতিনিখিসভা ফমবেত হর। কেশবচন্দের শরীর অনুস্থ তধাপি সভাক্র 
উপস্থিত হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্ত প্রতিবন্ধকবশতঃ. সভায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। স্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচস্র মন্ুমদার সভাপতির আসন .প্রুহণ 
ফ্রিতে অস্বীকৃত-হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচত্ত্র দেবসতাপতির আসন গ্রহণ করেন 


ক্রাশ্স প্রতিনিধিনভা | ৯৮৭৪ 


ইচ্ছায় পর জীবৃক্ত পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য কেশবচক্ এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ 
মোহন বসুর অন্ুপশ্থিতিনিবন্ধন সপ্তাহকাল সভা বন্ধ থাকিবার প্রস্তাব করেন, 
কিন্ত লাছোর ও রামপুরহাটের প্রতিনিধিগণ সপ্তাহ কাল অপেক্ষা! করিতে 
পারিবেন না৷ অবগত হইয়া অধিকাংশের ইচ্ছায় সস্কার কার্য আদ্ত্ত হয়। 
বাবু আনন্দমোহন বনু তারযোগে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায়কে সম্পাদকীয় 
কাধ্য নির্বাহ করিতে অনুরোধ করাতে তিনি সম্পাদকের কাধ্য নির্ধ্বাহু 
করেন। পুর্ব্বে উদ্দেন্টাদ্দি কয়েকটি বিষয় নির্ধারিত হইস্া যে বিজ্ঞাপন 
দেওযা হয়, সেইটি সমগ্র পঠিত হুইয়! উহার মধ্যে যে সকল নিয়ম নিবন্ধ ছিল 
স্বৎসন্বদ্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাক্মসমা- 
জের কাধ্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ না করিবার নিয়মটিসন্বদ্ধে বাবু উমেশচ 
তত বলিলেন, বর্দি কোন সমাজের কার্যপ্রণালী ত্রাহ্ষধন্মবিরুদ্ধ হয়, তাহ! 
হইলে উহা! ব্রাহ্মধর্্মবিরুদ্ধ বলিয়৷ মত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রতিনিধি- 
সন্ভার ধাকা সমুচিত। ইছা লইয়া দ্বোর বিতর্ক উপস্থিত হইল, ইহাতে শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রতাপচক্র মজুমদার বলিলেন, এখনও যখন রীতিপূর্বক সভা! প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই তখন এ বিতর্ক বৃধা। যে সকল ব্রাঙ্ষসমাজ (সম্পাদকের পত্রের 
উত্তর দেন নাই তাহাদের নামে সভা প্রতিষ্িত হইতে পারে না, ধাহার। উত্তর 
দিয়াছেন (বত্রিশটি সযাজ ) তাহাদের নামে সভা! প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । 
বাদাচুবাদের পর সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববর্তী নিয়মগুলি সভা! কর্তৃক গৃহীত 
হুযু; কেবল এই কয়েকটি বিষয় এর নিয়মগুলির সহিত সংযুক্ত হয়। ৫১) 
সমাজের সভ্য দশ জনের অধিক, তাহারা প্রতি দশজনে এক জন করিয়! 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন! (২) বৎসরাস্তে একবার নূতন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইবে । বিশেষ কারণ থাকিলে বৎসরের মধ্যেও কোন সমাজ 
প্রতিনিধি পত্বিবর্তন করিতে পারিবেন। ০৩) প্রতিনিধিসভার, অধিবেশন 
কলিকাতা নগরে হইবে। (৪) সাধারণ সভার অনুমোদন ভিন্ন এই সকল 
নিয়ম পরিবর্তিত ব! বর্ধিত হইবে ন1। অনস্তর ধাহার! প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া- 

ছেন তাহাদিগকে এই সভার সত্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কেশবচজ্ের 
গা এব, জী বা নগমোছ সাকা 
সত্য লইব়া কাধ্য নির্্বাহক সস্ভ। স্থাপিত হয়! 


৯:৮৩ আচার্য কেশবচন্্র । 


১১ই' জুলাই বুধবার. কেশবচশ্পের গৃহে ব্রাঙ্গপ্রতিনিধি সভার অন্তরগ্ভ কার্য 
নির্বাক সভার সন্যগণ ধিলিত হুন। এই সভায় নির্দিষ্ট হয় যে ১৯ মে 
(৭ জ্যেষ্ঠ) ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার ঘে সাধারণ সঙ্গিতি হয় তাহাতে যে সকল 
নিয়ম স্থির হইয়াছিল তাহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সকল ব্রাহ্মদমাজে 
প্রেরণ করা হয় এব থে স্থলে এই সকল 'নিষমানুসারে প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হন. নাই তাহার] প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সভার উদ্দেশ্ত সাধন তগ্ত 
কি প্রকারে টাকা উঠাইতে হইবে, এ মন্বন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। 
সভার সভ্যগশ বিদেশস্ছ ব্রাঙ্গগণের সহিত পত্রাপত্র করিতে কৃতগ্রতিজ্ঞ হন। 
ব্রাহ্ম প্রতিনিধিপ্ধণের সাধারণ সভায় ষে গণ্ডগোল হয় এবং তৎসম্বন্ষে পত্রিকায় 
ষাহা লিখিত হয়, তাহাতে মফঃস্বলের অনেকের মনে সভাসম্বন্ধে সংশয় 
সমূপশ্থিত হইয়াছে, এই উপাধ্ধে সে সন্দেহ যে অমূলক তাহ জানিয়া তাহারা 
অবস্তাই হৃখী হইবেন। সভা শুনিতে পান যে, উহার উদ্দেশ্তসাধনের জন্য 
কোন কোন ব্রাহ্ম ভাহারদদের এক মাসের বেতন দিবেন প্রতিশ্রত হইয়াছেন । 
২৩ সেপ্টেম্বর (৮ জার্বিন) ৩টার সময় কলিকাতাস্থুলগৃহে ব্রাহ্ষপ্রতিনিধি- 
সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। এই সভায় ডেরাজুন; লক্ষোৌ, শিলং, 
'তেজপুর, মুশিদাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর, নওগা, হাজারিবাগ, রাউলপিণ্ডি, 
মতিহারী, রাচি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গয়া, ভবানীপুর, কোন্স- 
গর, বরাহনগর, হরিনাভি, উত্কল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্িগঞ্জ, শ্রীহট, ঢাকা ও 
অ.গরার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ধাকেন; কেশবচত্ত্র সভাপতির আসন পরিগ্রহ 
করেন। প্রথমতঃ ভিন মাসের কা্যবিধরণ পাঠ হইলে ৭ই জ্যৈষ্ঠের সভাতে 
নির্ধারিত নিয়মাবলীর তৃতীয় নিয়মর্টি এইরূপে পরিবর্তিত হয় ;__প্রতিনিধি 
নিয্েগসম্থন্ধে নিয়ম এই, ভারতবধীর ব্র্মমন্দির পাচ জন, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাক্ষ- 
সমাজ ছুই জন, লাহোর ব্রাঙ্মদমাজ ছুই জন, অপরাপর ব্রাঙ্গসমাজ এক 
এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবের্ন। সত্যদিগের অধিকাংশের মতে 
প্রতিনিধি নিযুক্ধ হইরেন।” অনন্তর সভার আনুকৃল্যার্থ অর্থসংগ্রহের ভার 
শ্রীযু হ্গমোহন দাস, গুরুচরণ মহানবিস, অধৃতলাল বন্ধু এবং শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রদন্ত হুইয়া ৫১) ব্রাঙ্গসমাডের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত 
কার্প্রণালী প্রভৃতি বিবরণসংগ্রস্থবিভাগে . জীযুক প্রতাপচক্ . সভুমধার, 
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ব্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উমেশচন্র দত, হে) ব্রাঙ্গধর্্রপ্রতিপাদক পুস্তকাছধি 
প্রচারবিভাগে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, উমানাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, অনোর 
নাথ ৩৩, (৩) অনুষ্ঠামপদ্ধতিস্থিরীকরণবিভাগে শ্রীযুক্ত অখ্োরনাথ ৩, 
গৌরগোবিন্দ রায়, শিবচজ্র দেব, ৫) অনাধ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের 
রক্ষ1 ও প্রতিপালনবিভাগে শ্রী যুক্তচুর্গীমোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাস্তি 
চত্স মিত্র, গুরুচরণ মহলানবিশ কাধ্যভার প্রাপ্ত হন। সভাপতি 'প্রভৃতি 
কন্মরচারিগণ এই প্রত্যেক বিভাগের সহিত কাধ্য করিবেন স্ির হয়। সর্বশেষে 
সভাপতি কেশবচন্্র সভ্যদিগের অবগতির জন্ভ এইকূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন, যে, তাহার মতে অনেক ব্রাঙ্ম এখন যেরূপ গৃহবিহীন 
ও অন্তক রাখিবার স্থানবিহীন হইয়া ভাসিয়। বেড়াইতেছেন তাহা 
অত্যন্ত শোডচনীর। যাহাতে অন্ততঃ একটু স্থান দেখিয়া এইকপ ব্রাজ্মদিগের 
মধ্যে ধাহাদিগের গৃহনিন্্ীথের ক্ষমত। আছে, তাহারা পরম্পরের নিফটে এক 
একটা বাষ্গৃহ নিশ্মীথ করিতে পারেন সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। তিনি 
কোন প্রস্তাবের আকারে এ কথা কহিলেন না, কিন্ত উপস্থিত ব্রাহ্মগণকফে 
এবং অপর সকল ব্রাহ্মগণকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিত্ত] করিবার জন্ত অনু- 
রোধ করিলেন । সভাপতিকে ধন্তবাদ দিষা! ৫টার সময় সভা তঙ হয়। 


ও 


মীন্্াজের হর্ভিক্ষনিবারণ্রে জন্য ঘড় । 


২২ আষাঢ় (১৭৯৯ শক ) হইতে ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা ব্যতি- 
রেকে বৃহম্পতিবারে উপাসনা আরস্ত হয়। এদিনের উপাসনা ও উপদেশ 
সাধকগণের সাধনপ্রণালীশিক্ষার পক্ষে নিতাস্ত উপযোগী ছিল। এই নৃতন 
প্রবর্তিত উপাসন! ভাদ্রোৎসব হইতে বন্ধ হয়। বন্ধ হওয়াতে অনেকে দুঃখ 
প্রকাশ করেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্টে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সংসিদ্ধ হও- 
সাতে আর পুনরায় মন্দিরে ছুই বার উপাসনা প্রবর্তিত হয় না। এই বৃহস্পতি- 
বারের উপাসনায় (€ শ্রাবণ) কেশবচন্্র সাধু অধোরনাথের দছ্ুযুগণের হাত 
হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ করিয়! যে উপদেশ দেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে; 

"সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী ঘটনা বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে 
যাহা ঘটান তাহা বহুমুল্য। ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কত বার শুনিলাম ; কিন্ত 
তাহার দয়া যখন একটা ঘটনায় প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা যে শিক্ষা 
পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এই জন্ত আমরা জীবন- 
পুস্তকে যাহা শিক্ষা করি তাহা অমূল্য এবং শিরোধাধ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে 
আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগের প্রতিজনের 
সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে যে ম্সেহ- 
বৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহ ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ করিয়া রাখি, 
আমার্দিগের প্রাণ কখনও কঠিন হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের 
জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল নয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাহার 
হৃদয় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে যে, কখন্‌ তিনি দেখিবেন, ঈশ্বর 
আসিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ্দ প্রেরণ করিলেন, তিনিই 
আবার সেই বিপদ হইতে তাহার দাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে 
সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সব্ববদাই 
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আপনার প্রাণ হইতে নবপ্রহ্ত প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপন্ম পুজ! 
করেন। ঘর্দি ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হয়, তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর হুন্দর এবং 
প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তাহার শুক্ধ চক্ষে ঈশ্বরও শুল্ক প্রস্তর বলিয়া 
বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চিরহন্দর বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে জীব- 
নের খটনার মধ্যে তাহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ কথা 
বলিতে শিক্ষা কর প্রেমমর় ঈশ্বর আমার জন্ত এই করিয়াছেন অনস্তর 
তিনি সাধু অঘেরনাথ কি প্রকার প্রাণ সংশয়কর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া 
ছেন তাহা বর্ণন, এবং তাহার পত্রের কিয়দ্ংশ পাঠ করিলেন। উপদেশের 
উপসংহার এইরূপে করিলেন, “এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্ত 
বিশেষরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে । তাহার এক জন দাসকে ভয়ানক 
দত্্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এই খটনা স্মরণ করিয়া আমরাত কৃতজ্ঞ 
হইবই ; কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞ হইয়া হস্ত হইলে হইবে না। এই ঘটন। হইতে 
আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দন্যু সকল 
পরাস্ত করিতে পারি এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মভজ্ঞের 
সজল নয়ন দেখিয়া, ব্রহ্মভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া দহ্যরা পলা” 
ঘন করিল, কিন্ত পাপদশ্র্যর হস্ত হইতে রক্ষণ পাওয়া আরও আশ্চপ্ধয ব্যাপার । 
মনের ছুর্দাস্ত রিপুদিগের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয় তখন কেবল 
হরিনাম ভরসা, কেবল রসনা সহায় । ....*.আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা এখনও 
শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিখিত রহিয়াছে । ঈশ্বর দয়া করিয়া 
ক কাগজ গুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে স্বতঃ ছুচারি 
জন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে যে ঈশ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও দহ্য এবং 
পাপের হস্ত হইতে তাহার দাসদিগকে রক্ষা করেন। ব্রাঙ্মগণ বিলম্ব করিও 
না, জগৎকে দেখাও তিনি পাপীর বন্ধু, তাহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখিলে কাদিতে 
ইচ্ছা? করে ।” 

এই জময়ে মিস্‌ মেরি কার্পেন্টারের স্ৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয়। 
এই দেশহিতৈষিনী মহিল! ব্রাহ্মঘমাজের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সন্বক্ধ। ধন্মপিতা 
রাজা রামষোহন রায়ের প্রতি ই'হার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। ইনিই 
হার শেষ জীবনের বৃত্তাস্ত অতিযত্বের সহিত রক্ষা! করিয়াছের। ইনি শ্বদেশের 
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দীন ছুঃখীদিগের হিতকামনায় জীবন যাপন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন, দে খ্যাতি তাহ! হইতে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না, কিন্ত 
তাহার হৃদয় শেষ বয়সে ভারতের হিতকামনায় নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। 
এ দেশের নারীগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় এ জন্য তিনি কতই ফু 
করিয়াছেন। ইংলগুবাসিগণ এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্থান্ে 
যথাযথ সংবাদ পাইতে পারেন এ জন্ত তাহার বিশেষ পরিশ্রম ছিল। ইংলগ্ডের 
মত স্থানেও তাহার মত পরহিতকল্পে উতৎ্সগিতজীবন নারীর. সংখ্যা অল্প । 
বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স আসোসিয়েশনে কেশবচন্র সবর্গগতা। মিস্‌ কার্পেন্টারের 
সংক্ষিপ্ত জীবন ও উহার কাধ্য বর্ণন করেন। উপস্থিত সকলের চিত্তই এই 
বর্ণনে আর্্রহইয়াছিল। কেশবচন্ত্র ও মিস্‌ কার্পেণ্টারের কাধ্য ও আদর্শ এক 
ছিল না, এ দুইয়ের তৎসন্বদ্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সহস্র পার্থক্য সত্বেও 
কেশবচন্ত্র তাহার গুণের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা! তাহার পক্ষে অতীব ম্বভাব- 
সিদ্ধ ছিল। 

মাক্জাজে বিষম ছু্ভিক্ষ উপস্থিত । কেশবচন্ত্র এ সংবাদ শ্রবণে স্থির 
থাকিবার পাত্র নহেন। ৩০ শ্রাবণ সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে মাজ্রাজের ছুর্ভিক্ষ 
নিবারণের সাহায্য জস্ত বিশেষ সভা হয়। এই সভায় প্প্রাণদানাৎ পরৎ 
দান ন ভূতৎ ন ভবিষ্যতি। ন হ্াত্বনঃ প্রিষ়তরং কিঞ্চি দস্তীহ নিশ্চি- 
তমৃ॥” এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচন্্র উপদেশ দেন। উপদেশের 
প্রথমাৎশে “জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 
মূল বিষয় এইবূপে অবতারণ করেন, “মাজ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক হৃর্ভিক্ষ হওয়াতে 
অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে চুঃখের কাহিনী শুনিয়া, 
ভাই, তোমার কি হৃদয় আর্র হুইল না? তবে হুদয় অসাড় হইয়াছে। 
এই অবস্থায় ধর্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য করিতে হুইবে। 
সম্ভানের ছুঃখ দেখিলেই ত্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়, সময়ে 
সময়ে ভাই ভগিনীর হুঃখ দেখিলেও সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার 
হয়। অপরের ছুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয়না । যখন 
অন্তের ছুঃখে মনুষ্যের হৃদয় এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আঙ্তা 
বিবেক মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। ধাহাদের দয়া অধিক তাহারা শ্বভাবের 
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প্রবলতা বশতঃ কাদতে কাদিতে পরছুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন, আর 
জগতের ছুঃখে সহজে ধাহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ 
সেই ' শীতলম্দয় ব্যক্তিদ্িগকে দানক্ষেত্রে লইয়া! যার়। যদি ধশ্মজ্ঞানের 
অনুরোধে দয়া করিতে হয়, তবে এমন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে, যেমন আজ 
কাল এই দেশে । ছুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত ভাই ভগ্মী বন্ধু মরিতে- 
ছেন। ঈশ্বর তাহার মন্দিরমধ্যে আজ এই জন্ত ভাকিলেন যে, নির্দয় 
দ্বয়ার্ঘ হইবে, বিষয়াসজ্ত শ্বার্থপর বৈরানী হইবে। ঈশ্বর আশীর্ধাদ করুন 
আমর! যেন নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মাজ্রাজে 
ভাই ভগিনীরা মহাকষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাহাদের হুঃখের 
কথ। শুনিতেছি। কিন্ত আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হইয়াছে । আমরা কেবল 
আমাদের আপন আপন অন্রবস্ত্র চিন্তা করি, পরছুঃখের প্রতি দৃষ্টি করি না। 
আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য এ সকল 
হায় বিদারক ঘটনা! হইতেছে । এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা শুনিলে 
সহজেই দয়! এবং ধশ্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন কর! 
ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চট্চা নহে। 

“কৃষ্ণ নদী হইতে কন্তাকুমারী পধ্যস্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে 
এই সকল ছুর্ঘটন! ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লক্ষে পর্যত্ত যত দূর স্থান; 
ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক 
প্রাণত্যাগ করিতেছে । ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া নানা প্রকার কষ 
দিয়া প্রায় এক কোটা আশি লক্ষ লোককে আক্রমণ করিয়াছে । তাহাদের 
ভয়ানক যন্ত্রণায় হাহাকার শব্ধ কি আমাদের নিকটে আসিতেছে না? ভাই 
ভগিনীর! দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া কি আমর! তাহাদের ভয়ানক হন্ত্রণা 
অনুভব করিব না? এক কোটা আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। 
ইহাদের উপরে ভুর্ভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য 
না পাইলে অবিলম্বে ইহার! ছুর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ 
লোক এই পৃথিবী হুইতে চিরকালের জন্ত বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে । 
ম্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয় সে প্রকার সামান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া 
ইহারা মরেন নাই। হূর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক । অস্নকষ্টে ক্রমে ক্রমে হুর 
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ষন্্রণ! সহা করিয়া অবশেষে, পাগলের মত হইল; নান! প্রক্কার কষ্টে কেহ 
অবসন্ন ছইল, এই অবসন্নতার মধ্যে গ্রাণবারু বাহির হইল। ভারতবর্ষের 
লোকসংখ্যা এইরূপে হাস হইতেছে । চুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহ 
প্রকার পাপ আসিয়া মনুষ্যের ছুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে । যাহার! ছুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় 
এইরূপে হাহাকার করিতেছে তাহার] দ্রিদ্র। রিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, 
ভয়ানক অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয় এমন 
উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রোগের অবশ্থায় 
শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে এমন বস্ত্র নাই। ক্ষুধাতুর জননী আহার 
করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়৷ লইয়া আপনি 
খাইল। কোথাও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত 
হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন করিল। ভীষণ ব্যাপার !! ভয়ানক 
অস্বাভাবিক ঘটন! ! ! মাতা এবং সন্তানের মধ্যে পরম্পরে এই প্রকার ব্যবহার 
ভয়ানক। অন্ন কষ্ট তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না। এই 
অবস্থায় কত লোকের ধর্ম রক্ষা হইল না, কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া তাহারা 
অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ভ্রমে ক্রমে চৌর্ধ্য দোষ প্রবেশ 
করিল। হুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এইব্ূপে পাপরৃদ্ধি হইল। জননী সম্ভানকে দূর 
করিয়া দিলেন, সম্ভানও জননীকে মানিল না।” 

অনস্তর গে। মহিষাদ্দির অকাল মৃত্যু, তাহাদের অভাবে কোথা হইতে শশ্ক 
আসিলেও শ্থান হুইতে স্থানাভ্রে লইয়া যাওয়ার অসভ্ভাবনা, পত্বীবিক্রেয়, 
সতীত্বধর্মরবিসর্দন, সস্তানবিক্রয়, স্তন্তাভাবে শিশুগণের প্রাণসংশয় ইত্যাদি 
বিষয় হুদয়ভেদ্িভাবে বর্ণন করিয়া কেশবচতক্্র বলিতে লাগিলেন, “এখনও 
ছয় মাস কাল অন্নের সংস্থান করিয়া দ্রিতে হইবে । বোধ হয় পৌষ মা পর্যন্ত 
মাক্রাজবাসীদিগকে জক্ন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের দয়ার্' ব্যক্তিদিগকে 
এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোধোগী হইতে হইবে । মনে কর! গিয়াছিল, ছুই 
এক মাসের মধ্যে মাক্্রাজের ভাই তগিনীরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, 
কিন্ত তাহা হইল না, আমাদের আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এখনও স্থানে 
স্বানে বছলোক মরিতেছে। ইতিপূর্বে বসস্তরোগে কত লোক মরিল। অন্ন 
কষ্ট আবার যোগ । ব্রাঙ্গ। নিষ্ঠুর হইয়। এ কথা বলিও না, বিনি ছুঃখ আনিষ্কা- 
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ছেন তিনিই ছৃঃখ মোটন করিবেন। তিনি তো তোমাকে ডাকিতেছেন। 
এখন এস, সাই ভগিনী তোমার গৃহপার্ষে মরিতেছেন, তোমাকে যে পরিমাণে 
ধন দিয়াছেন সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি তাই হইয়া দৌড়িয়া যাও দেখি। 
এক বার কাদাও দেখি বঙ্গদেশকে । যখন আমাদের উড়িষ্যাদেশে ছূর্ভিক্ষ 
হইয়াছিল তখন আমাদের জন্ত মান্দাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কাদিয়া 
ছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তুমি কি বলিবে আমি দায় হইতে মুক্ত হুইয়াছি, 
আমার আর ভয় কি? যদি ভাই তোমার সামান্য দানে মাম্াজের দশটি 
ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকট স্বর্গীয় পুরস্কার পাইবে। কেবল পুর- 
স্কার পাইবে তাহা নহে; ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে বলিবেন্,--বৎস, সেই 
যে মাক্রাজের হুর্ভিক্ষের সময় তুমি আমার সন্তানদিগকে বীচাইবার জন্ত অমুক 
দ্রব্য দান করিয়াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিখ্াছিলাম। ঈশ্বর 
তাহার সম্তানদিগের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া আছেন, হ্ুতরাৎ ছে ভাই, হে 
ভগিনী, তোমর! ছুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে, তাহা পিতার হস্তেই 
গড়িবে। আর এ কথা কেহই বলিও না, আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে 
কাচাইবার জন্য যে যাহা পার তাহাই দ্বান কর। একটি ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ 
টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই, 
অন্ন কষ্টে মরিতেছেন, তোমর! আপনারা কোন্‌ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার 
করিবে ৫ ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্তআ্রাব হয় তবে আমার শরীর হইতে 
কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্যু আক্রমণ করে, আমার 
যদ্দি ক্ষমণ্তা থাকে আমি কি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এক 
মণ চাউল দ্বিলে ধদি আমার একটি ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আমার কত 
লাভ হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার 
জীবনের কার্য হইয়াছে, আমি মাক্রাজের ছুর্ভিক্ষের সময় এক মণ চাউল 
দান করিয়া আমার একটি ভাই কি একটি ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম । 
যাহার যাহা সাধ্য তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমর1 দেখিতেছ, 
অন, বস্ত্র, তৃপ, ভাঙ্গা অলঙ্কার, প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে । 
তোমরা এই দৃষ্টাস্ত অনুসরণ কর। একবার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, 
আর তিনি ধাহাআর্দেশ করিবেন তাহাই পালন কর।.........মন্দিরের উপা- 
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সকগণ, ভাইগণ, তোমারা কাদ, সকলকে কাদাও। হে দগ্লার গ্রচারকগখ, 
তোমরা দর়াব্রত সাধন কর, তোমরা বাহির হুইয়া সকলের দয়! উত্তেজিত 
কর। ঈশ্বর আজ ভাল বাসিয়া তোমাধিগকে ডাকিয়াছেন; তোমরা আজ 
তাহার দয়ার তরঙ্গে ভাষিয়া বা্ড। আজ যদি এক জন মান্ত্রাজের 
লোক আসিয়া তোমাদের নিকটে কীাদিতেন, যদি হৃর্ভিক্ষে এক জন 
অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া কাদিতেন, 
তোমাদের মনে কত দয়া উত্তেজিত হইত, নিশ্চয়ই তোমরা কাদিয়া ফেলিতে, 
তাহার আমাদের লিকটে আসিতে পারিলেন না বলিয়া কিক্াহাদের অপ: 
রাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার ভন্ত পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। 
তাহার। আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা ভাহাদিগকে প্রসব 
করিয়াছিলেন । এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতেছেন। 
হায়!| কত দিন ত্বাহার! খান নাই। ঘদি কিছু সাহায্য করিতে পারি কত 
লোক বাঁচিয়া যাইবেন। আর ভাই দয়া করিতে বিলম্ব করিও না। কী বালক 
গুলি অন্ন কষ্টে প্রায় মরিল | যদ্দি তাহাদিগকে আহার দিতে পারি, তাহাদের 
টন্ষু ছলছল করিয়া কাণিয়া আশীর্ধ।দ করিবে । ব্রাহ্মদমাজে দয়া বর্ধিত 
হউক, মাক্রজের এই বিপদ্দের সময় আমর! যেন আমাদের কর্তব্য করিতে 
পারি ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন!” 

উপাসনাস্তে ব্রহ্মমন্দিরে সংগৃহীত দান চারি শত টাকা; গা বাতি 
ভিন্ন ব্রা্মঘমাজ হইতে প্রায় শাত শত টাকা, বামাহিতৈষিলী সতা হইতে 
ছুই শত পঞ্চাশ টাকা) এবং মফঃম্বলের বন্ধুগ্ণ হইতে ষে সকল টাকা সংগৃহীত . 
হইয়া আইসে সে সকল লইয়া সর্ব্বগুদ্ধ ছয় হাজার সাত শত টাকা মাস্্রা 
ভর ছুষ্িক্ষপ্রগীড়িতগণের সাহায্যার্থ দান সংগৃহীত হয়। বামাহিতৈষিনী সন্ভাডে 
নারীগণ বস্ত্রাল্কার, এক জন মহিলা স্বর্ণবড়ী ও চেন, বালকগণ তাহাদের 
চলপানি পয়সা সংগ্রহ করিয়া সিকি আধুলী, এমন কি আশ্রমের দাসদাসী- 
গণ পর্থত্ত কিছু কিছু দান করেন। ইংলগ্ড হইতে মিস্‌ কব পাঁচ পাউওড, 
মিস্‌ গেরি সাবলোট লায়ট হেঙ্গট পাচ পাউও প্রেরণ করেন। বাঙ্গালোর 
্রাঙ্মসমাজ ছর্তিক্ষপ্রগীড়িত লোকদিগকে অন্ন, চাউল ও বস্ত্র দিতে প্রবৃত্ত হন, 
রাহ্মসমাজ হইতে সংগৃহীত মুদ্রা তাহাদের নিকটে কিছু কিছু করিয়া প্রেরিত 


সাজ্জাজের ইর্ভিক্ষ নিবারণের 'উন্ত ধ্ত। ৯৯১ 


ইয়। ধর্ঘতিন বিশিয়ছেন, *বাঙ্লোরবাসী ব্রাহষা্থণ ফম্ধিক উৎলাঘের সহিত্ত, 
শ্রতিদিন কাঙ্জালী তোজন ক্রাইতেছেন। বিশেষ আহলাঘের কথা এই 
তখীকার সমাঞ্জের অম্পাদ্কের পিতা এক জন আতি প্রাচীন ব্রাঙ্মপ। তিনি 
শ্বফৃত্তে অন্ধ বটগজনাদি রক্ধীন করেন এবং তাহার পরিবারস্থ হহিলাগ্ও হাতে 
ঈাহাক্য করিয়া খাকেন। খ্বামাদের জুংগৃহশত মু! বখাথ প্রাজে পড়িতেছে 
অন্দেহ গাই” ব্রাহ্মসাজ ফণ্ড হইতে. বৈল্লারি ফণ্ডে জাড়াই শরত্ব, বং 
শিশু পালন কণ্ডে আড়াই শত মুড! গ্রদত হয় । রেবারেশু মেত্বর ডল সাঞ্চ্বে 
এই সময়ে বাঙ্গালোরে গমন করেদ। তিমি তত্রতা ব্রাঙ্মগ্রণের কাধ্য দর্শন 
করিয়া অত্যন্ত প্রশংস! পূর্বক মিরারে পত্র লেখেন এবং সেখানে আকও অগ্নিক 
সবাহাস্যার্থ মুদ্রা! প্রেরণে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহারই পত্রে অবগন্ত 
হওয়া যায় যে, পেটা সমাজের সম্পাদক জ্ীযুক অঙ্গ স্বামীর যাইট বর্ধ বয়স্ক বৃদ্ধ 
পিতা তি উতৎ্সাছের সহিত চারি শত পঞ্চাশ জন ছূর্তিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তির 
ছন্ত হস্তে অব ব্যন্নাদি রন্ধন করিতেন। জ্সাশ্চর্ধয হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি 1! 

ভগবানের কৃপায় হুর্তিক্ষ প্রশমিত হইয়া আসিল । আর মাজ্জাজে সাহায্য 
প্রীরণ করা প্রয়োজন রহিল না। হুর্ভিক্ষ জন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হুইল তাহার 
বায়াবশিষ্ট তবিধ্যতে কোন প্রকার দেশের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইলে বা জন্ 
কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যয়িত হবে এ জন্ড ব্যাক্ষে 
জম! রহিল। আলবার্ট হলের গৃহনি্মাকার্যে যে এই্িমেট হয়, গৃছের 
একটা প্রাচীর পড়িয়া যাওয়াতে এবং গৃহের কোন কোন অংশ বাড়ান প্রস্নোজন 
হওয়াতে তাহার অতিরিক্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়খপ ছারা নিষ্পন্ন 
করিতে হইয়াছিল! খুপপরিশোধের কারণ উপস্থিত হওয়াতে ব্যাঙ্কে ষেটাকা 
জম! ছিল তাহ! আনাইয়া উহা পরিশোধ করিতে হয়। এই মুদ্রা জাল্বার্ট 
€ হলে খণ স্বরূপ প্রদান করির! স্ির করা হয় ঘ্বে আলবার্ট হলের আয় বৃদ্ধি করত? 
দু মন্ধলিত করিয়া পুনরায় ব্যান্কে সেই টাকা গচ্ছিত রাখিতে হুইবে এই বার 

ভূতপুর্বর্ব সম্পাদকের উপর ভত্ত হয়। হুঃখের বি ই সম্পাদকের লীবদ্দশা 
| সে কাধ্য সম্পন্ন হয় নাই। 
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কমলকুটীর স্থাপন ও ) অষ্ট চ্থারিংশ 
সাংবৎসরিক। 


_ ফেশবচগ্র. পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিপ। স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিবার জনা 
সঙ্ধল্ল রেন। নান! কারণে হিন্দুসংহ্ষ্ট পরিবারে বাস করা আর তাহার 
পক্ষে শ্রে়ঃক্স মনে হয় না। ৭২ নং অপার সাফ লার রোডে উদ্যানসংযুক্ত 
প্রশত্ব দ্বিতল গৃহ ক্রয় করিবার জন্ত কেশবচজা উচ্যুক্ত হম । এই গৃছে প্ীীয 
অনাথ বালিকাগণের নিবাস ও বিদ্যালয় ছিল। যিস্‌ পিগট ইহার লেডি 
তুপারিপ্টেতেন্ট ছিলেন। তিনি গৃহ ক্রয়ে বিশেষ সাঞধাধা করেন। এমন, 
কি এক দিনের মধ্যে এই গৃহ ত্রুয্বের অমুদায় ব্যবগ্থা। হইয়া যায়। এই গৃহ 
এক জন আরমোপিয়ান্‌ সাহেবের সম্পত্তি ছিল। ফেশবচন্তরের যাহা কিছু পৈতৃক 
সম্পন্তি ছিল এই গৃহ ক্রয়ে ব্যগ়িত হয়। এক প্রেসমাত্র অবশেষ থাকে । 
কলুটোলার 'পৈড়ক গৃহের অংশ তাহার কনিষ্ঠ শ্রীষান্‌ কৃষ্ণবিহারী সেনের 
পিকট বিক্রয় করেন। এই গৃহ ক্রয়ের সঙ্গে একটি অতি ছুঃখকর ছ্ঘটন! 
সংযুক্ত রছিয়াছে। যছ্মণি খোষ নামক একটি উড়িষ্যা দেশীয় যুবক নিকে- 
ওনের অধিবাসী ছিল। এই যুবকটি ব্রাঙ্গদমাজের কার্ধে আপনার সমগ্র 
ীবন অর্প করিবার অভিপ্রায় আপনার দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রায় 
বিশ সহত্র টাকা আনিয়া কেশবচম্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলে, এ টাকা 
আমি ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মসমাজকে অর্পণ করিতেছি। কেশবচঙ্র এই মুদ্রা 
্রাহ্মমমাজে গ্রহণ করা৷ যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাঁ। সেই যুবকের নামে ব্যান্কে 
জমা করিয়া রাখেন। কেশবচন্ত্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখনও সমূদ্রায় মুদ্রা 
ক্রেন্বর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং সেই যুবকের মুদ্রা খণ স্বরূপ ৪ 
গ্রহণ করেন এবং সেই যুবকের জন্ত তাহার গৃহের উত্তর দিকে গৃহ নির্সাা- 
রস্ত হছয়। গৃছের বনিপ্নাদ পর্যাস্ত উঠিয়্াছে, এই সময্ধে সেই যুবকের 'গচ্ছিত 
টাকার জন্ত মনের আকুলতা উপস্থিত হয়। কোন কোন বিরুদ্ধ তাবাপন ব্রাহ্ম 
হুষোগ পাইয়া সেই যুবককে বিলক্ষণ সন্দিঞ্ধ করিয়া দেয়। তাহার মনের অবস্থা 
দর্শন করিয়! কেশবচন্ত্র তাহার সমস্ত মুদ্রা পরিশোধ এবং তাহার জন্ত গৃহ নির্মাণ 
করিতে দিয়া যে পরায় পাচ শত মুহা বযয়িত হয, তাহা আপনি ক্ষতি মহ করেন 
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সেই যুবক কিছুদিন পর ইংলণড গিয়া বারি্টার হইয়া আইসে, এবং কর্েকবার 
ইৎলণ্ডে যাতায়াত করিয়া! পরিশেষে উদ্মাদরোগগ্রস্ত বিয়া ইউস কোন এক 
উদ্দাদাগারের অধিবাসী হয় । চি 

২৮ কার্তিক সোমবার 0১২ নবেশ্বর, ১৮৭৭) প২নং অপার সাকু'লায় 
রোভস্থ গৃহে কফেশবচজ্্র সপরিবার গমন করেন এবং গৃহ্প্রতিষ্ঠার ৮৪ 
ছয়। উপাসনাস্তে এই প্রণালীতে গৃহপ্রতিষ্ঠা ফাধ্য মিষ্পন্ন হক;  ' 
১ এতানি -ছোদ্যানাদানি ব্রহ্মণ্ধ্মুত্ছজামি । 

এই গৃহ উদ্যানাদি আমি ব্রচ্গেতে উৎসর্গ করিলাম । 

২। অন্ত গৃহস্ত কুৰ্িকাৎ সমস্তাঃ সামগ্রী: ব্রহ্মণ্যৎমুৎকজাঙ্গি। 

এই গৃহের কুধিক। ও সমস্ত সামগ্রী আমি ব্রক্মেতে উৎসর্গ করিলাদ। 

৬। এতানি আমান্নাদীনি ব্রন্মণ্যহযুৎ্ছজামি। | 

এই চাউল দ্াউল প্রভৃতি আমি ব্রদ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । | 

৪। এতানি পরিতেরবস্ত্রাীনি ব্রন্মপ্যহমুত্হজাজি । 

এই পরিধেক্র বস্ত্রাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম ।- | 
€। এতাহ শ্যাৎ বঙ্গণ্যহমুত্কজামি 1 £ 

এই শব্য। আনি ব্রদ্ধেতে উত্সর্গ করিলাম । ৃ 
৬। প্রতানি তৈজাসাদীনি বরক্ষপ্যহমু্কজামি + | 

এই 'তৈউসাদি আমি ব্রদ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । 

৭। এঠানি পুস্তকপত্রীলেখনীমন্তাধারাদীনি ব্রক্মপ্যহমূৎকজানি। 
“জিরার রান সারার 
৮1 এতানি খীষধাদীনি ব্রহ্প্যহমূত, দৃঙগগাষি । 

এই বধ আদি জাবি ব্রন্মেতে অর্পণ করিলাম । 

৯। এতানি রজততাতরথণ্ডাদীনি ব্রহ্মণ্যহমূত্ছজামি । 

এই রজত ও তান্রখণ্ড প্রভৃতি আমি ব্রঙ্ছেতে উৎসর্গ করিলাম । 
: --৯ 1: শ্রভানি বাদ্যবন্প্রভৃতীনি ধর্্মসাধনোপকরণানি বরহ্মপ্যহসূৎছ্জাি । 
7. এই বাদ্য প্রতৃতি ধর্ম সাধনের উপকরণ আমি ব্রদ্ধেতে উৎসর্গ করিলাম | 
৯ অন্তানাদিপালনং দাসমাসীপালনৎ বিদ্যাধ্যয়নং দীনজনায় জানত 
'অভিথিসো। পালিতপন্থাদিরক্ষা, আছারঃ। ব্যারায:। বিশ্রাম?) ধনোপাজদনন্‌, 
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ততঙথ্যস্বশ্চেত্যোদীনি বাবস্যন্ত পংসারগ্ত কর্্দাণি গৃহকর্তা খন্মান্ব্থী নিষ্পব্যোতণ , 

সন্ভানাদি - পাপন, .দাসদাসী. পালন, বিদ্যাধ্যয়ম, দীন ব্যদ্ধিকে জান, 
অতিথি সেবা, পালিত পশ্বাদি রক্ষা, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, ধনোপার্দ 
ও খ্য শ্রভৃতি, এই আংসারের 'খাবতীক্ম কর্ণ গৃহ -ধেন খর্দের ০১ 
ইয়া সম্পন্ন করেন 

১২। যাবজ্ত্যন্ সংলারত্তি কর্ীদি পৃহকত্রা খ্থাুবর্তিনী সিটি 
এই সংসারের যাবতীয় কর্ম গৃহক্ার 'ধেদ ধন্মানুবর্তিনী হইগ্রা সম্পন্ন করেন । 

১। ভারতব্বাঁয়ব্রদ্ষমন্দিরে স্ট সুরীঃ শ্রামতাঃ। [১ 

ভারতব্যাঁয় ব্রদ্থামনদিরে ৮২ টাকা সান করা হইল 1. 

২। 'প্াঙ্গীরশভিটে ক উতুষ্থাহ প্রদত্তাহ। 

ব্রা্মধর্শের প্রচারার্থ আট টাকি ন্বান ঝরা হইল। 

৩। দীনহুঃখিজনাখহতৃমু্্রাঃ শ্রদন্তা। 

দনছুঃখধীদিগকে চারি টাঞা দান 'করা হইল 1. 

কেশবচন্ত্রের এই মৃতুন 'নৃহেদ্ন নাম “কমলফুটীক্স রঙ্গিন্ত হইল। গৃহের 
দক্ষিণে উদ্যানস্ছ পুক্বরিমীর উত্তর 'দিকে স্থলপন্সসমূহ 'রোপিত এবং তথায় 
একটী কুটার স্থাপিত হইল। শ্গৃহপ্রতিষ্ঠার সণ্তাান্তে (১৯ নবেদ্বর) ব্রাহ্ম 
সমাজেব্র বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ 'বরিয়! উপাসনা, 'শ্রীভিন্তোজন -ও সদ্ালাপে 
গৃহবাসিগণ মনের আনন্দ প্রাণ করিলৈন 1 এই শ্রীতি্র 'ঘ্যাপারে একটি' নিতান্ত 
অগ্রীতির কথ বন্ধুগণের বর্ণে প্রবিষ্টহ্য়াতে তাহারা নিতাস্ত মর্ব্যথা পাইলেন) 
একজন 'মানসীর প্রাচীন -ব্রাঙ্মাবন্থু ফেশবচন্্েয় পক্ষে স্উদ্যানমং্বলিত দ্বিতল 
গৃহ বাসার্থ নির্ধারণ নিতান্ত অচুচিন্ত কষার্ধ্য মন্দে কৰ্ধিলেন-। তিনি স্পষ্ট 
বাক্যে বলিয়া! উঠিলেন "এমন 'বাজধ্রাসাদের -লাম দেওয়া হইন্বাছে কি নাঁ 
“কমল কুটারঃ। ইহা' আবার “চুর” কোন্ধাঁনে "তিনি একজস' হতবিদ্য ব্যক্তি ১: 
সত্যতর দেশে বৃহৎ সুই উদধ্যানসংঘলিত গৃহেরনদামকরণ-ছুটীর (0946০ ) 
হ্‌ক্কা খা হা চাটিনিওপৃউ জা অনেকে, 'নে কযিলেস, 
খিদা জিরা, ইতি প পারে, কশবচশ্র যখন সঙ "আচার 


টস 


পদ ভ্রীতীিত, খন ভিি পর্ণকুটারবাগী উদাপীন :খাকীর হইবেগ, এইই, 
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হনে কক্ছিত। তিনি এ কক্থ। বলিয়াছ্িলেন । 'আদগাদের বৃদ্ধ 'রাক্ষবন্ধু ফে্সরচজ 
ইহার গুর্ধে খে পৈতৃক শছে ছিলেন তাহা বেখিজাক্ছেম।।. €সে গৃহে €কশখচগ্জ 
যে স্রিলে বাস করিতেন তাহার তুলনায় “কমল -ছুটীয়' কুীর পলৃশ উচ্ছা। ক্ষি 
তিনি'জানিতেন না। তকধাবচল্স আপনি আমাদিগকে স্পাই মপিয়াত্ছেন, তিনি 
সেই পৈতৃক গৃহ পরিস্যাগ ক্ষরিয়া তদপেক্ষা নিক গৃহ অফার করিয়াছে, 
ইছাতে (ভাঙার আত্তরিফ শীনভাব রহ্ছিত হইয়াছে পরই 'ব্রান্থাঘমিতির পার 
স্মায়ও এক প্িতি ছ্ন ; এবং ধানে তৈঁমিক ব্উগামনা, সঙ্গীত, -্রচ্মবিদ্যা 
সংঘটিত 'দভ। প্রভৃতি সমুদায় কাধ ঘখানিয়ম নিপ্পম হইতে ধাক্ষে। কেশবচজ্ 
ধাকা গৃহ ক্রয় ফরিদা সন্য্ট হইলেন এস, বাহাঁতে বসভুগণের এক এক গান 
গৃহ হয় তজ্ঞন্য উদ্যোগী হইলেম।। 'ধার্মীপিত! 'গহধি 'দেখেক্রলাথ 'এক দিন 
'কেশবচশ্রের মৃতন গৃহে 'আগমন রিয়া বিবিধ .সধালাপ ক্রেন আবং 'সুতন 
মুদ্রিত উৎকৃষ্টদূপে বাধান দশ বার খানি শ্রান্ ধর্মপুদ্কক উপহ্থার €দন।। 

এবার. (১৭৬৯ শাক ) অই্টচত্বারিংশ সাংধবৎসর্িক।। ৭ আখ শনিবার ংকশব 
চজজ স্মালবার্টস্থলের সিয়তল গৃহে ব্রগ্ধবিদ্যা সন্থক্ষেইংরাজীটতেবন্কৃতা টেন । এই 
-বড়ুডারসারমর্্ম ধৃত এইকপ দিয়াযছেন;-“ঘক্তা বলিলেন,+সমাগত যুবক কৃষ্গকে 
।দেধিবা আমি ব্সহলাদিত“হইলাম। ধিশ েৎসর প্পুর্বে যেমন দেখিয়াছিলাম, 
তেমনি ইহার ভিতর অন্য 'আমি খর্জজীবদের , জাঞ্জৎ তাব 'অযলোকাদ ফাদ্রি- 
“তেছ্ছি। হা স্বারা'ফি পরিযাণে ফল স্টৎপন্প “হছইদে তাহ স্গানিনলা )'কিন্ত 
তথাপি আমি সকলের যৌবনজ্যোতিঃপ্রতিকলিত (মুখমণ্ডল “শনি “করিয়া গু 
সহইিতেছি'। বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে বৃদ্ধ জঅপেক্ষা মুবাদিগের জানির্ভাব 'লিভান 
স্্রাচীনেযা ঞ্ঠাহাতের পরীজিত ক্ষমতা! ও মুল্যবান অভিজ্ঞভার "জত পরেছে, 
'কিস্তত্ঠাহায়ান্মাপনাদের নির্দিষ্ট কার্ধ্য জনাব! করিয়া! রায় জবনরণলইতোজেন। 
পুধকেরা অবতর উৎসাহ: উদ্যষের জাহিত 'হুদ্ধ্গেরে পঞাদিউ ছাইিবেন । এমি 
র'সহযোগিগশের সহাত স্ভঃনক 'পরীক্ষর লম্যা শিয়াকলিযা নদাসিলার । 
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লান্ত করিবেন । এই বিধ্যালক্ষের উদ্দেস্ঠ ধর্ম ও নীতিকে বিজ্ঞানমগ্র তিথি 
উপর স্থাপন করণ। চারিষিকে স্কুল কলেজে ধর্মহীন বি্ঞান শিক্ষা প্রত হইক্কা 
থাকে, এখানে ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিপা তাহাকে সর্ধাঞ্জ ছুন্দর কর! ছইবে। 
উদ্ভিদ, জ্যোতিষ, রালাকঈনিক যেমন বিজ্ঞান ধর্দমও তেমদি একটি বিজ্ঞান। 
জ্যামিতির ভায় ধর্বও কতকগুলি সর্ধ্বরাদিসম্্ত শ্বতঃসিন্ধ সত্যের উপর সংস্থা- 
পিত। হই আর ছুইয়ে চাত্সি হয়, সমস্তরাল রেখা কখন পরস্পর সমান হয় না, 
ইহা যেমন সার্ব্বভৌমির সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নীতির সুলমত গকলও তেমনি 
খ্ত্মপ্রত্যয়মূলক সত্য। ষিল্‌ টিগাল হাক্সলি পরিপোধিত অবিশ্বাস সংশর়বাদের 
মতের প্রতিবাদ করিদ্া ব্যক্ত করিলেন, এই সকল অগাধবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে 
আমি সম্মান করি। ইহার! ধর্মববিশ্বাসকে হুদ করিয়া দিপা যাইবেন। 
দানা পরিষ্কার করিয়া 

দিয়া ধাইরে। কিন্ত আমাদের দেশের অবিশ্বাস নাস্তিকতা কেবল লোকের 
সাংসারিকতা-ও ইঞ্রিপরারণতা প্রতিগোষণের অন্ত আসিয়াছে, ইউরোপে ইহা 
কেবল বুদ্ধিগত 9 বিজ্ঞানগত মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা জ্ঞানের 
সঙ্গে পবিত্রতার সংযোগ কর এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার ভন্ত প্রব্যত হুইপ বিশ্ব- 
বিদ্যালয্বের উপাধি অপেক্ষা .শ্রেষ্ঠ যে অনস্ত জীবন এবং ঈশ্বরপ্রদত্ স্থায়ী 
মর্যাদার পবিত্র মুকুট তাহারই তোমরা প্রস্বাসী হৃও।” 

৮ মাম রাবার রনীতে কেশবচ্র শৃ্ের জ্ অহসত ও পদের জনয লি 
(হরিণের আখ্যাদ্িক! অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও নির্ভর 
এ ছুইয়ের বিষয় বাছা! বলেন, তাহা অতীব সত্য$ কামরা ও উপদেশের কিঞ্চি* 
বংশ উদ্ধৃত করিতেছি । “মনুষ্য মনে করে তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে. 
সৎপধ আবিষ্কার করিবে । নুদ্ধিকে যহুষ্য প্রাধান্ত দিল, আর পমুদায় সবভিকে 
'সুদ্ধির অধীন করিল। পশুদের বুদ্ধি নাই, নীচ মহ্য্যদিগেরগ্ বুদ্ধি জাই, 
আমার বুদ্ধি আছে এই বলিয়া বুদ্ধিমান মহুষ্য হাসিতে লাগিল; আর. বে 
সামগ্রী “নির্ভর? তত্প্রতি যনুষ্য সণ! করিল । সে বলিঘ আয়ি নিজের দুন্ধির 
প্রভাবে চলিব, জদ্ধবিশ্ব রউপর নির্ভর করিব না। অন্ধ নির্ঘরকে দে নিকার 
এ পন 
স্চাহার বুদ্ধি, নানাবিধ. বিষে জড়িক- হইয়া! গেল? বুদ্ধি মহুয্যকে হখ করে, নিা্য: . 
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ব্হুষ্যকে বাচায়। নির্ভর জনাল্লামে দৌড়িতে পানে, কিন্ত বুদ্ধি লে অল্পে বিবে- 
চন! করিয়া! চলে । ধখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয় খন সে মনে করে আমার যোগ 
বৈরাগ্য টের হইয়াছে, আর কেন? এত দীর্ঘ প্রার্থনা প্রয়োজন কি ধ্যানের: 
ভিতর এত দূর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান বৰ ভাল নয়, কেননা! 
গাহাতে আছ্ৈতবাদ আসিতে পারে। স্তক্তিতে এত খ্লাতাঙ্াতি কেন? এত 
অধিক মত্ত হইলে কর্তব্য পালন করা খায় মা। মনুষ্য এইরপে বুদ্ধির ব্অনু- 

রোধে তাহীর উচ্চতর ভাবের কাধ্য সকলকে গঙসনা করে। কিন্ত যাহার! 

ঈশ্বরের আদেশআোতে আপনাদের জীবনকে ভাসাইয়া! দেয় তাহার? বলে, 
দীশ্বর, যেধানে তোমার ইচ্ছা! সেখানে আমাদিশগকে লইয়া বাড? তাহাদিগের 
জীবনতরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেম আোতে তাসিল যে তরী সে তরী ভোবে 

না। এইকূপে ছুই সহপ্র বৎসর অথবা অনস্তকাল সে চলিতে পারে। কিন 
যাহার যমে বুদ্ধির প্রতি নির্ভর......সে ঈশ্বরকে বলে আমার ঢের ধর্দুসাধন হই- 
স্নানে, আর কেন, ছে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কর? অনেক দিন তোমার শিবিরে 
ছিলাম এধন বিদায় চাই। সংসারকেও রাখ; বৈরাশীও হও, বুদ্ধি 

উপদেশ । বুদ্ধির কথায় মনুষ্য বিশ বতসরের ধন্মকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়। দিল। 
০ বুদ্ধি চলিতেছে, পরিত্রাণের হাইলটী ঈশ্বরের ছাতে দিও না। ঈশ্বরকে 
জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা দিও, কিন্ত চাবি নিজের হাতে রেখ । নির্বোধ 
মল হনে করে, আমার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে, কিন্ত বন্যতঃ কিছুই 
হয়নাই। এখনও অম্পূর্বদপে আমর ঈশ্বরের হস্তগত হই নাই। “আমি' 
“আহি ইস্াকে একেবারে বিলোপ না করিলে আর নিস্তার নাই।" 

: আবারকার নগর কীর্তনের সঙ্গীত “কত বৎসল হরি পদান্ুজে মঙ্জ মত 
ওরৈ মন” ইত্যাদি । এবার শুরাপাননিবারণসম্বন্ধে একটি নূতন ব্যাপার . 
প্রতিঠিত হয়। এ সম্বন্ধে ধন্মবতব্ব যাহ! লিখিয়াছেন, ক্সামরা তাহা উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । “পরান (১২ মাধ বৃহষ্পতিবার) আলবার্ট গ্থলের নিম্ন 
প্রে্ীর শিগু বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া! হুরাপান নিবারহ্ীর গান করিতে করিতে 
ফষলকুষ্টারে উপস্থিত হয়। ইহ]! একটা নূতন ব্যাপার । বু দোষাকর হুয়াপাৰ 
শ্রখার উচ্ছেদ সাধনের জন্ত সচরাচর যে স্কল উপায় অবলম্থিত হইয়া খাকে 
 ্েস্বধ্যে)' বছসংখ্যক .নির্ষোষস্থভাব শিশু বালকধিশকে একতিত রুদ্র 
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পরিচাজিত কর! একটরী শ্রথ্থান উপণযর়। ইহা! হদিও এ দেখে এই গজ উই্টোগ 
কিন্ত সে দিন পত্াকাঞ্চারী এই সমস্ক বাপকক্ষিগের কোফ্লক $বিনিক্ষিত 

শুরা, সঙ্গীত ধাহারা শুগি্গীক্ইে, এবং দলবদ্ধভাবে। পথিজধ্যে উহ্ধাদিঙ্ষ$ক 
উরি তাহার! উদ্ধার নৈতিক গ্রতাৰ জন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াফেছ 
অন্দেহ নাই ।” কেশবন্দ্র এই সমবেত বাঁলকগণকে বাছা বলেন, তাহার 
কিছু কিছু অংশ অন্কৃত করিত দেওয়া বাইতেছে )--- 

ছে. বালবগণ, বঙগদেশদে সুরাপান লিকারশের জন্য ঘালকবদ্দ হইতে 
রই প্রথম শুত্র। আশালতা ইছার লাছ। ইংরাজীতে জশালতার নাম্‌ 
পুড70 0%1১0৩১ এটি 51৮৩৮ 985 ০৫ ৮০1) হইল। এটিতে দেশের 
আর্শালগ্তা রোপিত হইল। বালকবৃন্দ সর্বপ্রথমে করভালী সহকারে বল 
'ুরাপান ছিবারখের জয় 'হুরাপান নিরারপের জয়) 'ম্থরাপান নিবারণের 
গয়”। কল ঘালক ইংরাজী বাঙ্গলার় ইহার নাম বল 73830. ০৫ 0০৮৩: 
০81৩ 75০৩ ০% 17০০ 'আশালতা? । আশালতা হুরাপানের দ্ৃদ্ধি ভবি 
খ্টতে যাহাতে না হয় সেই বিহদ্ে জাশামূলক ।......এই যে সুজ কাকের ঘল, 
গলায় লাল ফিতা, গোরাদের পোষাকের রঙে সজ্জিত, ইচ্ছার] বীরের ভার যুদ্ধ 
করিবার জন্ত গ্রস্ত হইয়া! শক্রকে বিনাশ করিবার জন্ত জন্সপতাক ধারণ 
করিয়াছে । এই বে লাল রঙ. দেখিতেছ, ইহা! প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার 
নিদর্শনস্বক্ূপ । মদিও তোমর। ক্ষুদ্র বালক, বদি তোমাদের সংখ্যা অন্ধ, বয়স 
খপ, তখাপি ভোর! এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইাতে মোচন করিবে, ঈশ্বর 
তোমাদের সহায় হইবেন । সকলে মিলিক্! বল গ্যাধীনতার জয়? “বিবেকের জায়! 
আলবাট থলের জয্ 'মহারাঈী ভিস্টোরিয়ার অয় । তোমাদের এই চেষ্টাতে 
ভাই বন্ধু পিতা মাতা সকলের জঙ্গ হইবে । তোমরা আজ ৬০৪ ৬ যাগ 
দ্বারা বিদ্ধ করিবার জন্ড ধাড়াইয়াছ। ঘাহাকে তোমরা এ দেশ হইতে বিঙ্গার 
করিয়া! দাত । তোষাদের নিকট তাহার সমুদ্ায় চেষ্তী চূর্ণ বিচুর্ণ হইবে। 
তোষরা একবার যদি তাহাকে বিদাত করিয়] দা, এদেশে আর তাহার কর্তৃত্থ 
উদ্দীপন ছইবার সক্তারনা নাই । তোমাছের দল ম্ম্র? কি তোষায 
হইতে প্রক্ষপ আর নূতন সুর ছলে ছল পরিপুষ্ট. হইবে এখন দেখিতে ইহা 
জামানত ; কিন্ত বত; সাষান্ত নহে তোষর। তর ফুদ্ধের নিশান ছকে ধারণ 
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ক্ষরিয়াছ ইহাতে ভোমরা! আশ! দিতেছ, দেশে আশালত। রোপণ করিতেছ। খ্ি 
এখন বৃদ্ধেরাও হুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহারা বাল্য বয়ষে এই আশা- 
লতাতে যোগ দ্বিয়াছে, তাহারা বড় হইলে কখন শ্ুরাপান করিবে না, নূতন 
বংশ এরই আশা! দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে আর ক্ুরাপানের দোষ থাকিবে 


*.১....ছোট ছোট ভাই সঙ্চল, তোমাদের যেবাপত্তি পরমেশ্বর বলিলেন, 
"অমন কুকাধ্য তোষর1 কেহ করিবে না।” তোমর! যে আদেশ পাইলে তোমা- 
দিগকে সেই পথে চলিতে হইবে! হুরাশান করিব লা, হুরাপান করাইব 
লা, সুরার মুখ দেখিব না, ছুরোরাক্ষসীর পর্থে কখন চলিব না, ্ুরারাক্ষসীকে 
দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর । তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞ 
করিয়া! ফাড়াও, সমর সঙ্জায় সজ্জিত হও । কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমা- 
দের প্রতিজ্ঞাতে যেআগুন জলিবে, এখন দেখিতে অল, কিন্ত কালে ইহাতে 
খাট হাজার লোক প্রাণ দিবে। অতএব তোমর] খুব উদ্যোগী হও । তোমা- 
দের পিতা মাতা ভ্রাতা তোমাদ্দিগকে দেখিয়া কি বলিবে। দেখ ইহার! 
এক দল গ্রোরা আসিতেছে । বয়স ইহাদ্বিগের আঁট বৎসর কিন্তু দেখিয়া 
কলে ভয় করিবে । বলিবে, ওরে এক দল গে।রা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার! 
কেবলই বলে,”ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়।” ইহার? একেবারে 
উদ্তৎ ফুগ্যৎ করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা এইরূপে মদ ছাড়াইবে, তবে নিশ্চিন্ত 
হইবে। তোমরা! সকলে হিলিয়া প্রতিজ্ঞাকর» _হ্ছুরাপান করিব না” হুরাপান করিব 
জা? হুরোপান করিব না? । যাহাকে জুরাপান করিতে দেখিবে এমনি মুখ সিটক1- 
ইবে ষে,সকলে বলিবে “এ ছোকরাটার আর ভ্রকুটা সহ কর! ষায় না।? তোমরা! 
স্থুলে চোর ধরিবে এবং বলিবে, ওরে "সার? ব্দি.টের পান তবে তোর বড় মস্থিল 
ছইবে। ষদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, তাহার পিছোনে 
পিছোনে এই আলবার্ট স্থলের গোর! ছুটিবে, আর বলিবে “ওরে বোতল ছাড় 
ধবোতল ছাড়? “বোতল ছাড়? । 

'শআজ যাত্ব মাসে আশালতা নামে ঘল হইল। বৎসরে বৎসরে ইহার 
(এইপ সভা হইবে। আজ বেমন এখানে জল পান করিলে, চিরজীবন এইরূপ 
জল পান করিবে। পদ ঈখরের পদ ব্য! ইহাতে শর হচ্ছে হয চি 
২২. 4 


৮৯৮ আঁচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 
নির্ঘল হয়। দেখ এ আমেরিকার 'এক জন বদ্ধুজিল ঢালিতেছেন, ইনি যদ 
নিবারণের একজন প্রধান বন্ধু। তোমরাও ইহার মতন কেবল জলপান 
করিবে । ঈশ্বরের পবিত্র জল পান করিলে তৃফণ! নিবারণ হইবে, শরীর অন 
পবিত্র থাকিবে। আজ তোমরা খবরে পিতামাতার নিকটে সুসংবাদ লইয়া বাও। 
ধাহাতে মদ্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার জন্ত চেষ্টা কর। 
'আজ তোমর! ঘে নিশান ধারণ করিয়া, এই নিশান তোষাদের বিজয় নিশান 
হউক। তোমাদের ঘত্বে এই দেশের মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মজল হউক ।” 
সায়ংকালে প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিশেষ অসস্তষ্টির 
কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েকটী কর্থ পাঠ করিলেই উহার প্রতি 
সকলের কি প্রকার ভাব ছিল বুঝা হাইবে ;--“প্রতিনিধিসস্ভাস্থাপনের সময় 
কয়েক জন ব্রান্মের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল কাধ্যে দরিদ্রেতা তাহার প্রতি- 
বাদ করিয়াছে । কম্মচারিগশ ঘ্দি একটী রীতিমত রিপোর্টও লিখিতেন, এবং 
এই সভার পূর্ব সভায় যে কয়টা নৃতন নিয়ম অবধারিত হুইপ়্াছিল তাহা! সাধাঁ- 
রূপের নিকটে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কোন ক্রটি প্রকাশ 
পাইত না, কিন্ত এ বিষয়ে তাহাদের শিথিলতা এবং কর্তব্য কাধ্যে নিরুৎসাহ্‌- 
দর্শনে অনেকে সে দ্দিন বিরক্ত হুইয়াছিলেন। সভাপতি মিজেও এই সভা 
সংগঠনের কয়েকটা অবৈধ নিয়ম দেখাইক্বাছেন। যা! হউক্‌ যদি প্রতিমিধিসতা 
রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ এক জন উৎসাহী কাধ্যদক্ষ কর্মচারী ইহাতে নিযুক্ত 
থাকা চাই। আমর! ভরস। করি আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুরাতন কর্ম 
চারিগণ কার্যেতে উৎসাহ দেখাইবেন। তস্তিন্ন সভা থাক! না থাকা সমান হইবে ।” 
১৪ মাধ শনিবার টাউনহলে কেশবচস্্রের ইতরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা 
শ্রবণে ছুই সহআধিক ব্যক্তি সমাগত হন। বস্কৃতার বিষয়--“দেখ তার- 
তের রাজা দয়া ও পুণ্যবসন পরিধান করিয়া আজিতেছেন__" (8519০10. 0৩ 
| 2108 01 7170159 15 ০018705 ০190 £0 1181050852655 22. 2:05205 ) 
বস্কৃতারস্তে “তরে আনন্দে আজ, দেবদেব ধর্দরাজ, অনস্ত সচ্চিন্বা- 
নন্দ রাজরাজেশরে" এই সঙ্গীতটি শীত হয়। বন্কৃতাটার সার ধর্ত্ক এইরূপ 
িক়াছেন, “ঈশ্বরের রাঁজকীর মহব্ের জঙ্গে উহার হুকোমল মাতৃভাবের সাম- 
গন্ত দেখাইবার জন্ত বন্তণ মুশ! ও ঈশার উপদেশাবলির. সমালোচনা। করেন) 





আচার্য কেশবচত্্র। 








মধ্য বিবরণ । 


[ষষ্ঠ অংশ।] 





ঈম্মত্য বারে! বিপুজন্য পুংসাং 
সংলারজস্যান্ত নিদেশমত্ত্র | 
আলভ্য তত্ছ্ৈরতিচিত্রমেত- 
চ্চরিত্রমার্ধ্যস্ট নিবদ্ধমঙ্গ ॥ 
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কালকাতা!। 

: ২* নং পটুয়াটোল! লেন। 
মক্ষলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 
উদরঘারের অন্মত্যন্সারে, 

৫, সি, দে, হারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





১৮১৯ শক। 


[47+7745 1485522. ] সুদ ১২ এখ চাকী। 


বিজ্ঞপ্তি। 


মধ্যবিবরণ ছয় ধণ্ডে পরিসমাণ্ত হুইল। বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে গিয়। গ্রন্থ 
দিন দিন বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনেকের মনে হইতে পারে, কেশবচজের 
উক্তি স্থানে স্থানে উদ্ভূত হইয়াছে, এ জন্ত গ্রন্থ বিস্তুত হইন্বা যাইতেছে। 
তাহার উক্তি এত আছে যে, সে সমুদয় উদ্ভুত করিলে গ্রসথ দ্বিগুণাকারেরও 
অধিক হইয়া পড়ে। যে যে গুলি নিতান্ত ন! তুলিলে তাহার জীবনের জভ্য- 
সুরে প্রবেশ কর! সন্্বে মা, সেইগুলি মাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
তাহার মুখের বথা। ন। তুলিয়া সংক্ষেপে আমাদের কথায় কেন সে অভাব 
পুরণ কর! হইল না, এ কধার উত্তর এই যে, ঠাহার করায় যেমন তাহার জীব- 
নের সেই সেই অংশ সহজে হাদয়ঙ্ম হইবে, তেমন আমাদের কথায় হই” 
বার সন্তাবন। নাই, তাই অগত্যা স্থানে গ্থানে তাহার কথা উ্ভত করিয়! 
দেওয়া হইয়াছে। আমর]! তরম। করি, মেই সেই উদ্ধৃত বথাগুলির জন্ত 
পাঠকগণের নিকট এই আচাধ্যজীবনী বিশেষ সমাদৃত হুইবে। অন্ত্য বিবরণ 
কর খণ্ডে সমাধা হইবে, আমর) অগ্রে জার তাহ! নির্ণয় করিতে সাহসী নই। 


বিষয়। ৃ্ঠা। 
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অগুদ্ধি শোঁধন। 


পৃষ্ঠা গংভি তু শি 
ূ রাহ্নপ্রতিনিধি 
১৯২৩ ৮ লর্ড রিপণ লর্ড বিশপ। 


প্রতিবাদের পরিণর্ম। 





আমর। পূর্াধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছি, কুচবিহার বিবাহে 'ত্রা্গধর্থ 
্সাপনি অবিপন্ন থাকিয়া তত্রত্য পৌতুলিকতার মূলে কুঠরা'ঘাত করিয়াছেন 1 
'আমর। ইহাও বলিষাছি, “সাধারণ লোকে বাহিরের শটনা দেখিয়! হিতার 
করে, ভিত্তরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত তত্ব কি হুদয়ম করে না, শুতরাৎ 
াছাদের সম্বন্ধে মনু ভালই বলিয়াছেন ;- 

গরকোহপি বেদবিষ্ধপ্বং যং বাবলোৎ দ্বিজোগ্ুমঃ | 
নবিজ্ঞেক্সঃ পরে ধশ্বো। লাজ্ঞানাধুদিতভোহুধুতৈঃ ॥ 
১২, ১১৩ শ্লোক । 

"দ্বিজোত্তম এক জন বেদবিদও যাহাকে ধন্ম বলেন উহাই পরমধর্ম, দর্শ 
সহত্্র অজ্ঞ যাহাকে ধন্্ম বলে তাহ। ধর্ম নহে।” বিরোধিগণের সে সময়ের 
যে সকল লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে, ফে সকল পাঠ করিয়া আমাদের কেন, 
তাহাদের অনেকেরই এখন ক্লেশ হইবে । কোন এক ব্যক্তিকে অপদস্থ 
করিবার জন্ত আগ্রহাতিশয় জন্মিলে সত্যাসত্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ঘোর অন্ধতা 
উপস্থিত হয়, কূটপথ অবলম্বনপূর্বক এমন সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান যুক্তিজাল 
বিস্তার করা হয়, যাহাতে কেবল আপনার নহে অপর শত শত লোকের চিত্ত 
কলুষিত হইয়া সত্য ও ধর্ম তাহাদের চক্ষুর নিকটে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্তাত্ 
প্রতিবাদ চিরকালই এই কুফল বহন করিয়াছে ও করিবে । প্রতিবাদকারি- 
গণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ লোকের মুখে আমর] তজ্জন্য অনু তাপ বাক্য শুনিয়াছি ! 
আমর! সেই সময্নের ধন্মতত্বে লিখিরাছিলাম, “যেখানে উত্তেজনার .কারণ 
আছে; সেখানে বিপরীত পক্ষের সত্যদর্শন নিতান্ত হুক্ধর ব্যাপার হইয়া! পড়ে । 
উত্তেজন! মানুষকে অপরের বিষয় চিত্ত করিতে অবসর দেয় ন7া। কোন একটি 
কার্য, ব্যবহার, মত বা! কথা-মনকে উত্তেজিত করিলে সেই উত্তেজিত অবস্থা তব 
খদি কিছু তঘ্বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান করা বায়, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদিণ্ক 


৯৬২ আচাঙ্য কেশবচউী। 

মনস্তাপে ভাপিত হইতে হয়। যদি এই উদ্দেজনার সঙ্গে মনুধ্যের অভিমান 
হযুক্ত হয় তবে পূর্বোত্তেজন। আরে ভয়ানক আকার ধারণ করে। কেন ন। 
উত্তেজনাতে কিছু করিয়া পশ্চাৎ ধে পরিতাপ জন্মিবার সপ্তাবনা ছিল, অভি- 
মান সে পশ্চান্তাপ জঙ্গিতে দেয় মা। যদি পুর্ববযুক্তি খণ্ডিত হয়, অভিমান 
বিরুদ্ধ নৃতন যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করে। বাস্তবিক ঘটনাকে উহ একনি 
বিকৃত বেশে সন্দুখে আনিয়া! উপস্থিত করে যে, রক্তপিত্দৃষিত চক্ষু যেমন নিম্দল 
আকাশে রস্কবর্ণ খটপট দর্শন করে, মন তেমনি উহ্বার ঘধ্যে থে সকল বিখর্ধ 
সংযুক্ত হইলে সদোষ প্রতীত হইবে তৎসংযুক্ত দর্শন করে, খআসেক সময়ে 
এমন হয় যে কোন একটি শ্রুত প্ষয়ের সেই সেই অংশ (বিরুদ্ধ ভাববশতঃ 
অমনোনিবেশ জন্ত ) বিস্মৃত হইয়! যাওয়া! যায়, যে যে অংশ স্মরণ থাকিলে উহ! 
কখন আপনার এবং অপরের নিকটে অন্তথ। প্রতীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।+ 
এই অংশ তাত্কালিক একটা স্ঘটন। অবলম্বন করিয়া! লিখিত হয়, কিন্তু উহা 
সে সময়ের সকল লিখিত ও কথিত প্রবন্ধ ও বভৃতাদিসন্বদ্ষে,বিলক্ষণ নিয়োগ হয়। 
প্রতিবান্দকারিগণ্পের লেখা পাঠ করিলে যেমন একদিকে নিতান্ত রেশ হয়, 
অন্ত দিকে আবার সত্যের অপ্রতিহত শক্তি, চরিত্রের অপ্রতিহুত গৌরব, কেমন 
বিরুদ্ধ কথার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে প্রস্কুটাকারে প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া 
আহুলাফ জন্মে। ফেশবচজ্রের “বিশ্বাসের খ্রকাস্তিকতা” 'ঈশ্বরনিষ্ঠা? “স্বাবলশ্বন)? 
এগুলি বিরোধিগগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্ত এ সকল গুণ তীহার। 
এমনই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, যেন তজ্জন্তই তিনি অন্ত লোকের সহিত 
এক হুইয়] কার্য করিতে পারেন নাই। তারতবধীস্ব ব্রা্মসমাজ হইতে তাহার! 
কেন বিচ্ছিন্ন হইলেন; তাহার মূল হেতু কেশবচন্দ্রের এই কল মহগগণ 
তাহার। স্থির করিয্াছেন। প্রতিবাদকারিগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ধের্ব তানতবধীয় 
ব্রহ্মমন্দির লইয়া! কি প্রকার অত্যাচার, কি প্রকার অতদ্রাচরণ' করিষাছিলেন, 
ূর্ব্বাধ্যায়ে স্থৃতিলিপিতে তাহ সংক্ষেপে নিবন্ধ হইয়াছে । দে সময়েরংলিপি 
অবলম্বন করিয়! পুনরায় সে সকলের উল্লেখ পিইপেবণ। মুতরাং সেগুলি প্রকূত 
ভাবে এ অধ্যায়ের অন্তর্গত হইলেও পরব্তঁ ঘটমাগুলিফেই আষরা ইহার বিষয় 
করিত লইলাম। বিচ্ছেদ-চিরবিচ্ছেদ খটিবার ব্রপাত-কি শ্রকারে হয়, নি়্ে 

উদ্ধ ত পত্রগুলি তাছা! প্রদর্শন করিবে । 


প্রতিবাদের পরিখা | ১৬৩ 


ক্মান্যবর শ্রীযুক প্রভাপচন্্র মজুমদার 
ভারতব্াঁর় ব্রাক্মসমাজের সহকারী 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
গ্সবিনয় নিবেদন, 

“আরা ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে এস 
অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্র প্রাণ্তির পর সত্বর ভারতরবাঁয় 
ব্রাহ্ষদমাজের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় 
আমাদিগের তিনটি বিষম উত্ধাপন করা হইবে। প্রথম ভারতবর্ষাক়, 
ব্রা্মসমাজের সম্পাদকের পদে থাকা উচিত কিনা স্থির করিতে হইবে। 
দ্বিতীষ্তঃ ভারতব্ধাঁয় ব্রদ্ষমন্দিরে টষ্টি নিয়োগসম্বন্ধে কি কর্তব্য তাহাও 
নির্ধারণ করিতে হইবে; তৃতীঘ্বতঃ ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্ষলমাজের নিয়মাদি' 
জংগঠন ও সংশোধন করিতে হুইবে। | 

কলিকাতা, শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য 

১৪ মার্চ । 1 | প্রভৃতি ২২ জন সভ্য ।” 

অগ্রে অপরাধ সাব্যস্ত ন! করিয়া একেবারে অপরাধী স্থির করিয়া এই 
পত্র লেখাতে ভাই প্রতাপচল্র মর্জুঘদার পত্রিকার এক কোণে তিন কি চারি 
পংক্তিতে, অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সভ। আহত হইতে পারে,এই ভাবে গুটিকয়েক 
কথা লিখিয়া পাঠান। প্রতিবাদকারিগণের মতে ইহা নিতান্ত লজ্জাকর। বিন! 
বিচারে নিরপরাধধীকে অপরাধী সাব্যপ্ত করা যে কেবল লঙ্জাকর নয়, নিতান্ত 
ধম ও নীতি বিগহিত, এখন হয় তো তাহাদের অনেকেই বুঝ্ধিতে পারিবেন । 
সে হাহ! হউক, প্রতিবাদকারিগ্রণ নিয়ে উদ্ধৃত পত্রধানি ভারতবাঁয় ব্রাচ্ধ- 
সমাজের সম্পাদক কেশবচতক্রকে লেখেন 7 

"মান্তবর শ্রীযুক্ধ বাধু কেশবচঙ্র সেন 

দ্ারতবধধায় ব্রাক্মদমাজের সম্পাদক 

মহাশয় সমীপেষু-_- 
“মহাশয়! | ক | 
_ *তারতবর্ধায় ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা জাহ্বান. করিবার জন্গ 
১৪ই আর্চ দিবসের পত্রে ভারতব্াঁয় ব্রাঙ্গমসমাজের সহকারী সম্পাদককে: 


৯৬৪. আচার্য; কেশবচক্দ্র 


অনুরোধ করা হয়। যদিও সে অনুরোধ অগ্রাহা করা হয়) তথাপি ইগ্ডিষান 
মিরর পত্রে আপনারা বিঞ্ঞাপন দিয়! সভা আহ্বান করাতে আমাদের 
অ্নতিপ্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু একান্ত হুঃখের বিষয় ষে, সে সভা 
এক্ষণে বন্ধ করা হইয়াছে *। অতএব আমরা ভারতরযাঁয় ব্রা্ষসমাজের 
মিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি 
আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া বাধিত 
'করিবেন। | | 
“উক্ত সভার বর্তমান সম্পাদকের পদস্থ, থাকা উচিতক্কিনা শ্থির করিতে 
হইবে এবং তত্ভিন্ন ভারতব্ষাঁ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী নির্ঘারথ টানে 
একটী কমিটী নিয়োগ করিতে হইরে। ২৭ চৈত্র, ১৭৯৯। 
 শীশিবচত্র দেব প্রভৃতি ২৫ জন।” 

এই গন্রের উত্তরে যে সকল কথা লেখা প্রয়োজন আপনি কেশবচক্ষু 
আপনার হইয়া সে কথা৷ কিরূপে লিখিবেন, স্ুতরাৎ সভার পুর্র্বাপর নিয় 
অনুসারে সহকারী সম্পাদক: ভাই প্রতাপ মজুমদার পত্রের উত্তর দেন। 
পত্রথানি নিয়ে উদ্ধৃত হইল; . 

“্মান্যবর স্রীয়জ, বাবু শিবচর দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ 
সমীপে-" 
“সবিনর নিবেদন, | এ 

"ভারতব্বাঁয় ব্রাহ্মদমাজের বিশেষ সভা আহ্বানসন্বদ্ধে আপনাদের ২৭ চৈত্র 
দিবসীয় পত্র সম্পাদক মহাশয় গত কল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমাকে গ্র বিষয়ে 
ইতিপূর্বে আপনার ষে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে জম্পাদক: মহাশয়ের নামে 
মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লেখা হেতু আমি উহ! অগ্রাহ্থ করিয়া! প্রতিপ্রেরণ 
করি । আপনার! বর্তমান পত্রে এ অপবাদের কথা যে রিলোপ করিয়াছেন ইহাতে 
আমি সম্ভোষ হইলাম। আপনারা এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে 
অচ্গুরোধ করিয্মাছেন। উহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসাধ্য। ভারতব্ষাঁয় 
_* লতা আহ্বানে বিজ্ঞাপন দিক্ষ/ উহ! বন্ধ কর] লেই লভাসমন্ধে উদ্দিধিত 


হইয়]ছে, যে লভায় কেশবচচ্্ আগনার পদচ্যভির প্রন্তাষ করিবেন উদ্দেস্ট ছিল। 
মৃন্দিরে প্রতিবাদকারিগণের অভজাচকণে লড়। আহ্বানের উদ্দে্ট বিটি হইন্থা যায় 1 


প্রতিবাদের পরিণাঁধ ৯৬ 


 জ্রাঙ্মদমাজের সভ্য বন্বে, হায়দরাবাদ, মান্ত্রাজ, করাচী, পঞ্জাব প্রড়ৃতি নান্না 
দূর প্রদেশে বিস্তৃত আছেন, তাহাদিগকে এক জণ্ডাহের মধ্যে সংবাদ দিয়া 
কলিকাতায় একত্র কর। আপনার! কখন সম্ভব মনে করিতে পারেন না, এবং 
কেবল কলিকাতা ও তগ্নিকটস্থ স্বানের কতিপয় ব্রাহ্ম লইয়! কোন. গুরুতর 
বিষয় মীমাংসা করাও. বোধ করি আপনারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবেন নাও 
ামান্ত নির্বিবাদ বিষয় নিষ্পত্তির জন্ত সত্বর সভা। ডাকিলে বিশেষ ক্ষতি বোধ 
হয়না । কিন্ত ষে বিষয় লইয়া আপনার! সম্প্রতি প্রকাশ্ঠ সভায় এত 
আন্দোলন ও বিবাদ করিয়াছেন এবং যাহাতে উদ্ভয় পক্ষের কথা স্থিরভাবে 
বিবেচনা করা আবশ্তক, এমন কোন প্রস্তাব অবধারণ করিতে হইলে ভারত: 
বর্ধস্থ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। 
প্রতিবংসরে নিয়মানুরূপ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্গলাজের সাম্বংসরিক অধিধেশন 
হইয়া থাকে এবং উহাতে কর্মচারী নিয়োগ কর! হয়। যদি কোন কর্মচারীকে 
প্চ্যুত কর আপনাদিগের অভিপ্রেত হয় আগামী মাঘ মাসে সাম্বৎসরিক 
সভায় আপনার এরপ প্রস্তাব করিতে পারেন। যদি আপনার] তত দিন 
ধিলম্ব করিতে না পারেন এবং সভা আহ্বানের জন্ত নিতাস্ত ব্যস্ত হইয়া 
থাকেন, তাহ! হইলে কি দোষের জদ্য বর্তমান সম্পাদককে পরিবর্তন করা 
আবশ্টক এবং কি কি নিয়ম নির্ধারণ করিতে আপনার সঙ্কল্প- করিয়াছেন, তাহ! 
আমাকে সত্বর লিখিয়৷ পাঠাইবেন, ষেহেতু বিজ্ঞাপন মধ্যে এ কথা সাধারণের 
গোচর করিয়া সভা! আহ্বান করিতে হইবে । আপনাদের পত্র পাইলে 
আগামী আশ্বিন মাসে ভারতবর্ধাঁয় ব্রাহ্মসমাতজর একটী নিকাস সভা আহ্বান | 


করিতে চেষ্টা! করিব । ওর] বৈশাখ ১৮০০.। 
শ্রীপ্রতাপচন্জ টনি 
সহকারী সম্পাদক ।* 


জীযুক্ত খিবচঞ্র বাবু স্থাক্ষরকারীদের সর্পক্ষে এ পত্রের এইরূপ উত্তর দেন ;_: 
“মান্সবর শীযুজ বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 


ভারতব্ধাঁ ব্রাহ্মসমাজ সহকারী 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেহ্ু_ 


রা 
ঞ 


“মহাশয়! 
আমাদের ২৭ শে চৈত্র দিবসীর় পত্রের সী আপনি যাহ। :লিখিছেন 


৯৬৬ ' আচার্য কেশবচক্দ | 


তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছ্ে। জামাদের প্রধম বক্তব্য এই ফ্ে 
আপনি আমাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা সম্পাদকের জ্ঞাতসারে ও 
আদেশ ক্রমে দিয়াছেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আপনার পত্রে 
তাহার কোন উল্লেধ দেখা! গেল না। দ্বিতীয়তঃ আপনার পত্রের মধ্যে 
কয়েকটা কথ! দেখিয়া আমর! বিশেষ বিস্মিত এবং ছুঃধিত হইলাম। আপনি 
লিখিয়াছেন যে আমাদের পুর্ব পত্রে আমর! সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা 
ও অপ্রমাগিত অপবাদ লিখিয়াছিলাম, আপনি এক! যদি তাহাকে নির্দোষী 
জ্ঞান করেন অথবা আমাদের কেহ যদি তাহাকে দোষী মনে করেন তাহ? 
স্বারা তো কোন মীমাংসা হইতে পারে ন।। সে পক্ষে অধিকাংশ সভ্োর মত 
নির্ণয় করা প্রয়োজন । এই জন্তই সভা আহ্বানের আবশ্তক। এরপ স্থলে 
যে সকল বিষয়ের জন্ত অনেক ব্রাহ্ম ছঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং আপনাদের 
উক্তি অনুসারে ঘে সকল বিষয় অনেক পরিমাণে প্রদশিত হইয়াছে, আমাদের 
পত্রে সেই সব বিষয়েরই উল্লেখ করাতে ঘষে আপনি এইরূপ কঠিন ভাষা ব্যবহারে 
সাহসী হইয়াছেন ইহাই আশ্ধ্য। জ্ধামার্দের পূর্ববপত্রে সম্পার্দক মহাশয়ের 
নামে যে সকল দোষারোপ কর! হইয়ান্িল এবার তাহার বিলোপ করা হইয়াছে 
বলিশ্বা আপনি সস্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সম্ভোষ প্রকাশের কোন 
কারণ ছিল না। আমরা সম্পাদককে নির্দোষী বলিতেছি বা! তাহাকে দোষী 
বলিতে সাহসী নই এরূপ নছে; দোষের উল্লেখ অনাবশ্টাক বোধে দ্বিতীয় পত্রে 
তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। সে যাহাহউন্ধ আপনি যে কারণে আমাদের 
অনুরোধ রক্ষা কর। অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা! আমাদের নিকট 
ঘুক্তিযুস্ত বোধ হইল না। প্রথমতঃ আপনি বলিয়াছেন যে ভারতবাঁয 
ত্রাহ্মনমাজের সভ্যগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, এক সপ্তাহ কালের 
মধ্যে তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া সমবেত করা অসাধ্য ও অসম্ভব । এই 
আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, জাপনারাই কিছুদিন পূর্বে ঠিক এই 
প্রশ্মেরই বিচারের জন্ত প্রবাশ্ত পরত্র বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতবধাঁয় ব্রা্মমাজের 
সভা আহ্বান করিয়ান্িলেন, তাহাতে একসপ্তাহ কালেরও সযয় দেওয়া 
হয় নাই। কমর! আমাদের দ্বিতীয় পত্র প্রেরণের অন্ততঃ ছুই সপ্তাহ পূর্বে 
সম্পাদক পরিবর্তনরিষয়ে মফ্ঃসলস্থ অযাজধকলকে মত. প্রকাশ করিতে 


প্রতিবাদের পরিণাম | ১৬৭ 


লিখিয়ছি * এবং সভা আহ্বানের অভিপ্রাযও জানাইয়াছি। এক্ষণে সভা 
আহবান করিলে সংবাদ ন1! পাইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষ বদি নিতান্ত 
সকলের ববগতির জন্ত সময় দেওয়া আবশ্টক বোধ হয় তাহাহইলে তিন 
জপ্তাহের সময় দিলেই বথেষ্ট বোধ হয়, কারণ ভারতবর্ষে এমন কোন সমাজ 
মাই যেখানে সপ্তাহকালের মধ্যে পত্র না খায়। 

“২ | মাতমাসের সভায় যে সাশ্বংসরিক অধিবেশন হয় তাহাতে সাধারণতঃ 
কর্খ্রচারিনিয়োগ প্রভৃতি কম হইতে পারে, কিন্ত বর্তমান কাধ্যটী বিশেষ কার্য 
এজন্স বিশেষ সভা আহ্বান অযুক্ত নহে। 

"শ। আমরা কি দোষের জন্ত সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে চাহি আমাদের 
প্রথম পত্রে প্রকাশিত আছে, পুনকল্পেখ পুনকুক্তিমাত্র । তথাপি আপনি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছি, আমর ৰিবেচমা করি ভারতবধায় 
ধাক্ষসমাজের অবলন্বিত মতের বিকুদ্ধচরণ ও বাল্য বিবাছের পোষকতা? 
করিয়াছেন এবং বিবাহ স্থলে বর পক্ষের আপন্তিতে নিজের পরিবর্তে স্বীয় 
ড্রাতাকে সম্প্রদানকাধ্যে ব্রতী করিয়া রাজফুলপুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠের অনুমতি 
দিয়া, বরপক্ষে কোন কোন পৌন্তলিকতাচরণ করিবেন জামিয়াও সে বিবাহে 
সম্মত হইয়া, বিবাহস্থলে পৌব্তলিকতার চিহ্ন স্থাপনাদিসত্বেও বিবাহে যোগ দিয়া 
গুবং বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহের অঙ্গসকলকে সম্পূর্ণরূপে হীন বিকলাজ ও পৌত্তলিক 
ক্রিয়ার অধীন করিতে দিয়া পৌত্তলিকতার অনুমোদন, ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চ 
আদর্শকে মলিন এবং ব্রাহ্মবর্গকে লোকের চক্ষে হীন ও ঘ্বণিত করিয়াছেন ; এই 
সকল কারণে আমর! তাহাকে সম্পাদকের পদের অনুপযুক্ত এবং এই বিষন়্ 
ঈীমাংসার জন্ত সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতে ছি। 

*৪। কোন্‌ নিষম নিগ্ধারিত ও পরিবর্ধিত হইবে তাহা সবিস্তর এখন 
বর্ণনা করা অসাধ্য ও অনাবশ্তক, তছদ্দেশে একটা কমিটী নিয়োগ করিলেই; 
হইবে এবং আমাদের পত্রে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি । জআবশেষে 
আমাদের পুনরায় অনুরোধ যে আপনি এই পত্র প্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের 
রিট টির রর 

* অভি আঁশ্চধ্য এই যে, এত হত্ধে কেখল তেরটি ব্রাহ্ষাসমাজ হইতে হিরোধিগশ এ 
বিষয়ে লাক্গ পাইক্সাছিলেন | ইহার মধ্যেও আবার. কোন হলে বিভক্ক বল হইয়াছিহা ।.. 


৯৬৮ আচার্য কেশবচজ্জর | 


অনধিক কালের মধ্যে সম্পাদক -মহাশয়কে ভারতবধাঁয় ব্রাঙ্মদমাজের সত্যা- 
দ্বিগের একটী সভা! আহ্বান করিতে বলিবেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সভার 
ক্ধিবেশনের মধ্যে তিন সপ্তাহের 'সময় দিলেই যথেষ্ট হইবে। আর বদি 
জামাদের.এ অনুরোধও গ্রহণের অযোগ্য বোধ হয় তাহা হইলে তিন চারি, 
দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। 


২৫খে এপ্রেল ] ৃ স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে 
১৮৭৮ জান। | শিবচর দেখ ।” 


॥ 


এই পত্রের উত্তর যত শীঘ্র পাইবার আকাজ্। জ্ঞাপন কর। হুইয়ার্ছ। তত 
শীঘ্র উহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। পত্রের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই প্রতি- 
বাদকারিগণ টাউনহলে সতা। 'আহ্বান করেন। সভার অধিবেশন হইবার 
কয়েক দিন পুর্বে নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর পত্র শ্রীযুক্ত শিবচন্জ্র বাবুকে প্রদত্ড হয়; 

"মান্তবর 
শীষুক্ত বাবু শিবচর দেব 
মহাশয় সমীপে-- 
“সবিনয় জন 

"আপনার ২৫শে এপ্রেল দ্দিবসীয় পত্র প্রাপ্ত হইফাছি। সকল সভাতে এরগ 
নিয়ম আছে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক পত্রার্দির উত্তর দেন, এবং 
উভয়ের পত্রই সাধারণ সভার অভিমত বলিয়া গ্রাহা হয়। 

২। অপবাদ মিথ্যা কিনা এ বিষয় সাধারণের মতে স্থির হওয়া উচিতা। 
কিন্ত আপনাদের পত্রে অপরাধ সিদ্ধাত্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত পদচ্যুত হওয়া 
আবশ্যক কিনা এই প্রশ্মের মীমাংসা জন্তু সভ। আহ্বানের প্রস্তাব কর! 
হইয়াছিল । যতদ্দিন না বিচারিত ও প্রমাণিত হয় তত দিন উক্ত 'পবান্ধ 
মিথ্যা ও অপ্রমানিত? বলিতে সাহসী হওয়া অযৌক্তিক নহে। : এবার আপ 
নার) “অপ্রমাণিত' কথাটী এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়1, আমি 
আমার প্রতিবাদ মফল হইয়াছে মনে করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন 
"অধিকাংশ সত্যের মত নির্ণয় কর! প্রয়োজন, এই জন্তই সভা আহ্বানের 
আব্ন্ঠক্কত14$ ..ম,নির্ণক, করা, এবং দোষ প্রমানিত” বলিয়া: সিদ্ধান্ত কর এ 


প্রতিবাদের পরিণাম । ৯৬৪ 


ছুইয়্ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে আপনারা অবশ্ত শীকার করিবেন। 
যাহা হউক এত দিনের পর আপনারা মানিলেন যে সম্পাদকের দোষ এখন 
সিদ্ধান্ত হয় নাই, তৎসম্বন্মে ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্মলমাজের কি মত তাহা নিয় 
করিতে হইবে। 

"৩। বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আপনি লিখিয্াছেন যে ইতিপুর্ধে যখন এক 
সপ্তাহের অনধিক কালের বিজ্ঞাপন দ্বারা সভা আহবান করা হইয়াছিল তখন 
এবার আমাদের আপত্তি কর। অনুচিত। গতবারে সম্পাদক মহাশয় নিজে 
পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং অন্তের 
মতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না! এবৎ সমস্ত সভ্যের উপস্থিতির প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্ত ব্রহ্মমন্দিরে বেদীচ্যুতিসম্বন্ে অনুরূপ প্রস্তীব করিবার সমর 
আপনাদের দলম্থ লোকের! যেরূপ ভদ্রতাবিকুদ্ধ এবং অসহা ব্যবহার করিযা- 
ছিলেন তাহাতে তিনি সম্পাদকীয় পদচ্যুতির প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতে 
পারেন নাই। আপনারা যদি সকল জভ্যের মত লইয়া সম্পাদক পরিবর্তন 
করা উচিত কি না ইহ! নিপ্ধীরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক 
সভ্য ত্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যাহাতে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন 
এরূপ উপায় করা আবশ্তর্ক। এই জন্ত আশ্বিন মাসে সভা ডাকিবার প্রস্তাব 
করা হষ। 

“৪ | জম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আপনারা যে ছুইটা প্রধান অভিযোগ 
করিয়াছেন তাহার স্থবিস্তার প্রতিবাদ ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ হুইতে আমার 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া তাহার অনভিমতে বা অজ্ঞাতসারে 
সম্পন্ন হইয়াছে তৎসন্বন্ধে তাহার পক্ষ হইয়া উজ্ত প্রতিবাদপত্রে আমি 
আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি,হৃতরাৎ যখন এ বিষয়ে রীতিমত মীমাৎসা ভারতব্াঁষ 
্রাহ্মসমাজের নামে হইয়া গিয়াছে, তন আমি আর অধিক কিছু লিখিতে 
পারি না। 

"৫। আমি ছুঃখিতাস্তকরণে আপনার্দিগকে অবগত করিতেছি যে ত্বরায় সভা 
আহ্বান না করার অন্তর প্রধান হেতু আপনাদের মনের অশান্ত অবস্থা । পবিত্র 
ব্রহ্মমন্দিরে এক দিবস সভাম্থলে এবং অপর দিবস উপাসনার সময় আপনাদের 
দল যেরূপ ধন্ম্বাবিরুদ্ধ ও ভদ্রতাবিকুদ্ধ ব্যাপার করিয়াছিলেন তাহাতে কর্তৃ- 


১৭০ আচাধ্য ৫কশবচনক্জ্র | 


পক্ষ হইতে বাস্তবিক পুলিষের সাহায্য জন্ত আবেদন করা! আবশ্তক হইয়াছিল । 
এ অবস্থায় পরম্পর বিরুদ্ধ ছুই দলকে একত্র করিয়া সভা করা সন্ত বোধ হয় 
না। উভয় দলের মন শান্ত হইলে সতা আহ্বান কর! বিধেয়। আপনাদের 
প্রস্তাবিত সত! আহ্বানে আমি বিশেষরূপে কুষ্টিত হইতেছি, যেহেতু আপনাদের 
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য সম্পাদক মহাশয়কে উত্তেজিত খবন্থায় সভা না 
ডাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 

"পরিশেষে আমার বক্তব্য এই ষে আপনার! যদ্দি যথার্থই বর্তমান বিবাদের 
মীমাংসা করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহ] হইলে বৃথ। আন্দোলন না করিয়া উভয় 
পক্ষের ছই এক জন সন্ত্রান্ত লোক লইয়া! বন্ধুভাবে এ কাধ্য সমাধা করিলে 
ভাল হয়। 

২৯,বৈশাখ, ১৮০০ শরক। ] শীপ্রতাপচক্্র মজুমদার, 


ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মসমাজের কাধ্যালয়। সহকারী সম্পাদক” 

ভারতব্ীঁয় ব্রাহ্মদমাজের সভা আহ্বান জন্ত কেবলমাত্র ২৯ জন সত্য 
আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে ৫* জন সভ্য আবেদন করেন, সুতরাং 
সভা আহ্বান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। প্র পত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল ;_- 


"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাধু কেশবচত্্র সেন 
ভারতব্ধাঁয় ব্রা্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-_ 


“সবিনয় নিবেদনমিদমূ 

“আমরা অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচঞ্ দেব প্রভৃতি কয়েক জন 
আন্দোলনকারী ব্রাহ্ম ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মঘমাজের অম্পাদক মহাশয়কে পদস্থ 
রাধার ওঁচিত্যানৌচিত্য স্থিরীকরণ ও কতকগুলি নৃতন নিয়ম অবধারণ করি- 
বার অভিপ্রায়ে মহাশয়কে এক সভ1! আহ্বান করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছেনঃ 
তদ্ধিষয্ষে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

*১। আবেদনকারী ভ্রাতৃগণ কিছু দিন হইল, পবিত্র ব্রহ্ষমন্দিরে উপাসক- 
মগুলীর সভার অধিবেশনে অতীব ক্রোধান্ধ হুইয়া বিষম গুদ্বত্য প্রকাশ 
করিয্বাছিলেন, অতএব তাহাদের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত না হইলে হঠাৎ আর 
কোন প্রকাশ্তা সভা আহ্বান কর! সুসজগত বোধ হয় না। | 
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«২। সম্পাদককে পদস্থ রাখা-ন রাখারূপ গুরুতর প্রস্তাবটি ভারতব্ষাঁয় 
ব্রাহ্মদষাজের কেবল কলিকাতাস্থ সভ্যগণের সভার আলোচনার উপযুক্ত নহে । 
দেশ বিদেশীয় সভ্যগণ সংক্রিষ্ট যে সময়ে সাধারণ সাম্বৎসরিক সভা হইয়া 
থাকে, যদি উক্ত বিষয় আলোচনা করা সকলের অভিপ্রেত হয়, সেই সময়েই 
ইহার বিচার হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ থে 
মহাশয় এক্ষণে কোন মতে সভা] আহ্বান না করেন। ২২ এপ্রেল ১৮৭৮ শক! 


শ্ীজয়গেপাল সেন 
প্রভৃতি ৫০ জন।” 


শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোন্ামী এই সময়ে একখানি মুদ্রিত পত্র বন্তুগণের 
নিকট প্রেরণ করেন, ভাই কাস্তিচজ্্ মিত্র প্রভৃতি তাহার যে উত্তর দেন, ভাই 
শিরিশচন্দ্ের স্মৃতিলিপিতে (৯১৪ পৃষ্ঠায়) উহ! নিবিষ্ট হইয়াছে । আর 
এ স্থলে উহার পুনকল্পেখ নিল্প্রয়োজন । 

সংস্কৃত নিয়ম্তন্ত্রপ্রণালীতে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষিত করিবার জস্ত টাউনহলে 
একটী সভা হইবে এই বলিয়া সংবাদপত্রে প্রতিবাদকারিগণ বিজ্ঞাপন দেন। 
এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুদ্ধ 
প্রতাপচন্ত্র মন্ডুমদ্ার সভার বিবেচনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবকে ইৎরাজীতে 
পত্র লিখেন। তাহার ততৎকালকৃত বগান্থুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় 


সমীপে 


কলিকাতা ১৪ মে, ১৮৭৮। 

“মহাশয়, -সংগ্কত এবং নিয়ম প্রণ।লীতে ব্রাক্মদমাজ প্রতিষ্টিত করিবার 
জন্ত টাউন হলে একটী সভা হইবে সংবাদপত্রে এতদ্বিষয়ে ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হইয়াছে তত্প্রতি আমার মনোযধোগ আকৃষ্ট হইল। 

“জমুদায় ব্রাহ্মমগ্ডলীর পক্ষে এই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এতদ্বারা ভারত- 
বনথীয় ব্রহ্মমমাজের ভাবী লক্ষ্য এবং স্থিতিও সংস্পৃষ্ট হইতেছে, অতএব আগামী 
কল্যের সভার বিবেচনার জন্য আমি এততসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা কথ। 
বলিতে চাই। : | 
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*ভারতবধীয় ব্রাঙ্মলমাজের পক্ষ হইতে অতি গম্ভীর ভাবে আমার নির্দেশ 
রুরা কর্তব্য'ষে, এই গৃহে কখন সাম্প্রদাপ্রিক বিভাগ হইতে পারে না। স্ুতরাৎ 
্রাহ্মমণ্ডলীমধ্যে যে বর্তমান অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে উহাকে গৃহবিচ্ছেদ- 
রূপে দেখা যাইতে পারে না। ভারতবধী় ব্রাহ্মসমাজ যে নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাতে উহ1 কখনই বিভক্ত হইতে পারে না,এবৎ উহার একতা অলজ্য্য | উদার 
ঈশ্বরববাদ উহার ধর্ম এবং এই ধর্মেরই অর্থ অসাম্প্রদায়িকত্া ও মৌলিকত!। 
উহা এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে যে কেহ্‌ ধর্মের মুলমতে বিশ্বাস করে সেই উহার 
সভ্য হইতে পারে। যত ক্ষণ মুল বিষয়ে একতা আছে, তত ক্ষণ কখন ইহার 
মধ্যে বিভাগ হইতে দেওয়া! যাইতে পারে না। ভারতবর্ষ ত্রাঙ্মসমাজ যকলকে 
ইহার মধ্যে অন্তর্বর্তী করিয়া লয় । সামান্য মততেদের জন্য ইহ কখন কাহাকে 
বছিভূ্ত করে না। ইহার বিস্তীর্ণ গঠন মধ্যে কলিকাতা! ব্রাহ্মসমীজের উন্নতি- 
নিরপেক্ষ ব্রাহ্মমণ্ডলীও অন্তভূতি। ইহার বিস্তীর্ণ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে ষত্‌ 
প্রকারের মত ও বিশ্বামের ভিন্নতা আছে, এমন কি অতিমাত্র উন্নতিনিরপেক্ষতা। 
হইতে অতিমাত্র নিবন্ধনোচ্ছেদকতা, হিন্দু একেশ্বরবাদী এবং ইৎলপীয় ঈশ্বরবাদী 
পত্যত্ত সকলেই আছেন । যদি ইহার সভ্যমণ্ডলীর কতকগুলি লোক কোন একটি 
সামান্য ছল করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নিশ্মাণ করিতে বন্ধ করেন, মুলসমাজ তখনও 
তাহাদিগকে অস্তভূত বলিয়া গণ্য করিয়। লইবে এবং তাহাদের মতের ভিন্নতা 
সর্ববথ। ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিবে এবং তাহাদের স্বাধীনতা যাম্পূর্ণ রক্ষা! করিবে। 
ভারতবর্ায় ্রাহ্ষমমজ যখন এবপে প্রতিষ্টিত, তখন বর্তমান গৃহবিভাগকে 
কখন মৃতবিষয়ক বিচ্ছেদ বলিতে পারি না এবং আপনারাও বোধ হয় এক্প্‌ 
বলিবেন না। বর্তমান বিবাহ লইয়া আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে এ কথা 
কমি মানি। এ.কথাও আমি অন্বীকার করি না, উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা 
অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়াছেন তাহাদিগের সাম্প্রদায়িকতার অনুরূপ বিরোধি- 
ভাব সমুৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইহ1 বলিয়৷ এই বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগ 
কখনই নহে। উভয় পক্ষই ত্রাঙ্গধন্ম্রের মূলমতে বিশ্বাস করেন ; মত লইয়া কোন 
বিবাদ নাই। পৌতভ্তলিকতা, জাতিভেদ, এবৎ বাল্যবিবাহ, যাহ বর্তমান বিবাছে 
বিবাদের বিষয়, তাহাতেও সংস্কার এবং বিশ্বাস এক, কেন না উভয় পক্ষই এ 
সুকল অয্নলের বিরোধী । তবে আর গৃহবিচ্ছেদের ভূমি ঝৌথায় ? কৌথাও 
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লাই। বিচ্ছে্, যাহার যথার্থ অর্থ মতভিন্নতা জন্য সাম্প্রদায়িক অগ্রহণশীলত!, 
বর্তমান ব্যপারে একাস্ত অসম্ভব । 
বর্তমান বিবাদে যদি স্বতন্ত্র বিরোধী মত লইয়া নৃতন ব্রাহ্মসম্প্র্াস় 
₹স্বাপন কর অসম্ভব হইল্স এবং সান্প্রদায়িকতা আমাদের পবিত্র উদার ব্রাহ্ষম- 
দমাজের শ্মিরতর মুলস্ত্রের একাস্ত অনুপযোগী হইল), তবে এখন দেখা যাউক 
সমাজশাসনশ্রণাল'ব লইয়া সান্প্রদায়িক আন্দোলনের কার আছে কি না? 
ইহা কেহ অস্ীরার করিবেন লা ষে ভারতবষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ ভির দিন নির্দি 
প্রথালীতে শাসিত হইয়া আসিয়াছে, কোন দিন যথেচ্ছ ক্ষমতাতে শাসিত 
হয় নাই। ইহার কর্মচারী মনোনীত করিয়া লওয়া হয় এবং প্রতিবর্ষের শেষে 
পুনর্মনোনীত অথবা কর্ম্দ হইতে অস্তরিত হইতে পারেন । ব্রাহ্মমণ্ডলীর 
কল্যাণকর বিষয় সকলের পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতরূপে বার্ধিক সভা হইব 
থাকে, ষে সভাত্তে আবশ্যক হুইলে কর্মচারী মনোনীত এবং সাধারণ নিয়ম 
ও বিশেষ নিয়ম পরিশোধিত এবং পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান সম্পা- 
দ্কের নৈতিক প্রভাব ষত দূর থাকুক না কেন, সভ্যমণ্ডলী তাহাকে যত দূর 
ক্ষমত' কর্তৃত্ব দিয়াছেন তদত্তিরিক্ত তাহার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নাই এবং তাহা- 
দিগের যত দিন ইচ্ছা তব্ররিক্ত তিনি সম্পাদকের কাধ্যে থাকিতে পারেন না। 
যদ্দি অধিকাৎশ সভ্য ত্বাহার স্কুলে অন্য কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চান, 
তৎজশ্বন্ধে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সম্পাদক যে এ বিষয়ের প্রতি- 
বাদী নহেন তাহ] সাধারণের বিদিত আছে, কেন না তিনি এজন্য আপনি 
বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের কাধ্য উপাসকমণ্ডলীর সভা কর্তৃক নিযুক্ত 
লোক দ্বারা নির্বাহিত হুইয়া থাকে। এই সভা প্রতিবাদকারিগণের প্রধান 
লোকদের প্রস্তাবনাতেই কতক দ্বিন পুর্ধবে যথানিয়ম সংস্থাপিত হয়। বর্তমান 
আন্দোলনের জন্য আচার্য বেদী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত অধিকাংশ 
উপাসকের অন্থরোধে পুনরায় অল দিন হইল কণ্ম করিতে আরম্ত করিয়াছেন । 
সমাজের বর্তমান সম্পাদকের উপরে যথেচ্ছাচার এবং অন্যনিরপেক্ষ বে 
কার্ধ্য করার যে অভিযোগ হইয়াছে তাহ। কাধ্যতঃ অনেকবার খণ্ডিত হইয়!ছে 
এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে যে তিনি সভ্যম্গুলীর অভিপ্রায়ানুসারে 
উপঘুক্ত অধিকারদ্রানে কখন গতিক্রিয়া করেন নাই। প্রতিবাদকারিগণে র 
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আধিনারকেরা তাহার ক্ষমতা] খব্ধ এবং তাঁহাকে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতি 
সময়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন)ঘুকিস্ত তীহাদ্িগকে অধিকার প্রদান 
জন্য পর্দার বাহিরে স্্রীলোকদদিগের জন্য নিয়মিত আসন দেওয়াতে, মন্দিরের 
কাধ্যনির্বাহ জন্য উপাসকমণ্ডলীর সন্ভা সংগঠন করাতে, ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমগ্র 
কারা ভালরূপে নির্বাহ হইবার জন্য প্রতিনিধি সভা সংস্ছাপনের সহায়তা 
করাতে, তিনি থে সশ্মিলন রক্ষার ভাবে পরিচালিত হুইয়াছেন ইহা নিঃসংশয় | 
ঘধনি ক্ষমতা চাহিয়াছেন তথনি ক্ষমতা পাইয়া! ষদ্ি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার 
তাহারা করিতে ন পারিয়া থাকেন, তবে তাহা! ভবাহাদিগেরই দোষ সম্পাদকের 
নহে । বন্ততঃ ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মদমাজে নিয়মতন্ত্রতার অভাব নাই, কেবল অস- 
সষ্ট দলের সমাজের কাধ্যে ওঁমৃক্যের অভাব ॥ সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ অন্ুপ- 
স্থিতি, এবং েবূপে কাধ্য নির্ববাহ হয় তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের তদাসীন্য নিয়ম 
বহিভূ্ত কাধ্য হয় এ সংশয় তাহাদ্িগের মনে উপস্থিত করিয়াছে; অথচ উহা 
ভাহার। প্রমাণ করিতে পারেন না। গত মাসের ৮ই তারিখে আপনি যে পত্র 
লিখিয়াছেন তদনুসারে প্রকাশ্য সভা ডাকা মুক্ত কি না এই প্রশ্নের উপরে সমুদায় 
বিসংবাদ দাড়াইতেছে। আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে আমাদের 
সভা আহ্বানে কোন আপত্তি নাই, এবং কখন আপত্তি উত্বাপন করি নাই। 
বখনি সভ্যমণ্ডলীর বিশেষ ব্যক্তিগণ গুরুতর কাধ্যের জন্য সভা আহ্বান 
করিতে চান, তধনি সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক সভা আহবান করিতে 
বাধ্য, তাহাদের এ বিষয়ে নিজের মভামত নাই । কিন্ত সকল সভারই কার্ধ্য- 
কারকদিগের সভার সময় নির্ধারণে বিবেচনা করিবারাক্ষনতা আছে ।ক অন্দিরে 
হবার ষে প্রকার অসস্তোষকর অবৈধ দৃশ্য সংঘটিত হুইম্াছে, এমন কি পুলিসের 
সহাম্বতা পর্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারে অতিশীভ্র সভ। 
আহ্বানের প্রার্থনায় সন্মত না হওয়াতে বোধ হয় আমরা যুক্তিযুক্ত কার্য 
করিয়াছি । সাধারণের মনের অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থা! দেখিয়া আমর] থে 
সতা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিক্লাছিলাম তাহ! বন্ধ করিতে হইয়াছে ; এবং আপনা- 
দের প্রপ্তাবিত সভা আহ্বানে গৌশ করিতে হইয়াছে । আমি"আপনাদিগকে 
নিশ্চত্বর্ূপে বলিঘ্াছি এবৎ পুনরায় বলি, আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ যেটসক্জ 
করিতে ইচ্ছা করিত্বাছেন বর্তমান উত্তেজনার অবস্থা হাস হুইলেই ছয় মাস...ব! 


প্রতিবাদের পরিণাঁম | ১৭৫ 


তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে আহত হইবে । এ সময়ের মধ্যে অনিষুত ব্যবহার 
হইবার আশঙ্কা মিটিয়! যাইবে এবং সাধারণে স্থির শান্ত ভাবে বিষয়ের বিচারে 
সক্ষম ছইবেন। সমুদয় বিসম্বাদ কেবল ছঅকিঞ্চিৎকর যতসামান্য এই মতভেদের 
উপরে দাড়াইতেছে-_ প্রস্তাবিত সভা তিন সপ্তাহ মধ্যে অথবা! ছয় মাসের মধ্যে 
আহত হইবে । এই অতি সামান্য ছল ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করা 
কি প্রতিবাদকারীদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত $ আমি এজন্য অনুনয় করি যে, তাছার। 
গভীর ভাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন, এবং বিচ্ছেদ নিবারণে সমস্ত প্রামতা 
নিষোগ করিবেন, কেন না ইহা উভয় পক্ষের পক্ষেই নিতান্ত ছুঃখকর ব্যাপার 
হইবে । আপনার] ঘে সকল সংস্করণ, যে সকল প্রতীকার চান তাহা ভারতবধাঁজ 
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান নিয়মেতেই আপনাদের হস্তগত আছে। এই সমাজ স্বীয় 
উদ্বারতাতে প্রচ্তেক দল ধাহার] ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগঞ্ে 
স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে অধিকার দিয়াছে এবং কাহার সংস্কারের কাধ্য ইহা 
কখন প্রতিরোধ করে নাই। আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান সংগঠনের 
মূল ভঙ্গ না করিয়া উহার সংশোধন বা সভ্যমণ্ডলীর মন্ধল পরিবর্ধন জন্য যে 
কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়ক্ূপে বলিতেছি, আমরা উহাতে 
সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কাধ্য- 
বিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন প্রস্তাব নির্ধারণ করিতে চান তাহাতে 
বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে । উপাসনাশীলতা পরিবদ্ধন বা প্রচারকাধ্য- 
সম্বন্ধে আপনারা যে কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন তাহাতেও প্রতিবন্ধত! 
দেওয়া অভিপ্রেত নহে। আপনাদের স্বাধীনতার অবরোধ অথবা ষে 
সম্মানঘোগ্য মতভেদ হইয়া থাকিবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করাও অভিপ্রেত নছে। 
সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ান্ুরূপ মানুষের ন্যায় আপনাদের সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন 
করুন৷ কিন্ত আমি আপনাকে এবং আপনার সহযোগিগণকে এই অস্ুরোধ করি 
থে স্তাহার! সাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি এবং ব্রাক্ষধন্ম্ের উন্নতিতে সমুদায় ব্যক্তিগ্নত 
বিষয়কে ভুলিয়া বাউন এবং আমাদের প্রিষ্ন সাধারণ গৃহ, সমাজ এবং ঈশ্বরের 
গৃহের পবিত্রতা এবং একতা রক্ষার জন্য আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হউন। 
বশংব্দ ভূত্য জীপ্রতাপচন্র মজুমদার 
সহকারী সম্পার্দক।” 


রও আচার্য কেশবচন্র | 

এই পত্রে * বিশেষ কোন ফল দর্শিল না, কেন না প্রতিবাদকারিগণ স্বত্তর 
সমাজ স্থাপনে কৃতসন্কল হইয়াছেন, সে সঙ্কল্প এই সামান্য পত্র কি প্রকারে 
অবরুদ্ধ করিবে ? ভারতব্যীয় ব্রাঙ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতির 
প্রতি তাহাদের আস্থা যখন হুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা এই 
আন্দোলনের সুষোগে স্বতন্ত্র হইবেন ইহা! নিতান্ত গ্বাভাবিক। স্বতন্ত্র হইবার 
যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ ছুর্ধল হইলেও্ড এক অনাস্থাই হুর্বল 
মুক্তিকেও নিতান্ত প্রবল বলিয়া! সকলের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। হৃতরাং 
অনাস্থাবান্‌ লোকের! দুর্ববল যুক্তিকেও প্রবল মনে করিয়া বিচ্ছেদ অনুমোদন 
করিবেন, ইহা আর অসম্ভব কি? এই অনাস্থার প্রেরণায় ২রা জৈষ্ঠ বুধবার 





. * এই পত্র পাঠ করিয়া ষ্টেটস্ম্যান সম্পাদক এই অপিপ্রাক্ম প্রকাশ করেন যে, এ পত্র 
পাঠ করিস] প্রতিবাদকারিগণের চৈতনেশাদয় হওয়) উচিত এবং বিচ্জ্রেদ আনয়ন কর! 
কিছুতেই কর্তব্য নহে | তিনি স্পষ্ট বলেল যে, "আমরা মনে করি না যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন 
অথব|| কর্তব্য হইয়! পড়িস্াছে |... এই নূতন মণডলী_যদি নূর্ভন মণ্ডলী সংস্থষ্ট হয়, আমর! 
ঘত দূর বুঝিতে পারি, চতুর্দশ বধ বয়নের পূর্বে কম্ঠাফে বিষাহ দেওয়া এক জন সভ্যোর 
পক্ষে পাপ ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট মুলশৃন্য। অন্য দিকে প্রাচীন দল এ বিষয়ে প্রতিব্যক্তির 
বিচাঁরকে কিঞিদিধিক স্বাধীনত1 প্রদান করিয়া] থাকেন ।” তৎপরসময়ের পত্রিকায় তিনি 
লেখেন, "মূল লমাজ বিচ্ছোদ স্বীকার করেন নাঁ। ইনি ইহার বিভ্রোহী??সম্ততিগণকে! 
করুণা বিমিশ্র শোকের দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্ত যখন ইনি দেখিতে পান নাষে, কোল বিশিষ্ট 
বিচ্ছেপর মূল আছে, বাহার জন্য ইহার অঙ্গজ ম্বতন্্র খাকিতে পারে, তখন ইনি 
ইহাকে বস্তত£ঃ আপনারই একাংশ বলিয়| বিবেচন! করেন। নৃতন মণ্ডলীর একটি বিশেষ 
অভাব এই যে, ইহার মধ্যে এমন কোন নেতা নাই ধাহার শক্তি ও প্রভাবে আন্বগতা 
উপস্থিত হইতে পারে। অধিকন্ত আঁমার্দের সংশয় হয় যে, যুল সমাজ অপেক্ষ) ইহ! জীবন্ত 
ধর্মভাবষে হীন হইবে, উপাননাক্্ নিমগ্পভাবাপেক্ষা সামাজিক সংস্কার ইহার বিলক্ষণ চিহ 
হইবে । ইহা] সন্দেহ কর1 যাইতে পারে যে, ইহ! অধিক কাল স্বতন্্রতা রক্ষা করিতে পারিখে 
কি ন1) কিন্তু এ কথা পূর্বে বল1 ধাইতে পারে না, ইহা খান্তে আত্তে মরিয়া যাইবে অথবা 
(খুল নমাজের ) আহৃগতো প্রত্যাবন্তিত হইবে ।” বাবু-ছূর্গামোহন দাস ই্রেটসৃম্যালে যে পত্র 
লেপেন তছুপলক্ষে আীঘুক্ত প্রতাপচন্্র মজুমদার এক মুদীর্ঘ পত্রিক! ট্রেটসৃম্যানে প্রকাশ 
' করেন এবং ভৎনহ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব ফুলপত্রের উত্তরও পাঠান। এরই হুই পত্রের 
মুলবিষয় মূলে যাহা বল হইতেছে তাহাতেই যখন তৎসন্বন্ধে ধক্তব্য নিঃশেষ হইক্াছে, 
ভখন আর দেই ছুই পত্রের অনুবাদ দিগ্গ] গ্রঙ্থাহলা নিপ্রয়োজন ] 


'প্রতিবাঁদের পরিরাখ | '৯৭$ 
উিপ্বরাহ্‌-৫ টিকার সমগ্র টাউনহলে আহত সভায় স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপিত হইল? 
&ই সভার প্রথম প্রস্তাব এই ;--১) “এই সতা, ব্রাহ্মদমাজের নিয়মতনত্ প্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত,কোন গঠন নাই দেখিয়া গভীর ছঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তগ্বশতঃ 
ধে সমস্ত বহবিধ মহান্‌ দোষ ব্রাহ্মসমাজে বর্তমান রহিয়াছে তাহা দুরীকরণীর্থ 
এবৎ ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গধর্ত্ম ও ব্রাক্মধর্ট্বের কাধ্যের উন্নতি ও মঙ্গল. ঘে সমক্ক 

বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, তছিষয়ে সাধারণ ব্রাক্ষদিগের মত গ্রহণ 
ঈশ্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানার্থ “সাধারণসমাজ” নামে একটা দমাজ স্বাপন 
ক্করিতেছেন।” সভা দ্বারা.যে নিবেদনপত্র গৃহীত হয়, পত্রে সভা. প্রতিষ্ঠায় 
কারণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,”আমর] এত কাল পর কেন স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার 
জন্য অগ্রসর হইতেছি, তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বল! উচিত বোধে, আমর! 
তাহাদিগকে. এই নিবেদন পত্র দ্বারা জানাইতেছি ঘষে, আমর! বিলক্ষণ প্রতীতি 
“করিলাম যে, অদ্যাপি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধিদ্বরূপ নিপ্নমতন্ত্র প্রপ্নালী সঙ্গণ 
(কোন সভা নাই এবং তদভ!বে নান! প্রকারে ও নান! দ্বিকে ব্রাঙ্মসমাজের ক্ষতি 
হইতেছে । সাধারণ ব্রাহ্ম দিগকে কোন প্রকার নিয়মতগ্্র প্র্নীলী বন্ধ! করিফ়া 
বার করা আদি ব্রাক্ষসমাজের. উদ্দেশ্যের অন্তভূর্ত বলিয়া বোধ হয় না 
'ভারতবরাঁয় ব্রাহ্মদমাজ নামক ঘে সভা! গত দ্বাদশবতসরাধিক কাল সংস্থাপিত 
হুয়াছে, তাহাতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন শ্ুবাবস্থা দেখা যায় লা? 
এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সম্পাদক যে কোন প্রকার কর্ন নির্র্বাহক সঙ্ভার 
অধীন হুইয়া বা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্ধ করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ 
মাই, সভার কাধ্যপ্রণ।লী সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মালণ ধে নির্ধীরিত হইয়াছে 
খ্ন্ধপ দেখা যায় না_এমন কি কাধ্যকালে কে সভার সভা, কে নয, ইহা 
নির্ধারণ করা শ্ুকঠিন। . এই দীর্ধকালের মধ্যে সভার কার্ধ নির্ববাহার্থ অর্থ 
গ্রহ. বা অর্থ.ব্যয়, প্র্টারক নিয্বোগ্গ ব! শ্রটারক বর্জন প্রভৃতি যাবতী 
'ফাধ্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, এমন. কি 
কয়েক, বৎসর, হইল.ভারতবর্ধায় ব্রচ্ষমন্দির নামে ভারতবর্ফীয় ব্রাঙ্গসমাজের..গ্বে 
উপাসনা গৃহ বিমিন্দিত হইয়াছে তাহার ট্রষ্টভীঙ আজিও প্রস্তত, হত্স, নাই 
বয়েকবার কোন কোন সড্ঠ) অধ্যক্ষ সভা! নিয়োগ. ্রষ্টভীড প্রত্ততকরণ প্রসৃতি 
কাণ্ডের জন্য গ্লোপনে ৭ প্রকাশ সতাতে প্রত্ঠাব উপস্থিত করিক্াছ্ে; -কিস্ক 


টিপ আচারধ্য কেশবচর্ 


কর্্টারীদিগের অমনোযোগ ওদাসীন্য বা আনিফানিবন সে বার সাব 
বিফস হইয়া গিয়াছে ।” | 

এখন দেখা যাউক এই সকল হেতৃবার্দের কোন ঈদ জাঙে কি লা? বনিহের 
খাকিবে তবে সহকারী সম্পাদক জীযুদ্ক প্রতাপচন্র মভুমদার সভভার বিবেচনার 
জন্য যে কথাগুলি তাহার পত্রে লিখিয়াছিলেন, সে গুলি কেন স্ডার জ্ঞাপনার্থ 
পঠিত হইল না? এই নিবেদনপত্রে যে সকল হেতৃবাদ উপস্থিত করা হইয়াছে 
এই পত্রে কি উহার বিশিষ্ট প্রতিবাদ নাই ? এই প্রতিবাদ গুলি সত্য কি না, ইহার 
বিচার উপস্থিত্ত হইলে শেষে বা প্রতিবাদকারিগণের উদ্দেশ্য বিঘটিত হুইকা 
খায়, এই জন্যই কি পরখানি সতার জআ্ঞানগোচরে আম্গিতে 'অধিনায়কগণ 
হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, অথব! অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ ছিল? সে ঘাহা 
হউক, এ কথ! কি সত্য যে, সম্পাদক চির দিন আপানার মতে সমুদার 
কার্য করি! আসিয়াছেন, কখন কোন নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করেন লাই ? 
'ভারতববাঁয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনকাল হইতে প্রতিবর্ধে উহার বাৎসরিক 
অধিবেশন. হইয়াছে ; উহাতে প্রচারের কার্ধ্যবিবরণ, আয়. ব্যয়াদির বৃত্তান্ত 
পঠিত হইয়াছে, সময়োপযোগী নির্ধারণ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ১৭৮৮ 
শকে ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।. এই ফভার উদ্দেশ্য, সভ্য হইবার 
সাধারণ নিয়ম, সকল শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রচার, এবং, 
প্রধানাচা্য মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র দানের প্রস্তাব হইয়া এ সকল নির্ধারিত 
হয়। সমস্ত সাজ, উপাদক এবং প্রচারকগণকে একমুত্রে বন্ধ করিয়া তাহা 
ঘ্বের কাধ্কলাপ ধাহাতে পরম্পরের হিত এবং একতা. সাধন করে. তজান্য 
উহাদিগ্কে প্রণালীবন্ধ কর! এ সার প্রধান লক্ষ । ১৭৮৯ শকে ৪ কার্তিতে 
এই যকল বিষয় বিচা'রত ও নির্ধারিত: হয়; ১) প্রথানাচার্ট মহাশয়কে 
ছ্ভিনন্দন পত্র দান, (২) ক্রাহ্গধর্মপ্রতিপাদক শ্লেকসংগ্রহের ছিতীয় সংস্কার 
রাহুল্যকূপে প্রচার, (৩) ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজের কর্দ্চারিমিধ়োগ, (৪) 
ব্াঙ্গধর্শপ্রচারকদিগের সহিত. ব্রাক্মদিগের ধনবিষয়ে সন্বদ্ধ নিরূপণ, (4) 
কলিকাতা ও দিছেশস্থ সমূদ্ধাক্গ ব্রাসমাজের সহিত যোগ সংস্থাপনের উপায় 
জবধারণ, €*), বান্ষবিষাহের অবৈধ পিরাকরণের, উপায় অবধাঁরগ, (৭) 
ভ্রাঙ্মবিবাহ সকল নিপিবন্ /করিযার- ভার কোন বিশেষ ব্যজির প্রতি অর্শ 


রা 


প্রতিবাদের পন্দিপা নদী. 


ফল ব্রাঙ্মদমাজের মঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য থে সকল উপাখ অবলম্থিত হক 
তগ্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, কোন গুকুত় প্রস্তাব মীছাংসিত হইবার পূ 
অফঃললপ্থ সভ্যগণের হত গ্রহণ করিবার নিম হইয়াছিল। এই সভ্ভার সভা 
হইবার জন্য প্রধানাচাধ্য মহাশদ্নের অনুমতি গ্রহণ সর্ধদসন্মতিতে স্থির হয়।, 
বিষাহুবিধি. বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপাক্স অবধারথ জন্ট এই সত! ছইডে, 
কয়েকটি উপমুক্ত ব্যকির প্রতি দ্কার অর্পিত হয়। প্রচারক্দিগের সাজের সহিভ 
অন্বব্ববিষয়ক নির্ধারণে ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে প্রচারধিষয়ে সম্পূর্ণ, 
স্বাধীনত। অর্পণ করেন। এই সত। হইতে সাধারণ ব্রাঙ্গপ্রতিনিথি সত্তা এবং কলি- 
কাতা ত্রাহ্মসমাজের প্রচারকাধ্যালয়কে তারতবর্যয় ব্রাক্মদমাজের সহিত একত্রীভূত। 
হইবার জন্য প্রার্থনা! হয়। অধিকন্ত ১৮৭২ সনে যখন বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন 
হয়, সমুদয় ব্রাহ্মদমাজ ভারতবর্ান্ ব্রাক্মদমাজের সহিত মিলিত হইয়া এই. 
আন্দোলনে সাহাধ্য করেন। ১৮৭৩ সনে ভারতব্যায় ত্রাঙ্মদষাজ হইতে সকল, 
সমাজে ভাল করিগ্। কিন্গপে ব্রাদ্ষলমাজের কার্য নির্ধ্ধাহ হইতে পারে 

এদ্বন্য পত্র প্রেরিত হয়। ১৮৭৪ জনে উপাষকমণ্ডলী গঠিত হয়। ১৮৭৫ সনে, 
প্রতিনিধিসভার নিক্কমপ্রণালীনির্ধারণের তার কয়েক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয় ॥ 
ভাহাদের প্রদত্ত মতানুসারে ১৮৭৬ সনে প্রতিনিধিদভ! স্থাপিত হয়। নিবেদনগঞ্জে, 
লিবিত হইয়াছে, “অর্থ সংগ্রহ ব! অরথব্য্, প্রচারক নিয়োগ বা প্রচারক বর্জন 
প্রভৃতি ষাবতীস্ব ক্কাণ্ঠ একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুত্বারেই সম্পর় হইয়া আসি+ 
তেছে।” ইহার.কোন কথাই ঠিক নয্ষ। অর্থসংগ্রহ বা জর্থব্যয় নিত্মম- 
পুর্ব নিযুক্ত অধ্যক্ষদ্বারায় চির দিন সম্পন্ন হইয়া! আসিতেছে ; অধিকন্ত ১৭৯৫ 

শকের সাধারণ ব্রাহ্মপ্রতিনিবিসত্তার বার্ধিক অধিবেশনে আমরা দেখিতে পাই, 
অর্থসংগ্রছের জন্য 'ত্রাঙ্গ প্রচারসন্কা স্থাপিত হন্প এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্ধি 

ভাহার সত্ধ্য হয়েন। প্রতিবার্ধিক সভাতেই আযব্যয়বিবরণ, প্রচারবৃনাাঙছি 
পঠিত হইভ.। প্রচারকনিয়োগ বা প্রচাররবর্জিন কার্যনির্র্ধাছক সত্ভার 
পরন্তাবানুসারে অধ্যক্ষ সত্য! করিবেন, প্রতিবান্কারিগথ এই নিয়ম করিয়া, 
£ছন; ভারতবর্গীয় -ত্রাক্ষসমাজে প্রচারক সভা কর্তৃক এই কাধ্য নির্বাহ 
হইবার নিম আছে। ্ারতবর্ী় ্রাঙ্মাসমাজ হখন প্রচারকগণকে পূর্ণ ্বাধীনাহঃ 
বি্বাছেন € অবশ্য-সে সঙ্বদধেগ্রতিবান্কারিগণ্ের পূর্ব সম্মতি হিল ১... 


৯৮৪. স্াার্ঘত কেধবন্তক্র ॥- 


প্রচঃরক্গপৈর, সভা] মে. এই -কা্ধ্য:নির্ব্বাহ্‌ করিবেন তাহ! -বরাঙ্গফাধারুণের অন্ন, 
মোদি ব্যবস্থ! নছে। ভারতব্যীন্ধ ব্রাহ্মমমাজের ঘম্পাদক্‌ এ কার্ধ, আপনি করি-' 
তেন; এ কথা! সম্পুর্ণ অলীক । প্রচারকসত্বায় আবেদন, বৎজ্রাবধি পরীক্ষায় 
গুকা প্রচারক্মিয়োগসন্বন্ধে এ সকল ব্যবস্থা প্রচারকমুতা করিতেন $ এই স্ব 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে ফাহারা প্রচারক্‌.হইয়াছিলের, তাহারা কেশবচ্জধর অনুমোদন, 
প্রচ।রক হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার! ঈশ্বরপ্রেরপ্ায় আপনারা আসিয়া 
ঞ্লাচারত্রত গ্রহণ, করিয়াছিলেন । এক জন প্রচারক স্বধন ব্রতধারণে কৃতসম্কজ', 
হুইয়! তদ্ুপযুক্ত শিক্ষাঙ্াভের বাসন! কেশ্ববচক্রের নিকট জ্ঞাপন করেন, তখন, 
তিনি স্পস্ট বলিয়াছিলেনন, এখানে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না; এখানে 
একত্র থাকিলে আপনা হইতেই শিক্ষ!, শ্বাভ হয়। প্রচারকপরিবজ্জন কখন, 
তাঁরতব্্াঁয় ব্রাঙ্মদমাজে হুয়:নাই, শাসনার্স স্বন্্শ্থিতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । 
কেশবচজ্ ইহা এক করেন নাই; প্রচারকসভার অনুমোদন লইয়া করি- 
স্লাছেন। প্রতিবাঞিক অধিবেশনে যে যে বিশেষ বিষয় সকল সভ্য, মিলিত হইয়া 
নির্ধারণ ঝরা আবশ্যক তাহা ষখন সেই: অধিবেশনে নির্ধারিত হইত, তখন, 
অতাদিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পাদ্ধক কার্ধ্য করিতেন, এ কথা উল্লেখ করা সাহসিকতা ।: 
প্রচারকসভার অন্তর্গত একটা “কার্ধযসভা ছিল । এই সভার সভ্য কেবল প্রচারক: 
গ্রণ ছিলেন তাহা! নহে; অপরাপর সমাজক্েষ্ঠ ব্রাহ্মগণ্ণও উহার সভ্য ছিলেন ।. 
সুমুদধাস্ম কার্ধ্য: ত্াহাদ্িগের সুকলের অনুমোদনে নির্বাহ.হইত, .এক। কেশবচক্র, 
কিছু করিতেন, লা! যখন কাধ্যস্ভা স্থাপিত হয় 'নাই, তখন ত্র কার্য, প্রচারক, 
স্যতাপ্ার। নির্ব্বাহ হত। এরস্থলেও বিশে বিশেষ কাধ্যোগলক্ষে রিনা 
া্ষগণ সজার,সম্পসদক: কর্তৃক আহত হুইতেন।  . . 
স্রাঙ্গপ্রতিনিঙ্গিসভার,. জাব কেশবচল্তরে তি প্রথম, হইতে রা 
রি কলিকাতা সম্মজের সহিত মিলিত ছিলেন, নে - সমস 
হইত জিনি এ রিয়য়ে মিপ্র্থন উদ্যোগী। প্রতিবাদকারিগণ তাহাদের 
.স্বাৎকালির পত্রিকার এক স্থলে ব্য করিয়া! লিখিয়াছেন। ৪একবসর ব্মনেক 
কষ্ট করি! অধিক্লাৎ্টের মুতে, অধ্যক্ষসূভান্থামে একটা সা! নিযুক্ত. কর 
গেরণএবং কেলব বাবুকে ত্বাহাদের সহিত পরামর্শ কৃরিয়। ,ক।ধ্য- করিবার 
নিন অন্ভুরোধ্‌ ক্র" হইীন।: কের বাবু 'হয়তে। "ঘুর না :রিত্রপ। কুরিছ 
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মুলিলেন “হা উহ্যাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয্বা। কল, কার্য করিতে হইবে! 
সবকলেত ব্রাহ্মমমৃজের জন্য তাবেন কত।:: অমনি অন্যান্য কর্মচারিগণ 
অধ্যন্রসতার ভাবশ্যকতা জার দেখিতে পাইলেন না। অধ্যক্ষ সভার সম্পাদক 
প্ুক জন প্রজ্জারক_-মার সা ডাকলেন না। সভা জনমের মত. নিদ্রা 
গ্রেশ *৮ এ কথাগুলি ষে বিদ্বেষবিজূম্িত তাহা! আর বলিবার অপেক্ষ] করে না 
৯এ৯* শকের ৮ মাতম প্রতিনিধিসভাত্বাপনের প্রস্তাব হয়। এই সভাসম্থন্ধে 
বাহার! প্রস্তাব করেন, এ বিষ্বয্» বিচার করিষ। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার তাহার্দি” 
গে উপরেই ক্রি ত হয়। স্বাহারা বে কল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন, সে গুলি 
কেশ্ববচন্দ্র দা দশ্বর্ধ পূর্বে যে প্রস্তাবগুজি করেন তাহারই্‌ প্রতিচ্ছায়!। ১৭৯৯, 
কের ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রথম স্ছা। এবং ৮ আস্তিন শেষ স্তা হয়। সভার সম্পাদক 
এক জন প্রঁচারক--আর সভা! ভুকিলন্‌ না। যভা জনমের মত নিদ্রা গেল ১. 
এ কথা। গুলি কি সত্য % সতার সম্পাদ্‌ক্‌ তো৷ কোন প্রচারক ছিলেন না। সম্পা- 
দুধ ছিলেন শীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্ধ, স্হকারী ফৃম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্দ্রী। হহাদেরই অআমনোযোগে সভার মৃত্য তবটিয়াছে, 
ভারতবর্বয ত্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারকের ঈর্ঘ। বাক্বমনোযোগের জন্য, নহে । 
কোন বিষয়ের প্রতিবান্ধ করিতে গেলে কি ভয়ানক অন্ধতাই উপস্থিত হয় |. 
বাস্তবিক ঘটনার অপলাপ করিলে তাহা চির দিন প্রচ্ছন্ন থাকিবে, এরূপ আশা! 
ছুরাশা। অন্য ভয় ন ধান্গুক, ইতিবৃনতলেখকদিগের তীক্ষ দৃষ্টির উপরে. ভঙ্গ 
রাখাতো প্রতিবাদকারিগ্ণণের সুমুচিত ছিল। এই. সুকল মিখ্য। অভিযোগ 
স্থল করিম যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মুশ কৃতকগুলি লোকের, 
বিদ্বেষ বা অনাস্থা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, ইহা কি সৃহজে লোকের 
মনে উদ্দিত হয় না%” . ৮. এ | 
..প্রতিবাদ্বকারিগণ (১) মহাপুরুক্ধ ২) বিশেষ বিছ্বান (০) আদেশ এই তিনটি; 
মতে বহু-দিন হইল অসন্তষ্ট- ছিলেন ।' পণ্ডিত খ্রিবনাধ শাস্ত্রী প্রকাক্ধ্য লেখাস 
বন্চ- তায় এ স্বুরুল অসক্্টির কারণ অপ্রকাশিত: রাখেন, নাই। . ফাঁহার1-এই 
ফতখুলি মানিতেন, তাহারা এ সকল মৃত স্থানা নাঁ মানা সম্ঘক্ধে জু দিন হইল 
করাক্গগথকে স্বাধীনতা দিয়। বাখিত্মাছিলেন্ট। প্রতিঝাদকারিগণের প্রতিষ্টিত অন্য 
জের সুলসত্য ঈদ্র, পরকাল -ও. উপাসনার আবশ্যকতা বিশ্বাস) কৌন 
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কট বন্তকে ঈবরজ্ঞান বিংবা! কোন ব্যন্তি বা গ্রস্থকে অত্রান্ত মুক্তির একমীক্র 
উপায় বলিয়! স্বীকার না করা। ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মদমাজও সর্দ্ঘসাধারণের 
জন্য এই মুলসত্যগুলিই নিবদ্ধ কৃরিয়াছেন,এবং এই সকলেতে বিশ্বাস করিলেই: 
উহ্থার সভ্যরূপে পরিগণিত হওয়া যাক়। ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্গমমাজে না আছে 
মিরতন্ততার খভাব, ন1 আছে মূল সত্যে তিন্ত1 ; এরূপ স্থলে স্বতন্ত্র নাম দিয়! 
সমন্জ প্রতিষ্ঠিত করার মুপ কি, সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। কুচবিহার- 
ধিবাহতটিত ধোধ স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার হেতৃ, এ কেবল কথা4 কথা৷ 
তারতব্ধার ব্রাঙ্মস্মাঙ্জের সহকারী সম্পাদকতে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, “কোন: 
ব্যক্তিবিশেষ বা. কার্ধ্যবিশেষকে দিম্দা করিয়া আপনারা যে কোন নির্ারধ.. 
কৃরিতে চান তাহাতে বাধা অর্পণ করা অভিপ্রেত নহে” তিনি এই পণস্ত 
বলিয়াছেন তাহ! নহে, ইহা'ও বলিয়াছেন, «আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান 
সংগঠনের মূল ত্বজ্জ না! করিয়া উহ্বার সংশোধন বা সত্যমণ্ডলীর মললপরি" 
বর্ধন জন্য ঘে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, 
আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব।* এরপ স্পষ্ট 
কধার পর স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন কর! কি ধর্শসঙ্গত হইয়াছে ? প্রতিবাপ্দকারি- 
সণ হখনই কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই কেশবচজ্্র তৎসহু; 
সামরস্য করিয়া লইয়াছেন, এবারও তাহার ও তাহার বন্ধুবর্গের তাদুশ অভিপ্রায় 
ছিস। প্রতিবাদকারিগণ মে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে না দিক্লা 'সাম্প্রদান্পিক: 
ধিভাগ? উপস্থিত করিলেন এতদপেক্ষা সন্তাপের বিষয় আর কি আছে? অন্ত 
দিকে (১) মহাপুরুষ, ২) বিশে বিধান (৩) আদেশ, এই তিনটি মতসন্বন্ধে 
বছ দিন হইল মতভেদ ছিল, সাধারণ সমাজ তাছারই ফল, এ কধাও ঠিক বল! 
যাইতে পারে না। কেন না আমরা পূর্ধ্রেই বলিয়াছি, এ সকল মতের উপর 
কাহারও অধিশ্বাস থাকিলে তিমি ভারতবর্ধীন্ন ব্রাহ্মদমাজের সভ্যপ্রেশীর 
খহিভূতত হইতেন না। পরমনসহিক্থতা না থাকিলে কখন 'কোন সমাজেই: 
ততিষ্িয়া থাকার সন্তাবনা নাই। প্রতিব্যক্তির মতসন্বন্ধে ভিন্নতা থাকিবেই, 
থাকিবে, কিন্ত তাহা বলিয়! তাহাকে কি কেহ বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন ? 
এই মততেদসত্বেও ধাহারা ৬1৭ বৎসর একত্র বাস, একত্র কাধ্য, একক 
উপাস্ন। প্রস্তুতি সকলই করিলেন, এখন হঠাং কেন উহার একেবারে, ডিরৎ' 
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বিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাস্থার মূল অন্ছেষণ করিলে কি প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের 
না) বলাই ভাল, তনির্পয় সবিষ্যৎ ইতিবেস্ত্গণের জন্য রাখিয়া দেওয়া গেল? 
এখন দেখা যাউক এই কয়েকটি মতসন্বন্ধেই বা প্রতিবাদকারিগণের সঙ্গে 
তৎকালে কত দূর প্রভেদ ছিল। | 

প্রথমতঃ মহাপুরুষঘটিত মত । মহাপুরুষগণ সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে 
গণ্য নহেন, সাধারণ লোক 'দীচ' “ইখরের জস্পৃশ্য' 'নরককুণগডসমান মানবন্ধুলে 
মহাপুরুষগণের উৎপত্তি" তাহারা 'ঈশ্বন্কও জীবের মধ্যব্ী” তাছাদিগের বিনা 
'মানবকুলের আর ঈশ্বরলানের আশা নাই”, মহাপুরুষ সম্পকাঁয় মতের প্রতি- 
বাদকারিগণ এই সকল মতখটিত দোষ কেশবদতক্্র এবধ তাহার বন্ধুগণেতে দর্শন 
করিয়াছেন। হঠাৎ একথা গুলি শুনিলে মনে হুঙ্গ যাহারা এরূপ মত প্রচার 
করেন, তাহ!র! ব্রাহ্ম বলিম্। পরিগপিত হইবেন কি প্রকারে? কিন্ত সভ্য বাছ। 
তাহা সত্য ; ষত্ব করিয়াও উহাতক আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে কাহারও সাধ্য 
মাই। মহাপুরুষগণকে বনি “ঈশ্বরানুপ্রাদিত আত্মা? ধির্মবীরা এই আখ্যা 
ধ্ানকর! যায়, তাহা হইলে প্রতিবাদকারিগ্পণ আপত্তি তুলিতে পারেন না) 
কেন না তাহাদের কর্তৃক পল এই নামে শ্বীকৃত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ধর্মববীর 
তদ্রপে স্বীকৃত হুইয়! তাহাতদর পত্রিকায় স্থান পাইবেন প্রতিবাদকারিগর্ণ 
পাঠকগণকে এ আশ দিক্খাছেন। সকল লোকেই কি ঈশ্বরাহুধ্রাণিত আত্মা নয় 
 ইছার উত্তরে প্রতিবাদকারিগণ বলিয়াছেন,ষে অবস্থায় আবশ্যক হইলে মনুষ্য 
ঈশ্বরের কার্ট জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে) সেই অবস্থাতে মানবের 
আত্মাতে উরশী শক্তির স্কুরণ হইতে খাকে এবং বদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত 
না হর্ন তাহ। হইলে দ্দিন দিন সেই শক আত্মাকে সম্পূর্ণনক্পে আপনার 
অধিকৃত করিতে থাকে। ক্রমে ক্রেমে আত্মরর সকল বিভাগ সেই শক্ষির দ্বার! 
পরাজিত হইয়া পড়ে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা, কিন্ু 
সেরূপ নির্ভরের সহিত কর ব্যক্তি প্রার্থন! করিয়া থাকেন? আমাদের নধখ্যে 
ফদ্» জন আছেন খাহার! ঈশ্বরের ইচ্ছা হারা নীত হইবার জন্য জম্পূর্ণ 
প্রন্তত_-ফাহীর কোন প্রকার ব্ধনকে বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন নাট আদর] 
সহজে এরূপ অবস্থা লাত করিতে পারি ন ধলিয়াই আমাদের বআত্মাতে 


অনুপ্রানিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় না ॥' ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা 
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সাধারণ লোকৈতে কি পার্থক্য, এই বথাগুলিতে তাহা স্পষ্টি মানিক! লী 
হইয়াছে । পল যে এই প্রকারের লোক ছিলেন, প্রতিবাদকারিগণ তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। ঈদ্বরানুপ্রাণনে গল অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন, ইহা -বর্ষি 
তাহারা মানিলেন, মহাপুরুষের মতের মধ্যে এই: ভাবের . কথা, দেখিয়া তাহা” 
দের এত. ভয় .কেন'? সে সকল ব্যক্তিত্ব ভিতরে সাধারণত লুক্কায়িত থাকে 
কালে প্রকাশ পা ; যখন প্রকাশ পায় তখন. সাহারা, ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা 
হইয়া উঠেন, একথা বলিলে বিবাণের ভূমি সম্কুচিত হইয়া আসিল। প্রতিপক্ষের 
কথার ভঙ্গীতে 'মনে: হয় “মানবকুলনরক' ঈত্বরের “ম্পৃশ্য “নীচ” এসকল 
কথা কেশবচন্্র এবং কাহার বন্ধুগণ বলিতেন এবং এঁইরঁপ মত প্রচার করিতেন”! 
ধাহাদের মতসঙগন্ধে অবিশ্বাস আছে, তাহাদের সহজ কখা অন্যভাবে 
গ্রহণ করা, ইহাত সচরাঁচরই ঘটিয়া থাকে । 'মহবপুরুষগণের মধ্যবর্তিতববিষয়ে 
মতভেদ, ইহাও পরম্পরকে ভাল করিয়া না বোঝাতেই উৎপন্ন হইয়াছে 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোন প্রকারের ব্টবধান ভীরতব্ীয় ত্রাহ্মীসমমীজের কোন 
সভ্য কোন কালে -সহা করেন: নাই, ব্রহ্মমন্দিরেধ বিবিধ উপদেশ ধাহার। 
পাঠ: করিয়াছেন তাহারা ইহা অবশ্য শ্বীকার' করিবেন।, পধর্থোপদেষ্ট! 
সাধু এবং উপদিষ্ট 'সাধক'এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহ! কেবল: সাহাযোর 
সম্বন্ধ, অধীনতাসম্বন্ধ নয়, সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ধর্মভাব আছে তাহার 
ক্ভিবিষয়ে সাহায্য করাই তীহা্্র কার্য”, প্রতিবাদকার্িগণ্ণের এ কথা 
ঙলির সঙ্গে ভারতব্ীয় প্রাক্মদমাজের অগ্রসর সভ্যগণের মতভেদ কোর্ধায়'? 
তাহারা যাহা বলিতেছেন ইপ্হারাও তাহাই বলেন। অন্তর্নিহিত ধর্্মভাবের 
্কুর্তিবিষয়ে সাহাষ্যই' প্রকৃত মধ্যবর্তিতা, * মধ্যবর্তিতা ঈশ্বর ও. জীবের 
ধ্যবধায়কন্ নহে। “যিনি ঈর্থরকে গোপন করিয়া নিজের' জম্য লোকের 
ভমুরাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহীরী বলিয়াদুবিত হইবেন” 
আমরা এজন্য ্ নই যে চির. কাল সংসারে বন্ধ হইয়া থাকিব, এজন্য 
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প্রতিবাদের পরিণাম । ৯৮৫ 


ছুট হই নাই যে কোন পুস্তক বা ব্যক্তিবিশেষের অনুগত হইয়া জীবন 
ধারণ করিব, কিন্তু ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে আমরা সকল পুস্তক 
পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সৎসারধশ্ম পালন করিব না” এ সকল 
কথার সঙ্গে প্রতিবাদকারিগণের অবশ্য কোন বিরোধ নাই; অথচ এ কথাতো 
অনেক দিন পুর্বৰ হইতেই প্রচারিত হইয়াছে । “আমরা কোন পুস্তকে বন্ধ 
হুইয়! থাকিতে পারি না, কোন মনুষের দাস বা উপাসক হইয়া তীহার 
নিকট পড়িয়া থাকিতে পারি না” এ সকল কথা কি আর প্রতিবাদকারিগণের 
বিরোধী কথা  মহাপুরুষকে কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা, এসন্বন্ষে মতভেদও 
দশ্যতঃ। “ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাহাদের কাহাকেও কেন্দ্র করিতে 
হইবে,” এরূপ দোষারোপ কক্সনাপ্রস্থত। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সহিত এক 
করিবার জন্য কেন নহেন, মানবমণ্ডলীর সহিত এক করিবার জন্য তাহার! 
কেন্ত্রত্বরূপ। তাহাদের ষে সকল মানবীয় ভাব আছে, সেই সকলের স্ফুর্তিতে 
মানবে মানবে একত্ব উপস্থিত হয়। ভক্তি আত্মত্যাগ প্রভৃতির তীহারা এক 
এক জন প্রতিনিধি। তৎসম্বন্ধে মানবজাতির সহিত তাহাদের বিজাতীয় সম্বন্ধ 
নহে, সজাতীয় সম্বন্ধ । তাহাদের এ সকল প্রন্কুট ভাব অপরের জদয়ের অস্ফুট 
ভাব প্রস্কুট করিয়া দেয় । “ভক্তকে লইয়া টানাটানি করিও না। যাও ঈশ্বরের 
কাছে ভক্তের! আপনারা আসিবেন। ভাই বন্ধু সাবধান হও, আমর] ভক্তকে 
জনি না, ভক্তকে ভাল বাসিতে পারি না ঈশ্বরকে ছাড়িয়া” । এ কথার সঙ্গে 
“ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে ঈশ্বরের ভক্ত সাধুদের প্রতি ভক্তি জন্মিতে পরে 
না” প্রতিবাদকারিগণের এ কথার কি অনৈক্য আছে € মহাপুরুষের। দ্বকার্ধ্যে 
অন্রান্ত, এ মতেও কোন বিরোধের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ 
'ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মার সর্ব্ববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হওয়া অসম্ভব হইলেও যে 
বিষয়ে ঈশ্বরাহুপ্রাণিত সে বিষয়ে অভ্রান্তি মান! যাইতে পারে । স্বকা্ধ্য ব্যতীত 
অন্যত্র মহাপুরুষগণের ভ্রান্তি ঘটিবে, ইহা! আর কে অস্বীকার করিবে ? যে স্থলে 
'অন্রান্তির সম্ভাবন! সেখানেও ভাবই সত্য, ভাষায় দোষ থাক কিছু অসম্ভব 
নহে। ফলতঃ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে প্রতিবাদকারিগণ অন্য উপলক্ষে ষে 
সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাপুরুষবাদের মতগুলি অস্তনিবিষ্ট আছে। তবে 
এই মত লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আত্তরিক অসম্মিলন কেন? যাহা কেবল মতে 
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থাকে আর যাহ] জীবনে পরিণত হয়, এ ছুয়ের মধ্যে উঁজ্জল্যে এত পার্থক্য 
'ঘটে যে.কথায় ব্যবহারে সে পার্থক্য প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। বিরোধ 
মতের ওঁজ্জ্বল্যে ও অনৌজ্জবল্য ; তত্প্রকাশে ও অনুস্ঠিন্ন অবস্থায় স্থিতিতে। 
কেশবচন্্র তাহার বন্ধুগণের ঘন্রান্ত মধ্যবর্তী ইত্যাদি দোষারোপসময়ে প্রচারক- 
সভা স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছেন* ? সুতরাং তাহাকে: লইয়া এ সকল কথার 
অবতারণ। কেবল সাধারণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা ভিন্ন আর কি 
বলা যাইতে পারে ? 

দ্বিতীয় বিশেষ বিধান। এই মতটি' লইয়াই ঘোর বিবাদ। এ বিবাদও 
দৃষ্ঠাতঃ বস্ততঃ কিছুই নহে। প্রতিবাদকারিগণ বলিতেছেন, “ঈশ্বরের মুক্তির 
বিধান যে কোন সঙ্থীর্ণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমরা এরূপ মনে করি না! 
এক জন যে এই পরিধির কেন্দ্রভৃত এবং তিনি যে তদানীস্তন পরিত্রাণপ্র্ সত্য 
সকলের উৎ্সম্বরূপ আমর! এরূপ বিবেচনা করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টির তার- 
তম্য অনুসারে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, দেইরূপ 
সাধন এবং আধ্যাক্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেই মুক্তি- 
সাধনের উপযোগী সত্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকি। এক ব্যক্তি ধনী আর সকলে 
কর্দী করিয়! উদ্ধার হইবে, ঈশ্বরের এরপ নিয়মই নয়। আমাদের মধ্যে 
এমন কেহ নাই ধাহার নিকট ব্রা্মমাজ কিছু না কিছু উপকার লাভ করিতে 





* “আচার্্যমহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহারসন্বদ্ধে সময়ে সময়ে ছু1নে শ্থানে 
অমেক বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতন্লিম্নলিখিত কয়েকটা কথা বলিক়! 
সাধারণের মনের ভ্রান্তি দূর কর1 কর্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমা- 
দিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মনমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমর1 এরপ বিশ্বাম 
করিন1। কোন বিশেষ ব্রাঙ্গ মধ্যবত্তা হইয়া আমাদের কল্যাণার্ক প্রার্থনা করিলে 
তাহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন নতুবা! করিবেন না, একরপ আমর! 
বিশান করি ন1। মনুষ্যমাত্রেরই জম ও অপখিত্রত| আছে, সুতরাং ঈখর ভিন্ন আর 
কেহ পূর্ণ তোর আদর্শ হইতে পারেন ন|। ভবে আ্যচার্ধয মহাশক্ন ঈশ্বর আদেশে আমাদের 
ধর্ম ও লংলারের ভার লইমাছেন, এ জনা আমর1 তাহাকে ধর্ম ও লংলার উভস্ব 
লপ্দ্ধে বন্ধু ও আচার্য বলিয়। শ্রদ্ধা করি ।”-স্প্রচারকলভার ধিষর গগ্রন্থ ১ল1 পোঁষ 
১৮০১ শক । | | 
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পারে না । ইহার একটীকে দূরে রাখিলে একটা আলোক দূর করা হয় এবং 
আমাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের সকলের মিলিত 
সম্টিকে যদি বিশেষ বিধান বল ক্ষতি নাই। মাঞ্িন দেশে পার্কার, 
ইংলগ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, কলেট, নিউম্যান, এ দেশে দেবেশ্রনাথ 
ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্থু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণই যে কেবল 
সেই বিধানের অঙ্গভূত হইয়া কার্য করিতেছেন তাহ! নহে, আমাদের মধ্যে 
যিনি যেখানে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
সাহায্য করিতেছেন, সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর হইবার 
পক্ষে সাহাধ্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার 
সমাবেশ করিতে পারা যাইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত ধর্্মসমাজ গঠিত হইল 
মনে করিব। যে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক শ্বত্রে বন্ধ 
করা যায়, যদ্দার1 প্রত্যেকের হৃদয়ন্ছিত সত্যালোকের সাহায্য পাওয়! খায়, 
যদ্দারা যথাসাধ্য সেই আলোকানুসারে ধর্মসমাজের নিষমাদি প্রণীত হয়, 
সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ প্রণালী, এবং এইরূপে যে ধর্মসমাজ গঠিত হয় সেই 
সমাজ প্রকৃত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত 
করা যায” ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক বিশেষবিধানসম্বন্ধে ঈদৃশ 
মত আমাদের মধ্যে অতিপুর্ব হইতে প্রচলিত আছে কি না? ১৭৯৫ শকের 
২৫ ফাঙ্কন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচক্্র এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, আমরা 
তাহার কিয়দৎশ উদ্ধৃত করিতেছি। “জগত ঈর্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া 
চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন বিশি পুস্তকের মধ্য দিয় 
তাহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্ত আমরা ব্রাহ্ম, কোন পুস্তক 
কিংবা কোন মনুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। 
আমরা প্রত্যক্ষব্ূপে তাহাকে দেখিতে চাই এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার শাস্ত্র পাঠ 
না! করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্ষ- 
সমাজ তীহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মূহুর্ত আমা- 
দের প্রিয় । কেন না আমরা বিশ্বাস করি ইহার প্রত্যেক ঘটন! বঙ্গদেশের ভারত- 
ভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিভ্রাপের জন্য ঈশ্বর স্য়ং অংঘটন করিতেছেন । 
ব্রাহ্ষদমাজের সমুদায় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার নাম 
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ঈশ্বরের বিশেষ বিধান ।......জগৎ যখন দেখিতে পায় একী কিন্বা 
কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন 
হইল, আর তাহার! অবিশ্বাসী কিম্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে জমুদ্রায় 
অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহার! দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে 
কাধ্য করিতেছে । আমাদের ব্রাহ্গপমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ । 
১০,০০৩ এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে 
পরিত্রাণের জন্য গুরু এবং শাস্ত্র অন্বেষণ কর! যতক্ষণ না এই দুই আশা 
পুর্ণ হয় তত ক্ষণ মনৃষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃণ্ড হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ ! 
তোমরা জান না তোমাদের গুরু কে এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ইঈত্বর স্বয়ং 
তোমাদের গুরু এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র । * যাহারা 
বলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মদমাজের আচার্ধ্য 
উপাচাধ্য, এবৎ প্রচারক হয়, তাহার অল্প বিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তাহারা 
ষাহারা বলেন এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কাধ্য করিতেছে । 
আবার বাহিরে দেখিতেছি কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি 
এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্েও মনুষ্য গুরু ? না, আমাদের একমাত্র গুরু 
সেই পরম গুরু ঈশ্বর । তীহার হস্তলিখিত ঘটন1 সকল আমাদের একমাত্র 
শান ।......্রাহ্মগণ । তোমাদের গুরু নিকটে কি নাব্ল৭ নিকটে যদি গুরু 
না থাকেন কাহার কথ! শুনিতেছ ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য 
অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়! তাহ! লাভ করিবে? পুস্তক কিন্বা মনুষ্যের 
প্রত্যেক কথা যদি বক্ষের কথা না হয় গরল বলিয়া তাহ! পরিত্যাগ কর। 
্রন্মই আমাদের গুরু, ব্রহ্মই আমাদের শান্ত্রচয়িতা। ধর্খশান্ত্র কি? যাহাতে 
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 ধর্ুজীবনের ঘটন1 সকল বর্ণিত থাকে 1......ষে দিন আমর! প্রত্যেকে ব্রচ্গ 
হই, সেই দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্মুশান্ত আরম্ভ হয়। ......যখন 
সেই অন্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন তখন ব্রাঙ্গ- 
সমাজের তয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহ] 
ত্াহারই অন্রান্ত বিধান।” ওরা চৈত্রের উপদেশে সমুদ্ায় বিধানের সহিত এই! 
বিধানের যোগ কেমন সুম্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে । “সহশ্র সহ শতাবী 
পূর্বে ষে সকল টন হইয়াছিল তাহা আমারই জন্য, এইরপে ভক্ত বিশ্বাস 
দ্বার] ধন্দ্বরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান সমুদায় ঘটন! আপনার জীবনে গ্রধিত 
করিয়। সুখী হন। বিশ্বাসে দূরগ্ছ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্ত আপনার হয়, 
ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্তমান ব্রাঙ্মনমাজও ঈশ্বরের একটা 
বিধান ইহ! আমরা বিশ্বাস করি । কিন্তু যাহার] মনে করেন কেবল বগ্গদেশের 
কয়েকটা ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এসং ধর্ম 
প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কৌন বিশেষ সম্পর্ক নাই; পৃথিবীর মুদয় 
পর, কেবল ব্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্গই আমাদের আপনার লোক, তাহাদের 
সন্তীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বগাঁয় ধর্শ্বের উপযুক্ত নহে। বঙ্জদেশের এই ১০1 ৫টা 
লোক যাহার! ধর লইয়া ক্রীড়া করিতেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া 
মরিব, এই জন্য আমর] পৃথিবীতে আসি নাই । সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের 
যোগ। সমুদায় যোগী খষি সাধু ভক্ত ধাহারা জগতে আসয়াছিলেন সকলের 
সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের স্বর্গীয় জীবন এবং সমুঘায় উপদেশের 
শেষ ফল হইল এই ব্রাঙ্গসমাজ।......ব্রাহ্মধন্থ কতকগুলি মতের সমষ্টি নহে। 
হষ্টি অবধি এ পর্ধ্স্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবৎ অগ্থিময় সত্য প্রেরণ 
করিয়াছেন সে সমুদায় একত্র হইলে যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা দুর্জয় বল 
হয় তাহাই ব্রাহ্গধর্্ন।” বিশেষবিধানসম্বন্মে আর অধিক কথা উদ্ধৃত করিবার 
প্রয়োজন করে না। যাহার! কেশবচন্দ্রের স্বমুখের এই কথাগুলি পাঠ করিবেন, 
তাহাদ্িগের মনে সহজে এই ধারণ। হইবে যে, প্রতিবাদকারিগণ এ সকল কথ 
এক সময়ে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াও যে এ সম্বন্ধে বিবিধ কল্পিত অনুত বচন চন] 
করিয়াছেন, ইহা কেবল কেশবচন্দরঞ্কে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য । 
এ সকল কথা বলিতে ও লিখিতে হৃদয় নিতান্ত শোকভারগ্রত্য হয়। কি কর! 


১৯০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র | 


যায়, সত্যের অনুরোধে এবং মিথ্যাপবাদ ক্ষালনের জন্য এ সকল কথার 
উল্লেখ প্রয়োজন । ূ 

তৃতীয় আদেশ । প্রতিবাদ্বকারিগণ বিবেক ও বুদ্ধি এ ছুইয়ের বিষয় বিভাগ 
করিয়। ধন্াধন্ধ ন্যায়ান্যায়ের নির্ণয় স্থলে বিবেক এবং বাণিজ্যাদি ক্ষতিলাভের 
বিষয়ে বুদ্ধির অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। যে কাধ্যকে যেরূপ দেখিয়াছি 
তাহার অন্যথারূপ বর্ণন করিবকি না? এ সকল প্রশ্ন বিবেকের অধিকারাস্ত- 
গতি । জগদীশ্বর এরূপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার 
দিয়াছেন। আমি এরপ ব্যবসাদ্বারা জীবিকা অর্জন করিব, কিন্সা কৃষিকাধ্য 
অবলম্বন করিব? এ প্রম্মের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল 
প্রশ্নের মীমাৎমা করিতে হইলে ক্ষতিলাভের গণনা করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ 
কোন কার্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অধোগতি সন্নিহিত 
থাকিতে পারে। হয় বাণিজ্য করিতে কোন শ্ছানে গিয়া আমার চরিত্র দূষিত 
হইবে, কিম্বা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার দর্শিবে। তাহা জব্জজ্ঞ 
পরমেশ্বরেরই বিদ্রিত আমার বোধাতীত। আমাদিগের বন্ধুদিগের মতে এ সকল 
শ্ছলেও মনুষ্য যদি প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া! ঈশ্বরকে প্রন্ম করেন, তাহা হইলে তিনি 
স্পষ্ট উত্তর দিয়! কি করিতে হইবে, তাহা! বলিয়! দেন। কথাটা এই, আমি 
যথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথা বর্ণন করিব কি নাছু প্রশ্ন করিলে ঈশ্বর বিবেকদ্বারা 
বলেন “নাঃ; এ কথা ব্রাহ্মদের সকলেই বিশ্বাস করিয়া! থাকেন। কিন্ত এ আদে- 
শের মত সে প্রকার নছে। এ মতানুসারে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি 
কোন কাধ্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, কিন্বা মফ£ম্বলে যাইব, তাহাতেও 
ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়া কর্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। , আমাদের ষে আদেশের মতে 
আপত্তি, তাহ! এই প্রকার আদেশ ।” অবশ্য আপত্তি এখানে স্পষ্টভাষায় 
বর্ণিত হইয়াছে । বিবেক, বিশ্বাস, হৃদয় ও বিচারশক্তি দ্বার ঈশ্বরানু- 
প্রণনে সত্য সকল 'বিহ্যুল্পতার ন্যায়” গগনসঞ্চারী উন্ধাপিণ্ডের ন্যায়” সহসা 
হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, প্রতিবাদকারিগণের এ কথাত্ব কোন আপত্তি নাই। 
অনুপ্রাণিত ভাবোচ্ছাসে স্বার্থচিস্তা প্রভৃতির তিরোধান হয়, ইহাও 
তাহার! স্বীকার করেন। আপত্তি এই, ঈশ্বর মানবের সাংসারিক বিষয়ে কোন 
আলোক দান করেন না, তিনি কেবল ধর্মাধন্ম্রের, ভ্তায় অন্তায়ের বিষয় লইয়ঃ, 


প্রতিবাদের পরিপাঁম। ১৯১ 


'আছেন। যেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেখানেও ইঙ্াদের সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেন ন] 'জগদীশ্বর এক্সপ (নৈতিক) প্রশ্ন 
সকলের মীমাৎসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন ।, অনুপ্রাণন অর্থে ইহারা 
কি বুঝেন 2 মানবের আস্মাতে ঈশ্বরের ভর করা । এ ভর করাতে কি স্বয়ং 
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন না, “সত্যদর্শনের উপযোগী বতগুলিবৃত্তি আহ্ছে, সমুদ্লাকগ 
শ্রীশী শক্তির আবির্ভাব উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় ।? হৃতরাৎ এস্বলে বিবেক বা অন্তান্ড 
বৃত্তির মধ্যবস্তিতা স্পষ্ট দ্বীকৃত হুইতেছে। এখানেই ইহার ঈদাড়াইয়াছিলেন 
তাহা নহে; কেননা সহজ জ্ঞান ও বিবেকের অনুরোধে নীতি ও সত্যের 
অনুসরণ ইহারা এইরূপে নিকৃষ্টশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন ;--*ইপ্হারা যদিও 
শাক্স বিশেষ বা মনুষ্যবিশেষের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত বিবে- 
কের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাদের বিবেক ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি হইয়! ইহাদের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে । পুরাতন 
শাস্তের সীম! এই খানেই শেষ হইল।” এখন নূতন শাস্ক ইহার কি বলেন 
পাঠকগণ শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কেশবচজ্ের ব্আদেশবাদের সঙ্গে 
উহার কতদূর ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। “এখানে নূতন শাস্ত্রকি তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হইয়া মানবীয় সুক্ষ 
চৈতন্যে * যাহ] সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্সা- 
বলশ্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, কেবল প্রতিনিধি নহে । ইহ] বাহা 
দর্শা স্কুল চৈতন্তের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সশ্ক্স চৈতন্যের বিষয়। 
হাহারা এই সুক্ম চৈতন্য লাভ করিয়া নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হন্পেন, তাহা" 
দের আর নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হয় না, তাহার] প্রতিবারে ঈশ্বরের 





* ভুল চৈতনা ও হৃক্ষ্ষ চৈতন্য প্রতিবাদকারিগণ এইরুপে বিভাগ করিসক্বাছেন, 'মহ্ৃয্য 
ঘণ্ত দিন ভাহার ঈশ্বরকে তাহার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে ন1 পারেন, তত দিন তাঁহার 
চৈতন্য জীখচৈভন্যের ন্যাকস নিতান্ত স্থল ও মাক্সানোহে লমাচ্ছন্র। কেবল প্রতেদ এই 

ষে, মানব'চৈতনা বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং খিকাশপ্রধণ, জীবচৈতন্যে সেই বৃদ্ধিশত্তি ও বিকাশ- 
প্রবণ্ভার সমধিক অসস্ভাব দূ হয় ॥ মানবচৈতন্য ক্রমে স্বকীয় স্থুলত্ব পরিহার পুর্বাক 
হু হইতে হুক্ষ্মতর হইস্ অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে । ইহাক্েই মনৃষ্যের 


গত মহত্ব, এত গৌরব ।” 
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আদেশ শুনিষ। কার্য করেন। তাহাদের শাস্ত্র তাহাদের অন্তরে নিত্য বর্তমাৰ। 
তাহাদের শাস্ত্র চিরজাগ্রত চিরজীবস্ত ।- যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্তষান, 
সেখানে কে নীতিশান্মের মৃত ৰ্চন ম্মরণ করিয়া তাহার অনুসরণ করে ৭ 
সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং শাস্তরত্বরূপ।” “এ নূতন শাস্ত্র প্রতিনিয়ত অস্তরেই ক্ষতি 
পায়, ইহা, কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহ] অব্যক্ত চির অব্যক্ত। 
বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়া গেল, উহার নৃতনত্ব দূর হইল, 
তৎক্ষণাৎ উহা পুরাতন শাস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষায় অনুবাদনীয় নহে।” 
একেবারে সংশয়বাদ হইতে রহস্যবার্দে উপস্থিতি, এই কথা গুলিতে স্পষ্ট 
প্রকাশ পায়। ১৭৯৩ শকের ২৬ শে ভাদ্র কেশবচক্্র প্রত্যাদেশসম্বন্ধে ব্রহ্ম 
মন্দিরে যে উপদেশ দেন, তাহার কিছু কিছ, অংশ আমরা উদ্ধত করিয়! 
দিতেছি, তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবেন উহার মধ্যে সংশয় বা রহৃস্য- 
বাদের অণুমাত্র গন্ধ নাই, বিষরটি যথাষথ বণিত। “যদি বল তোমাদের অস্তরে 
ধর্মবুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়া! তোমাদিগকে আক্রমণ 
করে তখন বিবেক তোমাদিগকে পুণাপথে লইয়া যায়, তখন বুঝিতে পার 
ব্রাহ্ম হওয়া উচিত এই জন্য ব্রাহ্মধশ্ম গ্রহণ কর, তখন বুঝিতে পার ভ্রম 
কুসংস্কার দ.র করিয়া মনকে জ্ঞানদ্বার1 পরিস্কৃতুকরা কর্তব্য এই জন্য জ্ঞানো- 
পার্জন কর, তখন বুঝিতে পার ব্রঙ্গমন্দিরে না আসিলে হৃদয়ে, শাস্তিলাভ 
করিতে পার না এই জন্য প্রতি রবিবার ব্রশ্ষমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হও । 
যদি বল এ সকল ধর্মবুদ্ধির কথ1; তোমর! নিজে যাহা! উচিত বোধ কর তাহা 
কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে কিন্তু ইহাকি তোমরা জান না ঈশ্বর 
কোন্‌ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন ? তিনি জানেন ত্তাহ্বার সন্তানের] প্রথমেই 
তাহার মহোচ্চ. উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না। এই জন্ত ইহা] উচিত 
নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহ! দ্বার] জগতের অনিষ্ট হইবে, এইবূপ 
সহঙগভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ দেন। যদ্দি বল অনেক সময় 
ইঈরের কথ! গুনিতে পাওয়া বায় না তাহা! আমি মানি না। যত দিন নি. 
শ্রেণীতে থাকিয়া ধর্মববুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, তত দিন. বিবেকের . বাক্য 
ঈপ্রের আদেশ বলিয়! বিশ্বাস, ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌতাগ্য-। - ফত্য 
বটে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার ; কিন্ত এই অবস্থায় তোমরা! উত্ক্ট আরেশের 


প্রতিবাদের পরিণাষ | ১৬৩ 


অধিকারী হইতে পার না। প্রথম মনুধ্যকে বিবেক গু ওক হটয়। উপদেশ 
দেন, যখন উচ্চশ্রেনীতে উঠিবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক তোমাদিগকে 
তাহার প্রত্যক্ষ সন্িধানে উপস্থিত করিবে। তখন ম্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের 
কথ। শুনিবে।” প্র্রাহ্মগণ ! তোমাদের জরঙ্জে কি ঈশ্বর কখন কথা বলেন 
নাই ? তোমরা ধখন সাধু কাধ্য কর, কে তোমাদিগকে সেই কাধ্য করিতে 
বলেন » বদি বল বুদ্ধির উত্তেঞ্সনায় এবং জগতের অনুরোধে তোমর] সৎকর্ম কর, 
তবে তোমরা মিথ্যাবাদী । প্রত্যেক সত্য ধেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃগ্ৃত, 
তেমনি প্রত্যেক গুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু 
হইতে তোমর! প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং 
প্রত্যেক সাধুভাবের জন্য তোমর1 ঈশ্বরের নিকট খপী। সেব্যক্তি চোর, 
সে অকৃতজ্ঞ, যে সত্য পাইয়! অস্বীকার করে। দে আপনার হস্তে অক্লানমুখে 
ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বর সর্বদা কথা! কহিতেছেন, 
আর তোমর! অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহ! অস্বীকার করিও না। ধখন একটি সছপ- 
দেশ অন্তরে লাভ কর, খহঙ্কারশূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর 
তায়ং গুরু হইয়া তাহা! দান করিলেন।” “জিজ্ঞাসা করি কে তাহাদিগকে 
ব্্মমন্দিরে আনিয়! উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন। যদি সামান্য বিষে 
আমর! ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি, তবে কিরূপে প্রত্যক্ষ তাবে তাছার 
গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব। পণ্ডর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রদ 
দান করে মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথ! বলে ইহ ধদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর 
ধেত্তাহার সন্তানদিগের সহিত কথা কহেন, ইহ? কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর 
ইংরাজী সংস্ক'ত কিংবা বাঙ্গাল ভাষাতে কথা কন না। তিনি হুদয়ের ভাষাতে 
কথা বলেন। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য, পাপীর হাদয় তাহার মুখে ছে 
কথ! গুনে তাহাই পরিভ্রাণ-শান্ত্র। এই জন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে 
পারি না। ঈশ্বরের কথা যখন মনুষ্য আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়। প্রকাশ 
করে, তখন সেই কথা ছূর্ববল হুইয়া বায়। সেই কথা আর তেমন জীবন জান 
করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখের বাক্য অন্বিস্কুলিঙ্গের ন্যার়। এ বাক্য 
গুনিলে ষৃতপ্রায় ষনে উৎসাহ উদ্যম প্রজলিত হই উঠে। মুখে বলিধায় 
মন এবং পুস্তকে লিখিবার সমস্ধ তাহার তেজ হীন হইয়া! বায়।” “তিনি 
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মনৃষ্যের ভাষায় কথা কন না; কিন্তু তাহার ভাষা সূমুদায় জাতি এবং সক 
ব্যকিই বুঝিতে পারে। যে জ্ঞান ভিন তাহার ভাষ। বুঝিতে পারে না, তাহাকে 
তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তাহার ভাষা বুঝাইয়! দেন। যাহার হৃদয় কোমল 
তাহার অন্তরে তক্তি বিধান করিয়া! তিনিই তাহার মনের কথা প্রকাশ করেন; 
যে কাধ্য করে তাহাকে তিনি কাধ্যজোতের ভিতরে রাখিয়া শাস্তি দান করেন। 
যে নিতাস্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত 
উপায়ে তাহার ভাষা বুঝাইয়। দেন।॥ “আমরা ব্রদ্মের কথা শুনিতে পারি ইহা 
অহস্কারের কথা নহে। কিন্ত সে ব্যক্তি অহঙ্কারী যে ঈশ্বরের আদেশ, 
আপনার কথা বলিয়া জগতে প্রচার করে। তিনিই যথার্থ বিনয়ী যিনি বলেন 
কোন সত্যই আমার নহে, ঈশ্বর সমুদায় সত্যের অধিপতি । তিনি যখন যাহা 
দেন তাহাই সত্য বলিষা গ্রহণ করি। নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি 
যাহা দেন তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন, সন্তান! আহার কর, 
তখন আহার করি; যখন বলেন, বস! এই সাধু কার্ধ্যটি তুমি সাধন কর, 
ত্বাহার কথ শুনিয়া তখন সেই কাধ্য করি; যখন বলেন, এ তোমার ভ্রাতা, 
তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। ধাহার' 
প্রাণের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারেন তাহারাই বাস্তবিক বিনম্বী । যাহার! 
আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে 


তাহার! দ্বাস্তিক।” “আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কার্য করি, আমি লোকের 


মন ভাল করিয়া দিই, এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী, সামান্য 


সত্যও পাইতে পার না। যখন চারিদক্‌ অন্ধকার, কোথাও সত্যের, আলোক. 


দেখিতে পাও না, তিনিই তখন সত্য দেন।. যখন পাপবিকারে হৃদয় ক্ষত- 


বিক্ষত হয়, তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়া দেন ।”, 


"থে তিনটি বিষয়ের মত লইয়া প্রতিবাদকারিগণ, বিবিধ দ্বেষ কটুজি, 
য্যজ, নিন ও গালিবর্ধণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যাধ্যাত তত্বগুলিতে, 


অর্থাত টাই জনসমাজের নিকটে পু সকল নিদ্দিত ও ঘৃণ[ম্পদ, করিতে যত্ব.. 
করিয়াছেন, আমর! এতক্ষণ যাহা! প্রদর্শন করিলাম; তাহাতে সকলেই, বুধিতে 
পারিবেন যে, এ তিনটি : মতে ভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল-মনের' 
গভীর সংশহবশতঃ ওলিকে অন্যরূপে গ্রহণ করাতে প্রাতিশাপকারিগণেহ 


এক 
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পত্রিকা হইতে আমর আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া অর্থাস্তর ঘটান খণ্ডন 
করিতে পারিতাম, কিন্ত এতকালের পর সে সকল কথা লইয়া কেশবচন্তরের 
জীবনী পুর্ণ করা নিতান্ত অযোগ্য । কালম্রোতে যাহা আপনি বিলুপ্ত হইয্সা 
যাইবে, নিদ্দিতভাবে তাহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবার প্রশ্াস কখন প্রশংসনীয় 
বা নীতিসঙ্গত নহে । আমরা যাহা লিখিলাম, ইহাতে যদ্দি প্রতিপন্ন হুইয়! 
থাকে যে ভারতব্ষীয় ব্রা্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া নামান্তরে অন্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। সাম্প্রদাফ়িক প্রভেদ আনয়ন করিবার কোন হেতু ছিল না, 
ইহাতে কেবল বিদ্বেষ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ হইলেই আমাদের 
উদ্দেশ্য সফল হইল; আর আমাদের অধিক বলিবার কিছু প্রয়োজন করে 
না। এই আন্দোলনের ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্র বাধিক ব্রাক্মগণের 
সাধারণ সভায় আপনার মনের কি ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন এ স্থলে আমরা 
তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

“বর্তমান আন্দেলনসম্পর্কে সভাপতি যে ছুঃথ প্রকাশ করিলেন এই ছুঃখে 
সকলেই ছুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে. ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজের 
গঠনপ্রণালী ষেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবধাঁয় ব্রা্ষসমাজ সম্পূর্ণ- 
রূপে সাম্প্রদাফিকতাশৃন্য । ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ 
করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান আন্দো- 
লন দ্বারা একটি স্বতন্তররল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলম্ম লোকেরা আপনা- 
দ্িগকে ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজের বহিভূর্তি জ্ঞান করেন; কিন্ত ভারতবসাঁয় 
ব্রাঙ্মসমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দলবৃদ্ধি 
অনিবাধ্য। যদ্দি মনে কর যে দলবৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। 
যত দিন মনুষ্যের অবস্থা এব সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে তত দিন ভিন্ন ভিন্ন | 
দল হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা বায় পৃথিবীতে চিরকাল এবপ | 
দল হইয়াছে, এবং মনুষ্যের শ্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল হইবেই | 
কিন্ত কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই যে ভারতব্যীয় ব্রাহ্মদমাজ একটি সপ্রদায় 
হুইবে এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া! অসম্ভব, 
যেমন সেযোতি হইতে অন্ধকার নিঃস্কত হওয়া অসস্ভব, সেইরূপ সকল, সম্পরকে 


৯৯৩৬ আচার্য্য কেশবচজ্জ ! 


সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষ ব্রাঙ্মঘযাজ একটি বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসর্ুব। 
ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মদমাজে ইংরেজিতে াহাকে ৮51 বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
ঘ্বল হইতে পারে, কিন্ত সে সমুদ্বায় দল ভারতব্যাঁর ব্রা্মলমাজের অন্তর্গত । 
যত দিন সে সকল দল লে!কেরা', ঈশ্বর এক, পরলোক আছে এবং পাপপুণ্যের 
বিচার হয়, ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মদমাজের এ সকল মুলমত্যে বিশ্বাস করিবেন, 
তত দিন তাহারা আপনার স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতবষাঁয় 
ব্রা্মসমাঞ্জের সভ্য । ধর্মের যুল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্মের 
মূল পরিবর্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদায় প্রচারক চলিয়া গিয়া 
ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তীহার] ভারতব্ষায় 
ব্রাহ্মপমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মুল 
নষ্ট করেন । আমা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্ত ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মলমাজ 
অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়রুহঃ 
গোস্বামী ষদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি 
তিনি ভারতর্যায় ব্রাহ্মদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন হৃইপক্ষ 
পরম্পর বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না, সেইরূশ উভয় পক্ষ 
পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না । যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কর- 
রূপে আক্রমণ করেন; কিন্ত আক্রান্ত যদি ক্ষমাশীল হন সংগ্রাম চলিতে পারে 
বা। ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতব্যাঁয় ব্রাঙ্মঘমাজ কাহারও অমঙ্রল 
করিতে পারেন না। ইহার আপনার লোকেরাই যদি ইহার প্রতি শক্রেত। 
করেন, তথাপি ইনি তাহাদের প্রতি বৈর নির্যাতন করিতে পারেন না। 
শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই হার ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে । এই দেশে 
ঘদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয়, ততৎসমুদয়ের প্রতি ইপ্হার সম্ভাব থাকিবে, 
অন্যথা ইনি অপরাধী হুইবেন। ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্মসমাজ কাহাকেও কুনয়নে 
দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মদমাজ একটা 
জুচদু সন্ধীর্ণ ধর্মসম্প্রদায় নহেন। সকলকে একত্র করিবার জন্ত এই ষমাজ 
ছুট হইয়াছে । কেহ €কহু বলিতে পারেন বখন ভারতব্ধান্র ব্রাহ্মসমাজ 
কলিকাত! আদি ব্রাঙ্ষদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈকা এবং সন্প্রদায়িক- 
গ্কার হুষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার 'জন্তা 'যে এই 


প্রতিবাঙছের পরিণাষ! ৯০১৭, 


ধুমাজ হুট হইয়াছে তাহ! কিরূপে বিশ্বাস কর! যাইতে পারে ? ব্সনেক বৎসর 
পরে নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠকেরা যখন এখনকার টন! সকল আলোচনা 
করিয়া দেখিবেন, তাহার প্রকৃততত্ব বুঝিতে পারিবেন । ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্গসমাজ 
কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের মৃষ্টাত্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের 
ভূমির উপরে ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায় একটি উপাসনাগৃহ প্রত্িষ্টিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ 
সংস্থাপন করেন নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতিসপ্তাহছে অস্থি- 
তীয় ঈশ্বরের উপাসনা! হইত, সেই গৃহ একটি সাপ্তাহিক উপাসনাস্থান ছিল। 
ভারতবর্ধাঁয় ব্রাহ্মদ্মাজের গঠনপ্রণালী স্বতন্ত্র! ইহা একটি সাগ্াহিক উপা- 
মনাম্থান নহে । যাহারা ব্রাহ্মধর্্ের মুল সত্যে বিশ্বাস করেন তাহাদিগকে 
একত্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারত 
বর্ধীয় ব্রাহ্মনমাজের উদ্দেশ্য । সকলের সঙ্গে ইহার বদ্ধুতার স্গন্ধ শত্রুত! 
নহে। উন্নতিআ্রোতেই ইহ হইয়া আসিয়াছে । সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাক্ষধর্মন 
প্রচার কর! এবং ব্রাঙ্মসাধকদিগকে সন্ভরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । হুতরাৎ কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইতার 
অন্তর্দত। অটনক্য এবং সান্প্রধায়িকতার দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, 
ভারতবাঁয় ব্রাঙ্গদমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষরদিগের প্রতি সমূহ 
রন্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন 
যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনিধ্যাতন না হয়। 
সকলপ্রকার বিরোধ হইতে তারতব্ষী় ব্রাহ্মদমাজ প্রমুক্ত। প্রেমবিস্তার- 


জন্ত ভারতব্ধাঁয় ব্রাঙ্গমাজ যাহা করেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ 


করুন। 

«আর একটী কথ।। ব্রাহ্মদমাজে যাহা কিছু অপ্রেম অনৈকায দেখ! যায় 
এ সকল সামগ্রিক উত্তেজনা । বখন বর্তমান অপ্রেমমেষ কাটিয়া যাইবে, খন 
সন্যনুর্ধ্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে । অতএব সকলে একটু 
ধৈর্যধারণ করিয়া খাকুন, পরে, এই বর্তমান বিরোধ দ্বার! জগতে কত কল্যাণ 


হইবে সকলে বুঝিতে পারিবেন । 
অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে ফেশবচত্র কি ভাবে কন্যা সম্প্রদান 
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করিয়াছিলেন গরবৎ বিবাহসন্বন্ধে তাহার কি মত ছিল, আমরা তাীহার' বথান্ণ 
তাহা পাঠককে অবগত করিতে যত্ব করিব। ১৪ই ফাল্কন সোমবার কুচবিহার- 
ধাত্রা্িনে তিনি কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দেঁন। | 

(১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন, তাকে পিতা বলে 
ভাল বাস।' 

(২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান আপ- 
নার মনের মত কাজ করে মরে। 

(৩) কোন পৌওলিক কার্ধে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, 
সেই এক প্রভুর চরণে দীসী হইয়া থাকিবে । আমি রাণী চাই না, আমি 
চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেবদেবীর কাছে মাথা হেট করিও না। 
সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পনে তাঁহাকে ভাকিবে। 
দ্রশ জন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দ্রিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ 
করি, তোমার হৃদয় যেন ঈর্শরকে খুব বাপ বলে ভাল বাসে। তিনি তোমাকে 
ভীলবাসিবেন। তিনি তোমাকে ধর্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন। 
তুমি আর এক বার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর। 

 বিবাহান্তে খন চারিদিকে আনন্দোলন উপস্থিত, তখন কুচবিহারে ২৭ শে 
ফাল্তন কেশবচজ্দ্র বিবাহসন্বদ্ধে তাহার মত এইরূপে উপদেশে ব্যক্ত করেন; 
“যখনই ধর্মজগতে একটী অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটা প্রচ্ছন্ন 
অনাবিষ্তকৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্নি একটী সত্য শিখাইবেই 
শিখাইবে, ঈশ্বরের ধর্্মরাজ্যের গঠন এই রূপ । ঈশ্বরের রাজ্যে কি যুদ্ধ কি পরী- 
ক্ষার অথি কিছুই বিফল হয় না। সমক্ষে অগ্িকুণ্ড জলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধ- 
বিহীন আত্ম! সীতার ন্তায় বসিয়া থাকে । জল যেমন তাহার পক্ষে অগ্নিও 
তেমনি । পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না! । ইহাতে জগ্নতের কল্যাণ 
হইরে। অধিক অগ্ষির প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাবীর জ্ঞালালোক, 
দ্বারাও মনুষ্যের চৈতন্ত হইল না, সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন । এই 
জন্য এই বর্তমান আন্দোলন অগ্নি ধর্মরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে এবং পণ্ু- 
রাঞ্যে উদ্ধাহ কাহাকে বলে আমরা জানি না,এই 'অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখা- 
ইবে। স্বর্গের জাদর্শ বিবাহ কি এখন তাহ] জগৎ বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর. .পরে 
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ধর্দি জগৎ বুঝে তা হলেও ভাল । পশুজগতে আহ্থরিক, শারীরিক, সংসারিক 
বিবাহ হয়,তাহ।রা আস্মার বিবাহ কি বুঝিতে পারেনা । যাহার! ঈশ্বরের রাজ্যের 
অধীন হইয়াছেন, তাহারা পশুবিবাহকে দ্বণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে 
ছুই জন নরনারী উদ্বাহশৃঙ্খলে আবন্ধ হইলেন, সেখানে স্বর্গায় সম্বন্ধ স্থাপিত 
হুইল। বর্তমান আন্দোলনে এই স্বীয় উদ্বাহশাস্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব 
ধন্য তাহারা ধাহার1 এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যষ্ত্রীর 
অভিপ্রায় যন্ত্র বুঝিল না। আমরা যেন পৃথিবীকে সেইদদিকে অগ্রসর হইতে 
দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, ষেগ, সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসা- 
রের সমুদয় শুভাহুষ্ঠান ধর্মের অনুষ্টান করিয়া লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত 
বয়স লাভ করিয়। আত্ম! আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্বাহরাজ্যে 
অগ্রসর হইতে হইবে । সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহশ্রত্রে বন্ধন 
করিয়া তাহাদিগকে বলেন তোমরা হুদয়ে হৃদয়ে একত্র হইয়া! আমার সদৃুণ 
কীর্তন কর। যখন নরনারী এই স্বীয় বিবাহে বন্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রকৃত 
কল্যাণ হইবে । আর শারীরিক, জঘন্য, জড় পশুবিবাহের তব্ব শুনিতে ইচ্ছা 
নাই। ঈশ্বর করুন যেন মনুষ্যজ!তি হইতে শীঘ্রই পশুভাব জব্বন্য কলঙ্ক 
একেবারে চলিয়া যায় । সকলে ঈশ্বরের কপায় সংসারকে সংশোধিত করিয় 
স্বর্গে পরিণত কক্ুন। পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা প্রকাশ কক্ুন।” 
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, শবর্ণমেন্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যধন কুচবিহারের রাজার সহিত কেশবচলোর 
কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সত্রাজ্ৰী উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া! সেক্রে 
টরী দ্বারা কেশবচন্ত্রকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন/ ইহা আর একটা আশ্চধ্যের 
বিষয় কি ? আশ্চর্যের বিষয় মনে না হইলেও তাহার মত ধর্নিষ্ঠা, নীতিপরারণা, 
সতী নারীর এ কার্যে অনুমোদন কিছুতেই সামান্য ব্যাপার নহে। যেস্বলে ধর্ম 
ও নীতির সহিত বিরোধ সেস্থলে কোন প্রকারে তাহার যে কেহ অগ্ুমোদন 
পাইবেন সাধ্য কি€. লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয়র, এবং অন্যান্য 
প্রধান প্রধান ইংরাজ ভত্রগণ কেশবচল্রের এই কার্যকে সর্বতোভাবে অনু- 
মোদন করিয়! তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা কিছু ষেমন তেমন কথা নহে। 
একটি ভাবী রাজ্যের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ই'হার! একথা বলিতে - 
কুষ্টিত হন নাই মে, কেশবচন্ত্র যদি গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে অভিলাধ, পূরণ না 
করিতেন তাহা হইলে তাহা কর্তৃক গুরুতর কর্তব্যতঙ্গ হইত। উতলণ্ডের, 
ডেলিনিউসও এ সম্বন্ধে ঈদশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্ষবাদিনী মিস কব, 
্রহ্মবাধী ভয়েসি সাহেব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন। ভয়সি সাহেব এ বিবাহকে 
কেবল ধর্মমত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাহা নহে, ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অপরিহার্য 
অবশ্যকর্তৃব্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার প্রের মন্ত্র ধন্তত্ব এইরূপে 
দিয়াছেন) “ইংলওস্ছ ধিষ্ট মমাজের আচার্য রেভেরেও চারল্স ভয়েসি সাহেব 
আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে,পত্রপাঠে বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া আচার্ধ্য মহাশয্বের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধ। পূর্ববাপেক্ষণ বৃদ্ধি হইল। ধিনি এরপ 
মহৎ কাধ্য করিয়াছেন তাহার প্রতি গভীর ভক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হুয়। পৃথি- 
বীতে কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া 
ইাছাকে ছুরতিসন্ধিদোষে অপরাধী করিতে পারে এই আশ্চর্ঘ্যের বিষ 
সাহার বিশ্বাস -এই, জাচাধ্য মহাশত্ব এই বিবাহসন্ত্ধে যাহা! করিয়াছেদ তাক 
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প্রতথম হইতৈ শেষ পধ্যস্ত কেবল বে মহৎ এবং ধর্ম্মসঙ্গত তাছ! নহে কিন্তু 
উহা! অনিবার্য এবং ক্বশ্যকর্তব্য। ভয়েদী সাহেব ইহাও বলেন ঘে, এই 
ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মঙ্গলময়”বিধাদে সংক্ষটিত হইয়াছে । তাহার 
এই আশ। ষে ক্রমে দকল দিক্‌ পরিষ্কার হইবে এবং নিঙ্গ! প্রানি পরিণাঙে 
কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বা করেন যে আচার্য মহাশস্বের মনে 
ঘথেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আছে, তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে ন1।” 
এই আন্দোলন কাহার মতে ঈর্ঘামূলক। প্রোফেসর মোক্ষসুলর বিবাহের 
সপক্ষ ছিলেন। তবে কি ইংলণ্ডে প্রতিবাদকারী কেহ ছিলেন না কেশৰ 
চল্পের বিশেষ বন্ধু মিস কলেট* বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
'্ুষ্টান লাইফ “ইলকোয়ারার' স্তাহার প্রচ্িবাদের সঙ্গে অতি তীব্র ভাবে 
আক্রমণ না হউক সায় দিয়াছেন। আমেরিকায় “নিউইয়ার্ক ইগ্ডিপেন্ডেট, 
ক্তিন্িয়ান উ়ালও? উদ্বারতা প্রকাশ করিলেও মিস্কলটের রিপোর্টাহছসারে 
প্রতিবাদের পক্ষ প্রতিপোষণ করিয়াছেন। পর পর যে সকল বিহয় বিবাহের 
অপক্ষে লিধিত হইয়াছে, মিস্‌ কলেট মে গুলির খণ্ডন করিতে প্রাণপণে 
ঘত্ব করিয়াছেন । তাহার খওনের খওনে প্রত হওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেন নয 
আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাই তৎ্পক্ষে যথেষ্ট। তবে তাহার 
ণইন্‌কোয়ার? পত্রিকায় লিখিত গ্রথম পত্রখানি এখানে আমরা কনুবাদ করিয়া 
দিতেছি! 

“প্রধান কর্ম্মকতৃগণ কর্তৃক যে কাধ্য অসমর্থিত, মণ্ডলীর বহুনংখ্যক্ষ লোক 
কর্তৃক হাহা নিদ্দিত, সেই কাধ্য মওলীর গতাকাতিক্ষগণ্ের কেমন করিদ্কা 
আশ্বত্ততা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোর্বা দহজ নহে। কিন্ত 
কেশাবচক্রের নেক গুলি ইংরেজ বঙ্ছু--সাধারণ বিষদ্ষে বাঁহাগের বিচারশক্তি 
: * ইংতে সিল কলেট তরান্ধর্্র উন্তিকরে বিশেষ পরিশ্রম করিতেস। হার 
অন্রদ্ষ ইক্ার বুক” অভি শুপাঠ্য। শ্রাঙ্গাধর্টের সপক্ষে কোথায় কে কফি করিতেছেন ভাহঃ 
(ভিন দিপু! নহকায়ে নংগ্রহ করিতেন । কেশবচন্ত্রের বক্তত1 ও অন্যান্য ইংরাজী 
্রশ্থ ভিদি ইং মুকিত কতিস্মাছিলেন / এই সকল বন্ত্‌তাদির জার্্দাণ ভাষায় অন্পু- 
খাখ জার্াখ পরতিকাঙ্গ লঙগ্মে লমক্গে বাহির হইভ। এতঘ্যতভীত অনেকে ত্রান 
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জতীব সন্মানযোগ্য--উৎসাহের সহিত তাহার পক্ষাবলম্বন' করিয়াছেন) 
স্থুতরাৎ উত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে । বরকন্যার রয়সের ন্যুন্তা বিষয়ে 
তাহারা আক্রেপ করিয়াছেন বটে, কিস্ত একটি স্বাধীন রাজ্যে বিশুদ্ধ, 
্রাঙ্গধর্মমবিস্তারজন্য যখন মহান্‌ সুযোগ উপস্থিত, তখন তস্থিনিময়ে এ ন্যুনতা। 
দ্বীকারযোগ্য বলিয়াই তাহার! বিবেচনা করেন এবং কেশবচজ্রের এ বিবাহে 
সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায়ও তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। এই শেষ সিদ্ধাস্ত 
' মানিয়া লইলেও পূর্র্বাপরসঙ্গতি এক দিক্‌ হইতে আর এক দিকে লইয়া 
যাওয়। ভিন্ন ইহাতে আর কি হইতে পারে ? বিশুদ্ধ ধর্মমবিস্তার মুল বিষয় 
হইলেও উহা ভারতের উজ্জীবন পক্ষে কোন প্রকার অতীব কাঠন ব্যাপার 
নহে। কোন্‌ যাহ্মন্ত্রে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাষিগণ বিশুদ্ধ ধন্মান্ুসারে 
কার্য করিতে প্রবর্তিত হইবেন সেইটি বাহির করাই প্রন্কৃত সমস্যা । 
ব্রাহ্মলমাজের উন্নতিশীল পক্ষের এইটি একটি মহৎ লক্ষণ যে তাহারা 
দত সহকারে এই বিশ্বস্ততা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন এবং ইহার অনেক, 
গুলি সভ্যকে এইটি কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়াছেন ॥ 
ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলনের ইতিহাস বীরত্বের ক্রিয়ায় পূর্ণ; এবং ১৮৭২ 
সালের বিধান প্রবর্তন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাহের আদর্শ দৃষ্টম্পষ্ট 
উচ্চ করিয়া দ্িয়াছে। প্রীবিধানে যে সকল সংস্কারের বিষয় আছে, ১৮৭৬ 
সালের 'খিষ্টিক এনুয়াল?, ভালই বলিয়াছেন ;--'মে সকল যদি প্রতিব্যক্তি' 
কার্ধে পরিণত করিতে 'ঘত্ব করেন, 'তাহ! হইলে বর্তমানে ষে প্রকার 
ব্যবস্থ! আছে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে অনেক দ্বিন যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ 
নুতন সমাজের পত্তনকালে মে গুলিকে মুলতত্বরূপে হ্ছাঁপন করিয়াছেন। কোন 
র্যক্তি এই নূতন গঠনে যথাষথ সন্বদ্ধ হইবার পুর্বে তাহার এই গুলিকে গ্রহণ, 
করিতে হইবে। এই স্থলে আমরা একটি অতি প্রধান ফলদ মূলতত্বের সংখঘ- 
ধরে উপশ্থি ত--ইটি' সভ্যতার একটি জীবস্ত বীজ, উহার সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার- 
কার্য সংযুক্ত, সে গুলির দৃঢমুলত সহজ করিবার পক্ষে উহা! নিরতিশয় সহায় । 
কেশবচন্্র তাহার কন্যার বিবাহে ১৮৭২ সালের বিধান তুচ্ছ করাতে, 
উপরে যে প্রথম প্রতিবাদ প্রদত্ত হইল উহা! দেখায় কেমন অনেক খুলি বিষয়ে, 
 মিঃসন্দেহ তিনি উহা! তুচ্ছ করিয়াছেন) ব্রাহ্মদমাজের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে তুচ্ছ, 
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'স্বরিঘাছেন, এবং এই .নবীন মণ্ডলী আজ পধ্যস্ত যে সকল অমঙ্গল হইতে 
রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার শ্রেষ্ঠতর 
মূলতত্বে সাংঘাতিক আশ্বাত করিয়া ব্রাহ্মধর্মরবিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ক্রুয় করিয়া 
লওয়া নিতান্ত আত্মধাত । কেশবচন্্রের অভিপ্রায় কি,এসন্বদ্ধে আমরা ইখরেজ-_ 
আমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি একট! সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য বলিয়া আমি বিবেচন্। 
করি না। যখন সকল বিষ বেশ জান যাইবে তখন এই বিষয়টিসম্বদ্ধে উদার 
ভাবে বিচার করা যাইবে । কিন্তু প্রকৃত বিচারধ্য বিষয়টি আমরা অস্বীকার 
করিতে পারি না। ভারতে যে সংস্কারকাধ্য চলিতেছে তাহার নেতৃত্ব কারে 
কেশবচঞ্রকে আর বিশ্বা করা যাইতে পারে কিনা হিন্দুধর্মের মকুভুষি, 
হইতে নবীন সংগ্রামরত মণ্ডলীর বাহির হইয়া আসিবার পক্ষে তিনি পথ 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু দুঃখের সহিত আমা- 
দ্রিগকে 'না' বলিতে হইতেছে । কারণ একথা চিরদিনই সত্য যে “যে 
ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছন দিকে তাকায় দে ঈশ্বরের রাজ্যের 
উপযুক্ত নয় |? 

“কিন্ত ঈশ্বরকে ধনাবাদ, স্ব ব্রাঙ্গমমাজ পশ্চাৎদিকে তাকাইতেছে না, 
কিন্ত বিখবস্তভাবে এই বিপদ্দের সন্মুধীন হইতেছে। বরং ইহার মুলতত্ব 
এলি প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়! অপেক্ষা উহ্থার প্রিয় নেতার সহিত সম্বন্ধ তঙ্দ 
ক্করিতে প্রস্তত। জমুদায় আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়টি আমার নিকট অতি 
গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নিঃদংশয় এই আন্দোলন দেখাইতেছে ষে 
ব্রাহ্মমমাজ একজন মানুষের অনুসরণ করে এই যে অনেকে মনে করেন তাহ! 
| নহে? কিন্তু ভূতকালে উ হার নিকটে ষত অধিক ঝণ হউক লা কেন ( এখথ 
অত্যধিকই বটে ) উহা? এখন স্বাধীন পদবী লাত করিয়াছে, ভারতবাসিগণেত 
বিবেকের উপরে আধিপত্য পাইয়্াছে এবং কতকপরিমাণে ভারতীয় জীবন গঠন 
করিতেছে। যে কোন মতের হউন না কেন, বিওদ্ধ ধর্মের ধাহার! বন্ধু তাহা- 
দের নীতিসম্মত সাহাত্য ঈদৃশ মণ্ডলী গাইবার যোগ্য । এই সংগ্রামে প্রশ্কত 
রাঙ্মগণকে আমাদের সমগ্র সহানুভূতি দিতে হইতেছে, কারণ মন্য্যহাে 
যে সকল গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে অতি গুরুতর পরীক্ষায় 
লডিয় তাহারা যহতর সংগামে পরতৃভ। ঈশ্বরের সমর সত তাহাদের আলোক, 


১৪৩টি ' আচার্য্য ফেশবচজ্দ্র। 


ও বল হউক এবং দেশের উজ্জীবন এবং মণ্ডলীর রক্ষণ জন্য বিশ্বস্ত যন্ুসম্ূহ 
ক্কৃতকার্্ে ভূষিত হউক। 
এস্‌ দি কালেট।? 


এক্রিষ্ঠান লাইর্ফ লেখেন--“আমরা জানি যে, সামাজিক মধ্যাদা এবং 
সম্প্দলাত অনেক সময়ে মনুষ্যের চক্ষু কুজ্ধটিকায় আরৃত করে, তুতরাৎ 
ধিবেকল্গিদ্ধ ক্রিয়া ক্ষণকালের জন্য বধাবথ পরিমাণে প্রতিভাত হওয়া! 
নিবৃত্ত হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে জাৎসারিক লাভ হইবে 
মনে হয়, তাহাকেই নীতিসঙ্গত বলিয়া সহজে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্ত 
প্র সকল লোক সাৎদারিক বুদ্ধির অধীন, ইহাদিগকে কখন বিধাত। ধর্মের নেত। 
হইবার জন্য আহ্বান করেন না; এবং পৃথিবীও অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের 
উপযুক্ত মূল্যানুসারে ইহাদিগকে গণ্য করে। কেশবচন্জ্র এক জন ধর্মের শিক্ষক 
এবৎ সহস্র সহজ্র লোক আদর্শ ও উপদেষ্টা বলিয়! তাহার দিকে তাকাইয়া 
আছে। ধে কথা তিনি প্রচার করেন, দে কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রমাণিত 
করা জমুচিত। আমাদিগকে ত্বীকার করিতে হইতেছে এক জন রাজার 
€পাণিগ্রহপার্থ) পাণিপ্রাপ্তি অতীব চিত্তমুগ্ধকর, কিন্তু এস্ছলে যে মূল্য 
বিনিময়ে দিতে হইবে তাহ] যে অতীব ভীষণ কেশবচক্রের কলিকাতাস্থ সহ- 
যোগিগণ তাহ] দেখাইয়াছেন। যে সকল বুদ্ধিমান্‌ উন্নতমনা লোক প্রথম হইতে 
তাহার সঙ্গে ছিলেন, ভাহাদিগের জন্ত্রম, ভালবাসা এবং অনুরাগ, হয়তে! চির- 
দিনের জন্য, তাহাকে বলি অর্পণ করিতে হুইল |” 

বরহ্মবািনী মিস্‌ ফানিন্সস্‌ কব "ক্িষ্টান লাইফের? এই লেখার প্রতিবান্গ 
করেন। উহার থে অনুবাদ ধর্মতত্থে তৎ্কালে প্রকাশিত হয়, আমর! শা 
স্থলে উদ্ভূত করিলাম ;-_ 

দ্মহাশর, -_-ভারতব্ধাঁয ব্রাঙ্মসমাজের একটী হুমহান্‌ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা" 
প্রস্তাবে আপনি যাহা! লিখিয়াছেন তদ্বিরুদ্ধে আমাকে আমার সুদৃঢ় বিরত প্রকাশ 
করিতে দ্িন। আপনি ক্ষেম1! করিবেন যদি আমার আপনার লেখার ভাব বুঝিতে 
ভ্রম হুইঁয়া থাকে) অনুমান করিয়াছেন যে, কেশবচক্ সেন কাহার কন্যার জন্ত 
এক জন রাজপুজ বর পাইয়া ৰিমোছিত হুইয়াছেন এবং তাদৃশ নীচ প্রলোভদ্দের 

জন্য তিনি তাহার 'অনুবর্তিগশের . শ্রদ্ধা! ও অনুরাগ 'বিসকর্জন বিষ্বাঞ্কেন ?'. 
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হন্থতঃ কথা তিনি ঈশ্বর এবং মনুধ্য উভয়ের প্রতি আপনার কর্তব্য বুদ্ধি 
হারাইয়াছেন। | 
“্্রীটিঘগবর্থমেণ্টের মাননীয় প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কেশবচত্্র সেনের গ্রাহ্য করা 
ভাল হইয়াছে কি না এ বিষয়ে আমাদের সহজে মতভেদ হইতে পারে। বআপনি 
এবং আমার অনেক গুলি অতি মাননীয় বন্ধু মনে করেন যে তাদৃশ প্রস্তাব গ্রাহ্য 
ম1 কর। ভাল ছিল, কিন্ত আমার মত এই যে,যে উপায় তাহার দেশের পক্ষে 
উচ্চতর আশা! প্রদর্শন করিতেছে তদ্ধিরুদ্ধে দ্বাররুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষে 
অতি শোচনীয় গুরুতর দায়িত্ব ঘটিত। তিনি বিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন 
কি অবিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন এ সম্বদ্ধে আমর! যাই কেন মনে করিনা, 
কেশবচন্দ্র সেনকে আমর! যেরূপ জানি তাহাতে তাহার ন্যায় লোক ঈদৃশ 
গুরুতর কাধ্যে উচিত এই নিতাস্ত সরল বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ প্রকার অনুমান আমি অতি প্রদীত্ত মনে প্রতিবাদ করি; 
ইংলগ্ডে অবশ্থিতি কালে কেশবচজ্রের সঙ্গে আমার যে অল্প কালের আলাপ 
হন) তাহাতে আমার মনে তাহার কল্য।ণগুণ, তাহার সাধুতা, বরৎ আমার বলিতে 
হুইতেছে তাহার খধিত্ব আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়াছে যে কোন জীবি 
মনুষ্য আমার মনে সেবপ মুদ্রিত করিতে পারে নাই, এবং সে বিমুদ্রণ কোন 
দিন বিলুগ্ত হইবার নহে । এক দ্বিন আধ্যাত্মিক ব্ষিয় কথোপকথন হইয়া 
যখন তিনি বিদায় লইয়া গেলেন, আমার ম্মরণ আছে আমি আমান বলিলাম 
“এখন বোধ হত্ব আমি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি শ্রীষ্ট্ের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া স্্রীপুরুষগণের মনের ভাব কি প্রকার হইত।, আমি তখনও তাছার 
কল মতের অনুবর্তন করিতে পারি নাই এবং পরেও যে কোন কোন শি 
দিয়াছেন তশুসম্বন্ধে, বিশেষ বৈরাগ্যযোগে আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য 
লমধিক প্রপ্ধাসের উপযোগিত্বসন্বন্ধে আমার সংশয় করিবার কারণ আছে। 
কিন্ত এমন ব্যক্তি নীচ অভিলাষ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন এরূপ তাৰ আছি 
কোন কালে হৃদয়ে স্বান দিতে পারি না। আমি ঠিক এই কথাই তাহাক্গ 
মহৎ অন্থুরক্ত স্বগণ শ্ীবুক্ত প্রতাপচক্র মজুমদার ধিনি বর্তমান কার্য সম্পূর্ণ 
'নুমোদন করিয়াছেন বুঝা! গিজ্লাছে তাহার সম্বন্ধেও বলিতে পারি? 
এমন হইতে পারে ঘে ই'হার মন শ্রীযুক্ত কেশবচত্ত্র সেন অপেক্ষাও সমাবশ্ছ। 
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“মহাশয় এক জন ধর্মনববন্ধুর উপরে বিশ্বাস কাহাকে বলে আমি, বুঝিতে 
পারি না, যদি যাই তিনি এমন একটী কোন কার্য করিলেন যাহার আমর! 
জম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না, অমনি আমরা স্বীকার করিয়া! লই যে. ঘ্বোর 
সংসারী হইলে তত্প্রতি যে প্রকার দ্বার্থসাধনাভিপ্রায়ের দোষারোপ হই 
তিনি তাদুশ নীচ স্বার্থ সাধনাভিপ্রায় দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন। আমার. 
পক্ষে আমি বলিতে পারি, আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে যদি কেশবচক্জ 
সেন এবং প্রতাপচক্্র মজুমদারের বিবেচনায় ভূল হুইযা থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ 
নিংস্বার্থভাবে এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে যে তাহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহ] 
ঠিক কর্তব্য জ্ঞানান্ুমোদ্বিত এবং আমি এ বিষয়ে আরো! নিঃসংশয় যে এই 
ক্ষটনাতে হ্ষুদ্র মনের নিকট যে পারিবারিক সমৃদ্ধি লাভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা। 
তাহাদিগের নিকট অতি ক্লেশকর বলিয়! অনুভব হুইয়াছে। এ কেশ কেবল 
তাহার! আপনাদের বিশুদ্ধাভিপ্রায়ের দ্বার) পরাজিত করিয়াছেন। 

ফ্ণন্সিস পাওয়ার কব।” 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে মিরারে নিবদ্ধ সেই কদর প্রবন্ধটির আমরা! 
উল্লেখ করিতেছি, ঘে প্রবন্ধের ভাব পরিগ্রহ করিতে ন! পারিয়া প্রতিবাদ- 
কাঁরিগণ এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, মিরার এক দ্বিকে আশঙ্কা 
করিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগণ ধ্যান, উপাসনা, বৈরাগ্য ও ভক্তি শুন্য এবং 
বিশেষ বিধান, প্রত্যাদেশ ও মহাপুরুষঘটিত মতে অবিশ্বাসী হইবেন, 
আর এক দিকে প্রতিবাদকে বিধাতৃনিয়োজিত, সত্য ও পবিভ্রতাবর্ধনে 
সহায়ক, ব্রাহ্ম সমাজের শাস্ত্রের একাংশ স্বীকার করিয়াছেন। এই ছুই 
প্রকারের মত কি পরম্পর বিরোধী নয়? তাহাদের বোঝা উচিত ছিল ষে, 
বে গুাবে প্ররোচিত হইয়। প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল, কালে সেই ভাবের অবশ্ঠত্তাবী 
ফলরূপে ধ্যানাদিতে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া দ্বাভাবিক, কিন্তু মুল প্রতিবাদ 
যে বিষয় লইয়া সে বিষধ-_বর্তমান ব্যাপারে নিষ্বোগযোগ্য না হইলেও-_যে থে 
স্থলে উহার যথাবথ নিয়োগ হইতে পারে তত্ততস্থলে পুর্ব হইতে লোকের মন 
জাগ্রৎ ও প্রস্তত রাখাতে বিশেষ কল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
ন্রাস্তিও অমঙ্গল হইতে বিধাতা এইরূপে সত্য ও মঙ্গল উত্পাদন করিস্বা থাকেল। 
প্রতিবাদসন্বদ্ধে. কেশবচন্রে এবং তাহার বক্ুগণের .কি প্রকার 'তাখ 


বিদেশে আন্দোলনের ফল। ১৩৬ব 


ছিল তাহা! প্রদর্শন জন্য আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এ স্থলে অনুবাদ 
করিয়] দিতেছি । “ভারতব্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের গৌরবতবিত্ত মণ্ডলীর আমর 
সভ/ এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কত উচ্চ আমাদের অধিকার, 
কত প্রশস্ত আমাদের সহানুভূতি, কত পবিত্র আমাদের কার, কত 
উজ্জ্বল ও হুমিষ্ট আমাদের বিধান যে বিধানাধীনে আমর। বসতি 
করিতেছি! আমাদের মণ্ডলী সর্ধান্তর্ভাবী। প্রতিবাদকারী বিধিত্যাগ- 
কারী সকলকেই ইহা আমাদের অন্তভূ্ত করিয়া লয়। আমাদের আপ- 
নার গৃহের লোকেরাই আমাদের শক্রু। যাহার আমাদের নিন্দা করে 
তাহার৷ আমাদেরই শিবিরগ্থ। বিরোধী দণ্ড চুম্বন করাই আমাদের ধর্মমত। 
ক্ষমা করিয়া যাওয়া অন্তত করিয়া লওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য । 
আমর! আমাদের চরিত্রের দোষক্ষালন অভিপ্রায় করি না। আমর! ক্কি 
আমাদের মণ্ডলীর অতীব অনুপযুক্ত নই ৫ কিন্ত আকাশের ন্যায় উচ্চ আমা- 
দের ধর্মের আমর। অবশ্য প্রশংসা করিব, এবং ইহার মহত্ব প্রদর্শন করিব। 
কত উচ্চ কত স্বর্গীয় সেই ধর্ম যে ধর্ম আমাদিগকে বিশ্বাম করিতে শেখায় 
যে, যাহার! আমাদের বিরোধী তাহারাও আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান, যাহারা 
আমারিগের প্রতি অত্যাচারনিরত তাহাদ্বিগকেও নিয়ত বন্ধুভাবে দেখিতে 
হইবে, এবং অতি তীব্র প্রতিরোধ এবং অতি উত্তেজক সাম্প্রদা়িক বিচ্ছেদও 
সেই পরিভ্রাণপ্রদ বিধানের অন্তর্গত, যে বিধানের সহিত আমর! সংযুক্ত। 
লোকে না জানিয়া শুনিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করে 
যে, বিশেষ বিধাত্ত্ব এবং বিশেষ দেবনিঃশ্বসিত আর সকলকে বাদ দিয়া 
কেধল আমাদেরই ব্যবহারের জন্য, এইকূপ আমরা গর্ব করিয়া থাকি। আর 
সকলকে বাদ দিয়া কি আমর অন্ত্রম চাই? ঈশ্বর করুন এরূপ না হয়! 
আমরা রক্ষণশীল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; তথাপি আমরা নিতান্ত 
করুণার পাত্র ষদ্ধি আমরা সেই সমাজের তক্তিতাজন আচাধ্যকে জীবিত 
ব্রাঙ্মগণের মধ্যে এক জন সমধিক দেবনিঃশ্বসিতবান্‌ এবং ভারতের পরি- 
প্রাণের জন্য ঈশ্বরের হস্তের বস্ত্র এই ভাবে না দেখি! প্রতিবাদকারিগণ 
আমাদের এবং আমাদের পবিত্র পক্ষের উপরে লঙ্জ ও কর্দম নিক্ষেপ করি! 


জামাদিগের হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি সমূদা প্রতিবাদের আন্দো 
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লনকে বিধাউুনিয়োজিত, এবং উহাতে যে নির্ব্বহিতা নিয়োজিত হইয়াছে, 
বর্গের নিয়োগে উহা ব্রাহ্ম সমাজকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় এবং সমুদায় দেশকে 
উপকৃত করিবে, এই ভাবে আমরা উহ1 অবলোকন করি। প্রত্যেক মানুষ 
ঘিনি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, প্রত্যেক পত্রিক। প্রত্যেক কথা যাহ! 
আযাদের বিরুদ্ধে লিধিত ও কথিত হইতেছে, যত দূর উহা সত্য ও পবিত্রতার 
পদ্ম সমর্থম করিতেছে, তত দূর উহা! আমাদের ঈশ্বরের ও আমাদের মণ্ডলীর । 
প্রতিধার্দের আন্দোলন উহার সর্ধববিষয় সহ ক্জামাদদের জপৌকরষের গ্র্থের 
নিশ্চই দূতন পদ্দিশিষ্ট অধ্যায়। আমরা জ্ঞানপূর্ধবক এবং দৃঢ়তা 'সহকারে 
বলিতেছি, প্রড়ু পরমেশ্বর আমাদের নিকটে আমাদের মধ্য দিয়! এবং জামা 
দের বিরোধে ফাছার দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাহাদের তিতর দিয়া কথ কহেন । 
আমাগের শিবিরে এবং তাহাদের শিবিরে আমর] তাহাকে কাধ করিতে 
দবেধি।” 


আত্মপ্রকাশ । 


০, ০০১০ 


:. কেশবচল্র আপনি কে তাহ! জানিতেম। তিমি এই ভীত্র আন্দোলনে ভীত 
হইবেন ইহা কি কখন সম্ভব? সিংছের বল ছুর্জায় বল হাছাতে বিরাজ- 
মান, তিনি মশকের ধ্বনিতে আপনার বিচিত্র নিয়তি ভুলিয়া নিয় কর্মক্ষেত্র 
হইতে পলায়ন করিবেন কেন? তাহাতে পুরুষের পুক্ুষকার) তেজ, বল) 
€ উত্সাহ যেমন হিল; তেমমি নারী প্রক্ৃতিসিদ্ধ কোমল ভক্তি ও প্রেমে হাদয়ের 
আর্রতাও ছিল। ধাহাদের জম্য তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাদের 
ভিতরে একটু অসন্ভাব দর্শন করিলে -ধাহার সমুদয় রজনী নিদ্রা হইত না 
কাহার হুর্র প্রেমের নিকটে সকলেরই পরাজয়ম্বীকার অবশ্থাস্তাবী। কেশবচন্ 
ইচ্ছপুর্র্বক বেদী হইতে অপস্ৃত হইয়াছিলেন, আবার যখন উপামকমণ্ডলীর 
অনুরোধে পুনরায় বেদী গ্রহণ করেন, তখন আপনার জীবনসম্বন্ধে (২৩1 ৩৫. 
টবশাখ ১৮০০ শক) যে কথাগুলি * বলিয়াছিলেন, সে গুলি আমর! নিয়ে উদ্্ত 
করিয়! দিতেছি । তাহার এই কথাগুলি মুদ্রিত করিবার পর্বে ভীহাকে দির 
দেখান হয় নাই, এ জন্য দিও তিনি তৎকালে ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তথাপি এ কথ। গুলি বখন তাহারই কথা, তখন তৎ্প্রতি সমুচিত সম্মানদানে 
আমরা কেন কুষ্টিত হইব? মে সময়ে এ গুলি অবধাভাবে লোকে গ্রহণ 
করিবে এ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল, এখনও সেরূপ আশঙ্কার 
কারণ কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা! সত্য তাহা! চির দিন. 
সত্য, ততপ্রকাশে পশ্চাৎপদ হইবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া 
স্কায় ব/। 

: এ আছ মন্থিরের উপাসকগণ, ধখন তোমরা গত রবিবার প্রণরের সহিত 
্েহের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুনরাহ গ্রহণ, 
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করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা বথা 
বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথা আজ গুনিতে হুইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের 
হু পাঁচটা কথা বলিতে পারি । জীবনে সময়ে সময়ে যাহা অনুব করিয়াহছি, 
গৃঢ় ব্যাপার যাহা খটিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ 
একটী বিশেষ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধখন অল্প বয়সে ঈশ্বর ডাকিলেন, 
এবং ব্রাহ্ষধর্্ব গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার মে কথ। গুনিলাম। 
সেই সময়. হইতে তাহার সঙ্গে আমার জীবস্ত সম্বন্ধ রক্ষণ কর প্রয়োদন 
হইল। যখন সাকার দ্রেবতা পরিত্যাগ কর! হইল, তখন ইচ্ছ! হইল যে পাপে 
ডাপে অধীর হইয়া সংসার অরণ্য মধ্যে ধাহাকে ডাকিব, তিনি কোথায়, 
তিনি কেমন ভাল বাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার 
শীবস্ত পরমেশ্বর চাই । আমি এমন এক জনকে ধরিব, ধাহাকে ধরিলে 
স্বামার জীর্ণ তরি ভূবিবে না। আমার দীক্ষা্ডরু প্রার্থন।) মানুষ নয় । তোমরা 
এ কথ! বিশ্বাস কর, অনুরোধ করিতেছি । আমার দীক্ষাুকু প্রার্থনা, এই 
প্রার্থনাবে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। 
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পুজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম। সময় সময় 
ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া! অনুষ্ঠান শ্বোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাহাকে 
ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া! শান্ত হইতাষ। ইহাতে 
কি শিখিলাম ? কখন ঘরে, কখন ছাতের উপরে বসিয়া সরল তাবে মানুষকে 
মান্তষে যেমন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক দেই রূপ ঈশ্বরের কাছে সসিয়া জীবনের 
কথা তাহাকে. জিজ্ঞাসা করিতাম। অনেক সময় মানুষের প্রার্থনা কজনার 
ব্যাপার হয়, এজন্য: আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতত খাওয়া ছ্বায় না? 
প্রার্থনায় কঙ্গনা থাকিলে ঘোর বিপদ, হুতরাৎ প্রার্থনাবিষন্নে, সাবধান 
হইতত'হইবে?) এই বিশ্বাসে পদে পদে গুরুকে জিজ্ঞাস। কড়া ব্ায়োজন- 
হইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি ন1, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত 
কর! যাইতেছে, তাহা ঠিক. ধর্মের অনুমোদিত: .হইপ কি না থে 
সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে, দে গুলি, প্রন্তত করিনা! জালি 
না। উপধর্থবাদিগণ ওরু ও ধর্ম্পুস্তক হইতে, জীবনের নীতি শিখিয়া 
থাকে, সানুষের উপদেশ তলে। থে-দিন হইতে ব্রাঙ্গধর্ম শ্রহণ করিলাম 
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দে দিম হইতে সে পথ বন্ধ হইল। নুতরাং প্রতিবার ইর্বয়ের কাছে যাইতে 
হুইল । সংসারের হৃখৃঙ্খল করিতে হইবে) গুরুজনের নিকট লোকে শিক্ষণ 
করে; কোন বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ: 
করে) ফোন্‌ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করে।, 
ইহাতে সুশৃঙ্খল! না হইয়া অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয়, সৎপরামর্শে অসৎ ফল. 
উৎ্পন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান কয়ে। 
এসকল ঠিক হইতেছে কি মন্দ হইতেছে কে বলিধে? এই সকল ভাবিষা 
ব্রহ্গের পাদপদ্থ ধরিলাম, তাহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয় মধ্যে রাখিতে 
চেষ্টী করিলাম। পথে চলিতে আবশ্টুক হইলে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করি- 
তাম। তাহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেও কুষ্টিত হইতাম ন1। মানুষকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে সে 
বিরক্ত হয়। এত বড় মহান্‌ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব 
এ ভাবিয়া সন্ব,চিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে 
বার বার তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলি বৃথা! হইয়া যায়। যদি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া! না লওয়1 যায়, তবে এক জন ক্রমাগত পাঁচবৎসর বিপরীত 
পথে চলিতে পারে, কল্পনায় কাজ করিয়া পরিশেষে মহাবিপদে পড়িতে পারে। 
হৃতরাং আমার পক্ষে জীবস্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পথে, 
ছাদের উপরে, খবরে, বিপদের সময়, সম্পর্দের সময়, সংসারের কাধ্য করি 
বার সময় মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে যাইতাম, এবং তাহার কথা শুনিতে চেষ্টা 
করিভাম। তাহার উত্বর শুনিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। 
উত্তর না পাইয়া ডাকিলে কেহ কি কখন হুখীহয়? কাণাও যদি ডাকিয়া 
উত্তয় পায় তবে কি সে নুখী হয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিষ চাই । 
বত ক্ষপ না তাহার উত্তর পাইতাম বসিয়া থাকিতাম। প্রথমে ব্রদ্দের স্পষ্ট 
উত্তর পাইলাম না৷ বটে, কিন্ত বুঝিলাম বক্ষ হাষিলেন। ত্রমে অল্প অল্প 
তাহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময়ে এমন হইয়ান্ছে কোন, 
স্মানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাস! করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে তবে 
গিকলাছি। অমুক লোকের বাড়ীতে বাও বলিলেন, সেখানে দিয়া এরি সত্য, 
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“আমে জীরনের ইতিবৃতে.দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও . ঈর্বরকে গাকা 
ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নুতন নূতন পথ দেখিতে পাইলাম । অনস্তর: 
একটি ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময়ক্রমে ব্রাঙ্গসমাজের 
উপদেষ্টার পদ, আচার্যের পদ পাইলাম। ব্রাচ্মদিগের কাছে এই. পদ: 
পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক .ভুলাইধার কথা, বিখ্যামিশ্রিত কথা । 
ফোন মানুহ আপনাকে উপদেষ্ট৷ বলিতে পারে মা। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি, 
তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে, 
ভাছারই স্বাক্ষর, ঘিনি ছাদের উপরে, ঘরে, আমার কথা শুনিয়। উত্তর দিয়াছেন । 
ঈশ্বরের কথা গুনিয় কাধ্য করা একটি €লাোভের ব্যাপার। মনে করিও না. 
ইহার জন্য ২।৫ শ্বপ্টা। প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাস1, 
করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সন্বন্ধে এই এই উত্তর, 
দেওয়া যায় কি, দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব, কি পড়িব না ? অমুক, 
কর্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ হ1কি না এইটি গুনিবার বিষয়। ক্রেষে 
জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রস্ফুটিত হুইতে থাকে । অনেকে এইরূপে সাধন. 
আরস্ত করিলে ক্রমে আদেশ গুনিতে পায়। সেষাহা হউক যখন এই ভার 
পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম, জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর 
ধন বসাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রমে ঈশ্বর সেই 
সকল গুণ দিতে লাগিলেন বাহাতে এ কাধ্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। 
আমাতে উপযুক্ত নাই এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথ! গুনিব না? যদি তিনি. 
আমায় আচার্য্ের কাধ্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার বে প্রকার হউক ন! 
কেন, আমি কেন সন্কুচিভ হইব? পথে, ঘরে, ছাদে ধাহার সঙ্গে কথা কহি- 
যাছি, তিনিই ঘখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকটে উহ! শ্বয়ের 
কথা বলিয়া মনে হুইল । ঘিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন ব্ঞজন দেল, তিনিই আমা 
বেদীতে বপিতে বলিলেন, স্থৃতরাৎ আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া 
আর কি'মনে করিব উপাসনার সময়ে তাহার সঙ্গে যেরূপ বার বার কথা 
বলিষ্বাছি, সেই কথা ষকলকে বলিব, সুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর' 
সন্কোচ কি? জামি সাধারণ বুঝবি না, গোপনও বুঝি না, বাহ? বলিবার তাহ. 
স্থলিব। আজ এই কথা বলিলাম, ইহাতে ব্রাহ্মসহাজ : বদি চুর্খ ভ,: উকি. 


আজপ্র কাশ রা: ১৪১৩৬: 


দিকে প্রানি নিদ্বা হয় হউক, রা আমি হৃখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপক্ষা করিতে পারি 
লা; তার সত্যকে গোপন করিলে চলে না। : 
। “আমি যদি ব্রচ্মের ভৃত্য হই, তাহার হ্বারা নিযুক্ত হই, তীহার অন্ন পান 
ছার বদি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই- 
হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাহ্মধর্থ জানাই- 
লেন। অমুক স্থানে যা? ব্রাহ্মধর্্ন গ্রহণ কর্‌, পৌন্তলিকত। পরিত্যাগ কর্‌, তিনিই 
আজ্ঞা করিলেন। সে কালে আমি ভোমার কথ! শুনিব না, এ বলিয়া সাহার: 
সে আদেশ লত্ষন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি 
একটী আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম আর একটা ছাড়িব কি প্রকারে ? ধিনি ধন. 
ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেব। করিতে 
বলিলেন, কেন সেবা করিব না? এই জন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি কি মানুষ 
করিলেন? মানুষের কথ! শুনিয়া কি তাহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার 
সানুষের কথাদ় প্রয়োজন নাই । মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে । বআমি 
কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই' 
বুঝিলাম, এ আমার মরণ বাচনের কথ! । যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাচিব)' 
বদি না করি মৃত্যু হইবে। আমি মরিব না কাচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল । 
মরিব না, ধাচিব, এই স্থির করিয়া বলিলাম, ঘে আজ্ঞা প্রভু, আঙি তোমার: 
আদেশ পালন করিব। বাঁচিবার জন্য জীবিকার জন্য আমার এ কর্ণ করিতে ' 


ঈ* অনুনন্ধালে আমর! দেখিতে পাই যে, তৎকালে প্রতিবাদকারিগণ এই উপদেশের 
কি্সপংশের লাৰ ( ধর্্দাততে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ) আপনাদের মনোনত করিয়! পাত্র" 
ফান করিক্সাছিলেন। উদ্ধৃত অংশের পূর্বে তীহার1 এইরূপ হলিয়াছিলেন। “কেশঘ ছাবুর, 
আপনাকে মহাপুরুহ খলিক্স বেরপ বিশ্বান এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়াস্ষিত্ত করি-. 
ছার জনা বেরপ প্রস্কান? তাহা! স্তাহার একটী দুরারোগ্য রোগন্বরূপ ও ব্রাহ্মসনাজের 
ক্বোরতর কলদ্ষের কারণ হইক্াছে।” উদ্ধভাংশের অবশেষে লক্পাদক এইক্সপ মস্ত, 
প্রক্ষাশ করিক্সাছেন, “কুচবিহার খিখাহানষ্ঠানের পর এইরূপ নির্ভীকভাখে মহা পুর ও. 
আদেশখাদের প্রচার দেখি ব্রাঙ্ষপণ কি কেবল আশ্চর্য প্রকাশ করিখেন ! বান্ষলনাজের | 
ছরদসথা অঙ্গ আশ্কা এখনও দুর হজ নাই দেখিয়া বিশে চিন্তাখিত হউন ।” একথা | 
বলা! মিপ্রোজন হেউদ্ধৃভাংশের তাষার লহিত বাহ! কেশব খশিসাছিলেন তাহার 
“সপ পার্থকা ও অনেক সাজে অভিরঞ্জিত| লা উদিত উস 


১৩১৪ গচার্ষ্য কেশবচজ্দ্র | 


হইবে। নিষ়োগপত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়) আমাক 
প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। অত বড় প্রকাণ্ড তার কি প্রকারে সম্পাদন করা 
হইবে ? ্বটী হইতে জপ ঢালিয়া তৃষণ দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনি 
সছজ । এত বড় ভার একটি ছোট ভাও হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার, 
হইল, বুঝি ভারি ভার বহন করা হইল। অহস্কারের বিষয় কিছুই নহে। যখন 
ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈর্খবরকে বুকে 
ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুনায় ব্রন্মাওড সঙ্গে আসিল, ভাবনা কি? 
কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথ! শুলিয়। দয়ামধ্র াসিলেন এবং বলিলেন 

«আমি ভারের কাজ করিব।” ষদ্দি তিনি না করেন, মৃত্যু । মনে হয় এটি 
একটি প্রকাণ্ড ভার। এতবড় একটি সমাজসংস্কারের কাধ্যে অনেক জ্ঞান 
চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম চাই, এ সকল কথ! কিছুই নয়। আমি পুনরায় ঝলিতেছি, . 
জল খাওয়া যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনি সহজ । 

ফলতঃ প্রচার করিব না হয় মরিব এই মুল কথা। এই প্রচার ধত্বসাধ্য 
নহে, সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমিতো ইহার উপযুক্ত নও। তোমার. 
তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার 
কুসংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনি ই্গত হুইল, এ কথা ফাঁকি দ্বিবার, 
কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথান্ব কর্ণপাত করিও না; এই কথা বলিয়া, 
কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি. 
উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত হই, তবে আমার কি; 
নিয়োগকর্তার দৌষ। বেদী হইতে আমি যাহা! বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক. 
হৃখ্যাতি কি অধ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ 
রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাথ হয 
আবি সেই উপাসনা! বিতরণ করিতে চাই। এসকল করার প্রয়োজন কি 
এই প্রঙ্গের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুকিবে। 

_ যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটা যোগ্যতা মাছে: 
এবং সেই যোগ: [তেই য়নের আনন্দ । কি বিষয়ে? না আমি ভালবাসি. বে 
ভালবাসে. ষেই চাকর হয় তৃত্য হইলেই. ভাল বাসিভে .হয়। লোকে তৃজ্যবব 
জাল ঝা, ভুত্যও গ্রভূকে ভাল বাসি! খাকে।.. সময. জ্ঞারি কার 
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মনরে বি, অন তুমি ঠিক করিয়া বল দেধি তুমি ফি ভাল বাসি মরিতে 
গার ? ভাল বামিয়া মরিতে ধারি এ জ্ঞান্টুকু কিন্ত বিলক্ষণ উদ্ভ্বল আছে। 
শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটা কোটা লোক আক্রমণ করিলে, খড়গাখাতে মৃত্যু 
উপস্থিত হইলেও প্রগাড় প্রাণের ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় ভালবাসার 
মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটী ভিতরের কথা 
বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাহার অপেক্ষা অন্য 
লোককে ভালবাসি । আমার পুর্র্ব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। 
'আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পধ্যস্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্মৃতি 
উপস্থিত হয়। পরকে ভাল বাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্বদা ভালবাসার 
দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর খ্বভাব বল যাহা 
ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি চেষ্ট। করিয়া অর্জন করি 
নাই। আমি এ ভালবাস! মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি। ভাল- 
বাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই বলিলাম, এখন আর. ছাড়িতে পারি 
না; এধন আর উপায় .নাই। কাট আর মার যাই কর, কাধ্যে থাকিতেই 
হইবে। যদ্দি তোমরা অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিতে পার, এ অমুক 
ব্যক্তি কন্ম্রভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলাঙ্ 
ধন্্র দিয়! তাহার পুজা করিব, তাহাকে ঈশ্বরের চিহ্ছিত জানিয়। তাহাকে আপনি 
বেদীতে বসাইব। কিন্তু তাই, তোমরা একটি কাজ করিও, আর এক জন স্বে 
প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তোমাদের জন্ত প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। 
আমি সরল মনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে 
ভাল বাদে । বত দিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীয়ে ঘত ফিন 
রক্ত আছে ততদিন দহ্যর হাতে রাক্ষমের হাতে শ্রিয় ভাই তরিনীগণকে সমপর্শি 
করিব ন। আম! অপেক্ষা বা আমার সমান এক জন লোরু ভালবঃনে বলিয়। 
দাও; দেখ আমি তাহাকে সমুদায় তার দেই কিনা? আমি তোখাদিগের 
নিকট খষি বা মহর্ষি চাই না, তোমাদিগের হুঃখ দেখিয়া কান্দি, প্রচারক 
এব সহাদিখের পরিবারের মুখে বদি খন না যোটে তবে কাচ্দিবে এমন 
একজন চাই । ঘদি বক্ষ বিদারণ করিস দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে আমার, 
অস্থির হধ্যে শোকের চি আছে কিনা. নাদের যদি বলেন ভুককে, 
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,/তে মার স্থানে প্রেরণ করিলাম; অমনি আমার জীবন শেষ হইবে) পরী 
/ ত্যাগ করিব, আমার কণ্মকাজ তখনি ফুরাইবে। আর এক জন আমার ভাই 
তগাদের জন্য কীদিবে ইহা বুঝিলেই আমার সমুদায় কর্ম শেষ হইল। | 
;. *দেখ' আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কাধ্য করিতে কার্যা- 
পায়ে যাই নাঁ। আমি যখন বসিধা। থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে 
ধয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্না কে কোথাধ় রহিলেন, কাহার 
কি অবস্থা! হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাঁবিবার বিষয় আর কি আছে 
আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই, বল আমি চক্ষিশ ঘণ্টা বসিয়া 
[ক করি কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরই, প্রাণের 
ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত আমার মাণিক বন্ধুগণ্। 
পাত্র ছুই প্রহর হইল, একট! বাজিয়া গেল, বন্কুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা 
হয় না, মনে হয একাকী কি প্রকারে থাকিব? ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, 
আমি ষখন তাহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয়, আমি কাহাকেও 
বলি না।' ভাইয়ের! দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাহার্দের ভাবন! ভাবিয়া 
কত আনন্দ হয়, কত হাথ পাই। অন্ত লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্গ লোকের 
সুখে হাখ, এই আমার ম্থুখ এই আমার কাধ্য। এই জগ্ত এখনও আছি, 
এই জগ্ত এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই উপরের 
আজ্ঞা । বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে কখন ঠকিতে 'দিব না।' 
কেন না' আমার এখরের কথা। আমার এ কথাতে তর্কবিতর্ক 'আসির্ডে, 
পায়ে না। কি সম্পর্কে আমি কার্য করিব-_-এক জন ভালবাসে এই সম্পর্কে! 
কেহ অহ্ক্কারী বলিতে চাও বল, শুবু একথা বলিতে ছাড়িব না। আমার' 
খরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এ কথ বলিলাম ।” 
এন্ততর উপদেশটি এই ;--"স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয়া বলাতে দোষ 
নাই। বর্ধন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল তাহার 
এক জন ধাড়িল; খত প্রতারক বাধ করিতেছিল, তাহায় এক জন বৃদ্ধি 
হইল। ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, 'সে বিষয়ে মত তে 
হইতে পারে, ইহার ফল বাছা হইবার তাহা তবিষ্যতে হইবে, তবে তৎসন্থ্ো 
আলোডন। রি পার, কিষ'এক জন চুর করিখার জন জন্গণ করিয়াছেন 
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ইহাতে আর সন্দেহ লা । “সন্দেহ লাই, বলের সহিপ্ত বলিতেছি, কেছ 
ইনার প্রতিবাদ করিতে পারে না) দিত প্রতিবাদ কফিতে পারে না। ইছছার 
সাক্ষী শত্রগণ এবং মিত্রগণ। শক্রদলও বলেন মিত্রদলও বলেন এ কথা সত্য । 
এক জন ভারি প্রধর্চক হশোমানলাভের প্রত্যাশায়, সাংমারিক শীবদ্ধি স[ধন 
করিবার ইচ্ছায়, আপনার প্রহিক অভাব মোচন করিবার জন্ত, নানাপ্রকার 
কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্ট্বের নাষে 
ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে । এক জন লোক নানাপ্রকার নিগৃঢ় 
কৌশলে গৃঢ় ভাবে মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ 
মামে কখন বিনামী করিয়। লোকের হৃদয় চুরী করিতেছে । শত্রু মিত্র ছুইয়ের 
কথা ভিন্ন প্রকার কিন্ত মূলে এক। শ্শক্ররা এক জন চোরের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে, যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত বিষয়ী, যাহার ভিতরে এক ৰাছিরে এক, 
সংসার অন্তরে বাহিরে সাধুতা, অস্তরে বেশভূষার বাসনা, বাছিক শোভাতে 
যোগী এবং ধার্মিক, মুখে তপস্যা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা, মস্তক অবনত, 
লুতরাৎ শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভন্ত এব যোগী বলিয়া গণ্য; ভিতরে 
বিষয়ের গরল, বাহিরে নিম্পৃহের ভাব । ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ্য, সংসার লক্ষ্য । 
এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর । আমিও বলি এ ব্যক্তি চোর, কিন্ত অন্ত ভাবে, 
অন্ত লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়। 

“আমি আমাকে চোর বলিতেছি ; বিরোধী দল যেচোর র হলিড়েছে তাহাদের 
কথা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি বধার্থ কোন্‌ প্রকারের চোর তাহ 
| বিজ্া ভবিব্যতে হইবে এই বেদী হইতে সাব্যস্ত কর! যাইতেছে, এক জন 
চোরের জন্ম হইয্াছে। শক্র মিত্র, এ ছুদলের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে 
পারি; আমার দ্বারা চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাও বলিতে পারি। কি- 
ক্ষপে ফি কৌশলে চুরী. করিব চিত্ত তাবিতে লাগ্সিল। চোরের ব্যবসায়. চোরের 
৪কাঁশল লইয়! কোন্‌ স্থলে কি রূপে কাধ্য করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্তা হইল। 
একটি ভ্যান ছিল, দেটি এই; ব্রহ্ম বলিয়। এক জন আছেন তাছার মু 
নি ডে পুর্বে বলিয়াছি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উদ্ধার 
আপিতাম। আজ বলিতেছ্ি। তাকাইতাম আর এখানে, ওখানে, উপরে, 
শর িবরিজি দুখ দেখিকাম।. ইঙরের মু ভিরছ্দর কালি 
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ক্ষাতা, লমাজে বিষুগাপ করিত, ভুলো লা চিরহ্হাদে | চিরকুছৎ্ বেন 
আমরা কি তাহাকে দেখিতে পাই না 1সচিষ নন, নিরাকার ইহাতে দুল নাই $ 
(কিন্তু ভুলো না চিরহৃহাদে' স্বাহার সমন্ধে বলা! হইতেছে, দেখি তিনি কাছে 
কি না? চগ্ষু তুলিলাম, এক.জনার মুখ দেখিলাম, সে সুখ কসর ভুলিবার নহ্ষে। 
মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভুল নাই আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি, ইছা। 
(ষেষন সত্য বলিব মানি, এ মুখ দেখা বায় আমি তেমনি সত্য বলিয়া ম্নালি। 
এই সেই মনোহর রূপ ত্বরের মধ্যে, খরে্ কোপে, সমক্ষে নিকটে । সেই 
আই মুখ জীবনের বস্ত, সেই এই শীতল হ্ুকোষল পর্দ জীবনের সার ধন। 
এই যনোহর ছিনিব আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি; দেখিয়। বুকের ভিতরে রাখি 
প্রানি । 

শ্ঈশ্বর দয়া করিয়। দর্শন দিলেন। ছেলে হানুষের মধ্যে প্রথা আছে এক 
“জন অহলাদিত হইলে দশ জন আহুলাদিত হয়। এক জন যদি হা কবে 
খর ঘশ জন দর্শক অজ্ঞাতসারে হা করে। এক জনের মুখ রান হইলে 
তার সঙ্গে সঙজে দশ জনের মুখম্নানহয়। তেমনি যদি এক জনকে হানিতে 
দেখা খায়, নিজের মুখও হাসি হাসি তাব ধারণ করে । যখন দেখিলাম সেই 
মুখ কখন কখন ঈষং হাস্যবুক্ত হুয়, তখন আমারও মুখ মলোবিজ্ঞনের লিয়ে 
ঈষৎ হাষ্যের ভাব ধারণ করিল। তাহার মুখ হাসিতেছে, শুতরাং আদার 
দুখ ও ছানিল। সার কেবল এই হাসি মুখ। এই মুখ দর্শনেই চুরীর কৌশল 
'শিখিলাম।. মুখ দেখিলাম দেখি! সুখী হইলাম । এই মুখ দেখিবার জন্ট 
চুরি করিতে ছুম়। চৌধ্য ব্যবসাম়্ ক্বলম্বন করিতত হচ্দ। পৃথিবীর ইহাতে 
পাপন নাই। কেবলবিপদদ কালে দিকটে বহ্গিত্বা বলিলার্কসুধ। বে? আর 
একটি বার দেখাও । হুঃখ বিপদে সম্তপ্ত প্রাণে ভোষাদ, কান চাল দাগে 
না) ০ভোমাকে দেখিতে চাই। সবাই আনন্দ মুখ দেখিলাম, চু হইতে জলখার? 
পড়িল, প্রাণ শীতল হইগ। খত বিশদ হুঃখ ছুলির গেলাম ॥ বসান 
ধগনি ঘনীভূত হুয় তাহার উপায় হ্যান, তপস্ঠা, ঘোগ-।. ফিক এ আধ 
একটী কথা জাছে। জামার জনের ক্ষণ ঘর্শনি হয দাই দীর্ঘ কাল, তাহা 
হ্বিতগ্ধ ভাকাইতে, পারি নাই, নৈযেছিক- ঘর্শনি হুইন্জাতছছ। একবারে এক টি 
দিলো, পণ্ছ ফাক ছি গনি হইল সার হই বা, ইহাতে বোধ ইক -দশদি 





পঁলকৈর জন্য হয়, ২ শণ্ট। ৫ মিনিট ২ মিনিটের জম্য হয় না। কিন্তু এঃদে 
পলকের মত দর্শন, উী বিঙ্গাই সিল্ুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন্ন মনুহ্যের 
ঘ্য় না, পাপিভীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহমূল্য রত্ব। 

গুকটি বাঁর দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদায় ছুঃখ ভুলিয়া হাওয়া যায়; এইরূপ, 
একবার ছুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধো আলোকের 

সঞ্চার হয়; জীবন কুতার্থ হইয়া যায়। এই ছুখ সকলেরঈ জঅঙ্রন কর! 

'আবশ্যক। শীহার কথা গুনাও উচিত, তাহাকে দেখাও উচিত। দেখ! 

গুনা, শুনা দেখা, একবার দেখা একবার শুনা, 'পকবার রূপদর্পন করিলাম 

একবার তাহার মুখের কথা শুনিলাম, এই ছুটি ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র 

হুয়। দর্শনের কথ! বলিতেছি, কিন্ত ইহ! কি ছুল্নভি ? এই যে তিমি আছেন হইছ 

ঘদি বলিতে না পারিলে তবে দর্শন বহু দূরে । বিনা চেষ্টায় এখনি দি বলিতে 

পার এই তিনি জাছেন, তবে হইল, নতুন! বুদ্ধি বারা ভাবিতে লাগিলে আছ 

তিনি চলিয়া গেলেন । যুন্ধি ছার! তাছাকে দেখ! যায় না, কিন্ত তক্কিচছ্ে 

এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়। 

«এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ভাকিয়া আমি 
মত্ত করিতে. হইবে হী করিতে হইবে। এই আনঙ্ এবং মণ্ডতার হব্যে সকল 
কাজ করিয়' লওয়া ষায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম ভোমরা সকলে মিলিক়া 
রাজ্য সংস্থাপন কর। স্থার্থপর হইয়া, হূর্র্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হই 
কেহ সে কথা গুনিল না, সাধন ভঞ্জন সকল মিথ্যা হইল । কথা বলিয়া কিছু 
হুইগ না, আন্তে আস্তে নিগৃড়ভাবে ২ জন ৫ জন ১০ জন ২* জনকে অধিকার 
করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ, প্রেম) 
মিষ্ট সম্ভাষণ এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হুইল। হারা সংসারের 
রাজ্যে পথিক, তাহারা একজন ছুইঞ্জন তিনজন করিয়া ভ্রমে জালে পড়িলেন ! 
কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে কিন্ত আজও তাহাদের -পায়ে জাল দারা 

 আ্াছে। এই জালে হাহারা পড়িয়াছেন তাহাদিগের অনেকে ছুরে আছেন, 

. শ্ববং তাহারা জানিতেছ্থেন না.ে কেহ তাহাদিগের কিছু চুরী করিতেছে । জীবম 
[ শাছে ইছাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এর জনের হন্যে এখনো সকলে: আছেন, 
ই তেন নিশচিও বি এটি অনা বত থে কেই, ছাতা বই 8. 








১৬২৩ আচার্য কেশবচত্দ্র | 


পারে না) এক জন লোক চুরী করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক, বা না হউক, 
সকলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম 
লোকের মন চুরী করিতেছে। তাহার। ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষন্ে 
ভিভরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাধি্ের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতেছে। 

“ঈশ্বর চোরের কাধ্য দিয় প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন তাহ! নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা! করিতে লাগিলেন । 
স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন দতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে এচুরী বন্ধ করিতে 
পারে। চোরের কাধ্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কাধ্য বিস্তত করিতে লাগি- 
লেন। এত আন্দোলন অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জনা? এই 
জন্য যে জানি যে, যে একবার জালে পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াই! 
যাইতে পারিবে না। কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দ্লাদলী করিতে 
-আরত্ব করেন, করিষা কি করিবেন ? প্রত্যেক প্রতারক অর্থাৎ প্রচারক একথ! 
নিশ্চয় যে দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন কারণে বিচ্ছেদ টিয়া 
যদি মনে হয় ষে তাহার! ঘরের বাহিরে গেলেন; জানিও যে তাহার। খরের 
বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহজ্র ক্রোশও কেহ চলিয়া 
যান যাউন, হত্তপদ বান্ধ। রহিয়াছে। প্রেম হ্বারা ঈশ্বর যাহাদিগকে ধরিয়াছেন, 
তাহার! কোন রূপে ছাড়িয়া! যাইতে পারে না। একবার যাহার পরিবারের 
হৃত্রে গ্রথধিত হইয়াছে, তাহার! সে হথত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে? প্রত্যেক 
ব্যক্তি যাহার] ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার! প্রেমের নামে ঈশ্বরের 
ন্নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দ্বিবেন 
এবং তাহার! চুরী করিয়া সকলকে বন্ধ করিবেন। হাহার! এক্প কার্যে নিযুক্ত 
টাঙ্থার! কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার বাহ] বলুক, প্রাণ ইহ! 
কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শক্র হইতে 
পারে লা।. চোরের ভাগ্যে এইজন্য সর্ববদা আহ্লাদ । যাহার] আপনাদিগকে 
পক্রু বলিবে তাহারা মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে ঝিলিত হইয়া আছে 
সে.কিন্ুপে ভিন্ন হইবে $ আমার কনিঠ অঙ্গুলি কি ব্সামার শরীরের অঙ্গে 
ধা ক্ষরিবে? আমি আমার ক্খন..পর হইতে পাকি না.) দ্বিনি..একরারে 





বন্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বন্ধ হুইয়ান্ভেন, তিনি বাহিরে বিদার 
ইয়া গেলেও বক্ষঃপ্থলে চির দিনের জন্য আবদ্ধ আছেন ইহাতে আর কোন 
সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায় । সকল পৃথিবী চলিয়! গেলেও সেই 
আমার ত্বরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন 
করিলেন, দূরে গেলেন, তাহাকে কি ছাড়া যায়, তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বন্ধ 
আছেন। চুরীর শান্ত কেহ পর হইতে পারে ন1। ব্রহ্ষনামের হুধা জগতের 
লোককে দিয়! প্রমন্ত করিয়া তাহাদিগের চিন্ত হরণ কর, দেখিবে ইংলণু 
আমেরিক। প্রভৃতি ব্রাঙ্গের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন 
থাকিবেন। 

চারিদ্িকের ঘোরতর আক্রমণের ভিতরে কেশবচন্র কিপ্রকার প্রশাত্ত 
ভাব রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই আক্রম্ণকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন 
| ১২ চৈত্রের ব্রহ্মমন্দিরের উপদেপে উহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায় । আমরা সেই উপ- 
দেশটি এস্বলে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । এই দ্বিন প্রতিবাদকারিগণ উপাসনার 
ব্যাঘাত জণ্মাইতে যত্ব করিয়াছিলেন 

“অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খু'জিবার জন্য দুর দেশে যাইতে হইবে ন1। 
ঈশ্বরের জীবস্ত সন্া ব্রচ্মমন্দিরে কোটি শৃর্যের ম্তায় বিরাজ করিতেছে । আজ 
নাম কীর্তন করিবার অপেক্ষা নাই, পৃজনীয় ব্রন্মের নাম করিতে শরীর রোমা" 
 'ঝিত হয়, তিনি ত্ৰাহার অগ্রিময় আবির্ভাব এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। ধাছার! 
. আমাদের বিরোধী হইয়াছেন তাহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার 
 ক্করিলেন। আমর বিরোধিগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি । বিরোধিগণ 
তোর! অতি বন্ধুর কার্য করিলে, তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তাহার অপূর্ব 
শোত। চমকাররূপে মনুষাসমাজে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তোমাদেরই 
₹ন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় জগতের ঈশ্বর বিপর্দের সময় কেমন 
নিকটস্ব হন, ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন তিনি প্রেম প্রকাশ কয়েন । 
বিরোধিশ্বণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই সাধককে আপনার হুমিষ্টজ্োড়ে 
ক্যাশ্রক় প্রদান করেন। যতই সাধকের হৃদয় আক্রমণে সম্তপ্ত হয়, ততই .ভিনি 
তাহাকে হুশীতল করেন (দেখ আজ ছুঃখযন্ত্রণ। শোক বিপদ মিরা 
আ/রহিলেন কেবল ঈশ্বর 1: আজ ব্রচ্ধমন্থিরে- আছি অন্তে কেবল ও 
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আবির্ভাব তিনিই আজ আমাদিগের বক্ষ-প্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ, 
করিতেছে | টন 
-. পক্গুন্্র হরির মধুময় আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত গাল বামিব, এব 
ভাহছার মহিম! পরান্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগণ্ের আর অকালে 
ইহলোক পরিত্যাগের ভয় রহিল না? বিরোধিগণ আজ যে অগ্নি প্রজ্লিত 
করিলেন, তাছাতেই তাহারা দীর্ঘজীবী হঙ্ইীলেন। আজ আমার বন্ধুগণের 
ষস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ধিত হইবে, তোমরা দীর্ঘামু হইয়া পবিত্র ধর্মের ভার 
দুঃখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে নুখধাম কর। দি তোমরা মান 
হারাইয়া থাক ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন, যদ্দি হুঃখী হইয়া থাক) 
ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরছুথে তুতখী করিবেন বলিয়াছেন। যদি তোমাদের 
প্রাণ ভালিয়! পিয়! থাকে, আবার তোমরা বীরের ন্যায় কার্্যক্ষেত্রে অবতরণ 
করিবে । বদি পাপে আক্রান্ত হইয়া! থাক, অনুতাপানলে পুড়িয়া সাধু সক্ষরিত্র 
হইবে। যদি দুঃখের আগুন চারিদিকে জলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও 
ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্মধর্্রকে মহিমা পুর্ণ, করিবেন । শক্রগণ শক্রেতা করিয়া কি 
করিতে পারে +:এ পৃথিবীর শত্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শ্রক্রর ন্যায় 
বন্ধু আর কেহনাই। এখানে একটী কটু কথা সহা করিলে সেই কটুকথা 
আশীর্বাদ হইয়া মস্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধন 
করে। | 

“দেখ আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর) আই বেদীর ঈর্বর, ব্রশ্মমন্দিরের 
ইশ্বর জলস্তভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে পঞ্জীতে বিদ্যমান । আজ শরীর 
রোমাঞিত হইতেছে, স্বগাঁ় আবির্ভাবে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে । আর.'কেন 
আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইব ? ।এই যে আজনল্জামাদিগের ঈখর 
ফরতলপ্র: বসা হইয়া! আছেন। বিরোধিগ্ণ আসব: জালিকা কি করিবে? 
আমরণ ব্রঙ্গোর ক্রোততে, রক্ষিত রা . ক্ামাঘের ভাইগগ আমাদিগকে 











অপমান: শাকটিপাযারেই ' বাঁ. ৮ কেন) তাষনা কন? তাহার! জক্রদ 
করিয। কি আমাদিগের জনকে সপ্ত; করিতে পারে কুক হাদয়ে কটু কথার € 





শুক চি মাই. .আজরাকি আব্দিখের। আক্রমণে, জুদষের শাক. নিজ 


অস্ত্রগ্রকাশ ] প্র ৬৭ 


'ফিতৈ পারি? আঙরা.যত কান্দিব তত শান্তি উপার্ধদন করিঘ। আমরা এই 
শাস্তি ফেলিয়া ঘদি সংসারের প্রচুর মান সম্পান্ত পাই, তবু তাছা। গ্রহণ করিব 
নাঁ। সকল অবস্থায় আমাদের এই শাস্তি রক্ষা করিডে হইবে । বদি অশান্ত 
'ছই ৩বেই আমাদের ক্ষতি। মাতাকে শাস্তিপ্রেমের আধার করিদ্বা। সর্ধ্বদ! 
প্রাণের মধ্যে যত্তের সহিত রাখিব । হে 
“দেখিও প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়! মলিন হুইল বলিয়া যদি ভাই 
ধ্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয় এ বিহল্সে 
চিরকাল ভয় রাখিবে %. ক্রোধপূর্ণ নয়নে কাহার পানে ত্বাকাইও না। থে 
ব্যক্তি শাস্তভাবে সমুদয় বহন করে তাহার মন্তকে অমৃত বর্ধণ হয়। বিরোণি- 
গাণের প্রতি সর্ব্বদা দয়। রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তাহারা জানে নাকি 
করিতেছে । তাহার। বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা 
জানিতে পারিয়াছি বিরোধও ঈশ্বর স্বজন করিয়া থাকেন। সম্পদ্‌ বিপদ সকলই 
সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে উর্ধে আরোহণ করিবে, আয 
এক দ্দিকে নীচে যাইবে । দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পড়িতে 
হইবে। ব্রর্দের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার 
বিধি আজ আরো অধিক বুঝিতে পারা যাইতেছে । দেখ বিরোধের ভিতরে 
কেমন চমৎকার রত্ু, আক্রমণের ভিতর কেমন অপূর্ব্ব সুখ সম্পদৃ। বিরোধ 
পাচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অজ সময়ের অন্য, কেন না ইহার যধ্যে 
ব্রদ্ধের দর্শন পাওয়া যায়। আক্রমণ বিরোধের মধ্যে ষে বলের সহিত বলিতে 
পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রশ্মের প্রবল গ্যোতি প্রকাশ গায়, সে কখন অঙ্গে 
বিশ্বাসী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস জারও বন্ধিত হয়। তআগে সামান্য 
ধাবে চারি দিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া ঘাইত; এখন পুর্বব পশ্চিম উত্তপ্ণ 
দক্ষিণে ব্রঙ্ষের জ্যোতি কেমন জলত্ত ভান প্রকাশিত! ফেমন সত্যের সাক্ষী 
হই! বিদ্যমান | চারিদিকে আগুন জলিদাছে, দেখ ক্ডিতরে ফ্েমদ পুপ্পের 
হুকোষল শব্যা। হাছিরে এত আগুন, অথচ প্রাণ কেঙ্গন শীতল হইজেছে । 
খত তোঙাদের প্রতি আক্রমণ হইবে তত শীজ্ শীদ্র তোমরা? ঈশ্বরকে খি 
ফড়িয়। শীতল হইবে। বিচরাধিগণ ঘন রপন্থলে সার জার কত, থাকিতে, 
| গধ্ তাহার মধ্যে ভোমর। খ্যণনে নি হইবে, খভতর গুন্দর পুঙ্গা সক: টিকে, 





১০২৪, আচার্ধ্য কেশবচজ্দর | 


কপল্লবলতাতে হদয় মনোহর তাব ধারণ করিবে। খন বে 
কেমন:মহিম]1। 

" . পপ্রিয় সাধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত লি নি 
ক্কাছেন, পৃথবী তাহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিধ়াছে, কিন্ত তাহারা সুখে বসিগনা 
ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিয়াছেন । সেই দৃষ্টান্তের কবচে আপনাদিগকে আবৃত 
কর। ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয় স্থান, তাহাদিগের কোন তয় নাই! ঈর্খর 
কখন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ ঘধন বঙ্ষস্থলে ধারণ 
করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি ঘে উহা! ছাড়াইন্না য় । যে প্রাপনাধের 
চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে নখের স্থানে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে কোন 
প্রকারে ছুঃখ দিতে পারে না। সাধককে ছুঃধ দেয় পূথবীতে এমন কে আছে? 
যখন সাধক হইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়া তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসী মনে 
সর্বদা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়। থাক। বিশ্বাসীর ছুংখ কোথাও নাই। 
আপনি আপনার ছুঃখের কারণ হইতে পার, অপরে কখন তোমাদের ছুঃখের 
কারণ হইতে পারে না। এ দেখ! সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমা- 
দ্িগকে সকলে ছাড়ি! দিল, যাই এই কথা বঙগিলে ব্রদ্ধ হাসিয়া ফেলিলেন, 
তাহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এই 
আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কেই আজ যাহারা হুঃখ দিতে আসিল তাহা- 
দিগকে সহজে হারাইলেন কে ? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিল ? 
আল এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ব হাতে, গবাইয়াছি,যত্রের সহিত তাহা বন্গগস্থলে 
রক্ষা করিয়া! আমরা সুখে দিন বাপন করিব; পরে আর কেহ আমাদিগকে ছ্‌ঃখী 
করিতে পারিবে না। যদি অধন্ম করি তবেই দুঃখ। মনুষ্যের কটুক্তি কখন 
আমারিগের ভদয় তেদ করিতে পারিবে না। বত বিষাক্ত বাপ. আমাদিগের প্রতি 
নিক্ষিপ্ত হইবে, অমৃতবিনগু হুইন্রাঁ উহা! আমাদিগের হাদয়ে প্রবেশ করিবে। 
তোমরা শান্ত ভাবে বসিয়া থাক, আর অন্যের হুঃখ দেওয়ার বত দেখিস 
নির্জনে বসিয়া পরিহাস কর । বদি ছুঃখ আইসে তোমাদিগের এক. গুপ 
বিশ্বাস দশ ৭ হইবে, দশ ওগ শাস্তি বিশগুগ হইবে। তোমরা! এ . বিষয়ে 





নিঃসন্দেহ থাক, ্রাহ্মলমাজের কখন অমঙ্গল হইবে, না । পে বিশবাষ 





কর, তাহার নাম স্বরণ কর,:সাখন গজন কর।. ইহাতে, ই... 


আত্প্রকাশ। ১০২৫ 


ভুঠখ বিপদে ছাঃখ দিতে পারিবে না। বাহার আজ আমহিশ্বাসী আছে 
তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে । বাহার! অরিবে বলিয়। শ্বীশালে.সাইতেছে। ভাহা 
দিগকে জাগ্রৎ জীবন্ত অলম্ত ছ্বেখিতে পাইবে. 1 সাধন জনে হুঃখী হুখী হন, 
খসহায় সহায় পা, নিঃসছায় প্রচুর ধন লাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে 
খেরিলে ধ্যান আর ত্বনতর হয়। হত লোকে করতালি দিবে, তত তোর! 
“আরো আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিষে। বাছিরে ধত কট্ুকথা শুনিতে. হাঙগছে 
তত ব্রহ্ধের মধুর কখ। গুনিবে। বাহিরে ধত জদ্ধকারে খেরিবে ততই অন্তরে 
উজ্জল ব্রহ্গরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের ধিরোধকে আক্রমণকে জতিজ্েষ 
ক্রিয়া ব্রহ্রাজ্যে বসিয়া থাকা চাই । সেখানে বসিয়া ধাকিলে অধর্মের মধ্যে 
ধর্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লা হইবে; সমুদ্ধায় অঙ্গ 
তিরোহিত হুইবে। বনুগণ, ব্রন্ধে লীন হও) আরো তাহাকে ভাল,বানিতে 
খাক, ছুখ শান্তি তোমাদেরই-। 


 খাঁটুরা ব্হ্বমন্টির প্রতিষ্ঠা। ... 





|; 45৭৯৯ শকে কেশবচক্জ বন্ধুবর্দ সহ খাঁটুরা গ্রামে গমন করেন, নেই হইতে 
 প্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের গৃছে প্রতিরবিবার প্রাতঃকালে উপাসন! আরভ্ত হয়। 
এই উপাষনায় গ্রামের ও তৎসংলর্থ অপর গ্রামের কয়েক জন ব্যন্ধি উপস্থিত 
- ছইতেন। ভ্রান্ত ক্ষেত্র মোহনের অনুপষ্টিতিকালে উপাসনাকার্য এক এক 
কায বন্ধু থাকিত। এই উপাসনার ফলস্বরূপ একটি বব প্রাচীন কুসংস্কারের 
শৃ্খল গজ করিয়া ব্রদ্ধমমাজে যো দান করেন। বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামত 
লাহিড়ী লেপ্টেনাপ্টগবর্ণরের নিয়োগানুসারে সন্নিহিত গোবরডাঙ্কার নাবালফ 
জমীদারগণ্ণের অভিতাবক হয়েন, তিনি এই সময়ে সর্ধ্ববিষয়ে ইহাদের সহিত 
যোগ দান করেন। তাহার মত প্রাচীন সন্মানিত ব্যক্তি যোগ দেওয়াতে স্থানীয় 
লোকদের মনে অবশ্য সন্ত্রম উপস্থিত হয়। আজ নয় বসর হইল সঙ্কা- 
জের কার্য চলিতেছে। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহ যে অন্গু্ ছিল, তাহার 
প্রমাণস্বরূপ ধঁটরা এবং গৌরীপুর এ ছুয়ের মধ্যবস্তা স্থলে উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে 
ধাট,রা ব্রদ্মমন্দির ততকর্তৃক নির্দিত্ত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ট। উপলক্ষে (১৮০০ 
শকের ৬ আষাঢ় ) কেশবচত্ত্র তাহার বন্ধু গণের সঙ্গে তথায় গমন করেন। 
এ সম্বন্ধে তৎকালের ধর্্মতত্বে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরপ নিবন্ধ আছে । 
“বিগত ৬ই আবা খাটুর। গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রষোহন দত্তের নির্থিি 
রন্মমন্গিরের প্রতিষ্ঠা কার্ধ) হুইয়াছে। গ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভক্তিভাজন আআ চার্ধয 
খহাশয় কয়েক জন বন্ধু সহ তথায় গিয়াছিলেন। €ই আধাট সন্ধ্যার সময় 
সংীর্তন ও স্তোত্র পাঠীস্তে, আচার্ মহাশয় সমবেত ভদ্র ও সাধারণ লোক- 
দিকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। ইহাতে ছুই শ্রেণীর লোককে ভিন 
প্রকারে উপদেশ অর্পত হয়। বাহারা ভদ্রশ্রে তাহাদিগকে চিতসংযদ, 
আরাধনা, খ্যান, ধারণ! প্রভৃতিতে নিক্নধিত সমর দিতে গনুরোধ করেন। 
উনারা রানার নন জনিছিক ০০৪ 


খাটুরা অধ্থমন্দির প্রতিষ্ঠা । ১৬২ 


ই, তাছাদের সময়ের অভাব, জ্ঞানের অল্পতা হইলেও -তকচিপূরধ্বক উপরের: 
নাম করিবার সময় আছে, ইছা ভাল করিয়া থুবাইয়া দেন। *ই জআহাট' 
প্রাতে ছদ্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ হচ্ব। প্রতিষ্ঠিত অশির- 
ঘদিও বৃহৎ নয়, দেধিতে অতি হুন্দর ও হুকচিলিষ্পন্ন হইকাছে। চতুর্দিকে 
খান্যক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর, অথচ গ্রামমালায় পরিবেছিত। বিশুদ্ধ বায়ুর এপ 
সমাগম যে একটু বায়ুবেগ হইলে অন্থ ত বঙ্গে উপবেশন করিতে হয়। সাত্ং- 
কালে উপরিউক্ত দত্ত মহাশয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, বারগার ছাদে এবং অপ্পো: 
প্রায় সহত্র লোক সমবেত হইলে, সঙ্গীত ও শ্লোক পাঠানস্তর আচার্য্য মঙ্থাশক 
দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সগ্গোধন করিয়া হদয়স্পশী বন্তৃতা করেন। আনেক” 
খুলি সাধারণ লোক একত্র হইলে সেখানে গোল না হইয়া খায় না। কিন্তু 
খণ্ধন বক্তৃতা হইতেছিল, তখন একটা সুচী নিক্ষেপ করিলেও শঙ্ধ শুনিতে. 
গাওয়া বায়, এরূপ ভাবে সকলে নিস্তপ্ধা এবং সকলের চন্ষু আচার্য মহাশয়ের 
মুখমণ্ডলে বন্ধ ছিল। বক্তৃতান্তে ঘখন সঙ্গীত হইতেছিল, তখন সাধারখ 
লোকে মিলিত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। খন বাছির হুইয়1 
গেল, তখন তাহাদিগকে পথে হরিধ্বনি করিয়। ঘাইতে অনেকে গুনিয়াছেন। 
গই আষাঢ় গোবরভাঙ্সার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের গৃছে বক্তৃতা হয়। ইছার্তে 
ব্রাহ্মণপপ্ডিত ভদ্র সাধারণে প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর্া- 
জাতিতে আমরা সমুদয় ভেদজ্ঞান বিশ্বৃত হইয়া ধাহাদিগকে গ়েচ্ছ বলিয়া 
দ্ণা করি তাহাদিগের সহিতও কেমন মিলিত হইতে পারি ইত্যাদি বিষয়ে 
ভুত! হুইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ প্রত্তীতি হইয়াছে খ্বাছারা বর্দে 
করেন ব্রাহ্মধর্শের আকর্ষণ ও অগ্নি হাস হইয়াছে, তাহারা কেমন ভ্রান্ত 1” 

৬ আবাড় প্রাতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হত্র, এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেশবচগ্র এ 
উপদেশ দেন ;- ূ ূ 

 দএই আর্ধাস্থান পুণ্য স্থান, এই তারত ভূমি পুণ্য ভূমি, কেন বলি 
এই ভূমিতে খঁষির' জন্ম হুইয়াছে। তারতভুমি কৃতার্থ হুইল, কেন ন! খবি 
ও ভন উহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা খখি 
ও ভকের জম্ম ভূমিতে জন গ্রহণ করিয়াছে। খবিনীবন এবং তকজীবন 





রি 
গা 5 


স্ুুইটি একব্র করিলে সত্য ধর্ম, ঈশ্বরের ধর্ম হয়। ধর্ম কাহাকে বলে? একা, 
দ্বিকে-খধি এক দিকে ভক্ত, এ ছুয়ের মিলন প্রকৃত ধর্্ের চৃষ্টাস্তস্থল। - ঈখবর 
ধর্দের হুইটি ভাব প্রকাশ বরিয়াছেন। তিনি বলিলেন “খষি তুমি ভারতে গ্রমন 
কর। সংসার ছুঃখের স্থান । এখানে ধন মান পরিবার ইন্জিয়মুখ সকলের মন 
প্রমুগ্ধ করে, অধর্ম্বের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে । তুমি গিয়া মুদায় আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়। টবরাগী উদাসীন অন্নযাীর ভাব ধারপ কর। কি জানি কিছুতে 
পাছে মুগ্ধ করে এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর । ছিনালয়শিখর, গিরিগহ্বর, গজ। যমুনা 
শতক্র নদ, নিরিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় নাই, টাক] নাই, সেই খানে গিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে. নিমিলিত নয়নে ধ্যানে নিম হও। বদি স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে 
লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের ভিতরে স্থান দাও । তাহাদিগকে ধ্যানের 
পথে দৃষ্টাস্ত দ্বারা আকর্ষণ করণ? ঈশ্বরের এই আদেশে ভারতের কত নুনদি 
খুবি জন্ম গ্রহণ করিলেন; নির্জনে ধ্যান ধারণা করিয়! দেশের কত মহল 

করিলেন, এবং সাধন জনে আত্মসমর্পণ দ্বারা ধর্মের উচ্চ নৃষ্টাত্ত দেখাইলেন। 
পঈশ্বরের ভক্তকে বলিলেন, “তুমি ভারতভূমিতে ষাও। ধর্ম্মের অপরাংশ 
গিয়া সংগঠন কর। পৃথিবী নিতান্ত সুক্ষ হইয়াছে । কেবল কর্মকাণ্ড জ্ঞান 
কাণ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া! প্রকৃত ধর্ম কি, প্ররূত ঘাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত সন্তান কি, 
লোক্ষে বুঝিতে পারিতেছে না । পৃথিবীতে হরিতক্তি নাই ; হরিনাম-রসা- 
সতের আশ্বাদ কেহ. প্রায় নাই। উচ্থা শুক্ধতা, সাংসারিকতা, অধন্্, কুসংস্কারঃ 
ধর্ম্হীনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে.। যাও, এই সকল দেখিয়া ক্রন্কন কর এবং 
হুরিপঞ্ স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনদ্ৰধারা নিপতিত হউক, 
_গাত্র রোমাঞ্চিত হউক্‌। তুমি ভক্তিতে উদ্মত্ব হইয়া কখন হাসিবে কখন 
 স্কাদিবে, কখন নৃত্য. করিবে; কখন ব্রহ্গাম্ৃতসাগরে ভুবিবে। তুমি আপনি 
বআনন্দবনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীরাও 
আনল্দনীরে মগ্ষ হইবে । একটি ছুইটি: করিয়া ক্রমে সমুদয় দেশ সেই মধুময় 
বসের আশা জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক।| তুমি পি্পা ভারতভূমিতে 
 তক্চির- মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। - তোমাকে দেখিয়া তাপিতহাদয় -সাধকগখের 
তি হইবে 1 তুমি আপনি যে নাম করিয়া শুখী হইবে, অপরেও,. সেই, নাচ! 
সুধা হইছে তোমার সৃষ্ট. দেখিয়া তোমার কথা - জনি ভারে 
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লঙ্গরে নগরে ধর্থের জযধ্বনি'হইবে। মৃদঙ্গ বাজাইয়! নাযকীর্তন: কর, গ্রাঙ্গে 
আমে মহারোল উঠিবে, প্রেমের প্রবল তরঙে দেশ বিদেশ ভালিয়া হইবে; এক 
এক করিয়৷ সহ ভক্ত আসিগ্লা একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে, 
খাক, পৃথিবীর সকল শোক তাপ বিদূরিত হইনে।। রে 
“ছুঃখী ভারতের ছুঃখ বিমোচন জন্ত ঈশ্বর এই হুইটি' অঙ্গে ধর্ম নির্া 
করিলেন এবং ছুই জনকে ছুইটি ভান প্রজার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন.। 
কাল ক্রমে ছুই অঙ্গ যিলিত হইয়া প্রন্কত ধর্মের উদয়' হইল। চারি সহস্র 
বৎসর পুর্ষ্ে প্রকূত খষি এবং চারি শত বর্ষ পুর্বে প্রকৃত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া! 
হিলেন। ই'হাদের এক জন বেদ, এক জন শ্রীমস্কাগবত অবলম্বন করিলেন। 
এক দিকে জ্ঞানশান্ত্র খষিমত, আর এক দিকে ভক্তিশান্ত্র প্রেমের মত। 
এক দ্দিকে হিমালয় খধিগণের স্বান্। আর এক দিকে নবদ্বীপ ভক্তের জন্ম- 
ভূমি। এক দিকে ধ্যান ধারণার গভীর প্রশান্ত ভাব, আর দ্িকে ভক্তি প্রেমের 
প্রবল উচ্ছদাস। এই দুয়ের মধ প্রবিষ্ট হও দেখিবে আশ্চধ্য রদ লুক্কারিত 
আছে। আজও পর্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে 
এই স্থানে খধিগণ বসিয়া সন্ধ্যাকালে করযোড়ে পরব্রন্মের ধ্যান ধারণা করি- 
তেন। গঙ্গা যমুন। প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীকুলে যাও, দেখিবে অমুক 
ল্রোতন্বতীর কূলে অমুক খধির আশ্রম ছিণ। সেই সেই স্থানে বসিয়া! তাহার! 
নিরাকার ব্র্ষের ধ্যান ধারণা করিয়া কত অপূর্্ঘ রসাম্বাদ লাভ করিতেন। 
সামান্য গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে প্রভু চৈতন্য কি করিয়া 
ছিলেন। - কুসংস্কার অন্ধকারে আম্ছন্নঃ শুদ্ধ জ্ঞানে ভর্জরিত এই দেশ উজ্জ্বল 
হুইল কেন, শীতল হইল কেন? প্রেমের প্রভাবে । তাহার নামে সমুদয় দেশ 
প্রেমজলে প্লাবিত হইস্কাছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে। এত থে ধনের 
লালসা), এত যে সভ্যতার আড়দ্বর, প্রকৃত ভক্ত টৈতন্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইলে 
নস হইলে সকলি ভুলিয়া যাওয়া যায়৷ | ৮ 
. রান কি ? ঘাতে এক হৃত্রে এই ছুইটি ফুল একত্র গাথা হইয়াছে। ধ্যান 
£ল তক্তি কুল'বিশ্বাসসৃত্র গীথিয়া গলায় পরিব। এই ছুই প্রকার ভাব একটি 
একটি তরে রাখ হইয়াছে, যাহার নাম ব্রক্ষমন্দির । আগ যে এই ব্রদ্ষমন্দিয 
.গেতিটিত হইতেছে, ইহা নূতন লহে,-চারি -সহত্র বৎসর পর্বে “যাহা 
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হইয়াছিল, তাঙ্ায় পূনকুদ্ধার হইতেছে ) চারি শত বর পর্বে হবে ভক্তি 
'আসিয়াছিলঞ্তাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে । ইহ] দেখিয়া কাহার; 
চিত্তে না আহ্লাদ হয়$ এই ছুই অমূল্য রত্ব থাকিতে কি হুহখ। হায়! 
এমন অমূল্য রত্ব নির্ববোধ লোকের! ভূলিয়া গেল । এখন বলে কি না, আমাদের 
ধশ্ধ নাই; নিয়াকার ভাবিতে পারি নণ। ভ্রমান্ধ বলিয়া আবার আপনার 
দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব ভুল কেন? ভাব দেখি, 
এক জন প্রাচীন খষি নধীতটে বসিয়া ভাবিতেছেন; স্তীহার সন্মুধে কোন 
মুর্তি নাই ; তিনি পৃথিবীর সমুদায় বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন ; নিমীলিত নয়নে 
হৃদয়াকাশে উঠিয়! ভিতরে ব্রহ্ধ ব্রহ্ম বলিতেছেন ; ভিতরে বদ্ধে নিমগ্গ হইফ়া 
তিনি ব্রহ্গাক্সির মধ্যে বাস করিতেছেন। সংসার তাহার নিকটে তুচ্ছ হইল । 
লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাহাকে ভূলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভূলিবেন না। 
ধন্ধ দ্বাড়া বর্তমান ধন মান সভ্যতা সমুদায় তাহার নিকটে তুচ্ছ। আর 
কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিব না, সেই খষি ভাব ধারণ করিব। খাষিতুল্য 
হইয়া মাঠে ছাতে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুপ গুণ স্বরে প্রবাহিত সেখানে, 
যেখানে পর্ধবতরাশি চারিদিকে নিজ মহত্ব গাতীর্ধা প্রকাশ করিতেছে, সেখানে 
নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, ফোন মুর্তি নাই কেবল অনস্য আকাশ, বলিব ছে' 
'অনাপ্যনস্ত ভূমা মহান্‌' আর শরীর মন ক্রহ্মে নিষপ্ধ হইবে, 'একমেবাদ্ধিতী* 
মে? নিমগ্ন হইয়। থাকিবে। এইরূপে ছুঃখ শোক চলিয়া যায়, হৃদয়ের 
গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়। | 
দ্ব্র্ে নিমগ্ন হইয়া থাকা ব্রাঙ্ধের চেষ্টা, ব্রাঙ্গের প্রাণগত সম্কল। কিন্ত 
কেবল খষি হইলে সব ছুঃখ যায় না। ন্ৃধের প্রষ্বোজন, প্রেমের প্রয়োজন । 
এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্ হুইয়া থাকিলাম; আর একদিকে তীহাকে 
স্মরণমাত্র প্রেমপ্নার! পড়িতে লাগিল এই পূর্থাবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়া মূদঙ্গ বাজাইয়। পথে পথে হরিনাম কীর্তন; পরিবারমধ্যে প্রেমময়ের নাফ 
উজ্ঞারণ, সকপে-জিলিযা ভীহণক দাসাযুতের রসাঙ্গাদ, ব্রদ্মমন্দিরে সাহার অনু- 
রাখে উন্ম্ততা, ইহাতে মুন, কিছু আসিল না। ব্গডূসিতে যে অনুরাগতক) 
.. এক বিল হিপ). সেই অঙ্ুযাগাতর" সতেজ হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য বনি. 
দি এ ০ চম্ত শোক একে কচি র্চ বিনাশ পাত হই? আঙ্ত কি. 
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ধক সু ধর্ম গ্রহণ করিব ৫ শুক্ষ মন্ত্র প্রাতে উচ্চারণ করিব ? শুষ্ক আগু- 
টানে জীবন কাটাইব? এন্সূপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এ দেশে এখনও 
ষে দ্ৃক্তি দেখিতেছি। ্ধিগপেয় সেই নিরাকার ব্রন্ধবে এখন সেই ভক্ষি 
ছ্মণণ করিতে হইবে । * প্রাপের্খরকে হৃদয়ে দেখিব আর তাহার প্রতি অন্থু- 
ক্াণী ছুইব। ভ্ৃদয্বের ভিতরে খুষির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভকের প্রেছে 
তিমি জদয় বিগলিত করিবেন মাতাইবেন। কআমরা খধি-তক্ত হুইয়! অন্ত 
ঈশ্বরকে গলায় মাল! করিক়া জীবনে ধারণ করিব । আমাদের কিছুইই হইতে 
পারে? এই কি বিশ্বাস করিব, এই তারতে আর সেই খু এবং ভক্তের 
ৃষাগম হইতে পারে নাধ নানা কখনই না, এ যে ভারতভূমি পুপ্যভূমি। 
ত্রাতৃগণ ! জময়ে সময়ে তোমাদের নিরাশ উপস্থিত হয়। তোষর], 
মনে কর আমর বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এখানে ভাল বীজ রোপণ 
করিলে, তাহার স্থলে কণ্টক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয্না থাকে। পুদ্বরিমী খনন করিলে 
উহা]! অল দিনের মধ্যে শুক্কাইয়। যায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তত 
করাম্সার মরুভূমিতে পুস্পোদ্যান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে 
এই কথ। লিজ্ঞাসা করি, এই দেশে খুষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না? নর- 
মারী বালক বৃদ্ধ যুবা এ দেশে এক সময়ে তক্তিরসের আন্মাদ পাইয়াছেন কি 
মাং যদি এ কথা সত্য হয় তবে জানিও, এ খরে লোকে প্রচুর পরিমাণে 
প্রেম ও আনন্দ লাভ করিবে । আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বন্তৃত। হইল, 
তোমরা গ্ষ হইবে তত হইবে। খধি ও ভক্তের ভাবে “প্রভু, কোথায়! বলিয়া 
আনন্দে তাহার চরণ জড়াইয়া ধরিবে ' তাহার নিরাকার আচরণ ভাবিতে 
ভাবিতে ক্রমাগ্ধত আনন্দ বাড়িবে, পুধ্য ঝাড়িবে এবং সে অসৃতের আন্মাদ গ্রহণ 
করিতে করিতে সুধা বাড়িবে। আজ আমরা যে ধর্মের অন্থুসরণ করিতেছি, 
এই জাতির ইহা আদি ধর্ম; আজ. আমর! বে দেবতার পুজ/ করিতেছি, 
প্রাীনের! এই দেবতার পূজা করিতেন, । আর কেন ভহে নিরাকার ঈশ্বরের 


ঃ * রা কারে ভি ইহা এ দেশে অপ্রাগস্। খাজীপুরের পনাহারী বাধার দিকে 
এক জব-পঞ্চিত. এক দিন. বজিতেছিলেন, ভক্তি কেখধা সাকার পুজাতেই হইতে পাছে 
্ হের 
ক বীর বাজার ক বা বা গালে টি টা 
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সরা প্রচার করিতে ক্ষীস্ত খাক। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শ্বতঃপরতঃ ঈবর 
সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দলবাড়িলে এন গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে 
যে ছুংখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বিমোটন হইবে, আহ্লাদ আনন্দ বাড়িকে)। 
আজ আমর] কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি ? যে বন্ধুর নিমন্ত্রণ আসিলাম 
“তিনি ধন্ত হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্ত নিমন্ত্রণ নহে । এই 
চি: গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি অন্দর স্থগঠিত গৃহ নির্মাণ করিলেন। 
লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহ] স্থাপন করিলেন। এখানে 
সাহার কথামত পান করিয়! ষর্ধি দুইটি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির তৃষা শাস্ত হয় তর্বে 
কত লোক সেই রস আস্বাদ করিবার জন্ত আসিবে; প্রত দয়াময়ের নামে 
গ্রামের সমুর্ধায় ছুঃখ শোক চলিয়া যাইবে । 

"আজ আমরা এখান হইতে কি শুন্য হ্দয়ে ফিরিয়া খাইবঃ মানিলাঁম 
শ্রামে হুঃখ আছে, দ্বারিদ্র্যে আছে, জর রোগের অত্যাচার আছে। একবার 
সকলে মিলি ব্রন্মনামাম্ৃত পান কর দেখি সকল হুঃখ যায় কিনা? সকলের 
ঈনের সাধ পূর্ণ হয় কিনা! আজ দশপনর কুড়ি বৎসর হইল আমরা'সেই 
প্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত হুখ শাস্তি পাইয়াছি। হবদ্দি না পাইতাম, 
সৈই হখের কথা বলিতে এত দূর আসিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়া 
ইরিনামের রসাগ্থাদ গ্রহণ কর, তাহার চরণ বক্ষে ধারণ কর, দেখিবে অঙ্জ 
(দিনের মধ্যে কি হয়। এ ধরব শুক্ধ ধর্ের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা 
দেখিবে, মহাপ্রভুঁকে হাদয়ে রাখিয়া তাহার চরণে ভূমিষ্ঠ হই প্রণাম করিবে; 
দেখিবে এমনই আনদ্বরস উলিয়৷ উঠিবে, দেই আনন্দে সমুঘায় সংসার ভুবিবে 
সমুদাক্ পৃথিবী ভুবিধে। সেই প্রদ্ুর নিকটে গ্রেলে ধেক়প মিষ্ট বচন শুমিতে 
পাইবে এমন আর কোথায়ও শুন নাই। তিনি তোমাদিগকে হাতে ধরি 
সত্যের পথে লইয়া যাইবেন। ধরি পধ হারা হও 'গুরো! পথ হারা হই়াছি! 
এই-কথা বলিলে তখনই সপ্গ,কু ভ্রম হইতে রক্ষা! করিবেন। সংসার উত্ধাপে 
'উতপ্ত-হইয়া "প্রত! কোথায় রহিলে' বলিয়া ভাকিলে অযনি তিনি: যু 
ঘা তাগ নিবারণ করিবেন। বশ জন ভক্ষের সঙ্গে মিলিযা তাহাকে ডাকছে 
- জাছিলে প্রভু তাহাই ক্করিয়া দিবেন. শানে ওফ সাধুসঙ্গ টররাগ্য যাহা কুক 
এন নং ও অভাব খাক্ষিবে লা? পা পরিত্যাগ ফ্রি ননী 
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হইতে হইবে নাঁ। একাকী ভাকিতে চাগ ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোমার গছ 
ধ্িনী হইবেন। একাকী ডাকিয়া কষ্ট নিবারণ হইবে, গৃহের সকলে মিলিক়া 
প্রভুর নিকটে আসিলে কীহার পরম ঈঙ্গলমর ক্রোড়ে সকলে ছুরক্ষিত হইয়া! 
শান্তি পাইবে। সকলের এই ধর্দে দীক্ষিত হওয়া! জবন্টুক । এক হামদ 
জম ভ্রেমৈে শত শত জন এই স্মানে ঈশ্বরের কথা শুনিবে। এখানে যেষগ্গ 
মন্দির স্থাপিত হইল এইরূপ শ্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। মনিরের 
নিশান জাজ ফলকে ঈশ্বরের চরণে আশ্রপ গ্রহণ করিতে ডাকিতেছে। 
সৈই ঈশ্বরের চরণে আশ্রিত হইলে ইহলোকে কল্যাণ পরলোক সগগন্তি 
ছইবে।” 

অপরাচ্ছে তিনি সাধারণ লোককে যে উপদেশ দেন আমরা তাহা উদ্ধৃত 
রিয়। দিলাম ;+-- 

ণহে ঈশ্বর সপ্ভানগণ ! হে মনুষ্য সম্তানগণ ! ঈশ্বরের ধর্ম কথা গুনিবার, 
জন্য তোমা এবধানে আসিয়ছ, মনোষোগ দিয়া শুন। ঘর্খের কথা শক কথা 
ময়, সহজ কথা। ধর্মের এমন সহজ উপায় আছে, যাহা সকলে সাধন করিতে 
গারে। তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণের দিক্‌ দিয়। দেখিলে ধশ্ বড় কঠিম বলিয়া বোধ 
ছয়, কিন্ত তল্তি ও বিশ্বাসের দিক, দিয়া দেখিলে উহা] সহ্জ। জ্বরের হুর 
তোষাদের মস্তকের উপরে, ঈশ্বরের আকাশ তোমাদিগকে খেরিয়া আছে ) ঈর্বত 
ৈর বৃষ্টি তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে) ঈশ্বরের গঙ্জণ চলিতেছে ) ঈত্ের 
হিমালয় মেঘ দকলকে তেদ করিয়া মহত্ব প্রকাশ করিতেছে, ভূর্ঠলর গন্ধ গইগা 
খু চারিদিকে শ্রবাহিত হইতেছে, গন্ষে চারিপিক আমোঁদিত করিতেতছ। 
&চাধার.শরীর নুস্থ করা চলিতেছে । শ্রানুষ কেন নিরাশ হও ?6কন 
সং ঈশ্বরের ধর্ম বন্ধ হইখ্বাছে, ঈশ্বর আর এখন অবতীর্ণ হইন্সা কধা কন নাচ 
পদ গরীব বলিয়া সকলকে ছাড়িয়া উলিয়া শিয়াতেন। একে গরীব তাহাতে 
দত কোন প্রকার শাস্ত্র অভ্যাস করা হয নাই, তাই বলিয়া কি ঈশ্বর 
্্া্িগ্রকে উপেক্ষা করিলেন ? একবার প্রুবের কথা প্রাণ কর, প্রহলাদে'র 
কা শর কর। ঈশ্বরক্ষি তাহাদিগকে শিশু বলিয়া অভঙান বলিগা থে 
জ দাই ? ভক্তিতরে উহাকে ভাফিলে তিনি এখনও এখন দেখা দেল 
নিলি প্থপস্যা করিয়াও কেহ তেন দেখা পায় নাঁ। কোথা ওনিজাছ, চিনা 


৮ 














3৯৩6 * আচার্য কেশবচজ্্র | 


জ্রুদম শুনিয়া মা উপেক্ষ। করিয়াছেন ? তোমরা সংসারে ঘোর বিপাকে খা, 
দি তাহার নিকট ক্রন্দন কর, ভিনি তোমাদিগকে দেখা নিবেন। 

«এখন ধে গ্রামে যাই সেই গ্রামেই রোগের কথা যন্ত্রণার কধা। টাক! নাই, 
মস্তানেরা আহার পয়না। স্বামী ্ত্রীর মন অলঙ্কার দিয়া তুষ্ট করিতে পারেন 
'মা। অন্ন অভাবে ওষধ অভাবে অনেক লোক মরিতেছে। ভদ্র লোকের 
 পরিবারগণেরও ছুঃখ। কোথাও ধর্মের গন্ধ নাই। এ যুগ কলিষুগ্র। ত্য 
ব্রেত। দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই অন্ধকার সময়ে মনুষ্যসস্তানের আর 
আশা করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর নিদ্রিত। কে বলে এখন ঈশর নিদ্রিত? 
আকাশে ঈশ্বরের চন্দ্র হবধ্য যেমন আছে ঈশ্বরও তেমনি আছেন, কলিযুগ বলিয়া 
'ঈত্বরের মৃত্যু হয়নাই। পৃথবীতে আজও বারি বর্ষণ হইতেছে, আজও ধনের 
ক্ষেত্রে ধান জন্মিতেছে । ধান্যতৃণকে লিজ্ঞসা কর 'কে তোমাকে স্জন করিল % 
সে উত্তর দিবে 'আমার ঈশ্বর আমায় হ্ছজন করিয়াছেন।? ফুলের বাগানে 
যাও দেখিবে ফুল হামিতেছে। জিজ্ঞাম। কর তোমাদিগকে কি কেহ ছৃষ্টি 
করিয়াছেন) না তোমঃ। আপনি জন্মিয়াছ ৭ তোমাদের এ সৌন্দর্য সুগন্ধ কোথা 
হুইতে আসিল ? ফুল তখনি তোম[দিগকে উত্তর দিবে, “আমদের সাধ্য কি যে 
আম! আমাদের স্থজন করি! আম।দের মুখের এ সৌন্দর্য এবং সৌগন্ধ ধিনি 
আমাদিগকে স্ছজন করিয়াছেন তিনিই (দিয়াছেন। আকাশ হইতে আনাবৃষ্টির পর 
বৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টিকে জিজ্ঞাস কর, "তোমরা কোথ| হইতে আমিতেছ? তোমরা! 
কি নাস্তিক মেঘ হইতে আমিতেছ ? তখনি তাহার বলজিবে 'না) আমাদের 
মেখ নাস্তিক নহে, আমাদের আকাশ কখন নাস্তিক নহে। সাধ্য কি নাস্তিক 
আকাশ নাস্তিক মেঘ হইতে ভূতলে পড়িব। দেখ চন্্র হৃর্য হুটী প্রকাণ্ড 
তেলোমগ্ধ মশাল জ্রলিতেছে। পৃথিবীর অন্ধকার বিনাশ করিয়৷ -কেমন শাস্তি 
প্রকাশ করিতেছে। সুর্য কোথা হইতে আসিশ? হৃর্য কি ঈশ্বারের মহিমা প্রকাশ 
করিতেছে না? প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদ্দিত হইয়া কি ঈশ্বরের জ্যোতিঃ প্রকাশ: 
করিতেছে না, পৃথিণীর নাস্তিকতা! বিনাশ করিতেছে না? চত্্র যদি চারিদিকে 
সবি জ্যোতক্। বর্ধন না করিত), তবে শরীরের কষ্ট শ্রান্তি কে দূর করিত! 
আস্ত জগৎ ক্ষি একেবারে পুড়য়া যাইত নী? ঈশ্বরের নামে লোকে তিরস্কার 
করিবে, তাডকে ন্মবিশ্বাস করিবে,এই 'জগ্য রি তিনি এই. পকল। প্রকাঞ্জী 


খাটুর! বরন্মমন্দির প্রতিষ্ঠা । ১৬৩৫ - 


পরক্কাণ্ড সাক্ষী রাখিয়া দিয়াছেন? এ সকল দেখিয়াও, ছে মনুষ্য, তুমি কেন 
নাস্তিক হও ৭ কেন বল, সত্য যুগে ষাহা হইবার তহা] হইয়াছে এখন কলি- 
হুগে আর কিছু হইবে না। এত ম্পর্জা কেন! এড অহঙ্কার | প্রতিদিন ছে 
অন্ন আহার করিতেছ জিজ্ঞাস। করি, উহ! কোথা হইতে আদিল ₹ বলিবে জানি 
পরিশ্রম করিয়া টাক! উপার্রন করিয়াছি, বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনি-. 
যাছি, রন্ধন করিয়াছি, নিজ হস্তে তুলিয়া খাইয়াছি। মানব কি বলিলে? এই 
কি তোমার বুদ্ধ? তুমি সকল করিলে? কোন্রালা জমীদার নরপতি আপনার 
চেষ্টায় শশীর রক্ষা করিতে পারে ? শরীরের রক্ত কি ভোমার দ্বারা চলে? ঘি 
এক মিনিট ঈখরের শক্তি ইহাতে না থাকে, এধনি সকস বন্ধ হইয়া যায়, এক 
মিনিটে সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়। বাঁচিয়া আছ কাহার জন্য? তুমি জ্ঞানী 
হইলে, বুদ্ধিমান হইলে, সে জ্ঞান সে বুদ্ধি কাহার শক্তিতে? এই হে দক্ষিণ 
বাছ, ইহ কি ব্রন্মের শক্তি বিন বাড়াইতে পার 2 অন্্র মুখে দিবে, হাত উঠাইবে 
কি প্রকারে * পদে পদে শক্তি চাই কিন্ত শক্তি বপিতে আর কি আছে সেই 
এক মূল শক্তি ঈশ্বর আছেন। 

এভক্তিভরে পাচ জকে মিলিয়া ডাকিলে তিনি মন্দিরে দেখা দেন, আবার 
একাকী নির্জনে তাহাকে ভাকিলে তিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হন। চচ্গুঃ 
মুদ্রিত করিলে যেমন তাহাকে  দেখিবে, চক্ষু খুলিয়া্ড তেমনি তাহাকে দেখিতে 
পাইবে । অপর মানুষ সেখানে কিছু দেখিল না, কিন্ত তুমি তোমার প্রাণের 
হরিকে দেখিলে । যাদ এরূপ হয় তবে আমার সকলি দেখা হইল। অমার 
প্রাণের বন্য পিতা মাতা রাজা প্রভুকে বদি দেধিলাম তবে আর কি দেখিবার 
ভবশেষ থাকিল 7 হরি আমার বিষয়, হরি আমার আদল জিন্ষ। যখন 
তাহাকে দেখিলাম তথন এই বলির] কান্দিতে লাগিলাম, ইহাকে ছাড়িয়া 
সংদারে ফিরিয়া যাইব কি প্রকারে? খুব কান্দিতে কান্দিতে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে 
তিনি আপনি বন্ধ হইলেন; আরো আমার পরমানন্দ হইল। অন্তরে বাছিরে৷ 
হরি আমার খ্বেরিলেন। চঙ্গুঃ বন্ধ করিরা প্রাণের ভিতরে তাহাকে দেখিলাম, 
চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে তঁহাকেই দেখিতে পাইলাম । আমার প্রাণের কত 
আরাম হইল । ুধ্য চক্র বৃক্ষ লতায় আমার হরি) মনের ভিতরে হরি, সর্ধ্বজ 
হুত্ধির সহাস্য মুখ 1. এসর মিথ্যা, হুরিই সত্য। মনের সথ্যে ব্বিশি ত/ছাকে 
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দেখাবো: তিনিই রীছিবেন । প্রতিদিন হরিনামভুধা পান কর) অন্ততঃ 
ফিলের আখ ও। & বারক্ঠাছার নায় কর, ভাবিতে ছইবেন্। এমনি টুক 
ছুটবে মেকার লেলামহৃধা গান লা করিয়া থাকিতে পারিবে না। কলে 
মম কৈধ নে নাম লোকে সাধনকরে কৈ? একবার তোমর। নকলে 
সেই, নাম কর, স্বেই নাম সাধন কর। এই নাম করিতে হইলে কি করিবে ৫ 
সিতধ্যা রগ] রুহিবে নং, চুরি জরিবে না, হিৎস। করিবে না, কাহারও ঠকাইরে 
নাঃ থরের স্তর প্রুতি মন্দ দৃর্িতে তাকাইবে না, মনে মনেও ব্যভিচার করিবে 
না) সকলের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিবে । চরিত্র মন্দ হুইলে; চোর হইয়া 
হরিনাম রুরিবে নায়ের ফর দ্বেখিতে পাইবে না। বরং এ প্রকার নামের 
কারমাননা করিলে মৃত্যু হইবে । অন্ধের প্রতি দয়া করিতে পিয়া তোমাদিগের 
দানের আঞড়ম্বর করিবার প্রয়োদন নাই। অনুক স্বানে একটা বিধবা জাজ 
তৃষণায় কাতর ! হাই প্রভু আজ্ঞ। করিলেন “যাও অমুক বিধবাকে জল দাও? 
অযলি সে আজ্ঞা শুনিয্। ভাহার মুখে জল দিলে তোমার রাষ্ষি রাশি পুণ্ড 
সঞ্চয় হইল। একটি অসহায় শিশু রৌদ্রের আত্মতে মৃত প্রান, রাস্বায় পিত্ত, 
া্গবা করিত। তাহাকে প্রাণে বাঁজাইলে ডোমার পুপ্যের ক্ষাবধি রহিল না। 
এইরপে ঈশ্বরের তত্র হইয়া ঈখরের চাকর হইয় ষ্বাহ। তিনি করিতে বলেন 
তাহ! করাই স্মার সত্য ধর, ক্ষার যাহা কিছু সকলি বার এবং মিপ্যা । 
তর্রা কুরিয়া যুজ্ধি করিয়া! বহু শাস্ক পড়িয় সাধু হইবে তাহ? নছে। গত শত 
তীর্থ ভ্রমণ করিলে শরীর মন পবিত্র ছুইবে তাহা নহে। মনে'ষ্দি পাপ 
দ্রাকে রাহিরে তীর্থভ্রযণ বৃষ বন্ধু শান পাঠ বছ তর্ক বিফল। রদি শব 
ছাড়িয়া! রে বিয়া হরিনাম রুরং তরে নিশ্চয় তাহাকে পাইবে। হর শিষা 
দার রক্ধ করিয্কা তাহার নাম কর। গো আমি বড় সু হইয়াছি, বন্ধ উপ” 
অক হইয়ছি, এইনপ ধৃজক্কারর দরকার নাই। ব্বরের দ্বার বন্ধু রুরিয। তাহাকে 
জাকিজে তিনি €তোমদর গ্রাপের ভিতরে দেখা দিবেন । তথায় স্ত্রী পুত্র পৰিার এ 
সকব ক্সামার, ইহা আর ভারিক্তার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের বে দ্ধকত ছুয় ঈশ্বর 
আহ্কার সম্বন্ধে বল্গিয়ানেন,'তাছার, অকল ভার মাথায় করে বই? 'গাী ঘেমন বৎঙ্দ 
পাচ্ছে থাকে সঘ। কাছে কাছে ক্থামার তেমনি তক্ত অঙ্গে থাকি সদ! তেমনি করে।* 
,.এ এথে কুড়ে ত্বকে বলিয়া আছি পাপী বলিয়া কঙ্গন-.কন্তিতেছে . ঈগ্ববের জায় 
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সার ধরিক্াহ্ছে, ঈশ্বর তাহার চক্ষের অল ষোষ্টন, এবং তাহাকে খুংজিয়া 
লইয়া নকল দুঃখ দূর করেন। যা৪ তোষর বরে গিয়া সময়ে ফমছে তাহার 
গুজ। কর, তক্কি ছুল ছার চরণে দাও, পরিবার মধ্যে তাহাকে ভাক, দেখ এক 
মাসের মধ্যে ছঃখ দুর হয় কিনা? ভোমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভত্ী বিলিয়া 
সেই করুণাময় ঈশ্বরের নাম কীর্তন কর, ইছুকালেই তোমাদের পরম অল 
হইবে। ঈশ্বর উপস্থিত সকলের মনে ভক্তি জ্ধার করুন, সকলকে শুদ্ধ ও 
সচ্চরিত্র করুন, মকলের ভার লইয়া সংপথ প্রদর্শন করুন, তমামরা ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার সহিত বারবার তাহাকে প্রণাম করি ।” 

ভ্রাত1 ক্ষেত্রমোহন দত্তের চিন্ত চির দিন কেশব্চজ্রের প্রতি অনুরক্ত। 
ভ্াহার পত্বী ভথ্গিনী কুমুদিনী যখন ঈশ্বরের জন্য নিষম অত্যাচার সচ্য করিয়া! 
পত্তি কর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন, তখন কেশণচজ্তরের গৃহ তাহাকে 
ছশ্রুয দান করে এবৎ কেশবচজোর মাহা তাহার মাতৃষ্থানীয়া হইয়া কত যন্ধু 
করেন। অন্যানা অনুরাগবন্ধনের বিষয় মধ্যে এ ঘটন।টাতেও ভ্রাতা ক্ষেতষোছু” 
নের চিত্ত কেশন্চন্দ্রের সহিত দৃঢ় বন্ধ হইয়াছিল । কেশব্চন্র ধনিগৃহের 
মন্তান। যার্দ তীছার বৈরাগ্যের বাহাাড়শ্বর থকিভ তাহা) হইলে উহ] আনেক 
লোকের চক্ষে সহজে উক্ভ্বনরূপে প্রতিভাত হইত; কিন্ত কেশন্চত্র আপনার 
বৈরাগ্য সর্বদা প্রস্থৃন্ন রাখিতেন । ভ্রান্ত ক্ষেত্র মোহনের চিত্ত এই সমন 
ঠাহার প্রন্ছন্ন উগ্র পৰিচয় পাইদ্ধা নিতান্ত মুগ্ধ হয়, কেশবচজ্কে গোষর- 
ভাঙ্গার জমীদার বাড়ীতে গমন করিতে হইবে। ্দ্রবেশে গমন করিবার উপযুক্ত 
সাহার কিছুই ছিল না। দত্তজপ্রদতব্্রমধ্যে যে একটী জামা ছিল, তাত? ছিন্ন। 
কেশবচলা শুীকর্ধা স্বাবা সেই জামাটাকে ভদ্রাক্চার দান করিবার জনা 
ক্ষেত্র বাবুর নিকটে সুচী ও সুত্র চাহেন। এই ব্যাপারে কেশব সাষান্চ 
অন্পপান ভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্তি তিনি ধুঝিতে পারিলেন। ত্বটনাটা সামান্য 
ফটে, কিন্ত উহা কাহার মনে এমনি মুদ্রিত হইয় রহিয়াছে যে, আজও ত্তিনি 
অভি আহলাদের মহিত এ কথা বর্ণন করিয়া থাকেন। এই ঘ্গ আর একটি 
ধিহও এখা্ধে লিপিবদ্ধ করিবার যোগা। কেশবচত্র গোখরভাঙার ভাহিগার 
বাড়ীতে রক্কৃতান্তে সাদর'পিফন্্রণে পান ভোজন সমাধা করিয়া স্েঁকড়া গাড়ীতে 
: ছ্বলিকাতাভিসূখে প্রশ্থান ক্ষরেন। এক জন প্রচারবন্ধু জে গদঅজে 


১০৩৮ আচার্য্য কেশবচজ্্ | 

গোমাতে আসিয়া তাহার জন্ত, অপেক্ষা, করিতেছিলেন। অধিক রাত্রিতে 

কেশবচক্ত্র এক 'ক্মাসিয়।. পঁছছিলেন; প্রচারবন্ধু তাঁহার গাড়ীতে আরোহণ 

করিলেন। কেশবচত্ত্রতো কোন কালে কোন লোকের উপরে ভাষায় বা ব্যবহারে 

প্রতুত্ব-প্রকাশ করিতে পারিতেন না, ধিনি সঙ্গী হইলেন তীহারও সেই দশা। 

সুতরাং তাহারা উভয়ে ছেঁকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানের অনুগ্রহের উপর সম্যক 

নির্ভর করিয়! চলিলেন। গাড়ী ভাল করিয়।৷ চলে না, পথে স্মানে স্থানে 

বিলম্ব করে; কে আর তাহাদিগকে শসননাক্যে সচেতন করে? দত্তপুকুরে 

আসিয়া পূর্ব গাড়োয়ান অন্ত গাড়োয়ানের হাতে তাহাদিগকে সমর্পশ করিয়া 

বিদায় গ্রহণ করিল। এ গাড়ী খানি পূর্র্ব গাড়ী হইতে নিতান্ত অপকুষ্ট। 

পথে যাইতে যাইচ্ে প্রচারবন্ুর সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। তন্মধ্যে 
বন্ধুগণের কশ্যাণের জন্য আপনার অধিকার তিনি কি প্রকার স্কেচ করিয়াছেন 

বিশেষকপে বলেন। মহিলাগণে? সঙ্গ স্বাধীন প্রমুক্ত ব্যবহারে তিনি মনে 

করেন না যে স্তাহার কোন অনিষ্ট টিতে পারে. কিন্তু কি জানি বা তাহার 

অনুসরণ করিতে গিয়। তঁ হ্বার বন্ধু বিপাকে পড়েন এই ভয়ে তিনি এ অধিকার 

সক্ষেচ করিয়াছেন। নারীগণের প্রতি ছুষ্টচা প্রকশ জনসমাজের বিনাশের 

হেতু, সুতরাং সর্বাপেক্ষা তিনি তাহা ভয় করিতেন। তিনি ইনার সঙ্গে 

ইহাও বলেন যে, সংমারে মান সন্ত্রমাদি তিনি কোন কালে অন্বেষণ করেন 

নাই, অপ্রার্ধিত ভাবে তঁ।হার নিকটে সে সকল আপনি আসিয়াছে । এই কথা 

বলিতে বলিতে গাড়ী দমন্মায় আসিয়া উপশ্থিত।. সেখানে দত্বপুকুরের 

গাড়োয়ান তত্রত্য একজন গাড়োয়ানের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিল। 

এই গাড়ীধানি শেষোক্ত আলাপের কথাগুলি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। 

এত পথ গ.ড়োয়ানদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসা হইয়াছে; তছ্ছিরুদ্ধে 
কিছু বাঙ্‌নিষ্পত্ডি করা হয় নাই, এবার ষে গাড়ীখনি মিলিল, উহ দ্বিতীয় 

শ্রেণীর, অতি উৎকৃষ্ট, ঠিক বাড়ীর জুড়ী গাড়ীর মত। কেশবচগ্রা গাড়ীতে 

উঠিয়াই বলিলেন, দেখ চাওয়া যায় নাই, এ জন্য কলিকাতাপ্রবেশের পুর্বে 

ঈদৃশ গড়ী মিলিল। তাহার কন্যা ছুলীতি, রাজমহিৰী, ভাহার বাড়ীর. 
গাড়ীবারগায় সিপাহী পাহারা; হেঁকড়া ভান্ব! গাড়ী লইন্াই সেখানে, ০৫ 
করিবার কথ! ছিল, রিন্ত দৈবক্রমে সন্তরয অক্ষ রহিল। .  . 4 


খাটুর ব্রহ্ম মন্ির প্রতিষ্ঠা । ১৬৬৬ 


: আমাদের মণ্ডলীর ভ্রাতবর্ণের মধ্যে কেশবচক্সন্বন্ধে যিনি যাহা] অংগত 
আছেন ্াহ। লিপিণন্ধ করিয়া আমাদিগের নিকটে পঠাইতে আমরা অচুরোধ 
'করিয়াছিলাম। তদনুসারে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত যাহ) লিখিয়া পাঠাইয়াছেন 
আমর! তাহা সাদরে নিয়ে প্রকাশ করিতেছি ;-- 

“ব্খন প্রথম কলিকাতা সিন্দুরিয়পটাতে ক্রহ্মবিদ্যালয় হর, তখন আমরা 
'কতকগুলি যুবক পাঠ্যাবন্্ায় উক্ত বিদ্যলয়ে গিয়া কেশন্চজ্রের সহিত পরিচিত 
হই। ইংরাজী শিক্ষা ও বক্তা দ্িঙডে তিনি ষে এক জন খুব যোগ্য লোক 
ভিলেন ইহ! আমরা সহজেই তখন বু'বীরাহিলাম। কিন্ততাহার গভীর চিত্তা- 
শীলতা তত্বদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে 
সঈঙ্গতসভা। স্বপিত হইল। আমরা তাহার সভ্য হইলাম, আমরা একপ'ঠী 
কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া একটা সন্ভা করিলাম । তাহার নাম '্রাহ্ধ ইপ্টিমেট 
এসোসিছেসন? । স্্রীজাত্িকে শিক্ষিত ও সভা ভব্য করা ব্রাহ্মসমাজের একটা 
প্রধান কার্তা আমরা মনে করিতাম। এঁ সন্ভাতে দীশিক্ষা ও অন্যান্য 
উন্নতিকর বিষয়ের আলোচন! হইত। বামাবোধিশী পত্রিকার জন্ম এই সভ। 
হইতে হয়। যদিও কেশব বামবোধিশী পত্রিকা প্রকাশে ও স্ত্রীশিক্ষা- 
গ্রচারে আমাদিগের প্রতি থে অনুরাগ ও উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্ত পরি- 
বার মধ্যে লেখাপড়া সভ্যতা ও হুখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত আমর] যেরূপ ইচ্ছ। 
ফ্রিতাম সেরূপ যত্ব অনুরাগ তাহার দেধিভাম না। তজ্জনা তাহার এবং 
তৎকালের ধাহারা তাহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া! সকল কার্ধ্য করিতেন, তাহা দি 
গের বিষয় আমাদিগের সভাতে আমর] সমালোচন। করিতাম। সময়ে সময়ে 
এজন্য তাহাকে কোন কোন বিষিয়ে অনগ্রসর মনে করিতাম। বহুকাল পরে 
যখন তিনি তীহার মনের গৃঢ় ও উচ্চ মহ৭ ভা, সকল মত বিশ্বাসে প্রচার 
করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম, তাহার পর সকল গুড় ভাবের লক্ষণ কোন 


কোন বিষয়ে কহ দিন পুর্বে দেখিরাছি। | 
“অন্দে ল্যেষ্ট মাসে কেশবচন্্র অধিকাংশ প্রচারকগণ সহিত 


খঁটুরাগ্রমে প্রচারার্থ গমন করেন। তখন তাহাকে এক জন সন্ত্রস্ত কৃত” 
দয বক্তা বলিয়া লোকে জানিত। খাঁটুযার যে দন্মাটাতে তিনি গিাভিগেন, 


কথার তাহাকে বড় লোকের ভাবে ভূত্য ছার! তৈল মাকাইয়। হান আছি 


পি 
ইউ ৬৯ খ্‌. 


করান: ও শেঁঙপাধর কপার বাশন প্রভৃতিতে আহারী় উব্যাদি ধৈঁতয়ার। 
ব্যবস্থা করেন৷ কিন্তু তাহার সঙ্গে কলিকাত। হঈতে ধে মল প্রচারক ও 
ধা্গী বন্ধু গিয়াছিলেন তাহাদিগের কাহার সঙ্গে ভৃত্য ছিল; ফেশবচন্তোয ভৃত্য 
রি না। 

"এক দিবস স্থানীর গরিধারদিগের বাটাতে তাহার আহার ও বততীতা বরিধার 
গিমন্ত্রণ হয়। সৈধানে যাইবার জন্য তিনি আমার নিকট ধুতি চাদর ও জীর্মী 
চাছেন। দুর্তন ও ভাল কাপড় 'তধন আমার নিকট না থাকায় আমি উহা 
দিতৈ কুষ্টিত হইলাম । পরে সামান্য রকমের ঘাহ! ছিল তাহাই আলিয়া দিতে 
ইইল। তিনি তখন আমার নিকট ছৃচ জুতা চাহিলেন এবং তান্বারা ধাহা 
সংশোধন করিব!র তাই! করিয়। পরিধান করিলেন । পয়ে উজ জমিদার বর 
কারধ্যাে মেই দিব ধখন কলিকাতায় গমন করেন, উধন গাড়ীতে উঠিধার 
সময আমাকে ভ।কিয়া বলৈন, তোমায় কাপড় দিতে ভুলিয়। গিয়াছি। এই 
ধলিঘ1। কাপড় খুলিয়া! দেন। আমর তাহাতে বড় লজ্জা বোধ হয় এবং 
সকলৈর সাক্ষাতে এ কাপড়ের কথা উল্লেখ করাতে এক জনপ্রচারকও বলেন; 
“আঃ, কাপড়ের কথা আর এধানে কেন ?। 

. শ্যে সময় সঙ্গতে অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনা আরপ হয়, তখন কাধের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। শ্ত্রীলোকদিগকে লইয়া কোন অনুষ্ঠান ব্রাীমমার্জে 
আরন্ত হয় নাই। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জাঙকর্খু উণর্ষে তিনি সর্গতের 
ফোন ফোন সত্যকে তাহার কলুটোলার বাটাতে অনুষ্ঠানে পরিধার লইয়া ধেখি 
দিতে বলেন। এক জন অত্যন্ত বাধা বিথ্ব সব্েশড সেই শুষঠানুষ্ঠাবে সস্ত্রীক 
উপস্থিত ইন। তিমি স্ত্রীকে লইয়া আরসিয়াছেন দেখিধা। ফেশবধর্চন উৎসাহ 
হইয়। বলেন, ইপ্হাদের মধ্যে তুমি আঁজ কুলীন। তখন দেশাটারৈর বির 
কোন সংগ্কারের কথা উত্ধ'পন হইলে আমাদের শুধিক উৎসাহ ইইর্ত। সে 
রূপ বিষয়ে তাহার কোন অমত হইতে গারে ইহা মনেই আসিঙ না। বিধনী, 
বিবাহে দলবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কঙবগুলি খুঁড্রিত ধাগজ দ্বাক্মর ত্য একদা 
সঙ্গতে আমাদিগের মিকট প্রেরিত হয়। আমরা সেঁই কাগজের ধিষয় পঁড়িঃ 
কাই আহমাদিত হইয়া কথাবার্তী কছিতেছি গমন সময় কেশবটন্র সেখা্সে 
সির! ধলিলেন। উতাতে বান কিরিকার পুরে ভাল করিয়া! ভাবির জের্ডিওব 
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'এসামরা বলিলাষ। এমন. দেশছিতকর তাল বিষয়ে স্বাক্ষর করিতে চিন্তা কি € 
তিনি বলিলেন, ষে কোন প্রকারে বিধঝদের বিবাহ. হইলেই কি দেশের উপকার 
ছুইবে ? ধশ্শৃন্য বিবাহের প্রবৃত্তিতে ইস্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে। 

“হিন্দু পরিবার হইতে কোন মহিলা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
টাহিলে আমরা তাহাকে আনিতে খুব উৎসাহিত হইতাম এবং তাহাকে 
.থলিতাম। তিনি ম্থিরভাবে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাস! করিতেন 
' এবং যদি তিনি বিধবা ও আত্মীর় হ্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন বুঝি- 
তেন, তাহা হুইলে এমন ভাবে কথা! কহিত্বেন যাহাতে আমরা আশাহুন্ধপ 
“উতৎলাহ না পাইয়া ছঃখিত হুইতাম। ূ 
 - “একটা ব্রাহ্ম ব্রাঙ্গধর্ণ্দে বিশ্বাসের জন্ত স্বজনের নিকট উৎপীড়িত এবং, 
পিতা কর্তৃক গৃহবহিষ্কত হন। কেশবচন্ত্র তাহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দেল। 
সাহার বাটীতে সেই সময় তিনি একবার: পীড়িত হুন। বৈদ্য চিকিৎসকের! 
যেরূপ পথ্যাদির ব্যবস্থা ক্রেন, কেশবচন্ত্র: তাহাকে সেইরূপ দ্রব্য খাইতে 
দিতেন। রোগ সেইরূপ পথ্য পাইয়া মনে করিল ইনি সেকালের কুঁসংস্কা- 
রৈর রীতি নীতি এখনও সব ছাড়িতে পারেন নাই। এজন তাহাকে বলিল) 
এখনতো আর এক্সপ পথ্যের ব্যবস্থা নাই). এখন চিকিৎসকেরা রোগীর 
ইচ্ছামত ষথেইউ খাইতে দেন। তিমি বলিলেন) এখানে তাহা হইবে না,এ যে 
ইবদ্যের বাড়ী। 

“খন আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের ভাব প্রবল ছিল, পৌঁন্তলিকতা দৃহ্ত 
দেশাচর প্রভৃতি বিনাশ করা প্রধান ধর্ম জবান করিতাম, সেই সময় এক দ্িৰ 
€কশবচন্ত্র খাঁটুরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোবরভাঙ্গার জমিদারদিগেক 
অহিত তোষ:দিগের কিরূপ ভাব । তছনরে আমি বলি ধে জমিদারদিগের 
সহিত আমাদের ভাল ভাব নাই। পল্লীগ্রামের জমিগারেরা প্রজ্জাদিগের উপর 
যেরূপ অন্যায় অত্যাচার ও আধিপত্য করে তাহাতে আমরা ত্রান্ম হইয়া! 
উহ।দিগের কার্ধে।র প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। উহাদের বিকুষ্ছে 
সংবাদ পত্রে ও গবর্ণমেন্টের নিকট আমরা ভিন্ন অন্য কোন লোক কোন বিষ 
লিঝিতে দাহম করে না, এই জন্য আমাদিগের প্রতি উহার! অত্যন্ত অসন্ধষ্ট। 
ছু ওমিঘ। তিছ্ি বলিলেন, 'কাগছে লিখিম্লা ও বিরুন্ধাচরণ করি! ক্ষি -বিশেধ 
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উপকার ফাদুতে পারিয়াছু উহ্বাতে তোকের নিকট ফাহাদ দেখাগ ও 
অসপ্তাব বৃদ্ধি করা হয়, ফল তাল হয় না। ফন্তাবে লিখিয়া দোষ সকল 
সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলে অপেক্ষাকৃত তাল ঘল ছইতে পারে ॥ হমিও 
হার কথা তখন মনঃপৃত হয় মাই) কিন্তু ভদবধি প্রকাশ্যরূণে কাখজাদিতে 
লিখিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইলাম ।” 

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত উপরে বে কথ। গুলি লিধিকাছেন। তাহাতে কেশধ- 
টঙ্গের অতি প্রথম জীবন হইতে ধে স্থির ধীর প্রশান্ত ভাথ ছিল, তা! 
বিপক্ষণ প্রাশ পাইয়াছে। যে কোন দেশসংস্কারের মুলে ধরব ও ঈশ্বরাদুয়াগ 
মাই, পবিত্রতার সহিত অভেদ্য ধোগ নাই, গে সকল দেশলংস্কারেয ব্যাপার 
তিনি কি প্রগর দৃষ্টিতে দেধিগ্ডেন, এই ক্ষুদ্র স্ৃডিলিপি তাাও স্পষ্ট 
দেখাইতেছে। আন্যাযাষ্টারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার না করিয়া হত্তাব স্থারা 
চিত্তপরিবর্তনসাধন বে তাহার জীবনের খুল মন্ত্র ছিল, ইহাগু আত৷ কেতরমোহাঞ্ের 
লেখাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 


 উৎকট পীঁড়ান্তে শারদীয় উৎসব প্রতিষ্ঠা 





খাটুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যা্মমনের করেক দিন পর কেশংচক্ 
জররোগে আক্রান্ত হছইলেন। জরের প্রকোপ দেখিয়া প্রথমে অনেকের যনে 
আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ত সপ্তাহান্তে ছুই তিন দিন তিনি হুস্থ থাকেন । 
ইহাতে সকলের মনে আশা হয় যে আর জর পুনরাবর্তন করিবে ন!। এই আশায় 
২১ জুপাইক্ের (৯৮৭৮) মিরার ত্রাঙ্গবন্ধুগণকে আর কোন ভয় নাই বাল! 
জাশ্বাস দেন। এ আশ্বাস প্রদান বিফল হইয়া গেল, জরের পুনরাক্রমণে 
কেশবচত্্র একবারে শধ্যাশায়ী হুইলেন। ব্রদ্মমন্দিরের খপপরিশোধ এবং 
টর্নী নিয়োগ জন্য ২৪ সেপ্টেম্বর যে সন্ভা আহ্‌ত হইবার বিজ্ঞাপন ৩১ মার্চের 
মিরারে দেওয়া হত, সেই বিজ্ঞাপনানুস'রে কাধ্য হওয়ার ম্বোর প্রতিত্জ্ধক 
উপস্থিত দেখিয়া ১৮ আগষ্টের মিরারে সভা স্থগিত রাখার সংব'দ বাছির হইল । 
এই সময়ে প্রধান প্রথান ব্রাহ্মণ আলবার্ট হলে কেশবচন্জ্রর উত্কট পীড়োপলঙ্ষে 
একত্র মিলিত হুন, এবং বুদ্ধ সন্ত্রান্ত প্রেমর্টাদ বড়াল মহাশয়কে তাহাদের 
সকলের সহানুভূতি প্রকাশ জন্য তৎ্মন্লিধানে প্রেরণ করেন। রোগের 
চিকিৎসা হইতে লাগিল, অথচ চিকিৎসা ছ্বার! প্রশমনের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ 
পাইল না। সকলের মন ভাবনাচিত্তায় অস্থির। জরের গরকোপ বাদগ্ 
তত ছিল না, অল্প অল্প হর চলিতেছিল, তধাপি এই জরে দৌর্বস্য এত অধিক 
হাড়িল যে, শধ্যাত্যাঙ্গের সম্ভাবনা অন্তর্থিত হইল। লেকের মনের 
ধারণ। এই যে, তাহার এই জর মস্তিক্ষের অত্যধিক উত্তেজনাহ্টিত, এমন কি. 
তাহারা কল্সনাযোগে প্রলাপোক্তি পর্যন্ত ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়্ান্ছেন! 
স্বাছারা নিয়ত তাহার শখ্যার পার্ট থাকিয়া শুশ্রাযা করিয়াছিলেন জার! 
কিন্ত কোন দ্দিন প্রলাপোক্তি শ্রথণ করেন নাই। কঠিন জরের প্রাছুর্ভানে 
প্র্গাপোজি ঘটা কিছু অস্ভুত বিষয় নহে, কিন্তু যখন তাহা হয় নাই তখন 
হয় দাই বলাই ঠিক। আমাদের হনে হু ধর্ধর জন্বে ম্যালেরিয/পট ডি 


১৯৪৪ আচার্য্য কেশবচন্ত্র | 


দেশ খাটুরায় গমন করাতে তিনি তত্রত্য ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হই+ 
ঝাছিলেন।.: হৃবিজ্ঞ চিকিৎসক রমানাখ মেন কবিরাজ মহাশয়ের 'মত এই, যে, 
শ্বহত্তে র্বনাদি কৃচ্ছ্‌ সাধনে তীহার ঈদৃশ পীড়া উপশ্থিত। হইতে পারে 
বিবিধ কারণে পূর্ব্ব হইতে তাহার দেহ ম্যালেরিয়ার প্রভাবক অতিক্রম করিবার 
উপযুক্ত ছিল না, তাই তদ্থারা অভিভূত দেশে গমন করাতে তিনি. অল্প কয়েক 
দিনের মধ্যে তামুশ জরে, আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
ৰ যদি কেশবচল্ের কোন দিন' জরের মধ্যে প্রশাপোক্তি হয় নাই তাহা 
হইলে ঈঢৃশ কথা চারিদিকে রটিল কেন? রটিবার একটি বিশেষ কারণ 
আছে। নিপুণ চিকিৎসাতেও জর ও দৌর্্বল্যের লাখব না হইয়া বরং দিন 
দিন জরে আরও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন যখন তিনি দেখিলেন, তখন ওঁধধ 
সেবনের প্রতি তিনি বীতরাগ হইলেন। তাহার স্তরে এই কথা উঠিল ঘষে, 
ওধসেবনে কিছু হইবে না, গঞ্গায় নৌকায় বেড়াইলে তবে" এ রোগের 
প্রশমন হইবে। এই কথা তাহার মনে এমনই দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল যে, তিনি 
ভাগীরখীতে নৌকাধ় বেড়াইবার নির্ধবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তীহার 
শরীর যে প্রকার দূর্বল, শয্যা হইতে উদ্ান করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাতে এরপ 
অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে ভাগীরধীতীরে লইয়াযাওয়া কোন মতে 
সম্ভবপর নহে। বর্দিও বা কথঞচিং সত্তব হয়, তথাপি কিঝিৎ নীরোগ ও সবল 
করিয়! না লইয়া নৌকায় ভ্রমণ কিছুতেই স্বাস্থ্যকর হইবে না, এই বিশ্বাসে হজন 
খআত্মীয়গপ বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশনচল্লোর অস্তুরাত্বার বার প্রতি 
চির দিন অন্থু্ নির্ভর ছিল, এস্থলে বাধা দিলে যে তিনি নিতান্ত অধীরতা, 
অস্থিরতা এবং নির্ননধ প্রকাশ করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে । এখনই 
আমায় নৌকায় লইয়া ধাইতে হইবে, এই বলিয়া যতই তিনি প্রমনড ভাবে নির্বন্ধ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ততই অনেকের মনে হইতে লাগিল, ঘোর প্রলাপ 
. উপস্থিত। কেশবচত্্র বন্ধুবর কালীনাথ বন্ধ গোলিস ইনস্পে্টরের (পরে হুপারি- 
ট্টেওেন্ট) শরণাপন্ন হইলেন,এবং এই উপায় অবলম্বন করা অত্যন্ত শ্রেরঃ-সাধক 
কেশবচনর প্রশান্ত ভাবে তীহাকে এমমি বুর্বাইর়! দিলেন ধে, তাহার বন্ধুর, হাদয়ে 
্টাহার কথার প্রতি অপুযাত্র অনাস্থা উপস্থিত হইল না, এরং তিনি কেশবচলুকচে 
'ফ্জাত করিয। মমৃঘায় আয়োজন করিয়া দিলেন।- ভার হূর্গরাস খনি 


উতকট পীঁড়াস্তে শারদীয় উত্সব প্রতিষ্ঠা । ৩১৫৪৬ 


উহার দঙ্গে ছিলেন, কি জানি বা রোনী চুর্র্ঘল হইব! পড়েন, এই আশঙ্কার 'বাইণ 
নাম গ্যালেসাই? হস্তে লইয়া তিনি রোগীর অনুব্্তন করিক্নে। কেশবচস্রের 
পত্বী তাহার সঙ্গিনী হইলেন। শুশ্বষ। কার্যে ব্যাপৃত ভাই মহেশনাথ বহু সঙ্গে 
গেলেন। তাই কাস্তচন্ত্র মিত্রের আবশ্যক মত অনেক বিষয়ের আয়োজন 
করিতে হইত, এজন্য কলিকাতাতেই তিনি স্থিতি করিলেন। বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে 
গিয়া দ্রেকায় দেখা করিয়া আনিতেন। ভাক্তর অন্নদ্দাচরণ খাস্তগিরি মহাশকজ 
তৎকালে কাশীপুরের হম্পিটালে ছিলেন । মনে হুয় ম্যালেরিয়া জরের প্রন্ভাব- 
জ্ঞানে তিনি অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিয়া গুঁধধ ব্যবস্থ) করিলেন, কিন্ত কেশব 
চন্ত্র সে উধধ সেনন করিলেন না। ডাক্তার দুর্থাদাসও বলরশ্ষক কিছ ওষধ 
ধান ভিন্ন আর কিছু রোগীকে দেওয়া উচিত নয় বিশ্বাে সে ওষধ স্ব্ন না! 
ধরিবার পক্ষে কেশবচন্দ্রের সহায় হইলেন। 

এ সময্ধে প্রতিবাদকারিগণের পত্তিকার সংবাদত্যপ্তে লিখিত হয়, “শদ্ধাম্পদ? 
মুক্ত বাবু কেশবচজ্দরসেন উৎকট পীঁড়াক্রাস্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমর যার পর 
মাই দুংধিত হইলাম। তাহার আবোগ্য জন্য সকল ত্রাচ্ষের সহামৃভূতি প্রকাশ 
ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা কর্তব্য ।” এ ঘোর আন্দোলনের সম ঈদৃশ 
থাগুলির প্রতিবাদ হইবে না কিরূপে আশা করা যাইতে পারে। উহার ষে 
প্রতিবাদ হইয়াছিল, ভাহ। সেই পর্রিকাই এইরূপে নিবন্ধ করিয়াছেন, “শ্রীযুক্ত 
বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পীড়া শাস্তির জন্য আমর) ব্রাহ্মগণকে সহানুভূতি 

প্রকাশ ও ঈখরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিয়ান্িলাম, মফসজব্ছ 
কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উহার প্রতিবান করিয়াছেন। প্রতিবাদের ছইটি কারণ 
্রদর্শ। করিয়াছেন, (১) এক জনের পাড়া শাস্তির প্রান! ঈশ্বরের গ্রাচ্য 
(িরনপে হইবে? (২) কেশব বাবু ব্রাহ্মসমান্দে অধতারযাদ প্রভৃতি আনিয়া 
ব্রান্মমমাজের বিষম শক্রু হইয়া দীড়াইয়াছেন, তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
করা ব্রাহ্মগণের সাধারণ কর্তব্য কিন11” এই ছুই প্রন্ম এইরূপে মীমাংসিত 
হইয়াছে, "প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্য প্রকার প্রার্থনা নৈধ রী নাঞএ 
'বিহয়ে ্রাঙ্মদিগের মধ্যে মততেণ আছে সা। কিন্ত আমরা বত দূর বুঝি এই 
নর শারীরিক পাঁড়ার জন্য স্বভাবতঃ শুভ ইচ্ছার 


_ হিতে পারি) 'ঘে ঘখন অ | রা 
উদয় ছয় এবং সেই ইচ্ছা ঈশ্বরকে জ্ঞাগন রুরিলে আব্মপ্রসাদ ছি কঃ 
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উপস্থিত হয় সা, তখন তাহাকে অট্ধ কেন বলিব? হবিভীয়তঃ কখন 
বাবু বদিও কোন কোন কার্যরপতঃ ব্রাঙ্গস্াজের অগৌরব বা সনি 
করিগাছেন, তাহার জন্য তাহার এত কালের পরি গরম ও ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থ 
চেষ্টা নিশ্থৃত হওয়া ঘোরতর অরুতজ্ঞতার কার্ঘয। যে ত্রা্মগণ শক্রুদিগেরপ্রতিও 
স্বালবাসা। প্রকাশের উপদেশ: দেন, তারা সমাজের এক জন পরমোপকাণী, 
পুরাতন বন্ধুর ভুংখে কি লমছুখিঃতা প্রকাশ ও কাহার মন্গল জন্য হীরের 
নিকট প্রার্থনা! করিবেন না? তাহার কোন ত্রয ধা প্রমাদবশতঃ তিনি যদি 
ব্র্থসযাজের অনিষ্টকারী হইয়া ধাফেন, . তাহার শুভ প্রার্থনা আমাদিগের 
অধিকতর কর্তব্য + 

'কেশব্চশ গঙ্গার বক্ষে নৌকায় অবস্থান করিতে পারি ১২ ৬ 
সোমবার তাহার পীড়া কিঞিং বৃদ্ধি হয়া ছু দিন পরেই স্থাপ্যাপ্রত্যাবৃতির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদবস্থায়. তিনি ৪ সংখ্যক কাশীপুরগ্ম শিলবাবুদের 
উদ্যানবাটাতে নৌ$। হইতে উত্তীর্ণ ছন। এখনও তিমি ন্রতিশয় ভূর্বল। 
রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা ছয় মা, ভবে জরের বিচ্হেষ হইয়াছে। এই সময 
ডাকার. নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে চিকিৎসাথথ তথায় লইয়া যাওয়া] হয়। 
গায় পরিভ্রমণ যে উপকার হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্যান্থিত হন এবং 
আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বলেন। আনেক বন্ধু তঁঁহাকে দেখিতে ধান, 
এজন্য তিনি সাবধান করিয়া দেন, এখন কেশবচলের বিশ্রামের প্রয়োজন, তৎ- 
বন্মষে যেন কোন ব্যাঙ্গাত উপস্থিত নাহয়। এক পক্ষ কাল উদ্যানবাটাতে 
স্থিতি করিয়া ২৮ আগষ্ট তিনি গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হন। এখনও তাহার দেহ কার্যক্ষদ 
হয় ভাই ।. ১৫ সেপ্টেম্বর বরদ্ধমনদিরে একটা শ্রার্ঘদামাত্র এবং পর রবিবার আরা 
ঘনা শর্যাস্ত'তিনি করেন.। ২৬ দেপ্টেম্বর (১৪ আগ্বিল ) রবিবায় রন্থামনদিয়ে 
উপাসনা উপষেশ উদয় কাধ তিনি নির্বাহ, করেন) এ নী কিনি হা 
মযাপরি নিষ্ম লিঞ্চিত উপদেশ দেন। ৰ 

পর্শরংকালে বঙদেশ 'ছুর্নাৎ দধে প্রযত 'ছন। রা সহিত, ভি সা 
এই বহরে খু হুর্থাপৃজা করেন? , ব্রাহ্ম, ননদ. উদ্মীসন করি হখিলেন, 
মছোৎসকই বটে .. চারধিকে. বালক? ধুর), বৃদ্ধ, দারী সকলেই: উত্মবের 
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ইইজ।. তিনি এই উৎলবের খসায়াংশ পরিত্যাগ করিয়া সায়াংশ গ্রন্থণ' 
ফরিলেদ; তুষ পরিত্যাগ করিয়া শদ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্ষের হাদয় ছিচ্ছু- 
হুদর। হিচ্মৃদিগের উত্সব হইতে তাহার হৃদয় ভাল অংশ গ্রহণ করিল। তিনি 
স।হার হযদযকে জিও্ঞ।সা করিলেন, «এই উৎসবের সময় তুষিও কি হিপ্দিগের 
ম্যায় ভক্ষিতে প্রমত্ত ছইতে পার € হৃলক় হইতে তিনি সার পাইলেন। বিব্বী 
ধাঁর ব্রাঙ্ম এই শারদীঘ়্ উৎ্দব অবহেলা করিতে পারিলেন না । তিনি দেখি- 
লেন বখাথই হুর্গতিহারিণীর পুজা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি ধলিশেন, ধাহার 
পুঁজ। করিলে সকল হুর্গতি দূর হয়, আমি কেন ঠাহার পুজা না করিবণ্ ব্রাঙ্গ' 
দেখিলেন ভুর্গতিছারিসীর পুজা করিলে যে ০কবল ছুর্গতি দূর হয় তাছা লগে) 
কিন্ত খন তক্কের জুদয়ে তুর্ঘতিহারিপী প্রকাশিত হন, তিনি তাহার সঙ্গে লক্ষ্মী, 
সরন্বতী এবং গণেশ কার্তিক প্রভৃতিকে সঙ্ষে করিয়া আসেন। ব্রহ্ম তাহার 
অসুদয় স্বরূপখুলি লনা] সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। পাপ হুর্গতি হইতে 
'পরিদ্রাণ ঘ্রিতে বিনি আসেন, তিনি জম্পদ্‌, বিদ্যা, কল্যাণ এবং শ্রী সঙ্গে 
লইয়া উপস্থিত হন। ঈশ্বর ফি শক্তি সম্শদ্বিহীন হইয়া অথবা অজ্ঞান 
অকল্যাণ লইত!। আসিতে পারেন 1 লক্ষ্মী ঈর্বরের অম্পদূ, যে সম্পদ 
জানত করিলে সফল ধনকে তুচ্ছ করা যায়, যে ধনের দ্বারা মন প্রসঙ্গ ছু 
ঘর্থাৎ আত্মার ববধ্যে বধার্থ সন্তোষ, প্রলম্গতা লান্ভ করা হার, দীখর লেই 
ধন, সেই লক্কমীক্ষে লাইন্স! কন্চহদর়ে প্রকাশিত হন। পতিতপাহন খন 
তিতা উদ্ধার কিনে আসেন, তখন তাহার এক হন্যে খদ এবং বব 
সথাত্তে থিশ্যা লইস্থা উপস্থিত হন! হিনি সকল খুনের বআকর ফেই 
ধথার্থ বিশ্যা। সত্য সরত্থতীকে লঙ্গে লইয়া ঈশ্বর খানের জ্যোতি বিকাশ 
সম্প্ষ এবং বিদ্যা উত্তই প্রক্ষাশ ক্রেন তখন তাহার বার্থ কল্তাশ হইতে 
লাগিল এবৎ কল্যাণের সন্গে সঙ্গে প্রীতি হইতে লাগিল । ছেসৰ ৮ 
গে লী, সতী এবং পেশ কারক, চি দিককার ক হিট 
২৩ সুর উস্দত এফং “সন্ত, আক্ক ফিকে বিনা এবং কও + ছি 
এক 'বিকে অপণ্ এক, রি গর কারন 
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'ছুর্গতিহারিলী হাদয়ে প্রকাশিত হইলে যেমন সকল ছুঃখ-ছুর্গতি এবং অর 
অন্ধকার দূর হয়, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুখ, শাস্তি এবং সৌন্ধর্যের 
সনাগম হয়। কল্যাণদাত! হুন্ধর ঠাকুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, শ্তরাৎ 
তক্ত যাহা করেন তাহা হইতে কল্যাণ এবং সৌন্দধ্য প্রতিভাত হয়। ধিনি 
খ্বধার্থ, সৌন্দর্য, ধাহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তাহারই পুজা 
করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈত্যের পুজ] করিতে কাহারও রুচি হয় না। 
ভূর্গার আজ্ঞাধীন সিংহ অন্ুরকে বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ যখন ধধার্থ 
ভুর্গতিনাশিনী মন্ুষ্যের মনে আপনার নব*ন স্বগীঁয়-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন, 
তখন তাঁহার অতুল প্রভাব এনং অসীম শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আসুরিক 
ভাব দূলন করে। বন্যতঃ তখনই হছুর্নতিহারিণীর প্রকৃত পুজা হয় যখন 
আনুর বধ হয়। সমস্ত দেশ ষে উৎসবে মত্ত হইয়াছে ইহার ভিতরে অবশ্যই 
গভীর উত্সব আছে, ব্রাহ্মণ, তোমরা তাহা ভুদয়ঙম কর।. বাহিক মুর্তি 
পরিত্যাগ 'করিয়ু! ভিতরের ভাব দর্শন কর। মিথ্যার মধ্যে সত্য আবিষ্কর 
কর। মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া! সত্যের সৌন্দ্ধ্য মুগ্ধ হও। অসত্য 
ত্যাগ করিয়] সত্য গ্রহণ করিবার এই সময়। হিন্দুদিগের এই উৎসবে একা" 
ধারে পঁচটি ভাব লাভ করিবে। সম্পন, বিদ্যা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিভ্রাণ। 
যে পুজ্জাতে কেবল সৌন্দর্য দেখিয়। মন প্রেমিক এবং শ্রীসম্পঙ্গ হইল, তান 
পূর্ণ পূজ! নহে। বে পুজাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দধ্য এ সমুদায় লাভ. করা 
থার এপং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুবাসন। দুর্্মতিক্ূপ অহথর বধ হয়, সেই পুজাই 
প্রার্থনীর়। অতএব, ব্রাঙ্মগণ, খিনি ছুর্মতি দ্র করেন, সেই হুূর্গতিহারিশীদুক 
এই সময়ে ভাক। কুর্ঘতিনাশন ঈশ্বরের পুজা কর। হিল্গদিগের এই 
'স্াংধৎসরিক উত্সবের সময় নানা প্রকার জআসধুস্ভাব প্রকাশ পাইবে বটে, 
কিন্ত আবার অনেকের ধনে সংসার এবৎ ধর্খ্বসম্পর্কে নানাবিধ সাধুতাব 
সকলও সাঞ্চারিত হইবে । এস, আমরাও সেই সকল সাধু্ভাব লইয়া সেই 
ছুর্মতিহারিজী জননীর পাদপদ্থ পুজা করি। নিরাকার. হৃদয়সিংহাসনে,নিরাক]র 
দেবপ্তাকে বসসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরস্বতীর, তাব, গণেশের ভাব, কার্তিকের 
স্তাব সকলই গ্রছর্থ করিব।. ভারতবর্ষে অচিরেই দেই শুতদিন .আমুক যখন 
ফুর্তি পূজ। চলিয়া! গিয়া নিরাকার শুক্র ব্রন্ধপুা হইফে। €সই, নিরকর 
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জননীর পুজা করিয়া এস প্রিয় দেশকে পাপ, পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করি। 
শর আমাদিগকে তাহার নিরাকার সৌন্দ সম্ভোগ করিতে অধিকার দ্িন।” 
এবার কেশবচত্্র ভাদ্রোৎসব করিতে পারেন নাই। তাহার উৎসবতৃষ্ণ 
অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। তিনি নূতন প্রণালীতে উৎসব না করিয়। কি ক্ষান্ত থাকিতে 
পারেন? শরতকালে এ দেশ উতৎ্সবমধ, ব্রাঙ্মসমাজ এ সময়ে উতৎ্সববিহীন 
থাকিবেন, ইহা কখন দেশোচিত ভাব নহে। উত্সব করিতে হইবে স্থির 
হইল। পুর্ণিমাতিধি শারদীয় উত্সবের জন্ত স্থির হইল। কেশব ভাগীরখী 
বক্ষে কয়েক দিন বাস করিয়া তত্প্রতি আকষ্ট ; সেই বক্ষে ব্রহ্মপূজা করিবার 
জন্ত উত্হকচিত্ত। ভাগীরথীর শোভা পূর্ণিমা তিথিতে । পূর্শশশী ও ভাগী- 
রথী নদী উভয়ের পূর্ণ শোভা দর্শন করিয়া পুর্ব্রদ্ষের মহিমাকীর্তন করা হইবে, 
সকলের চিত্রে এই বাসন! । ধর্মবতত্ব ব্রাহ্মগণের এই হাদয়ের ভাব অনুবর্তন 
করিয়াই বলিয়াছেন “পূর্ণ ব্রহ্মে উৎসব পূর্ণ, অপূর্ণ তিথিতে তাহার সমাধান 
হয় না, সে উৎসব চির পুর্ণিমাময়।” উত্সব করা স্থির হইলে ১৬ই আশ্বিন 
ধর্মুতত্বে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়;__-“আগামী পুর্ণিমা দিবসে 
ভাগীরথীর উপরে নৌকায় শারদীয় উৎসব হইবে। তজ্জন্ত ছুয়খানা বৃহৎ 
নৌকা তাড়া করার প্রস্তাব হইয়াছে । উৎসবে ধাহারা যোগদান করিবেন, 
ব্যগ্বান্ুকূল্যের নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট এক টাকা করিয়া চাদা ধরা গিয়াছে ।” 
২৫ আশ্বিন (১ অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত 
ইন। নিয়মিত উপাসনাস্তে কেশবচত্ত্র যে উপদেশ দেন, সেই উপদেশের 
শেষাংশ আমর! এস্থলে উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 
ই প্ছুঃখের পর হৃখ, অন্ুতাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃষ্টি, শার- 
্বীয় উত্সবের এই শাস্ত্র এই অর্থ। শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন 
গ্রবং পৃধিবী উভয়কেই মনোহর করে। আহা ঈশ্বরের কি আশ্চর্য করুণা! 
কি অসীম জীববাৎ্সল্য !! তাহার কৃপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির 
মধ্যে লক্ষী পুজা হইতেছে। জীববৎসল ঈশ্বর বখন দেখিলেন যে, হুত্যের 
. প্রথর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা 
 দ্বিলেন, মেত্ব, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কর। 
মেগ্ছ বারি বর্ধণ করিয়া পৃথিবীকে কেবল ছুশ্গীতল করিল তাহা! নহে? কিন্ত 
১২ | 
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পৃথিবীর উর্বরতা অধব! উৎপাদিকী শক্তি ঈম্পাদন করিয়া জীবদিনৈ 
প্রাণরক্ষার জন্ত রাশি রাশি শন্ত সমূৎপন্ন করিল। ধর্শীরাজযেও এইরপ সণ 
ইইতে বারি বর্ষণ হয়। তক্তবংসল পরিত্রাতা, ছুর্গতিহারিী জগম্মাতা 
যখন দেখিতে গান যে, মনুধ্যসকল পাপতাপে অত্যস্ত জর্জরিত ইইতেছে, 
তখন তিনি তাহার দুঃখী পুত্র এবং হুঃখিনী কন্তার্দিগকে উদ্ধার করিবার 
জনতদবর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। পৃথিবীর জলে পৃথিবী বাচিতে পারে 
না। মনুষ্যের অমার প্রেমবারি পান করিয়া মনুধ্যের পরিদ্রাণ হয় মা। 
বর্গ সদয় না হইলে পৃথিবীর ছুঃখ দূর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাঙ্মসমাজেয 
ম্তকে স্বর্গ হইতে কৃ্পাবারি বর্ধিত হইবে। কবে বধার্থ লক্ষী তীর সমামে 
পুর ধনধান্ত হুশোতিতা শারদীয়া প্রকৃতির গায় ব্রাহ্মমমাজও হান্ত করিবেন 
ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন আমরা বেন হৃদয়ের মধ্যে কাহার পাদগদ্বরপ অক্ষয় 
ধনরতু লাভ করিয়া চিরনুখী হই।” 

মধ্যাহ্নকালের পূর্বে ্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া! ভাগীরথীতীরে গমম করে? 
ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “মধ্যাহুকালের অব্যবহিত পূর্বে সকলে ভানীরধীতীন্নে 
উপাস্থিত হইলেন। তথায় পত্র পুষ্প ও ব্রহ্গীনামাঙ্কিত-নিলান-পরিশোভিত 
বিচিত্র ওরবীযোগে সমবেত বছুগণ নদীবক্ষে ভাসিলেন। 'হে সফল বন্ধ 
পশ্চাতে ছিলেন, তাহারা দ্বতন্ত্র গন ক্র তরীযোগে উপস্থিত হইয়া কেছ 
কেই বৃহত্তরী আরোহগ করিলেন। দৌকাতে সঙ্গীত, 'ংকীর্তন, বনুবর্ের 
হিট সম্ভাষণ 'চলিতে 'লাগিল। 'তরমী উততরাভিমুধে ঘ্িণেশয়ের দিকে 
চলিল। প্রায় চারি ঘণ্টায় দঙ্গিণর্থরে সকলে পঁহছ্থিলেন। তথায় বিশ্রাঙাহ্ত 
সাযকালে ভাগীরখীববক্ষে তরদীর উপরে হস পুর্ঘচকটর  যৈষনির্ 
গ্যোৎধায় ব্রাঙ্গোপাসনা আরস্ত হইল । প্রথমতঃ স্জীত তামার অক্টোতরখনত 
ধলাম'পাঁঠ 'হইয়া......উপাসনা ও উপদেশানভ্তর ' প্রান] হইব! উৎসব শে 
€ইল।* 'প্রতিবাকারিগণ এই পারদীয় উৎসব এবং প্শথীয্দিরে ছুর্গো, 
ঠবোপরি প্রদাত উপদেশ উপপক্ষ করিয়া! যথেষ্ট ধাঈি ও বিজ্রপি করিয়াছেন 
হাঁ িদ্প যে খুভিমূ ক সেযুজি কত দূ লগত), *তাহা পাঠক হয 
* হাঙ্গ ও হিজ্রপাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাহাতের প্রত তুক্ির কে নৃষ্টি কিনে 
ডাহা! হইতে এই লীর'উভ্ভৃত হয়) পো পিবগণ তে লক দেখার পুঁজ] কেপ, "দেই 
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করিবেন বলিয়া উপরে হুর্োৎসবোপরি প্রদত্ত উপদেশটি আমরা দিয়ান্ধি, 
ভান্ীরধীবক্ষে যে উপদেশ হয় সেটি দীর্ঘ হইলেও নিয়ে দিতেছি 

“প্রাতঃ কালে শরৎসুধ্য আমাদিগ্রের শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইয়াছেন, 
শরৎকালে শরচ্চজ্র আমাদিগের সাবস্কালীন শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হাই" 
তেছেন। প্রাতঃ কালে স্থলে উত্সব ভোগ করিয়াছি, সায়স্কালে জলে উৎসর 
ভোগ করিতেছি। এই ভাশ্ীরধী বস্থকালের প্রসিদ্ধ নদী। ইনি প্রাচীন 
হিমালয় হইতে প্রবাহিত হুইয়। নান। দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া! চারিদিকে লক্ষী 
বিস্তার করিতে করিতে আসিতেছেন। ইহার মধ্যে কত কোটি কোটি লোক 
অবগাহন করিয়। আপনাদ্দিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের 
এই গঙ্গা। ইনি পুরাতন যোগী ধষিদ্িগের প্রিকরতম নদী । ইহার উভ্ম্র পার্থ 
উহার! কত কীণ্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহার তটে বসিয়া কত ভক্ত ভক্কিতে 
গদগদ্ হইয়া ঈশ্বরের পুঁজ! অর্চনা করিয়াছেন !! কত যোগী গম্ভীর প্রশান্ত 
ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমঞ্ধ ছিলেন 1! কত সর্বত্যাগী বৈরাগী গ্রকৃত্ধ 
'বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন | এই ভাগীরধীকে দর্শন করিলে সহজেই ধর্ম ভাবের 
উদ্দীপন হয়। ভাগীরধীর ছুই দ্রিকৃ আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভৌতিক 
কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগীরথী ভারতের একটি প্রধান গৌরব। কত 
বংসর যে এরূপ করিয়া ভাগীররখী চারিদিকে ভৌতিক এবং ত্াধ্যাত্মিক 
রীবর্ধন করিতে করিতে ভারতে প্রবাহিত হইতেছেন কেহ বলিতে পারে না। 
শ্বরের আশ্চধ্য কীর্তি এই গঙ্কা নদী। ইহার ছুইকৃল হইতে যে ঈশ্বরের 
নিকট কত স্তবস্ততি, কত ব্আরাধনা প্রার্থনা উঠিয়াছে তাহার আর সংখ্যঃ 
নাই। ঈশ্বরের স্তবন্কৃতি করিবার জন্ত গক্ষা এখনও ব্াপনার বক্ষ বিচার 


নকল দেবতা গন্বস্ধে আধাত্তিক অর্থঘটান কখন উচিত নক্ষ। (কেন না তাহ! হইলে 
পেখত্তলিকগণের এমন আরাধ্য দেবতা নাই, হাহার সঙ্বদ্ধে ঈদৃশ অধ্যাত্ম অর্থ ঘটাল লা 
যাইতে পারে । জড় গঙ্গাকে জ্রীবিতের ন্যায় সন্বোধন ফরিআ1 হদগ্গের প্লার্ধনণ জাপন 
করিলে খঙ্েদে উল্‌খল প্রভৃতিকে জীবিভবৎ থে লক্বোধন কর1 হইক্সাছে ভাহ! কার 
ন্যায় কি? হিন্দু, ও প্র্নানগণের বাবস্ত শব সকল গ্রহণ কর] অলঙ্গত ? কেন না ডলার 
আনেক চিল্লাহীন ব্যক্তি টান ও যৈরুদগণের মহ নেহণ কিছ রান্মো চিত ভাব হাই 


দিক হুদ! 
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করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্রীবৃদ্ধির কারণ এই গঙ্গা। শরৎকালে 
গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা হইয়াছে। এ সময় গঙ্গার যেমন প্রাবল্য এমন আর 
কখনও হয় না। শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গল্গা চিরকালই 
ভারতের কল্যাণকারিণী; কিন্ত শরৎকালে বিশেষরূপে ইনি ভারতের গৌরব 
এবং শ্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গা হইতে আমর] এত উপকার লাভ করিতেছি, 
(স্বাহা দ্বারা ভূমি উর্বর! হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে, নানা প্রকারে 
দেশের লক্ষমীশী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি আমর উশ্বরকে 
ডাক্তিব না ৭ দেখ আজ গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা হইয়াছে । বায়ুর হিল্লোলের 
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা! করিতেছে । তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের 
জ্যোত্ন্সা প্রতিফলিত হইতেছে । একেত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার 
উপরে আবার শরচ্চন্রের স্বধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে । চঙ্রের' 
সৌন্দর্ধা, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের দ্গিগ্ধ গান্ভীধ্য, এ সমুদায় একত্র 
হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিক্ব-মুখকে কেমন আশ্চধ্যরূপে হুন্দর করিয়াছে !!! এই 
কোজাগর রাত্রিই যথার্থ লক্ষ্মীপুজার সময় । এই জন্তই বুঝি. শরৎকালে 
লক্ষমীপৃূজার বিধি হইয়াছে । বঙগদেশে কত সহ সহজ লোক আজ হৃদয়ের 
আগ্রহের সহিত লক্ষমীপৃজা করিতেছে । আমরাও আজ আশা করিয়া এই 
ভাগীরধীর বক্ষে সেই বথার্থ জীবনের লক্ষ্মীপুজা করিতে আসিয়াছি। যে 
লক্ষ্মীর সমাগমে সমস্ত দেশের উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্ষ্মী আমাদিগের ঈশ্ব- 
রের শক্তি। তারই বাৎসল্য চারিদিকে লক্ষমী-ভ্রী বর্ধন করিতেছে। 
তাহারই আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্গ করিয়া শত শত ক্রোশ দূর হইতে 
কত অসংখ্য নর-নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে,কত দেশের শ্বীবৃদ্ধি করিতে 
করিতে, পরিশেষে এই বঙ্ধদেশে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুর ধনধান্ত এবং 
অশেষ প্রকার সৌন্ব্য দান করিতেছেন। হিমালয়ের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা 
হইলেন। পুরাতন যোগী খধি এবং ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হই- 
লেন। আজ প্রকৃতি আমার্দিগকে তাহার জঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে, 
নিষস্রণ করিতেছেন। ভাগীরথীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আধ্যদিগকে 
স্মরণ হইতেছে। আজ এই শরৎকালের একটান1 বেগবণ্তী ভাগীরঘী এবৎ 
.ছ্ নুধাময় শরচ্ন্র উত্তয়ে একত্র হুইক্ ব্রাক্মদিগকে এই বলিয্কা! অন্থরোধ 


উৎকট পাঁড়াস্তে শারদীয় উৎসব প্রতি | ১০৫৬ 


করিতেছেন )-_ক্রাহ্মগণ আজ তোমরা আনন্দমনে আমাদের প্রভুর গুণগান 
কর, আমরা এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পুর্ববপুকুষগণ আমা- 
দিগকে দেখিয়া তাহাদিগের ঈষ্টদেবতার পূজা অর্চনা করিতেন। ঈশ্বরের 
এ চক্র, আমাদিগের জননীর এ চত্ত্র, আজ কেমন স্থধাময় জ্যোতজা বিকীর্ণ 
রুরিতেছেন। গঙ্গার বক্ষ কেমন হুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে 
স্নান করিয়া চক্র আরও শ্ুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। উভয়ে পরস্পরের 
সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এদ এখন বাহিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি। যিনি এই নদী এবং এই চজ্ের অষ্টা, এস 
স্থির হুইয়া তাহাকে স্মরণ করি, তাহার পুজা করি। প্রাচীন আধ্য খধষিদিগের 
ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক। লক্ষমীপুজার রাত্রিতে দয়ালচন্তর 
আমাদিগের ভ্দয়্ে তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ করুন| তাহার আশীর্বাদ 
'আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত এবৎ আমাদের চিত্তাকাশে 
প্রেমচন্দ্রের উদয় হউক । ব্রাহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের হৃদয়কে গঙ্গার স্ডায় 
ভক্তিরসে দ্রেময় কর এবং চিত্তকে শরচ্চজ্ঞ্রের ন্যায় প্রেমোত্ফুল কর। 
আজ কেহই বিষণ্ন থাকিও না। নধুময় প্রকৃতি ম্নানমুখকে তিরস্কার করি- 
তেছে। বাহিরের গঙ্গ। যেমন ক্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছে, 
তেমনি তোমাদিগের অন্তরের ভক্তিনদী প্রেমসিন্থু ঈশ্বরের দিকে বহিয়। 
যাউক। বাহিরে চক্র যেমন হাসিতেছে, তোমাদিগের প্রাণ সেইকব্দপ 
সহাস্য ভাব ধারণ করুক। আজ পূর্ণিমার রাত্রি; চক্রমা হাসিতে হাসিতে 
দ্বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ করিয়। বলিতেছেন ;--ভারত, তুমি আর 
ফ্লানমুখে বসিয়া থাকিও না। ব্রাঙ্গগ্রণ, আর তোমরা! হৃদয়কে নিজাঁব রাখিও 
তোমাদ্দিগের চিত্তকাশে প্রেমচক্ত্রকে উদ্দিত হইতে দাও। মনের অন্ধকার 
গঙ্গার জলপ্লাবনে উচ্চভূমি সকলও উর্বর হইয়াছে; তবে 
মি হইয়! থাকি ? ভিতরে ক্রমাগত ভক্তিগঙ্গার জলরাশি 
জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেমমুখ প্রতিবিদ্বিত 
থিতে দেখিতে আমর! ঈশ্বরের আনন্দে মগ্স হইয়া 
€ দেধিব তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে 
ঁয় সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হও 


না। 
চলিয়া ঘাউক।” 
আমরা কেন আর মরুভূ 
বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং সেই 
হউক। যেন এই সৌন্দর্য দে 
যাই। খন ভিতরে এই সৌন্দ 
পারব না। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই স্ব 


৩৬৫৮৪, আচার্য কেশবচন্দ্র ! 


পৃর্ণিমাতক্ত হও, নদীভন্ক হও। এই গক্গানদী হইতে অনেক উচ্চ ভার 
শিখিয়াছি, সেই উতৎ্কট রোগের সময় ইহার শীতল জলে দুস্থ হইলাম । কয়েক 
দিন ইহার বক্ষে বাস করিপ্া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষণ পাইলাম। কিঞিৎ আরোগঃ 
লাভ করিয়া! এক দিন মনে ইচ্ছা! হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবান্ববে ব্রহ্মপুজ। 
করিব। “মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভুলিব না, তোষার কাছে আমি খপী। মা 
গল্পে, তৃমি কথ! কও ন! বটে: কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথ! কও । * তুমি প্রাচীন- 
কালের যোগী, ধষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী ' তুমি আমাদের দেশের 
জননী হইয়া রছিয়াছ। আমাদিগকে ভক্তিশ্রী দিবার জন্য ভূমি হিযালয় হইত্বে 
এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তত করিবার 
জন্য তৃষি চিরকাল প্রবাহিত হইতেছ। হে গঞ্গে, তোমাকে দেখিয়া আধ্যগণ 
কত উচ্চভাব শিক্ষা করিতেন। জআমাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, তূমি যেমন 
নৃত্য করিতে করিতে ব্রক্প্ধে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন মনের 
আনন্দে সেই শ্রীপাদপদ্ধে প্রেমবারি ঢালিঘ্া দিই । তোমা হইতে বকর 
ভক্তি শিক্ষা? করিব, তোমার হিল্লোল দেখিঘা আমাদিগের প্রেমের হিল্লোল 
উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ণুতা শিখিব। কোথাধ় কাণপুর, কোথায় কলি” 
কাতা, তৃমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতে; দূরত্ব '্ভাব না এবং তোমার মান অপমান 
জ্ঞান নাই। তোমাকে দেখিয়া কত সাধু যোগ ভক্তি শিখিতেছেন, অপর কত 
লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্ত তুমি চির সহি হইয়া 
তোমার বন্ধু শত্রু সকলেরই কল্যাণ বর্ধন কূরিতেন্ছ ।, 

-*এই অংশ ইক প্রতিষাদকারিগ্র অভিমাত্র বাঙ্গ করিক্সাছেন | কেশবচন্তের এ 
কথাগুলি লইয়। আজ হমতে1 কতই ন। ভাহণর1 বাঙ্গ করিবেন/--+গুর হক্সে ভিন জাযগাক্গ 
তুমি প্রকাশিত, পিতণ, পুত্র; পহিক্রাা, ভিন কিন্ত এক । গুরুর মত কিন প্রকারে তিল 
প্রণাজীতে আসিতেছে | ইহার] ঈশখবরছনয়, ইচ্ছার ভিতর দিয়! যা আসে তা তোগার 
কখা1 চচ্ছ, ভুর্ধ্য, গিরি? লক্ষত্র, লভভ] পাচার ভিতর দিক্সা য! অশলে তাও. তোমার কথ |। 
আর আমার বন্রে পরিত্তাস্বার ভিতরে ছিবেক কর্ণে যা] শুনি, তাহ] ব্রচ্ছধাণী। তিন 
দিক্‌ দিয়! শুনি ব্য গরু এফ | পিতা যেদ, পূ বেদ, পবিক্রাত্মা বেদ, ভ্রিবেদ 1... তিন 
দিকে কাণ খাড়া করে ক্গা্িতে হইতে । তারে কি খনর এলে! বিষেকের ভিভর দিস 


কুনিতে হইবে 1” «, .হেখন পৰিত্রাক্ণ দ্বারা গ্রভ্যাদিষ্ট হাই, তখন মাছ থা কয়, গাছ 
কখা কয়,ইন্সুর চে স্বর্গরাজ্যোর সংবাদ জানে” :. 


উদ্কট পীড়াস্তে শারদীয় উত্সব প্রতিষ্ঠা । ১০৫৫ 


«আকাশের চন্দ্র, ভারতের চক্র, তুমি বঙ্গদেশের চন্দ, তুমিও আমাদিগের 
সহায় হও। তোমার মুখের মধ্যে আমাদিপ্ের রাজার মুখ প্রতিবিশ্থিত। 
'আমাদিগের পিত1 যিনি পরব্রহ্ম ভিনি তোমার মধ্য দিয়। আমাদিপের পানে 
চাহিয়া হাসিতেছেন। তুমি আজ থুব জ্যোৎক্স। ঢালিতেছ। তোমার নিকট 
বৈরাগ্য শিখিব, কারণ তুমি কিছুত চাহ না, অথচ ক্রমাগত অমৃত ঢালিতেছ। 
চঞ্স, অবশ্যই তুমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিখিয়াছ । 
এই পৃথিবীর সুখ ছুঃখের মধ্যে আমরাও আমাদিগের মনকে তোমার স্তায় চির- 
প্রফুল্প রাখিতে চাই। এই শারদীঘ্ব উত্দব আমাদিগের স্বর্গের সৌন্াধ্য 
ভোগ করিতে শিক্ষ। দিকৃ।” 


_. কুটারে উপদেশ । ্ 


আজ প্রায় তিন বৎসর পুর্ণ সাধকগণকে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটীরে উপদেশ হয়। উপদেশকালে যোগ ও ভক্তি 
সন্বন্ধেই উপদেশ হয়; জ্ঞানসন্বন্ধে কোন হ্বতন্্র উপদেশ হয় না। ইহার 
কারণ এই ষে ষোগসন্বন্ধে ভক্তিসম্ন্ধে জ্ঞানই জ্ঞানবিভাগের অন্তর্গত । জ্ঞানের 
কার্য যোগ ভক্তি প্রভৃতির মীমাংসা । এই জন্যই ব্রতোদ্যাপনকালে গ্ঞান- 
পরা়ণকে আচাধ্য বলিয়াছিলেন “যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই 
মীমাংসা স্থলে যাইতে হইবে ।” এবার ১লা কার্তিক সেবাসম্বন্ধে কুগিরে উপদেশ 
হয়। কমলসরোবরের উত্তর তটে শ্থলপদ্ব-তরু-পরিবেষ্টি'ত কুটারে কেশবচঞ্জর 
এই উপদেশ দেন; ভাই উমানাধ গণ সেবাশিক্ষার্থিরপে গৃহীত হন। উপদেশ 
ছইটিমাত্র হইয়াছিল ; ইহাতে সেবার মুলভূমি এমনই ভাবে নির্ণাত হইয়াছে 
ষে,আর উপদেশ না হওয়ায় শিক্ষা অপুর্ণ রহিল এ কথা বলিবার অবকাশ 
নাই । প্রথম উপদেশটি' মুদ্রিত গ্রন্থে সুদ্রিত হয় নাই, তজ্জন্য এটি ধর্মতত্ব 
হইতে এ স্থলে সমগ্র প্রদত্ত হইল। 

«হে সেবাশিক্ষা্থী, মনঃনংযোগ পূর্বক সেবা-তত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ব 
শিক্ষা করিলে, সাধন করিলে প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ইহকালে কল্যাণ 
ও পরকালে সদগতি লাভ করিতে পারিবে। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান এবং সেবা 
এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশাস্ত্র বিভক্ত । চতুর্থ খণ্ড অদ্য আরম্ভ হইল। 
প্রড়ু পর্রমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে মোক্ষধাম, দিব্য ধাম লাভ 
করিবে; সেবানন্দে সকল ছুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সেবা মোক্ষধামের পথ, 
সেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ-_এই ভাবে সেবা গ্রহণ 
কর। সেবাতত্বের মূল বিবেকতত্ব। অতএব ধাহারা সেবাতত্বশিক্ষার্থী 
তাহাদ্বিগের পক্ষে বিবেকের মুলতত্ব শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কে 
জানে সেবা কি? এই খোর অন্ধকারময় পৃথিবীর মধ্যে সত্যপধ কোন্টি কে 


কুটীরে উপদ্ষেশ «২৯. 
জানে ? জানিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পারে ? কিরূপে সেবা করিলে 
প্র তুষ্ট হন কে বলিয়া দিবেণ এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক একমাত্র 
ৃ ৎপথপ্রদর্শক এবং নেতা । এই জন্য বিবেকতত্ব জানা বিবেকের অনুসরণ 
কর! আবশ্যক । পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেবা শিক্ষার্থী, 
এখনই শুনিবে পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাপ্রকার গোল করি. 
তেছে। চারিদিকে দুর্ববদ্ধির কুমন্ত্রণ! এবং পাপের ভয়ানক আস্ফালন হইতেছে । 
পাপাচারীদিগের প্রলোভন বাক্য, শত্রদ্দিগের তর্জন গর্জন সংসারী মচ্ষ্য- 
দিগের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে । কে গুরু ? কাহার নিকট বিদ্যা লাভ করিব? 
কোন্‌ পথে গেলে ঠিক সত্য পাইব % একে পথ চিনি না, তাহাতে চারিপিকে 
অন্ধকার, আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে। আবার পাপীর! অর্জন গর্জশ 
করিয়। সংসারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী । তর 
বুঝি মারা যায়, ভয়ানক পাপের ঢেউ উঠিতেছে ; কিন্ত আরোহীর আশা আছে, 
যদি কেহ হাল ধরে, সব বিপদ অতিক্রম করিয়া শ।ভ্ভি উপকূলে উপনীত হইতে 
পারিব। ঘোর বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী কোথায় কর্ণধার বলিয়া 
চিৎকার করিয়া ভাকিল। “আমি আছি? ভয়ানক অন্ধকার ভেদ করিয়া এই 
কথা উঠিশ। উচ্চরবে এক জন বলিলেন 'আমি আছি? । তব নাম কি? 
_ধিবেক। তত্বজিজ্ঞাহু স্থির হইল। ভারী তুফানের সময় ভবনদীর মধ্যে 
কর্ণধার পাওয়া গ্রেল; নেতা পাওয়া গেল, তরস! উদিত হইল) ভীত মনে 
সাহসের সঞ্চার হইল; মৃত মনে আবার বল আসিল! গায় লক্ষপাক্রান্ত 
ক জন হবর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া “আমি আছি” এই মহাবাক্য উচ্চারপ 
করিয়া অস্থির জগৎ শান্ত করিলেন নৌকা টলমল করিতেছিল, এখন, সো. 
আন্দোলনের বক্ষে তরী আন্দোলিত হইল ।. জীব দিক্‌ নিরূপণ করিতে লাগিল, । 
উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব্ব পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে ুখ্য উঠে, নর দিকে 
ত্য অস্তমিত হয়। গম্যপ্থল ঠিক হইল। বিবেকী মনুষ্য ভয়কে অতিক্রম 
করিল। বিবেক ধিনি, তিনি "আমি আছি" এই কথা বলিলেন। বিবেকের 
এই প্রথম আত্মপরিচয় চিত্তন্থৈর্ব্যের হেতু । বিবেকের আত্ম-পরিচয় সেবার 
আরত্ত। বিবেক নিদ্রিত যেখানে, সেখানে সেবা কল্পনা, যেখানে বিবেক অন্ধ 
ারাচ্ছন, অপক্সিত, সেখানে সেবাসাধন ক্ষণস্থায়ী অনুমানের ব্যাপার. এই 
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2 কি বিবেক ধ ইহার ব বাসস্থান কোথায় র্‌ ছা বে কে€ পৃথিবীর, তের? ফাজসি, 
(বিবেক মনের একটী বৃতি। দেবলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল: ছা 
 মহে, তাহ! নে, তাহা নহে। মুর্তি উপামকেরা মুর্তি নির্বাণ করিয়া বলে, এই. 
 ঈঁখর। দৈবধাণী হয় না। তথাপি লোকে মূর্তি পুজা করে, এবং সেই, 
মূর্তিকে দেবতা বলে মূর্তি ছাড়িপ্না যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের পুজা করিতে হইলে 
অনেক পোখিত অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এই জন্য কুবিধার অনুরোধে লোকে 
মূর্তি পূজা করে ৷ তেমনি ঈশ্বরকে বিধেক বলিলে সব্ধ্বনাই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে 
চলিতে হয়, এই জন্য মনুষ্য আপনার মনের বৃত্তকেই বিবেক বলে। দেবপ্রক" 
ভিকে নীচ মনুষ্যের বৃত্তি বলা হইল । শীশ্বরের কথ। মন্ুষ্যের বোধায়ত্ত নহে 
ধলিয়া মনুষ্য বিবেককে আপনার মানসিক বৃত্তি বলিল । কিন্ত বিবেক বৃত্তি 
পাছে; বিবেক স্বয়ং ঈখর, ঈত্বর ছাড়া আর বিনেক নাই। তিনি নিজেই নিজের 
আলোক, তাহাকে দেখাইয়1 দিবার জন্য মন্ুষ্যের মনে অন্য আলোক নাহ। 
তিনি আপনিই আপনাকে জানান ; তাহাকে জামিবার জন্য মনুষ্যের মনে 
সাহা! হইতে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নাই । তিনি আপনিই উদ্দেশ্য, আপনি উপায় । 
তাহাকে লাভ করিবার জন্য তিমিই উপায়, অন্য সোপান নাই। বিবেক 
খনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধিগ্ড নহে, বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর । আপ' 
মার অবয়বের মত হাত-পা-বিশিষ্ট মুর্তি নির্মাণ করিয়া দেবতাজ্ঞ।নে তাহার 
গজ করা মনুষ্যের অভ্যাস; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পন। 
করাও মহৃষ্যের বিকৃত ্তাব। কিন্ত ঈখর যুণ্তও হন না, বৃত্তিও হন না। 
গু মনুষ্য তাহাকে মুর্তি ও বৃত্তি করিতে যান্নঃ কিন্ত তিনি কিছুই হন ন1। 
অতএব ঘদি মহাপ্রভুর দাসাহ্থদাস হইতে সংকল্প করিয়া! থাক তবে সর্ব প্রথণে 
ঈশ্বরকে দেখ । পৃথিবীর নীতিজ্রের] বলেন, বিবেক নামক মনের একটা বৃত্তি 
সত্যাসঠ্য ভাল মন্দ জানাইয়। দেয় ; কিন্তু ধার্থ্বিকেরা বলেন ঈগর গয়্ৎ মনুষাকে 
পাপ পুণ্য বুর্ধাইয়া দেন এবং তাহার মনে ধর্খ্বদেন। ধন্য বিলেক তোমার 
মনুষ্যত্ব ঘুচিল, তোমার ঈশ্বরত্ব দেখিতেছি। এই বিনেকতন্ত্র সাধন কর। 
সাধন করিয়া অসভ্য পরিত্যাগ্গ এবং সত্য গ্রহণ করিম! রি মেরে সক | 
হও । এই প্রথম উপদেশ ।” | | 
বত কেশব নিছে, এবং, ঈশ্বরকে” এক (করিলেন। ০ বিবেক ব 
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নিক পুর্ব হইতে অথবা পূ্বসংস্কাজনিত সত হইতে বিবেকের 
| উৎপাত অনেক পণ্ডিতের মত। কেশবচক্দ্র এ সমুদায় মত উপেক্ষ! করিলেন 
বটে, কিন্ত াহাকে দেখান প্রয়োজন হইয়ছিল যে,তিনি ধাহাকে বিষেক বলেন, ্ 
(তিনি এমন লক্ষণাক্রাস্ত ষে উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন মানসিক বৃত্তি বলিয়া ততসন্বন্ধে 
কোন ভ্রম জন্মিতে পারে না। ইটি ভাল, ইটি মন্দ, ইটি ইষ্ট, ইটি অসি, 
ইটিতে অনেকের কলাণ, ইটি ধর্মাসঙ্গত, ইটি স্তায়, ইটি অন্তায়, এ সকল 
বুদ্ধির কথা, ণিবেকের কথা নহে। বুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের 
প্রেরণা আসিয়া থাকে সহ্য, কিন্তু উহা বিবেকের ন্যায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বানী 
নহে। “বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর, ইহা করিও না, বিবেক 
এইরূপ আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন । আদেশ 
1 বিবেকের কার্য, উপদেশ দেওয়। বুদ্ধির কাধ্য।” গাল কথ। 
লা, যুক্তি দেওরা বুদ্ধি? কার্য।” “ঈীত্বর যখনই কথ। কহেন তাহ) আদেশ। 
ইহা ভাল, ইহ1 মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি সাহার অজ্ঞান 
ভৃত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, ইহ করিও ন11” এইটি €গল প্রথম 
লক্ষণ। দ্বিজীর লক্ষণ অহেতুকত্ব। ঈথর আদেশ করেন, কিন্ত কেন 
আদেশ করিলেন তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। তাহার জাদেশ, 
অতএব তাহ প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা ।ভন্ন এখানে আর কোন 
যুক্তি নাই। যদি স্পষ্টও দেখিতে পাওয়া বায়, “ইহাতে নিজের সর্বনাশ এবং 
অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি ঈগরের আদেশ পালম করিতে 
হইবে।ঃ রী সবলে যুক্তি বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হদি উপদেশ 
দেওয়া হয়, তাহ হইলে উহ্থা বুদ্ধির উপদেশ, বিবেকের আদেশ নহে! 
“আদেশ এবং আদেশ অহেহৃক_-এই দুই লক্ষণ হারা ০ উক্তি আন 





যাঁয়।' 
সেপার্থার প্রতি উপদেশকালেই স্বে কেশবচঞ্জ র এই সকল কথা বলিয়াছেম 


তাহা নহে । তিনি চিরদিন বিবেককে অগ্ভ চক্ষে দেধিয়! 'আসিতেছেম'। 
সাধারণ, লোকে যাহাকে বিবেক বলে তাহাকে শ্িনি বিবেক বলিঙ্টেন লা 
জীব ও আর্ী উভজে একত স্চম্নতাবে স্থিত। যন জীবের কুতি রতি, 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে আর এক জন কথা কল, তখন তিনি দে কীদ হতে বতোর 
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তাহা বুঝিতে দেন। জীব হইতে ব্রহ্ধ পৃথক, কেবল এই কথার ছবারাই বুঝা 
যায়। ভুতরাং এই কথার নাম বিবেক প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রন্জম এবং 
ব্রক্দের কথা একই, ম্ৃতরাৎ কেশবচক্্র বিবেক ও ব্রদ্ষকে অভিন্ন করিয়া- 
ছেন। তিনি জীবনবেদে বিবেকসম্ন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই 
ক্পই যে তাহার মত, স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন, “এক জনের ভিতর 
আর এক জন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে ছুইটী জিহবা! থাকে, ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট 
ছার শ্রবণ দ্বার! আয়ত্ত করা যায়।” “এক জীবাত্বা আর এক পরমাত্বা। ছুই 
দ্বতন্তর; বিশেষ্য একটী-_বিশেষণ ছুইটী। আত্মা পদার্থে ছুই বিশেষণ মিলিত। 
এক জীব, আর এক পরম। জীব কথ! কয় আত্মার ভিতর ; পরম যিনি তিনিও 
কথা কন আত্মার ভিতর।” “ছুইটী পক্ষী সর্বদাই গাছের ভালে বসিয়া 
আছে। পাধী ছুইটীর গায়ের রংঙ অনেক পরিমাণে এক) গলার স্বরও 
অনেকাংশে এক। সাদৃশ্যও আছে বিভিন্নতাও আছে।” “যেখানে বিশ্বাস 
উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষদ্বয়ের স্বর স্পষ্ট অনুভূত হত, সেই খানেই শুভফল লাভ 
_ করা যায়।৮..প্ধাোহাকে জীবের জিহ্বা বলি, তাহা কাটিলে ছুই অংশ দেখিতে 
পাই। একটী বেদবেদাস্ত বলে, আর একটী মরণের কথা বলে। এক স্থুল রসনা 
অসার কথ! বলে, আর এক শুষ্ক রসনা "হরি? হরি? বলে।” “ছুই পুরুষ যখন 
দেখিতেছি, আমি আর ভগবান্‌, এক জনের কথা অবিদ্যা ও চুনাঁতি, আর এক 
জনের কথায় শাস্ত্র, তখন দুই জনকে কেন এক জন মনে করিব?” “যখন 
আমি বলি, আমার কথ! আত্মিক'তাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসথণ্ডে নয় ; 
তেমনই যখন তিনি বলেন, তারও কথ! আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা 
মাংসখণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কফি পিতলের তারের শবের স্যায় 
নয়, নদীর তর্‌ তর্‌ শব ফি পাখীর তুস্থরের ন্যায় নয়, অথচ তাহ আশ্চর্যকর 
ও অত্যন্ত হুম্বর।” এই সকল কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেশব- 
চন্ত্র জীবি ও ব্রদ্ধাকে কি প্রকারে পৃথক করিতেন। তিনি আপনার দ্বৈতবাদিত্ব 
এইবূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ;--“তুঁমি কি বলিবে জীবই ব্রহ্ম! চুই আদালত 
শ্ষ্ট রহিয়্াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে চূর্ণ 
ছইয়৷ যাইতেছে। তুমি যেধানে ছোট আদালতের কখা বলিতেছ, সেই 
। খানেই বত আফালতের নিষ্পত্তি তৌমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব 
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আমি দ্বৈতবাদী; ছুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন 
আত্মাকে চালাইতেছেন।” প্রা্ীন মতে নীতিবিজ্ঞানের জহিন্য সংযুক্ত 
বিবেককে তিনি এতদ্বারা অগ্রাহ্থ করিয়াছেন তাহা! নহে, কেন না তিনি জীবন- 
বেদের এই অধ্যায়ের অস্তে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “কে আমাকে রুচির পথে 
যাইতে নিষেধ করিতেছে? বলিলাম ভগবান, আর কেহ নয়। আমার 
ঈশ্বর, তূমি গাছের ভিতর, চত্্র হৃর্ধ্ের ভিতর দেখা দিলে আবার নীতি- 
বিজ্ঞানের মধ্যে দেখ দিলে । সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে 
তুমি জগতের কৌশলে এক জন রহিয়লাছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি এক জন 
থাকিয়া মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ।” 
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কেশধচল্রের শলীব আজ পর্যান্তগড সম্পূর্ণ হুমম নহে। বায়ুপরিবর্তদ 
স্তাার পক্ষে প্রযোজ্রন হইল । ন্তিনি এজন্য সপনিবার ৪ ননেশ্বর সোমবার 
ধানীগঞ্জে গমন কনিলেন। ভাই মতেক্দনাথ লহ ভ্টাহার সঙ্গে গেলেন। প্রাতি- 
বাদকাদিগশ তীশ্ার প্রচারিত মন্সঙ্গন্জধ কি নলিক্ছেন, কি লিখিতেছেল, 
তাহার তিনি কোন সংনাদ লইতেন না। যদি লইকেন তাহা হইলে মনে 
হইত যেন তিনি তীহাদিগের প্রতিবাদের প্রতিবাদন্যই ক্রমে ভিন্দৃভাবের 
আতিশযামধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ কনিতেছেন। হিন্দুগণেন হুর্গ, লক্ষী, 
সরন্বতী প্রভৃন্তিজে চিন্ময়ী জননী তুর্গতিহ্ানিণী প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্গধান্থোন অস্ত- 
ভূর্তি করিয়া লওয়৷ ইহা কিছু 'আর বিচিত্র ব্যাপার নয়, কেন না এই কল ভাব 
স্পষ্টই চুর্গাপ্রতিম'মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ্ফনভাবাক্রাত হইয়। 
নির্বিকার নিরাধার অজ শাশত মহান্‌ ভূমা অনস্ত ঈশ্বরকে পৃলভাবে বরণ 
করিয়া তীগাকে “গোপাল? বলা, ইহা নিতান্ত উদ্বেগকর। রাশীগঞ্জগমনের 
পূর্র্বদিন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে তিনি ঈখরকে পুল্রভাবে গ্রহণ করিবার উপদেশ 
দিলেন। বৈষ্ণবভাবসন্বন্ধে প্রতিবাদকারিগণ লিখিয়াছেন, “এইরূপ চলিতে 
চলিতে বৈষ্বদ্িগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তঁহাদের ভক্তিশান্্র হইতে 
কতকগুলি শব্ধ গ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কীর্তন হরিনাম 
্রত্ৃতির প্রবলতা হইল। বাহিরের অনেকে মনে করিলেন, ব্রাঙ্ষেরা বুঝি 
চৈতন্যের শিষাদলে মিশিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ বর্তমান সময়ে যে 
ঘবণার তলে বাদ করিতেছেন, ব্রাঙ্গেরাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই ঘ্বণার অংশী 
হইলেন। এ দিকে ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে অনেকে ৈষ্ঃবভাবের আবির্ভাবের 
বেগ স্হা করিতে না পারিয়া পদধূলি লেহন প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রাঙ্ধ- 
বিগহিত এবং টৈষণলসমাজ প্রচলিত আচারে রত হইলেন। এত দিনের পক 
আবার ছুর্ঘিহািণী প্রভৃতি শবের গ্রহণ আরত্ত হইল ।......জিজ্ঞাস! কহি 
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আমাদের পরমেগ্ররের কি আর নাম নাই ? তিনি ক্রি জগতের নিকট অপরিচিত $ 
অন্য কোন শব্দে কি তাহ!কে প্রকাশ করা যায় না।” এ সকল প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া নিশ্্রয়েজন | কেশব্চ্দ্রকেন নন নৃতন নাম প্রনার্তত করেন, এবং 
সে প্রবর্তুনা বিশেষ ভাবব্যপ্তীক কিনা? তাদুশ শব ব্যহত না হইলে সে 
ভাব প্রকাশ অসম্ভন হয়কি না? তত্প্রদন্ত উপদেশ সকলই তাহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ। এবারকার এ উপদদেশটিও লামা তজ্জনা এ শ্থলে উদ্ধত করিলাম। 

_ গহিন্দৃষ্তানকে আমার ভালবামিবার আর একটি হেতু আছে। সেইটি 
এই ;- হিন্দুস্তান গোপাল পুজান শ্বান। এই পুজার মঠিমা আন্তত্র নাই। 
গোপাল পুজা কি? ইহার নিগট় তত্ব কি? হিন্দ্দিগের প্রাচীন উপণনষৎ শাশ্সে 
আছে ;--তদেতৎ প্রেনঃ পুত্াৎ প্রেযো নিভাৎ প্রেযেো হন্যাম্থাৎ সন্দ শ্বাদ- 
স্তরতরং যদ ্মা1।” “সর্বাপেক্ষা অস্তরতম যে এই পয়মাত্থা উনি পুত হইতে 
প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয়। সকল দেশের 
লোকেরাই ঈগ্?কে পিতা বলিষা পুজা করে; কিন্ত ঈশ্বরকে পুত্র বলিয়া সাসল্য 
ভাবে তাহার পুজা করা কেবল হিন্দৃস্থানেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধা- 
দ্রণ লোকের নিকট ইহ? রুচিন্কিদ্ধ, অসঙ্গত এনৎ ভয়ানক মলে হয়। ঈশ্বর 
চিরকাল পিতার সিংহাসনে বসিয়া আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের নিলে 
ধসিয়া! তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিনে, ইহাই স্বাভাবিক। কিরূপে ঈশ্বরকে 
সন্তান হইতেও প্রিয়তর মনে হইবে ইহা কেহ বুঝতে পারে না। যেমন জল 
দ্বভাঁবতঃ নী:চত্র দিকে যার, প্পেহও সেইরূপ নিয়গামী। গ্েহ কিরূপে উপরে 
উঠিবে ? স্বেগ, নাৎসল্য ভান কেনল সন্তান পুভৃতির সম্পর্কেই সম্ভব, গুকুজন- 
সম্পর্কেকি সে সকল ভাব যস্তন? ঈগ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তকে ক্সেছ 
ক্রেন,ভক্ত কিরূপে তাহাকে নাহসশ্য ভাবে দেখিনে? কিন্ত ভক্তের জীবনে 
এমন অনশ্থা আছে যে, যত ক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঈগ্ররকে একটি ভেলের যত 
করিয়া, প্রাণে পুতুল করিয়া বক্ষে নাখিতে পারেন। তত ক্ষণ কিছুতেই সাহার 
প্রণ পতল হয় না। ঈগ্ভর অংদরে সামগ্রী । ভক্তির আম্পদ, শ্রদ্ধার বন্ত, 
আদরের জিনিষ। যেমন কোমল শিশু আপরের বম্ত, সেহরূপ ঈঃরাতিন ঈশ্বর 
উঁের আদরের ধন। দুইটি হতে তুলিগ্না লইনা বারংবার শুন মুখ চুন্বন করিলে 
ক্ষিহুথ হর, এাৎ দেই শিশুব কেস মুখ দর্শন করিতে করিতে ধধন চক্ষু হইতে 
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বাৎদল্যের অশ্রু পড়ে তখন কি শোভা হয়, পৃথিবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা 
কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিত৷ পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা 
মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে । ছেলের প্রতি আদরের কথা কি 
শুন নাই ? পিতা মাতা যাহা ইচ্ছা! তাহা করেন শিশুকে লইয়া। সেই পাঞ্গ- 
লের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহ! স্বর্গের 
সৌন্দর্য, কেন ন! সেই ব্যবহারে আত্ম-বিস্মৃত হওয়া যায়। সেই বাৎসল্যে আর 
বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না । সেই ছেলেটিকে কখনও বুকে, কখনও কাধে, কখনও 
মাথায় করিয়া, মা বাপ কেবলই বাৎসল্য রসে ডুবেন। ছেলে জম্পর্কের ভিতরে 
বত আধ্যত্মিক লাবণ্য আছে সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা! যদিও 
লৌকিক, আমার পক্ষে অলৌকিক। যদি ছেলে কাল হয়, নিগুণ হয়, 
তথাপি সে সস্তান। সেই ছেলেকে তাহার পিতামাতা বৎস, থোকা, বাবা, 
বাছু, বাছ! ইত্যার্দি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাহাদের চক্ষে 
ন্নেহের জল পড়ে । এই' ভাবের নাম বাৎসল্য। আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত 
_ অনুরোধ, ব্রহ্মভক্তের! এইরূপ বাৎসল্য ভাবে ব্রহ্মপুজা করেন। যে ভাবে 
পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা! কি হয়ন! সেইরূপ 
বাৎসল্য ভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি ? প্রাণের মধ্যে রাখি ? 
ঈশ্বরকে এইরূপ আদর কর! কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল আসেন পৃথিবীতে 
খেলা করিতে । আমাদিগের ঈশ্বর খেল! করিতে ভাল বাদেন। ব্রা্ধ- 
সমাজে গাভীধ্যের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্তা গ্ভীরপ্রকৃতি অনন্ত 
ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধ! দিয় গণ্ভীর ভাবে পুজা! করিব; কিন্তু যখন সেই জতি 
পুরাতন পুরুষ মহেশ্বর ছুই পাঁচ বৎসরের শিশুর স্তায় হইয়া আফিবেন, তর্থন 
কি করিব? সেই সময় ষদি উপনিষৎপাঠ অথবা স্তব স্ভতি করি, তিনি তাহা 
হাসির উড়াইয়। দ্িবেন। তিনি বলিবেন; “ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট 
সকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্রকৃতি লইয়া! বাল্যভাবে তোমার সঙ্গে 
খেলা করিতে আসিয়াছি ৷? বাল্য ভাবে ঈশ্বর কবে আসিবেন আমর! জানি না, 
তিনি যে কখন কি ভাবে ভক্তকে দেখা দিয়া তাহার প্রাণমন সর্বাদ্ব হরণ করিবেন: | 
কে জানে € সেই বালক ধাহার নাম ব্রহ্ম, তিনি আসিবেন-__অত্যত্ত গ্তীর, 

খুরুবেশ ধারণ করিয়া নয়, পিতার আকার, ধারণ টি নয়; (কি বালকের 
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'আকার ধারণ করিয়া আমিবেন। সেই কূপ দেখিয়া হৃদয় মোহনিদ্র। হইতে 
পাগ্রং হইবে। ভক্ত দেখিবেন স্বর্গের বালক সমাগত ছ্বারে। ভক্ত ব্যস্ত 
হহয়। তাহার স্তব স্ততি আরম্ত করিবেন; কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন, 'না, এ নৈবেদ্য 
আমি গ্রহণ করিব না, আমার ভাব আজ স্বতন্ত্র, আমি চাই অন্য কিছু।' ভক্ষ 
হাতযোড় করিয়। বলিলেন, ঠাকুর, দয়] করিয়া! বল কি চাও আমার কাছে । বল 
হে ঈ্থর, কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও। হরি বলিবেন, প্রাণের 
ভক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। আজ চল স/ধনকাননে বই, সেখানে ছুই 
জনে মিলিয়। ধূসা লইয়। খেলা করিব, দৌড়া দৌড়ি করিব।' ধাহারা কেবল 
জ্তানী, ভাবুক নহেন, তাহারা এই কথা শুনিয়া হাসিবেন? কিন্ত ভক্ত তিনি, 
শ্রাগোপালের উপাসক যিনি, তিনি এ সকল সঙ্কেত বুবিবেন। ভক্কের নিকট 
হরির সাধন ভজন সমুদায় কেবল ক্রীড়া । ওহে ব্রাহ্ম, এ সকল পরিহাসের 
বিষয় নহে; কিন্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কথা। সেই বেদ, বেদাস্ত, উপনিষৎ, প্রত্ৃ- 
তির অতীত ঈখর আমাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আসেন, ইহা অদ্রাস্ত সত্য 
কথা। পরম ভক্তের স্ন্ধে ব্রহ্ম শিশুর ন্যার বসিয়া আছেন ইহ! যদি না! মান, 
তবে ঈশ্বরকে চক্র হৃধ্যের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে নান্কিক বলির 
পরিচয় দ্িলেইত হয়। প্র যেভক্তেরাস্ন্ধে লইয়! নাচাইতেছেন তিনি কে? 
ব্রহ্মশিশড ৷ বৃদ্ধ ব্রদ্ধ পুজা করিয়াছি, এখন আমি শিশু ব্রদ্ধমের পুজা করিব। 
আমার এমন কি সৌভাগ্য যে ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া কতি- 
বেন। এত বড় খিনি তিনি ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেল! করিতে 
আজগিয়াছেন। এমন সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রীড়া করিব? ছাদের উপরে গিয! 
ছ্ধোট গাড়ীর মধ্যে দেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গাড়ী টানিব। ব্রাক্ষাগণ, 
লোরুভয়ে ভীত হও কেন? এক কম্পন কর, খুব গোপনে দ্বার কুগ্ধ করিয়া ব্রহ্ধকে 
লইয়া একূপ ক্রীড়া কর, অতক্ত মনুষ্যেরা যেন না জানিতে পারে। বাল্যতাবে 
্রহ্মপুজা কর! গুরুকথা ; আমি লঘুকে গুরু ব্লিতেছি। বাল্যতাবে উপনিবদেন 
্র্ধকে পুজ। কর! পরিহাসের কথা নহে। আমি গোপালের শিশুভাব দেখিয়! 
তুলিয়া গেশাম। হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইয়। ধরিয়া পড়িয়! গেলাষ, 
আর উঠিতে পারিলাম না। দয়াময়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রি হইল। 
হুরিকে কোথায় রাখিব জানি না। হৃকোমল বদ্মকে প্রণের ভিতরে রাখি, 
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বুকের মধ্যে রাখি, মন্তকের উপরে রাখি, স্কন্ধে রাখি । জগত, তুমি আগাফে 
গোপনে এই কাজ করিতে দাও। ঈশ্বর. পিতা, রাজা, গুরু, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাধি 
'আকার ধরিয়া আমার ত্বরে অনেক বার আসিয়াছেন, আজ বালক হইয়া আসি- 
স্বাছেন, এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব কেমন করিয়া তাহাকে এরূপ 
পরিতুষ্ট করিব যে বার বার ভিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভাল বালিবেন। 
'তিনি বলিলেন যে, “সে বড় ছেলে মানুষ, আমার সঙ্গ খেল] করিতে ভাল বাসে। 
সে বুড়র মত বই পড়িতে ভাল বাসে না! । ছোট ছোট ঘর বাধে, ছোট ছোট 
ধাগান করে, ছোট ছোট হাড়ীতে রাধে, আমি তার বাড়ীতে বাব। ঈশ্বর 
দি আমার সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, আমি কত শ্খী হব। বাদ্ধীক্যের পর শিশু 
ইই। চুল পাকিল। মরিব? না, অন্তায় কথা। বার্ধক্যের পর দ্বিতীয় 
শিশুর অবস্থা। বৃহৎ ব্রক্ষকে শিশুর সভায় দেখিব। তবে তিনি আসিবেন, 
খেলার ত্বর বাধি। দশজন বিদ্রপ করিবে । কি করি, পাঁচ দিন উপহাস 
করিবে; কিন্ত আমি ষে অনন্তকালের খেলার সী পাইব। ছেলে বেল! 
ছে ট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা! করিতাম, এখন আবার 
ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হাড়ীতে রাধিয়া ষ্াহাকে খাও 
ইব, ছোট ছুধের বাটিতে তাহাকে দুধ দ্িব । পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল 
তক্তির-নিগুঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তূমি কি বুঝিতে কি বুঝিবে । আদরের 
ঈর্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগছসী সকলের এই আনন্দ হউক । দয়া- | 
ময় এই ভাবে আসিয়া! আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ।” | 

 কেশবচজ্জ্ রালীগঞ্জে গিয়া স্রেশনের নিকটবত্তাঁ একটা গৃহে অবস্থিতি করেন। 
রাণীগঞ্জ স্বান্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হিতকর, ইহ! আর কে না স্বীকার করিবেন 
কেশবচত্ কেবল শরীরের স্বাশ্থ্যের জন্ত যতুশীল ছিলেন তাহ নহে । তিনি প্রতি" 
দিন পরিজনবর্গকে লইয়া! উপাসনা ব্যতীত প্রকাশ্য কাধ্যও করিতেন । সিয়ার- 
গোল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় “মিলন” সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। এই বদ্তৃতায় 
রাষ্মিগঞ্জের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট, ভত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাঘু রামেশ্বর মালিয়া এব, 
তাহার ভ্রতৃবুন্দ উপস্থিত ছিলেন । ইহারা? কেশবচত্দ্র ও তাহার সঙ্গিবর্গকে অতি 
যত্বের সহিত এক দ্িন আহার করান। 'আহারীয় ব্যঞগনাদি সকলই নিরামিষ 
হইলেও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপাচকগণ কর্তৃক: & সকল এবপ হুদ্ব্ প্রপালীতে 
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(চিত এবং সুস্বছু ছিল ষে, তাহাদের সকলেরই মাংস বলিয়। ভ্রম হইয়াছিল? 
ই'হাদের ঈদৃশ যত্বে কেশবচজ্্র অত্যন্ত পরিতুষ্ট হই্াছিলেন। তিনি 
মানাধিককাল রাঈীগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের 
পর বর্তমান বিধানসম্বন্ধে বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে কথাবার্তা বলিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল গৃহে বসিয়া কথা বলিতেন তাছা নহে। তিনি 
৮ই পৌষ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরেও সে সন্বন্ধে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশটি 
দেখাইয়। দেয় প্রকাশ্যে নববিধানের পতাকা প্রোধিত হুইষে, তাছার সমঘ্ 
উপস্থিত ; তাই আমরা উপদেশের সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম যে থে 
ংশে বিশেষ মত ও ভাব প্রকাশ পায়। 

«.. ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্ত বিশেষ বিধান প্রেরিত 
য্। ভ্রান্ত লোকেরা বলে ঘাহারা বিধানের আশ্রিত নহে তাহারা নরকে যাইবে, 
তাঁহার! মনে করে কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোক বৈকুষ্ঠে যাইবে, এব 
পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবটর 
অমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দিঘ্া কেবল অল লোককে চিহ্চিত করিয়া আপনার 
ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ্রাহ্মধর্থে স্থান পাইতে পারে না। ইহা! মিথ্যা 
কথা যে যাহারা ত্রাহ্ষধর্থে দীক্ষিত নহে তাহার! বর্গ পাইবে না। সত্য এই 
যে, কয়েকটি ফুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈর্বর একটি বস্ত্র লইয়া কার্য 
হবরেন। সেই যদ্ত্রের নাম বিধান। বত ক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য 
সকল সাধিত হয় তত ক্ষণ পর্য্যস্ত সেই যন্ত্র চলিতে থাকে । বিধানভুক্ত কু 
জনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সকল স্ুসম্পন্ন হইবে। ইহাতে পরিত্রাণের কথা 
আাই। পরিত্রাণ কোথায় ? বিধান কোথায় ? পরিত্রাণ সকলেই পাইবে । 
সকলের পরিত্রাণের পথ পরিক্ষার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বিশেষ বিধানের 
আবশ্যক হয়। সকলেই পরিত্রাণ পাইবে; কিন্ত সকলেই বিধানতুক্ত নছে। 
স্বাহারা বিধানভুক্ত তাহার! ভন্মানৰ ূর্ণাজলের ন্যায় ঘুরিতে থাকে ।"" কখনও 
ঈশ্বরের দয়া ক্রতবেগে স্বর্ণ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে, কখনও পৃথিবী 
র দ্বিকে উঠিতেছে। যেখানে ঘূর্ঘা জল সেখানে ভিষ্া- 


হইতে মনুষ্যের মন সুর্ণে নে 
দক ঝড় বহিতেছে । যে দেশে বিশেষ বিধান আসিল, সেই দেশে হযানক্ 
দাবানল প্রজলিত হইল ।.*:ঘধন দেই চিরম্মরণীয় মহাত্মা,এই দেশে ব্রাশ 
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বীজ রোপণ করিলেন, তখন হইতে এই পঞ্চাশ বৎসর সত্য ধর্মের আন্দোলনে 
এই দেশ টলমল করিতেছে । সকল নগর, সকল গ্রাম, সকল দেশ, চারিদিকৃ 
জান্দোলিত ? ব্রাহ্মমমাজে এই পঞ্চাশ বৎসর যে সকল কার্ধ্য হইয়াছে, সাধা- 
রণ প্রণালী দ্বারা ছুই শত বৎসরেও এ সকল হইতে পারিত ন1। ক্রমাগত 
এই বিধি চলিতেছে । ধীহারা এই বিধির অধীন হইয়া কাধ্য করিতেছেন 
তাহারা ঈশ্বরের সহকারী কর্খ্রচারী। তাহারা একটি' বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন 
করিবার জন্য চিহ্চিত। তজ্জন্য তাহারা বিশেষরূপে মনোনীত। তীহার' 
আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্যান্য 
ধর্দ্ববলম্বীরাও মৃক্তি পাইবেন) কিন্ত এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক 
বিশেষনপে ব্রাহ্গধর্ম্বের বিধানে অন্তভূ্তি না হইলে পৃথিবীর পরিত্রাণপথ পরি- 
স্কার হইবে না। হীহার এই বিধানভূক্ত হইবেন তারা যে সকল বিষয়েই 
শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহ! নহে, তাহার! অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং হতভাগ্য ; 
কিন্ত এই বিধানসম্পর্কে তাহাদিগের যেনির্দিষ্ট কার্ধ্য সেই বিষয়ে তীহারা 
ম্ছাবীর। বিধানসম্পর্কে এক টুকু সামান্য কাধ্য করিলেও পৃথিবীর লোক 
তাহাদিগকে ভয় করিবে। এখানে ভাহারা রাজা হইতেও বড়, অন্যস্থানে 
গেলে তাহার] জল ছাড়া মৎস্যের ন্যায় নিস্তেজ । বিপানভূক্ত থাকিয়া! যখন 
উহার বিধানের কথ! বলিতে থাকেন, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে ছবর্গের অগ্নি 
এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে । এখানে থাকিলে তাহাদিগের জীবনের নির্দির্ট 
কার্ধ্য করিবার জন্য যত বলের আবশ্যক সমস্ত তাহার! লাভ করেন। অন্যত্র 
গলে তীহাদিগের আর সে তেজ থাকে ন]। এখনই পরীক্ষা কর। যত ক্ষণ 
বিধানে সংযুক্ত তত ক্ষণ অগ্বিস্ফ,লিঙ্গ, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, দেই জীবন 
শীতল হইয়! যাইবে । বত ক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, তত ক্ষণ জাগ্রৎ ভাব, তত- 
ক্ষণ জাগ্রৎ ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে আপনার বাহুবল প্রেরণ করিবেন। 
ধাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, 
তাহারা অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াও বিপুলবীর্ধ্যধারী। 
-*****বিধানের বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া দাও, আর তাহার সে তেজ 
নাই, সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশস্ত সমুদ্রের ন্যার, সেখানে সে 
আছে কিনাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে ভাহার মৃতপ্রাণে নুতন উদ্য 
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অধং নবজীবনের সঞ্চার হইবে। এখানে ভয়ানক আন্দোলন। এখানে এক 
নগর আর নগরকে ধাকা দিতেছে; এক গ্রাম আর এক গ্রামকে ধাক্কা দিতেছে) 
এক আসিয়া সমস্ত ইউরোপ এবং পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে আন্দোলিত 
করিতেছে । এখানেও ঈঙর কাধ্য করিতেছেন, ওধানেও ঈশ্বর কাধ্য করিতে- 
ছেন; কিন্ত সাধারণ কার্ধ্যপ্রণালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নতা আহে । প্রয়ো- 
জন অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ নিশেষ যুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর 
বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল এই বজগদেশে 
একটি নূতন বিধানের কাধ্য আরম্ত হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার কার্ধ্য 
চলিয়া আসিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য আন্দোলন 
_অহে। ভয়ানক ঘূর্ণ জলের ন্যায় ইহা ঘৃরিতেছে। কত প্রকার পৌন্তলিকতা, 
অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যে তাহা ফুরাইতেছে 
না। এ সকল অসাধ্য সাধন করিতে যে কত বল, এবং কত তেজের প্রয়োজন, 
তাহা সহজে মনে ধারণ করা যায় না। এই জন্য সর্বশন্কিমান্‌ ঈশ্বর তাহার 
বিশেষ বিধানভূক্ত লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। 
বিধান এই প্রকার হইবে ইহা! অনিবাধ্য । 
বিশেষ বিধানের ভাবের সহিত দল সংযুক্ত । এ সময়ে এ বিষয়ে কেশব 
চত্জ কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রার্থনার এই সারটি ৬ পৌষ, 
১৮০০ শক ) ব্যক্ত করিবে;--হে ঈশ্বর, কি জন্ত এই ভবে আমাদিগের অব- 
তরণ৭ আমরা কি যোগী সন্গ্যাসী অথবা. প্রমন্ত ভক্ত হইবার জন্ত এখানে 
আদিয়াছি সকল হইতে দত হইয়া! কেবল তোমাতে মগ্ন হইয়৷ থাকিবার 
গ্ত কি আমর! জন্গিয়াছি? প্রভূ, আমরা স্বাথপর বৈরাগী হইতে এ সংসারে 
আসি নাই, আমরা আসিয়াছি তোমার বিধি পূর্ণ করিবার জন্য । কিন্ত আমর! 
লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি। আমর! তোমার বিধি অবহেলা করিয়া একাকী খার্ট্মিক 
হইতে চাই | আমরা মনে করি অন্যের যাহা হইবার হইবে, আগে আমরা শুভ 
হইলেই হইল। তোমার বিধি পালন ন' করিলে ঘে তুমি আমাদিগকে খাটী 
ওুপ্কত। এবং, প্রান্ত দিবে না, ইছা আমাদিগের মনে থাকে না। আমরা ভরমবশত? 
তোরারদগ ছাড়িয়া পরিত্রাণ পাইতে আশ। করি। প্রেমময়। তুমি আমাদের এই 


ক 
পরী 


ডি দূর কর। তুমি বুঝাইয়া দাও, ষে কয়েক জনকে তৃমি বিধান্তুক্চ করিয়াছ, 
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ইহার! পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! কাচিতে পারিবেন ন1। মৎস্যের পক্ষে ঘেমন 
জল, বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানভুক্ত দল। ভবিষ্যৎ 
ঘেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার বিধান গঠন করিবার লময়ে তুমি কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তিকে-ইহারা আমার অমুক বিধানভূক্ত লোক? এই কথা বলিয়াছিলে, তাহ! 
জানা কঠিন; কিন্তু তাহ] জানিতেই হইবে। দৃলস্থ প্রতিজনের নিকট তোমার 
'নিঙ্নোগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যত টুকু দেখিব তাহ পালন করিয়া! 
ধন্য হুইব, আর ষাহ] তুমি বলিবে বুদ্ধি দ্বারা তাহা না বুঝিলেও তাহ! বিশ্বাস 
করিয়া ততোধিক ধন্য হইব । বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দয়া করিয়া দুর 
করিয়াছ, এখন সন্দেহও তৃমি দুর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে 
জগতের মঙ্গল এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং সখ 
অপেক্ষ। তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পুজা 
করিতে করিতে তোমার পুহ্না করিতে শিখিব; তোমার হস্তের সেবকদিপের 
স্বেবা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার সেবা করিতে শিখিব।” 


কতকগুলি বিশেষ কথ! । 





এই অসময়ে ভ্রাতা কৃষণবিষ্কারী সেন কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন লিখিয়! মিরারে 
প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রশ্ন মণ্ডলীসন্বদ্ধে নিতান্ত গুরুতর। কেশব্চা 
ছবয়ং এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করেন। আমরা বথাক্রমে সেই সকল প্রশ্ন ও 
উত্তরের অনুবাদ নিয়ে দিতেছি । 

(১) দেবনিশ্বফিতের ষথার্থ পরীক্ষা কি? যদি কোন ব্যক্তি আমার নিকটে 
আসিয়! বলেন যে, তিনি দেবনিশ্বসিতপ্রাণ্ত, তিনি থে ঠিক বলিতেছেন তাহা! 
পরীক্ষা করিবার সাক্ষাৎ প্রণালী কি? 

দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহার নির্ষ্বিবাধ প্রতিভান (01181172110) 
দ্বার জানিতে পার! যায় । তিনি ঈশ্বরের নিক হইতে নব নৰ বিভা (1 ০৪9) 
মত, এবং ভার প্রাণ্ত হন, অন্ধের ন্যায় পরের অনুসরণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ 
তিনি অত্যধিক নীতিমত্তার প্রভাবে পরিচিত । যদিও তিনি রাজা নেন ব1 
সম্রাট নহেন, তিনি সহজে সহজ সহ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে আত্মগ্রভাবাধীন 
করেন এবং নিজের বাক্য ও দৃষ্টাস্ত ছার! পৃথিবীকে জয় করেন। তৃতীয়্তঃ 
তিনি কথ। কন না বা কাধ্য করেন না, কিন্ত স্্শ্বর তাহাতে এবং তাহার যধ্য 
দিয়া! কথ। কন এবং কাধ্য করেন। মানুষের হাত দিয়া ভগবান কি প্রকার 
কার্য করেন, দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে তাহ] দেখা যায়। চতুর্থতঃ তাহার 
পন্থা অন্ত এবং অবোধ্য । তাহাতে এমন কিছু অজ্গেকিক ভাব প্রকাশ 
পায়, যাহাতে প্রমাণ হয় ষে তিনি এ পৃথিবীর লোক নছেন। এই জঙ্ক পৃথ্ি- 
বীর লোকের! তাহাকে বুঝিতে না পারিয়া বলেঃ এ কি প্র্ঠারের মানুষ! 

(২) কথ এবং গ তিন জন উত্সবে যোগ দিলেন উপাসনায় তাহাদের 
দয় বিগলিত হইল, কিন্ত কয়েক দিন পরে ভ্রাতৃভাববিরহিত হইয়! বিরোধ 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রশ্ম_-ধর্্ব কি আমাদিগকে নীতিমান্‌ করে নাঃ 

নিশ্চয়ই করে তাহা নহে। সত্যধর্ম্ের সঙ্গে নীতি থাকে । লতঃ এ 


)্‌ 
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ছুই এক সমান। ধর্খ্শ এবং নীতি এক এবং একই সামগ্রী । কিন্ত মানবসমাজে 
এ ছুই ভিন্ন হইয। পড়িযাছে। মুলতঃ এক হইলেও মানুষেরা ভিন্ন ভাবে এ 
হুয়ের কর্ষণ করে। এজন্যই আমর। অনেক সময়ে উচ্চতম সুমিষ্ট ভক্তি মধ্যে 
সামান্য নীতিগত ধর্খব দেখিতে পাই না এবং যাহারা উপাসনার উচ্চতা ও গভীরতা 
জানেন না তাহাদের মধ্যে নাতঘ্ঘটিত পবিত্রতা অনল্পপরিমাণ দেখতে পাই। 
ইহ সম্পূর্ণ সম্ভব যে, (বলক্ষণ তাক্তমান্‌ ব্যাক্তও অভ্রততৃত্ব, ঈর্ধা, অভিমান 
এবং অপরাপর জঘণ্য পাপে পতিত হন। তাহারা বহুবর্ষ যাবৎ উপাসনা করিতে 
পারেন, তথাপি তাহার] যাদ অভ্যস্ত প/পাচারের জন্য প্রর্থনার সমগ্র বল তত্প্রতি- 
কুলে নিয়োগ ন। করেন, তাহা হইলে কথন উহা! পরাজয় করিতে তাহার] পারি- 
€বন না। উপাসনার সময় মানুষের নীতিবৃত্তির যে অবিশুদ্ধ অংশ গুড় ভাবে 
অবস্থান করে এবং দুষ্ট হুদয় যাহার অপনয়ন অভিলাষ করে না, ভক্্য,চ্ছ- 
মের সাধারণ ভাব তাহাকেম্পর্শ করে না,স্পর্শ করিতে পারেও না । ষঘি তুম 
ভক্তির আনন্দ সস্তেগ করিতে চাও) তাহ হইলে অপ্রাকৃতিক উত্তেজনাযোগে 
উহ সিদ্ধ করিয়া লইতে পার, কিন্তু যদ্ধি যুগপৎ ধন্ম ও নীতি লাভ করিবার, 
উপ[সনাশীল ও পবিত্র হইবার তোমার সরল অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে উভ-. 
য়ের সামঞস্যজানত একতায় তুমি সহজে উহা।সদ্ধ করিবে। প্রত্যেক প্রার্থন। 
হৃদয়ের গভীরতম স্থান গিয়। স্পর্শ করবে এবং নিশ্চিত ডহাকে শুদ্ধ করিবে। 
৫৬) ব্রাঙ্গদমজের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে মিলিত করিবার কি জাশ! 
ক্মাছে | 
আছে। বর্দি আমরা যথা ব্রাহ্ষধন্্নে সকলে বিশ্বাস'করি, অসাম্প্র- 

দবাপ্িক মূলের উপরে একতা৷ অবশ্যত্তাবী। যদি আমর? সার্ব্বভৌমিক ধন্মের 
অনুগামী হই, তাহ! হইলে আমর! পরস্পরে মিলিত হইবই। ধাহার৷ ব্রাক 
নহেন, সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করেন, তাহারা কখন মিলিত হইবেন না। মিলন 
কিরূপে কখন হইবে ক্রোধের ভাব প্রশমিত হউক, ঈর্ষা এবং ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ চলিয়া বাউক,উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মণ্ডলী যেবিবিধ বিভাগে বিভক্ক হইয়া 
পড়িয়াছে, সে দকল বিভাগ মুল মতের জন্য তত নয়, যত উত্তেজিত ভাবের জন্য 
বিরোধে প্রবৃত্তি । যাই তাল ভাব ফিরিয়া! আসিবে, অমনি বিভক্ত মগুলী আবার | 
একতায় পরিণত হইবে । দৃকল প্রথান ব্রাঙ্গগণকে একত্র করিয়া একটা সভা কর, 


কতকগুলি বিশেষ কথা। ১৪4৩ 


ইউক এবং তাহারা সকলে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, বত কেন ভিন্নতা থাকুক না 
তাহার! স$লে সর্ঘন। মিলিত হইয়া সাধারণ কল্যাণ বর্ধিত করিবেন । 

(৪) একথা কি সত্য ষে মাচার্ধ্য তাহার উপাসকমণ্ডলীর বাহাকেও 
কখন দাক্ষাৎসম্বষ্ধে কোন পরামর্শ বা আজ্ঞ। দেন না) কেবল সাধারণ মূলতন্্ব 
বলিয়া যান? ষদ্দি এইরূপই হয় তাহ হইলে উপাসকমণ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও 
অনুষ্ঠানের একতা কি প্রকারে সম্ভব এবং বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরূপে 
আনা যাইতে পারে? 

'আচার্ধ্য কাহাকেও সাক্ষাৎ পরামর্শ দেন না। * তিনি আপনাকে আপনি 
ব্যবস্থাপক বা বিচারক মনে করেন না, মণ্ডলীও সে ভাবে তাহাকে দেখেন না| 
তিনি আমাদের মধ্যে বিবেক ও প্রন্কতির ব্যাখ্যাতৃমাত্র। সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপন! দ্বার। 
তিনি কতকগুলি লোককে যন্দগবৎ পরিচালন করিতে যত করেন না। তাহার 
ইচ্ছা এই যে, কতকগুলি ব্রাহ্মের মধ্যে তিনি বিধিপ্রস্তোপযোগিবৃত্তি উদ্ভাবন 
করিয়া দেন যে, তাহারা জীবনের প্রন্তিদিনের বিবিধ কর্তব্য বিষয়ে কোন 

 মানবশিক্ষকের উপরে ক্রীত দাসের ন্যায় নির্ভর ন1 করিয়া আপনারাই আপনা- 
: দের বিধিপ্রণেতা হন। যখন সকলেই অন্তরশ্থ শাস্ত! ার| পরিচালিত হন, 
তখন স্বাধীনাত্বার ন্যায় তাহারা ম্বভাবতঃ একত্র মিলিত হুইবেন। যদি কে 
বিপথে যান, তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভংসনা বা সৎ্পরামর্শ দেওয়! হয় না। 
কারণ এই সক বিভ্রান্ত ব্যক্তি বিপথে গমন করিতে করিতে পরিশেষে তাহারা 
তাহাদের আপনার দোষ ও পাপ বুঝিতে পান এবং অনতিক্রম্য স্বাভাবিক 
পুনরাবৃত্তি এবং অপরিহার্য প্রতিক্রিয়ায় তাহাদের চৈতন্তোমদ় হয়। 

(৫) 'কল্যকার ভন্ত চিন্তা করিও না এই মূলত প্রচারকগণ যদি বখার্থই 
অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাহার! এবং তাহাদের পরিবার কি প্রকারে প্রৃতি- 
দিনের আহার পান? 005 
. * এই ধকল কথা এবং পরে এতৎনদূশ থে সকল কথা আছে ভুদার! সকষে বুযিতে 
গারিষেন, কেশবচন্ত্রের বন্ধুগণেতে তিনি কি প্রকার শ্বাধীনভাব উদ্দীপন করিগা ক্গিশ্বা- 


ছিলেন । ভিন পরামর্শ দিতেন না, বন্ধুগণও পরামর্শনিরপেক্ম হই! যর কফরিতেম। 
ইহাতে অনেক ক্ষতি হইত, তথাপি কেশবচন্্র, তাহাদিগের য্যবস্থ্যপিক1 শি পরক্ষূট হক 


এই অভিগ্রাক্ে। সর্বাবিধ ক্ষতি নহ্য করিছেন। 


১৩ রঃ আচার্য কেশধচজজ । 


_'এটি প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই জীবজগতের অরষ্টা ইহাকে এমনই তাকে 
ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, আত্মত্যাগী প্রগারকেরা ভরণপোষণবিধয়ে 
জমুদায় উদ্বেগ যাই পরিত্যাগ করেন, অমনি উহার সমগ্রভার গিয়া! অপরের 
গন্ধে নিপতিত হয়। কতকগ্চলি লোক আপনাদিগকে উৎসর্গিত করিবার জন? 
ঈণ্ডায়মান হন, আর কতকগুলি লোক তীাহাদিপের ভরপপোষণের জন্ত অগ্র- 
সর হন। 'তীহার] তাহণদের শোণিত দেন, সমাজ তাহাদিগের আহাধ্য দেন । 
ষ্রাহারা কিছু চান না এবং চান না বলিয়াই ঈশ্বরের প্রেরণায় অপরে তাহা" 
দের ধাহা কিছু প্রয়োজন দেওয়ার জন্ত তখনি অগ্রসর হন।' ঈশ্বরই তাহার 
তক্তদ্িগপকে দরিদ্র করেন এবং অপরকে তাহাদিগকে খাওয়াইত্ে বাধ্য করেন। 
প্রকৃত্তি শুন্ত ভালবাসেন না। যেখানেই '্জহং চলিয়া! বায়, সেখানেই সাধারণের 
গপ্বানল্রোত আসিফ ঢালিতে থাকে । 

(৬) অনেকেই এইরূপ বলেন, ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের কোন স্বাধীনত! নাই, 
স্ডাহাদের নেতার তাহার] ভ্রীতদাসবত বাধ্য। ইটি কিবাস্তবিক ঘটনা ? - 

না। একটি স্থির সুলতত্তবের অনুসরণ করিয়া ধিনি নেতা তিনি প্রচারকগণ- 
'মধ্যে শ্বাধীনতাষ উৎসাহ দান করেন এবং ফলে তাহারা সকলে পূর্ণ স্বাধীনত? 
স্সন্তোগ করেন। তাহারা কোন ব্যক্তি বা কোন সভার নিকটে গণনাদানে 
'আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না। তাহার] কোন কাজ গ্রহণ বা পরিত্যাগ 
ফরিতে পারেন। তাহারা বাড়ীতে অলস হইয়া! বসিয়া থাকিতে পারেন, 
'স্বেচ্ছানুসারে কোন স্থানে প্রচার ফরিতে যাইতে পারেন। তাহারা ফোন 
পুস্তক সমালোচনা বা নিবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন এবং শাসনা- 
স্বীন বা দোষগুণবিচারাধীন লা! হই তাহারা বতৃন্তা দিতে পারেন । '্টাহার। 
সাধারণের দানে 'জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন, অথবা ছনন্ত প্রণালীতে 
তরদতিরিক্ত সাহাষ্য অন্বেষণ করিতে পারেন। তাহাদের ফা অথবা জীবনের 
 কসত্যাস গুলিতে কাহাকেও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। যদি তাহারা 
€কোন বিভাগের কারের ভার লন, তাহারা তৎসম্বদ্ধে পুর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব 
চান এবং হৃদি সামান্ড হ্স্তক্ষেগ হয় তাহারা নিশ্চই সে কাজ পরিত্যাগ 
প্করিবেন। প্রতিব্যক্তির বিশেষ অভ্যাস, কচি, ভাব, এবং কাধ করিবার 
প্রণালী আছে; এগুলি তাহার অপ্রতিহত খত্বে রক্ষা করেন। ভ্রটীতদাসরৎ 


কতকগুলি বিশেষ কথা । ১৬৭৫ 


বাখ্যতার অর্থ--ভাববিরহিত একবিধত্ব এবং নীচ অনুকরণ । আমাদের প্রচারক- 
গ্লণের মধ্যে এ ছুইয়ের অত্যত্তাভাব হুস্পষ্টতর । ইহা অনেকেই জানেন ষে, 
আচার্যের যদি কোন হুর্ব্বলতা। থাকে, তবে ইহাই তাহার হুর্বলত! যে তিনি 
নিতান্ত সহনশীল এবং ক্ষমাবান্‌ ; কখন হস্তক্ষেপ করেন না, কদাপি দণ্ড 
দেন । 

(৭) ব্রাহ্মগণ মধ্যে ধাহারা তক্তিমান্‌, তাহারা ভক্তিতে যেমন হুম্পষ্ট 
বঞ্ধিত হইতেছেন, নীতিতে সেই প্রকার বাড়িতেছেন কিনা? 

কয়েক বৎসর হইল অগ্রগ।মী ব্রাহ্মগণের মধ্যে ভক্তযৎসাহ, নির্জন চিন্তা, 
তপশ্চরণ, উপাসনার মধুরতা। স্পষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু ছূর্ভাগ্স্যের বিষয্ব এই যে, 
ভপনুরূপ নীতিখটিত চরিত্রের উৎকর্ষ হয্ব নাই। কোমল ভাবসমূছের ক্রেমোৎ- 
কর্ধ মধ্যে মনে হয় সভ্য, ভ্তায়, ক্ষমা, বস্তুত, আবত্মার্পণ, এই সকল কঠোরগুণ 
কিছু পরিমাণে অবহেলিত হইঘাছে। দ্বেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ধাহার। বিলক্ষণ 
ভাল তাহাদের মধ্যেও পরম্পরের প্রতি ঈর্ধা, অহঙ্কার, বৃথাতিমান, 
স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে। 

(৮) ব্রা্মদমাজমধ্যে আরও সম্প্রদায় বিভাগ সম্ভবপর কিন? কত, 
দূরই বা সম্ভব ? 

ব্রাঙ্মমাজে যেমন অপরিমেয় ক্বাধীনত। তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিভাগ 
কেবল সম্ভবপর নহে অনিবাধ্য। উন্তিশাল ব্রাহ্ম বলিয়া ধাহারা প্রসিদ্ধ 
সেই অগ্রগামী স্বাধীন ব্রাহ্মগণসন্যকে ইহ! বিশেষরূপে সত্য। সময্লেতে 
ঘত ভাহাদিগ্ের বিশেষ বিশেষ মত এব" রুচি প্রন্থুট হইবে, ততই স্তাহার! 
লে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন। সাম্যবাদী, প্রেতাত্ববাদী, বিষয়ী, রাজ- 
নীতির আন্দোলনকারী, সংশমী, জড়বাদী এবং এইরূপ অন্তান্ত ব্যক্তির 
উ্বান আমাদের মধ্যে হইবে। কিন্ত এই সকল দলের বিরোধী সম্প্রদায় 
গরিণত হইবার তখনই সম্ভাবনা, খন ঈর্ধা, ব্যক্তিশ্বত বিদ্বেষ বিবাদের ফুলে 
থাকিবে । বাক্ষধর্ প্রেমের খন্ম, ইহ] জন্প্রদাস্রিকতায় উৎসাহ দিতে পারে 
না, বাঁ পোষণ করিতে পারে না। আনেক দল, জনেক বিভাগ, বিবিধ প্রকারের 
আত, ইহার মধ্যে থাকিবে এবং সে সক সহিতেও হইবে, কিন্ত ইহা সাম্প্র- 
বাজিকতাকে পাপ মনে করে। যাহার ঈর্ঘাপরাম্9 এবং ব্যক্কি্বত বিদেহ 


১৬৭৬. আচার্য কেশবচজ্জ 
হিৎসান্ব প্রণোদিত, তাহার! স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে এবং সম্প্রদায় ও সাম্প্রদাস্বিগ্ক.. 
বিভাগ উত্পাদন করিবে, কিন্তু এ জমুদায় তখনই তিরোহিত হুইস্বা যাইবে, 
ধখন ক্রোধোদীপ্ত ভাবগুলি চলিয়! বাইবে, প্রেম ও সন্ভাব ফিরিয়া আসিবে । 
অতএব ব্রাহ্মগণ মধ্যে সেই পরিমাণে সম্প্রদায়বিভাগ সম্ভবপর যে পরিমাণে 
খ্তীর ঈর্ধ! ও বিদ্বেষ বিবদমান দলগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইবে । 

(৯) সাহজিক সত্য এবং অভিজ্ঞতালন্বা সত্য, এ ছুই কেমন 
করিয়া প্রভেদ কর! যাইতে পারে কোন কোন পণ্ডিতের সিদ্ধাত্ত করেন থে, 
সমুদ্র নীতিঘটিত সত্য অভিজ্ঞত। হইতে উৎ্পন্ন। ইহা কি বাস্তবিক 
সত্য €? | 

সেইগুলি সাহজিক সত্য, ষে গুলির অবশ্টন্তাবী ৪ সার্র্ভৌমিক ভাবে 
সমুন্বায় মানবজাতি বিশ্বাস করে, যে গুলি কোন প্রকার তর্কের প্রণালী অব- 
লঙ্গন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যত দিন তাহাতে মনুষ্যস্বভাব আছে, 
বিশ্বাস করিতেই হ্ব। বিন! তর্কে আমদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার গভীর 
প্রয়োজনানুরোধে একেবারেই আমাদিগকে শ্রী সকল বিশ্বাস ও গ্রহণ করিতে 
হয়। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা নিশ্চিত করি, তাহাতে এই অবশ্ঠগ্রহণী- 
সুতা ও সার্বভৌমিকত্ব নাই। পরিদর্শন, পরিতুলন, চিন্তা ও যুক্তিযোগে 
অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সুতরাং উহা সকল লোকের সমান হয় না। অভিজ্ঞতা 
আগন্তক; ঘটনাসভ্ভৃত, স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক এবং প্রমাণসাপেক্ষ । কতকগুলি 
নীতিতটিত সত্য আছে যাহা যুক্তিসম্তৃত এবং অভিজ্ঞতাসমুত্পন্ন। কিন্তু 
নীতির মৌলিকমূলতন্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আদিম এবং সহজ । 

১০। বাহা উপকার-_-যেমন বৃষ্টি বা স্বাস্থ্যলাভ-__তজ্জন্ত রাহ্মসমাজ 
প্রীর্ঘনা অস্থুমোদন করেন কি না? | 

না। বাহ উপকারের জন্ত প্রার্থনা হইতে পারে ন1। প্রথম কারণ এই ষে, 
ফাহ1 আমর! উপকার মনে করি তাহা আমাদের জন্ত ব1 পৃথিবীর জন্য ভাল না 
হুইতেও পারে । স্থিতীয়তঃ আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, ঈশ্বর ঈদশ প্রার্থনা 
গ্রাহা করিধেন কি না? এক ঈখরই জানেন, বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্য অথবা 
রোগ, সম্পন্নত1 বা দারিদ্র্য অযরাত্মার পক্ষে কল্যাণ। অনেক সময় হুখ অপেক্ষা 
ছুগ্ধ উপকারসাধক।' ইহা! কি সত্য নয় ? জধিকম্ত যখন, আমরা প্রার্থনা করি, 
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প্রার্ধিত বিষয় আমরা লাভ করিব এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশদ্র । আমরা বিশ্বাঘ, 
পবিত্রতা, এবং প্রেমের গন্ত প্রার্থনা করি) এবং এ সকল যে প্রদত্ত হইবে, 
তত্সম্বদ্ধে জামরা আশ্বন্ত। কিন্ত বুট আনয়ন বা মৃত্যু বা অনাবৃষ্টি অআলরোধ 
করিবার পক্ষে আমরা নিঃদংশয় নই ? সংশঘ্বিত চিন্তে আমাদের প্রার্থনা করা 
উচিত নয়। 

6১৯১) যেমন আপনি বলিলেন তাহাতে সকল শ্বলে ধর্ম যদি নীতি না হয়, 
তাহা হইলে ধন্মে কিউপকার? “ভাবস্পৃষ্ট নীতি” ধন মাথিউ আনেণল্ড সাহেব 
কোথাও বলিয়াছেন । এ লক্ষন গ্রহণ না করিয়াও আমর কি বলিতে পারি না, 
নীতির উপরে সংশ্থাপিত কিছু (যেমন ক) ধর্খ্ব। মানুষ যদি ধার্মিক এবং 
নীতিহীন হয়, তাহা হইলে সে ধর্মশৃন্ত না হইলেও কি ধর্মহীন নয়? 

ধন নীতির উপরে সংশ্থপিত নয়; নীতিই ধশ্মেন উপরে সংস্থাপিত। 
ইহাই বল! ঠিক যে, নীতি-_অন্য কথায় তৈতিক পবিত্রতা ধনের একটি ফল। 
ধর্ধ্বের ঘদি উপযুক্ত উন্মেষ হয় এবং একটি দৃঢ় পুষ্ট বৃক্ষ হইয়া উঠে, তাহা 
হইলে যথা সময়ে অনেক গুলি ফল হয়, তন্মধ্যে চরিত্রের পনিত্রতা একটি । 
কিন্ত যদি উহা? হুর্বাল ও অপরিণত হয়, তাহা হইলে ভাব, সংস্কার, সংগ্রাম, 
তু, প্রার্থনা ও উচ্ছাস, এই সকল আকারে উচ্থা বাহিরে প্রকাশ পায়। এ গুলি 
ভাল বটে, কিন্তু পাপপরাজয়ের পক্ষে প্রচুর নহে । মানুষের ধার্মিক ব! প্রার্থনা- 
পরায়ণ হইলেই হইল না, তাহার ধর্ম সফল হওয়া চাই' নীতিশুন্য খর 
অপূর্ণ, অপরিণত, এবং বিকৃত সামগ্রী । নৈতিক পবিত্রতা, সুমিষ্ট যোগ, সাধুতা 
এবং ভক্তিমন্ত! উহার পূর্ণতা। ধাহারা ধাম্রিক তাহারা আরও ধার্মিক হইতে 
| যর করুন, তাহ] হইলে তাহার নীতিমান্ও হইবেন। 

(১২) ব্রাহ্মদিগের অধ্যয়নাভ্যাস কি আপনার পরামর্শসিক্ক ৭ সাধারপতঃ 
আপনি কি কি গ্রন্থ পড়িতে বলেন ? 

অধ্যয়ন নিশ্চয়ই উপকারী যদি ভাল বিষয়ের অধ্যয়ন হয়। € সকল, 
গ্রন্থে মন বিপথে যায় বা অপবিত্র হয়, সে গুলি পড়া অপেক্ষা না পড়া ভাল। সকল 
প্রস্থ অপেক্ষা আপনার জীবন গ্রন্থ আত্যুতকৃষ্ট, তৎপর আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত 
্রকৃতিগ্রচ্থ। এই গ্রন্থ গুলি অধ্যঘনাথ দেওয়। যাইতে পারে ;--বাইবেল, 
বিশেষতঃ সাম; শুভাসংবাদ এবং পলের পত্রিকা ) ভাগবত ১৯ স্ন্ধ; 'বিুটর, 
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কুজিলের সমধয়দর্শন (5:015০60 1105০); সার ইউলিয়ম মিল. 
টনের সহজজ্ঞানদর্শল € [91511591710 09001000 59৩ 95. | 
মোক্ষমূলের ধশ্মববিজ্ঞান € 5০1502 ০ 75115190 ) চ্যানিৎ, খিওভারপার্কার 
ডাক্তার সার্টিনো, প্রেফেনার নিউমান্‌ ইচ্ছাদিগের গ্রন্থ, ৪০০৪ 39০3০ ( দেখব 
তু মানুষকে ) 15985০2 1 7২০11510128 € ধন্মে যুক্তি )। 

(১৩) এক জন ব্রাহ্ম হইয়া! কি বিশেষ বিধাতৃত্বের মতে বিশ্বাস না করিতে 
পারেনঃ এক জন ব্রাহ্ম হইয়া কি দেবনিশ্বসিত ও মহাজনসম্বদ্ধীয় তে 
বিশ্বাস না করিতে পারেন ? * 

এই সকল মত ব্রাহ্ষসমাজের মুপমতের অন্তভূর্তি নহে, সুতরাং ধাহার! 
সমাজে প্রবেশ করেন, তীহার। গ্র সকল মত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও 
পারেন। শত শত লোক আছেন খাহাদের বিধাতৃত্ব ব। দেবনিশ্বসিত 
বিষ্ধে কোন জ্ঞান নাই, কিন্ত ঘদি সাহার ব্রাক্মধর্ম্ের মূলমতে বিশ্বাস করেন, 
তবেই ব্রাঙ্ম। ষাহারা সমাজের আধ্যাত্মিকতাবাপন্ন অগ্রসর সভ্য, তাহার? 
ধন্মের এই সকল গভীর মত গ্রহণে বাধ্য । তীহণদিগের পক্ষে ব্রা্মধর্থের 
ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক মত যেমন প্রধান, বিশেষবিধাতৃত্বও তেমনি প্রীধাস। 
অপিচ যেমন তাহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তেমনি বিধাতৃত্বও 
অস্বীকার করিতে পারেন ন!। 

(১৪ ১ ব্রাহ্মদমাজের মধ্যে বর্তমান প্রতিবাদের আন্দোলন৷ কি স্থাী 
হইবে? 

বত দিন স্থায়ী হইবে, ঘত দিন ্ী রক্ষার জন্য বিরুদ্ধ ভাব ও যথেষ্ট 
টাকা, বৌদ্ধ ও সংসারিক ভাবে যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে । 

১৫) নীতি ঘি ধর্মের উপরেই স্থাপিত) তাহণ হইলে ধর্মসাধনের সঙ্গে 
সঙ্গে তছুপযুক্ত নীতির উত্কর্ধ আমাদের মণ্ডলঈর মধ্যে কেন উপস্থিত হয় দা 
একই সময়ে আমি ধার্মিক ও নীতিমান্ কি গ্রাকারে হইব ? | | 

নীতি'ধর্টের উপরে স্বাপিত গুবং ধর্নৃদ্ধিতে মাতিবৃদ্ধি হইবে। কিন 
ধর্ে যদি বিকার উপস্থিত ছয়, ইন্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন কিয়! ভাবুকতা৷ বাড়ান্দ 
হয়, যদ্দি জ্তামপুর্ব্বক্ষ কর্তব্যে অধহেলা কর! হম্ব এবং যদ্ছে জ্বপবিত্রতা পোষণ 
ক] হয়, তাহা হইলে "আহার গল নীতিজ্ীন খর্্সহীন ধর্ম হইবেই কুছ, 
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গন্ত কথায় ধার্দথ্িকতার পরিচ্ছদের নিয়ে অনীতি ও অধর্দ্ম খাকিবেই থাকিবে! 
ধর্ম ও নীতি দুইই একত্র থাকে এজন্য উভয়ই একযোগে সাধন করিতে হইবে । 
বিশেষতঃ ধর্মজনিত ভাবোদ্দীপ্তির সহায়তায় মন্দ আচরণ গুলি উৎপাটন 
করিবার জন্ত বিশেষ মনোধষেগী হইতে হইবে! আমাদের প্রতিদিনের ধ্যানো- 
পাসনাকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়োগ করিতে হইবে। গুপ্ত পাপ উদ্মলন 
এবং প্রিষ রিপুগুলির পরাজয় জন্ত নিত্য আমাদের দয় পরীক্ষা হরির 
দেখিতে হইবে। প্রার্থনাযোগে বিবেক পূর্ণতা! প্রাপ্ত না হইলে শুদ্ধির কোন 
আশা নাই। 

(১৬) ব্রাহ্ম সমাজ কি বিধান ৫ যদ্দি বিধান হয়, কোন্‌ অর্থে? 

ঈশ্বরের জীবন্ত বিধাতৃত্বে এই মণ্ডলীর অভ্যুদয় হইয়াছে । ইহার 

হশ্থাপক এবং নেতৃব্র্গকে আমার? মনোনীত ব্যক্তি বলিয়া মানি। ইহার 

সমূদয় কার্তযোপায়্ এবং কার্তশৃঙ্খলা ঈশ্বরপরবর্তিত । ইহার প্রবর্তনার দিন 
হুইতে আজ পধ্যন্ত ইহা জীবন্ত ঈপ্বর কর্তৃক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসি- 
তেছে এবং ইহার অভীষ্ট বিষয় অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে। 
ইহার গতি ও বিপরীত গতি উদয় মধ্যে বিধাতার হস্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
হায় । ইহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্য আমরা দেধিতে পাই, ঈঙর জাতীয় 
মণ্ডলীর অভুযদয় সাধন করিতেছেন। 

(১৭) আপনি দি কুচবিহ্বার বিবাহকে বিধাতৃনিয়়োজিততাবে দেখেন, 
তাছা হইলে বিবাহবিধিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন? 

আমরা উত্য়কেই বিধাতৃনিয়োজিত দৃষ্টিতে দেখি। উভয় মধ্যেই সমান 
ঈশ্বরের হস্ত প্রকাশিত। অপিচ উদ্ভর মধ্যেই মানবীয় উপার়সম্ভৃত দোষও 
দেখিতে পাই । বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য আচাধ্য বিধাত। কর্তৃক 
পরিচালিত ও প্রণোদিত হইয্জাছিলেন, কিন্ত বিধি যে সকল হাতের ভিতর দিয়া 
বিধিবদ্ধ হইল, তাহারা “কশ্বরের সমক্গে' এই কথাটী উঠাইয়। দিয়া উহাকে 
সংসারের বিধি করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য এমন সকল বিষয় উহার 
ভিতরে সন্পিবিষ্ট করিলেন যাহ ধাহারা বিধান চাহিয়াহিলেন তীহাদিগের অতি- 
রীযবিরুদ্ধ। এইক্প বিবাহও বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত ও চালিত এবং তিনি 
আচার্টকে এনপ তাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন বে প্রলোভন ও বাগ. সত্বেও 
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তিনি বিশুদ্ধ মনবষ্ঠানপন্ধতি সিদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট বত্ব ও নিরব করিয়াছে): 
কিন্ত ত্র পদ্ধতি বাহাদের হাত দিয়া কার্যে পরিণত হইল তাহারা তগবন্ধিধাংনের 
সঙ্গে মানবীর অপূর্ণতাদোষ মিশাইলেন, এবং সম্পাদনকালে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও 
অন্িপ্রাপ়ের বিশুদ্ধতার ক্ষতি করিলেন । ধাহারা বিধাতার নিয়োগাধীনে কাধ্য | 
: হরেন, তাহারা কেবল অভিপ্রায় ও ষত্বের জন্য দায়ী । | 

(১৮) আচাধ্য টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছেন,তিনি এবং তাহার পরিবার 
বিধাতাকর্তৃক প্রতিপালিত হন। কেমন করিয়া হন আপনি. কি টা 
দিবেন ? 

ভারতবর্ষ ব্রাহ্মদমাজের অন্তান্ত প্রচারকের স্তার় ধনোপার্জজন জন্ত সাংসা- 
রিক কন্ত্ম করিতে তাহার অধিকার নাই। প্রচারভাণ্ডারের অধ্যক্ষ প্রচারক 
গপ্রণের প্রতিপালকরূপে ঈতখ্বর কর্ক মনোনীত এবং নিফোজিত হইয়াছেন, 
তিনিই তাহার 'গৃহসম্পকাঁণ সমুদায় বিষয় দেখেন, এবং আচার্যের পৈতৃক 
সম্পত্তি হইতে যাহা৷ উৎপন্ন হয় তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাহাকে এবং 
পরিবারবর্গকে আহার পান যোগান । ্‌ 

(১৯) আচার্ধ। ব্রহ্মবিদ্যালযের প্রথম উপদেশে বলিলেন, ঈশ্বরের সত্তা- 
সন্বন্ধে যে কারণবাদ নিয়োগ কর৷ হয়, উহা ভুল। কৌশল হইতে যে যুক্তি 
উপস্থিত করা হয় প্রকৃতির অধ্যয়নশীলগণের পক্ষে ধর্ম বা নীতিঘটিত উহার 
কিকোন মূল্য নাই ? 

কৌশল হইতে যুক্তি নিঃসন্দেহ এক প্রকার প্রমাণ বটে, কিন্ত ঈশ্বরের 
সন্তাসন্বদ্ধে মূল প্রমাণ নহে। অন্যান্য গৌণ প্রমাণের মত উহ কেবল মূল যুক্তির 
দু়তা ও দাষ্রাত্তিকতাসম্বদ্ধে সহায়তা করে, কিন্তু ব্রাহ্গধর্ম্বের মূল পত্তনবিষদ়ে 
প্রচুর নহে। গ্বানুভূতি হইতে প্রধান যুক্তি সমুপস্থিত হয়। . এই অভেদ্য 
নিরাপদ মূলের উপরে বিশ্বাস বধন হুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল, সমুদয় জগতে 
ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গপভাবের দৃষ্াত্তস্বরূপ ষে সকল কৌশল চিহ্ আছে, 
সে গুলি অধ্য্ন দ্বারা তখন সমধিক উপকার লাভ হইন্ডে পারে। 

(২৯) অন্বৈতবাদখগ্ডনের নিশ্চিত প্রকৃষ্ট উপায় কি? 


অশ্বৈতবাদীর স্বান্ুতবের নিকটে দ্তাসহকারে নিবেদন, করিলেই, 
'আামরা বিশ্বাস করি, তাহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিবেন। খ্যানের সমন 
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তিনি আপনাকে ঈশ্বরৈতে মঞ্জ করিক্া ফেলিতে পারেন, কিন্তু শক্ষিতে, জ্ঞানে, 

ধা পবিভ্রতায় তিমি আপনি অনস্ত ইহা মনে করিতে পারেন না। জিদ্ধুতে 
বিঙ্গু মিশিয়াছে আত্মসন্বক্ধে তিনি এরূপ তুলনা করিতে পারেন; কিন্ত 
ছার শ্বানুভূতি বলিয়! দেয় ধে, তিনি সমুদ্র নহেন। যে অহ্ৈতবাদী জড়- 
জগতের সহিত ঈশ্বরকে এক করেন, ত্তাহার নিকটে সহজে প্রমাণ করা যাইতে 
গারে ঘে, জড় ও চৈতন্ত এক নহে, হ্রুতরাং উছা| সর্বের্বোচ্চ জ্ঞানের সহিত এক 
হইতে পারে না। 

(২৯১) ষাহাদের পত্বী আছে-_তাহার। মনে করিবেন বেন পরী 
মাই। মনের এ অবস্থা কিররপে আনয়ন করা বাইতে পারে, আপনি ফি 
অনুগ্রহ করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবেন ? 

সেপ্ট পল বলিয়াছেন, ধাহাদের পত্বী আছে, তাঁহারা সকল বিষয়ে 
ভাহাদের স্ত্রীর সন্তোষসাধম জন্ত উদ্বিগ্ন; ধাহাদের পতী নাই, ক্তাছার। ঈশ্বরের 
সস্তোষসাধনে বতৃশীল। ধাহাদের পরী আছে, তাহার] সর্ধবদ] ঈশ্বরের ইচ্ছ! 
প্ররতিপালমে বত্ব করুন এবং পত্তী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাহুন। 
তাহার! গৃহের সমুদ্ধায় কর্তব্য সাধন করুন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত 
প্রেমরূপ বেদীসন্গিধানে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাবে ইন্পিয়লালসা ও সাংসারিকত৷ বলি 
অর্পন করুন। ঈশ্বরপরায়ণ গ্বামী পত্বী কর্তৃক শাফিত হওয়া পাপ মনে করি- 
বেন। পত্থীর নহে, ঈশ্বরের সম্ভোষ সাধন কর! তাছার জীবনের লক্ষ্য হইবে। 
0২২) অনেকের মত এই যে, ব্রাঙ্গধর্্থ অলসংখ্যক শিক্ষিতগণ কর্তৃক 
গৃহীত হইবে, সাধারণ লোকের ধর্ম উহা! কখন হইবে না। এমতে কি কোন্‌ 
সত্য আছে? 

, উচ্চ আধ্যাত্তিক ব্রাহ্ষধর্খ্ কখন সাধারণের ধন্্ম হইতে পারে না? শিক্ষিত 
এবং অগ্রসর ব্যক্তিগণই কেবল উহ গ্রহণ করিতে ও উহার মর্শজ্ঞ হইতে 
পারেন। ইহাকে সাধারণ লোকের উপযোগী করিবার জন্য চিত্াকর্ধক বাহ 
অনুষ্ঠান ও বাহ্যাকার দিতে হইবে, কিন্ত এ গুলি পৌতুলিকতাশৃন্ত ও দির্দোষ 
হওয়া চাই। সাধারণ লোক কর্তৃক গৃহীত হইবার অন্ত উহার তাবপ্রধান। 
কার্প্রধান, অনুষ্ঠানপ্রধান দিক্‌ প্রদর্শন করিতে হইবে। ব্রাহ্গধর্থে শিপু 
ও উন্নত আত্মা উভয়েরই জাহাধ্য আছে। ০:27 
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(২৬) ব্রার্থোর কি মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে € | 
মাংসাহার হইতে নিবৃত্তি ব্রান্গধর্ম্ের প্রধান মত নহে। অগ্রসর এব 
উপাসনাশীল ত্রাক্ষগণের মধ্যে অনেকে মাংস খান, অনেকে মাংস খান না। 
ধাহার। মাংস খান না, তাহারা এটিকে নিরাপদ পন্থা! ঘনে করেন।: শরীর গু 
আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা পায় এরূপ ভাবে যত দূর সম্ভব তত দূর অন্ত তোগত্যাপেও 
হার! প্রস্থত। তাহারা সহজতাব তাল বাসেন: এবং শোঁণিতমাৎসাত্বাদের 
ভোগপরিহারপূর্র্বক জীবনরক্ষার্থ যাহা-প্রয়োজন তাহাতেই সন্ত্ট। তাহার সে 
সকল কিছুই করিতে চাহেন না, যাহাতে এ ত্দশে পানতোজন এবং ইল্জিয়- 
পরায়ণ হইবার উত্সাহ দান হ্য়। অন্ত ভ্রাতার পথে যাহা বিস্ব, তাহ 
পরিহার করিতে আমর! উপদিষ্ট হুইয়াছি। 
(২৪) শ্রী কি কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন ? 
আমরা যত্ত দূর জানি, শুভসংবাদে এমন একটি প্রবচন নাই বাহাকে 
ভিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন।' ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাহাকে পৃথিবী 
গ্রহণ করিবে ইহাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর বলিয়া নহে। ক্রীষ্ট একথা 
ধলেন নাই, আমি পিতা। তাহার কথা! এই “আমি এবং আমার পিতা 
জকশ। 
(২৫) বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ করিতে পারে 2৪ আমি এক সত্য ৮৮ 
বিশ্বাস করি অথচ আমার হৃদয়ে এখন পাপ আছে। 
বিশ্বাস পাপ বিনার্শ করিতে পারে); কিন্ত উহা যথার্থ জীবস্ত সী 
হওয়া চাই ।. লীশ্বরে মৃত বিশ্বাস অকর্ধীণ্য। পূর্ণ পবিভ্র 'ঈখবরে অনলব 
প্রণীত বিশ্বাস অপবিত্রতাবিনাশে অকৃতকৃত্য হইতে পারে ন1।. 
(৬ ) অনৃষ্ট-ও দ্বাধীনতা এ ছুইয়ের বিরোধ আমি ভজন করিতে পাড়ি ন। 
আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া বিষয়টি ধুঝাইয়! দিবেন ? 
 আঘৃষ্ট বলিতে দি একাস্ত অপরিহাধ্যত্ব এবং স্বাধীনতার ছতাব বুঝায় 
তার হইজে অনৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। অকল্যাণ বিধাতার লিপি, এরাপ তাখে 
আগর অহ স্বীকার. করি না। নামুক্ষ' পাপী হইবে ইছ? অনুটলিলি নছে। 
অকল্যাণ আমাহদর গ্রকৃতির এরাস্ত অপরিহাধ্যত ময়, হইতে পারে শ1। 
কিন্ত পবিত্র হওয মানুষের অদৃষ্টলিপি। পৃথিবী অবশ্যই পরিভ্রাগ লাড করিবে 
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কেবল এই অর্থে বিধাতার লিপি সম্ভব্র। এক জন সর্েকাপরি শাস্তা বিধাতা 
কর্তৃক আমরা এমনই শাসিত যে, আমরা যাই কেন করি মা অকলঠাণ হইডে 
কল্যাণ আসিবেই, আমাদের পাপ ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ঘর্গের পরিত্রাণ? ব্যবস্থা 
কাধ্যে পরিণত হইবেই। ষাহা ভাল তাহা করিতে মনুষ্য শ্বাধীন। বিখথে 
ফাইবার জন্ত অনৃষ্ট কক সে অপরিরার্ঘযভাবে বন্ধ নয়, বরং সে বিধাতা যাহা 
ইচ্ছা করেন তাহার অনুসরণে বন্ধ । এই রূপে ছুইয়ের মিলন হয় । 
€২৭) আত্মোৎসর্গ যদি প্রচারকজীবনের আদর্শ হয় তাহা হইলে 
প্রচারকগণের গৃহ মঙ্গলবাড়ী কেন প্রতিঠিত হইল? এখন কি তাহার! 
নত বাস করেন না? মন্লবাড়ী এবৎ আশ্রম এ ছুই কি একই ভাবের বা 
প্রেকাশ। 
প্রচারকের! আপনারা যদি গৃহ চাহিতেন তাহা হইলে তাহাদের আত্ম. 
অর্গের ভাবের অনুপযোগী কার্ধ্য হইত। হারা ঈশ্বর এবং তাহার রাজ্য 
চাহিয়াছেন, কিন্ত বৈরাগ্যের নিয়ম অনুসারে গৃহও তৎসহ সংযুক্ত হইয়াছে। 
তাহাদিগকে একত্র বাস শিক্ষা দেওয়া ও উপযুক্ত করিয়৷ তোলা আশ্রষের 
লক্ষ্য । এইরূপে উপযুক্ত হইয়া তাহারা গৃহস্থ হইয়া স্বতন্ত্র বাস ক্িবেন, কিন্তু 
ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত থাকিবেন। কতক গুলি লোক ও পরিবার একত্র 
বাস করিলে তাহাকে আশ্রম বলে; এক সাধারণ মণ্ডলী এবং এক অধ্যবিশ্ৃ- 
ভূত নিয়ামক কর্তৃত্বের পরিদর্শনে কতক গুলি গৃহ একত্র সংযুক্ত থাকিলে 
তাহাকে মঙ্গলবাড়ী বলে। 
(২৮) কোন কোন ব্যক্তি হরিনাম ব্যবহারে আপত্তি করেন। এ নাষের 
ব্যবহাঁর আপনি অনুগ্রহপূর্রবক কি সমর্থন করিবেন ? 
» এমন দেশ কাল আছে যেখানে যে সমস্বে হরিনাম ব্যবহার করিলে বৈফ বর 
'অনে হয় বলিয়া আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু যে স্থলে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম স্থাপিত 
সহইয়াছে, এবং সেরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই, সে স্থলে এ নাষ 
ঘ্যবহার নিশ্চয়ই সমর্থমঘোগ্য। ইহা ব্যতীত হরিনাম ছিলুদিখের প্রাচীন পা 
-উপনিষদেও পরতরন্ধে সংযুক্ত আছে। এই নামের অন্কূগেপ্রধাৰ মুক্তি কিস 
1উহা অননাক্ষর ও মি ইহাই । . | 


১৬৮৪ খচার্ধ্য কেশবচক্দ্র ! 


২৯১ খাছ! নীতিবিরুদ্ধ তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিবেচনা করা! 
কি কোন ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন ? 

। - ঈশ্বর কখন আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না, করেন লা? 
ধাহ। নীতিতঃ অন্তায়__যেমন মিথ্যা কথ!, অসততা', হত্যা, ইন্সিয়পরায়ধতা,--. 
তাছণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, সুতরাং ঈশ্বর কখন তাহা আদেশ করিতে পারেন 

পঈশ্বরের আদেশ”? এবং “নীতিতঃ ঠিক” এই হুই প্রতিশব্দ । বাহখ 

কিছু ভগবান্‌ আদেশ করেন তাহা ঠিক হইবেই। যাহা কিছু তির্দি নিষেধ 
করেন, তাহাই অকল্যাণ। ঈশ্বর যদি বিবেকের মধ্য দিয়! কথা কন, তা? 
হইলে তাহার সাক্ষাৎ আদেশ কেমন করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন অথবা বিরুদ্ধ 
হইবে তিনি সর্বদা একই বূপ। তাহার শিক্ষা কখন আপনি আপনার 
খগুন হইতে পারে না। 

(৩০) গ্রীষ্ট ও চৈতন্তকে কি প্রকারে মিলান যাইতে পারে ? 

ই্ষ্টকে ভালবাসা এবং সন্ত্রম করাও সম্ভব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চৈত” 
ভ্তেরও অনুরক্ষ শিষ্য হওয়া সম্ভব । শ্রীষ্ট আত্মোৎ্সর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছ।তে সম্পূর্ণ 
জীবনোৎসর্গ প্রদর্শন করেন। চৈতন্ত প্রেমের উত্কট উদ্যম ও কোমলতা 
ভাবপ্রদীগুতা এবং মধুর ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রকৃত বিশ্বামী ষদি চৈতন্তের 
ভাবে প্রীষ্টের নিকটে যান, তাহা হইলে তিনি বিশুদ্ধ ও কোমল হইবেন এবং 
মুয়িউভাব সহ হুদৃঢ় বাধ্যভাব সংযুক্ত করিবেন। ষে ব্যক্তি বাধ্য জীবন্ত 
ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরকে সেবা করিতে এবং সৃুকোমল উত্কটানুরক্তহদয়ে 
ত্বাহাকে ভাল বাসিতে পারে। 

০৬১) দীক্ষানুষ্ঠান কি ব্রাঙ্গমাজে অবশ্ঠানুষ্ঠেয় ? উহা ছাড়া ফি পরি- 
ৃ ত্রাণ হয়না? 

ঈশ্বরের দৃশ্ঠমগুলীতে প্রবেশের নিদর্শন এবং ধর্শের সঙ্গিলাভ হস্তগত 
ফরার উপায় বিনা এ অনুষ্ঠানের আর কোন মুল্য নাই। এ সকল লাত ছাড়! 
 ঘঅনুষ্ঠানগত কোন মুল্য নাই এবং কোন ব্যক্তির পরিত্রাণের অঙ্গে উহার কোন 
সম্বন্ধ নাই। বিনি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং দীক্ষিত হন নাই উভয়েই গ্র্গ 
রাজ্যের নিকটবন্ভাঁ হইতে পারেন । তবু আমরা এই অনুষ্ঠানসকলকে এই 
জন্ত করিতে থলি বে, পরস্পরের উদ্নতিসাধন এবং সফলতা সহকারে সত্য 


কতকগুলি বিশেষ কথা ।' ১৪৮৪৫ 


চারের জন্ত যথার্থ বিশ্বাসিগণের পক্ষে দৃঢ়তর ভ্রাতৃভাবে দলবদ্ধ হওয়। 
প্রয়োজন। 

(৩২) আমাদের 'আচার্যের শেষ টাউনহলের বন্তৃতায় (৯ পৃষ্ঠায়) 
পশ্চাল্লিখিত এই কথাগুলি দেখিতে পাই ;_*বৃত্তাকার শ্বোতের আগ্রে পশ্চাতে 
উর্ধে অধোতে তীহার (প্রষ্টের) আত্মা যখন গতায়াত করিতেছিল, তখন 
তিনি ভূতকালে, এমন কি হৃষ্টির পূর্ব্বে এবং ভবিষ্যতে, বিচারাসনের সম্মুখে 
মৃত্যুর পর সমবেত বিশ্বাসিগণকে পুরস্কার এবং ভতৎ্সনা করিতেছেন এই 
ভাবে আপনাকে দেখিতে পাইলেন।” ইহার সঙ্গে আমি এ কথাও 
ধলিতে পারি যে, সেপ্ট জনের ৫অধ্যায়ে এই প্রবচনটি পাওয়া যায় ;__“কারণ 
গিতা কোন মানুষের বিচার করেন না, কিন্তু সমুদয়ের বিচার পুলের হনে 
সমর্পণ করিয়াছেন ষে, সকল মানুষ পুজরকে সম্মান করিবে, এমন কি 
ঘেমন তাহ।র। পিতাকে সম্মান করে তেমনি সম্মান করিবে ।” এসকল প্রবচনের 
'র্থকি, আপনি কি অনুগ্রহপূর্র্বক বুঝাইয়া দিবেন ? | 

যে নীতির বিধানে মনুষ্যগণের পরস্পরসম্থদ্ধে পরিচালিত হওয়া সমুচিত, তরী 
আপনাকে তাহারই ঘনীভূত মুর্তি বলিয়া প্রকাশ করিলেন। শ্রীষ্ট অর্থ--আরকিছু 
অপেক্ষা তাহার জীবনের ষাদ্দ কোন অর্থ থাকে--“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক 
আমার ইচ্ছানহে।” তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিলেন। সেই ইচ্ছা 
বা সেই নীতির বিধি, যাহা তাহার জীবনে এবং শিক্ষাভে বিশেষতঃ পর্তোপরি 
উপদেশে তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদনুসারে তাহার অনুগামিগপ বিচারিত 
হুইবেন। তাঁহাদ্দের নিকট তিনি কেবল খিক্ষক ও পরিচালক নহেন, কিন্ত 
তিনি কারধ্যের বিধি, জীবনের ব্যবদ্[1। সকল দেশে সকল কালে তাঁহার! 
সেই ব্যবস্থায় বিচাধ্য, এবং পৃথিবীর প্রলোভনপরীক্ষাধ্যে তৎপালনে তাহার! 
জম্পূর্ণ দায়ী। যেকোন সুবিধার নীতির ব্যবস্থা! তাহারা নিজ হস্তে করিয়াছেন, 
সে গুলিকে পরীক্ষাকালে আপনাদের বিধিলজ্নের হেতুখাদরূপে তাহার! উপস্থিত 
করিতে পারিবেন না। যখন স্তাহার| বিবেকসিংহাসনসন্সিধানে বিচারিত হইফেন, 
হ্যবস্থার প্রতিনিধি ঈশা হয় তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন বা দণ্ড দিবেন। শ্রীষ্ট 
হইতে তাহার! সত্য শিক্ষা করেন। তিনি তাহাদিগকে আলোকিত করেন। 
.জ্পরাধীধিগকে শান্তি দেওয়ার অন্য. এবং ভণ্গন! করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা- 
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ফ্ষারে নিত্যকাল তীহাদের হদন্ধে থাকেন । তিনি তাহাদের মিকট্েআলোক গু 
বিচার উভয়ই । . 

৩৬) হর্দি সাম্ত হইতে অনস্ত মনে আপে, "তাহা! হুইল অনন্ধক ঈশ্বর 
গ্লানবতাবাপন্্র কি নন € 

ইছা সত্য যেআমাদের প্রেম দিয়! ঈশ্বরের প্রেম, আমাদের শক্তি দিশ্না 
ঈশ্বরের শক্তি আমরা অনুতব করি, কিন্ত আমরা আমাদিগকে তীহার স্বরূপ” 
সমূহের পরিমাপক করি না। যদ্দি আমরা তাহা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
খানবভাবাপন্নতা হইত। এরূপ করিলে আমরা ঈশ্বরকে কখন ফেবল প্রেষে 
খসাচ্ছাঙ্গিত করিতাম না, প্রেমের দীমা-_ক্রোধ, ঈর্ধা, নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাত 
প্রৃতিতেও আচ্ছাদিত করিভাম। ঈশ্বরের হ্বরূপে ঘখনই আমর] অসস্বস্থ 
যোগ করি, তখনই ঈশ্বরে মানবীয় ভাব অসম্ভব হয়। 

(৩৪) ব্রাক্মের মতবিশ্বাসে 'অমরত্তের মত প্রশ্নোজনীয় নছে প্রোফেসর 
নিউম্যান মনে করেন। যদি এই মত কেহ ছাড়িয়া দেন তবে কি আপনি 
গনে করেন, নীতিসঙ্গত আচরণে মানুষের বিশ্বাস এবং ধার্ষ্বিকতা বাধা 
প্রাপ্ত হয়? 

অমরত্বের মত বিনা ব্রান্মের মতবিশ্বাস অপুর্ণ। যেমন তিনি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করিতে বাধ্য, তেমনি তিনি অমরত্তে বিশ্বাস করিতেও সমান বাধ্য, 
যেহেতুক ছুইটিই অপরিহাধ্য ও খঅভেদ্য ভাবে একত্র মিশিত। অর্থ সত্য 
সত্য নয়। যদি কোম ব্যক্তি পরলোকসম্প্কীক্ন সত্য অগ্রাহ্য করেন, তিমি 
সতত দুর অসত্যান্থসরণে দোষী, এবং তাহার মতবিশ্বাসের অসত্যত্ব জন্য ভিমি 
হুর্ভোগ ভূগিবেন। সাহার চরিত্রেরও অতি হইবে, কেন লা নীতিলম্পকীণ 
শাসনের ভাব গ্াহাতে শিথিল এবং ঝাপসা! ঝাপসা হইবে এবং তাহার ঈশ্বরের 
ভার ও. পবিত্রতার প্রতি সন্ত্রম মুলপৃন্য কক্সম! প্রমাধিত হইবে। ঞ মত 
'ব্যজীত্তও এক ব্যক্তি কতক পরিমাণে নীতি অন্ন করিতে পারে ; ফিলম্ত উহা 
নীতির ছায়াযারর,। উহা: সে ধর্ম নহে, বর্গ যথার্থ, পূর্ণাকার যে ধর্্মঘ চান, 
ষে ধর্দ পরকালে ঈশ্বরের নীতির শাসছের পুর্ণতা ও সিদ্ধতাতে দিগাগ হারাই 
। কেবল জারগোচর, করা যাইতে পায়ে | 
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বহন গ্করিতে হইবে ? ইহা কি: সত্য নহে যে, প্রচারকগণ তাহাদের কার্থে 
'আহ্‌ত হইয়াছেন, তাহাদিগের পত্থীর। নহে? তবে কেন তাহাণের 
শ্বামিদিগের ত্যাখজমিত হুঃখশোকফের তাঙ্গী, করিঘান্ব জন্য তাহাদিগকে বাধ্য 
কর। হইবে %. র , 

ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের পত্বী ও সম্তানদিগকে বৈরাগ্যব্রক্ত 
গ্রহণ বা আচরণকরিতে বাধ্য করিতে পারেন না, উহ? কেবল প্রচারকগণের 
প্রতিই খাটে । আমাদের মণ্ডলী মণ্ডলীর কোন সভ্যের উপরে দারিঙ্য ষল-. 
পূর্বক চাপাইতে পারেন না । যে সকল ব্যক্তি ধনের সেবা পরিত্যাগ করিয়া 
ঈশ্বরের জন্য, দরিদ্র হওয়া মনোনীত করেন, তাহারা তাহা করিতে পারেন ? 
পত্বী যদি বৈরাগ্যবিধি গ্রহণে ইচ্ছা না করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে তরণপোষণ 
ও স্বাচ্ছন্দ্য দ্রিতে বাধ্য । যর্দি তিনি তাহাতে হুখী না! হন, হইতে পায়ে, উহার 
কারণ প্রচারবিভাগে অর্থের অলতা। ইহা স্বাভাবিক ঘে, হ্বামিপরায়ণ পু 
কতক পরিমাণে প্রচারক শ্বামীর উদ্বেগ ও ক্লেশের সমভাগিনী হইবেন। পী 
ষাহাতে তাহার পম্থানুসরণ করেন এবং উভয্মে দারিদ্যে এক হয়েন, এরূপ 
প্রভাব পত্বীর উপরে স্বামীর বিস্তার কর! অপেক্ষা আর কিছুই ভাল হইতে পারে 
না। বত দিন পধ্যস্ত তাহা না হইতেছে, বর্তমান অসামঞ্জস্য থাকিয়া যাইবে, 
এবং সমাজ প্রচারককে বৈরাগ্যোপঘোগী সামান্য আহার্য) দিয়া তাহার পত্ধী, 
ও সম্ভানগণকে পরিমাণমত মাসিক বৃত্তি দান করিবেন। ' 

০৬৬) বর্তমান কালের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে অপরিজেঞ্ব বলেন, উপনিষদ 
স্তাহাকে নিুপ বলেন, শ্রীষ্ট বলেন “ঈশ্বরকে কেহ দেখে লাই” আ।পনি কোন্‌ 
অর্থে জখরকে জ্ঞের় বলেন ? 

ঈশ্বর অনন্ত, এজন্য ঘদিও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিক্কা ভিনি অক ১* 
মানবীয় গুণ বা প্রবৃত্তি নাই বলিয়া ষদিও তিনি বিগন; আত্মা বলিক্ষা 
বর্দিও তিনি দর্শনাতীত এবং অদৃশ্য, তখাপি তাহানগ প্রকৃতি আংশিক তাবে 
আঁমাদের ঘিদিত। তাহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য কতক পরিমাণে আমরা” 
ুঝি। নিন্দার 
_&৭) আমানের মণ্ডলীর আচাণ্চের নামে মবুষ্যপূজা উৎসাহদানের 
অভিযোগ কাহার উপস্থিত হইয়াছে । বদি সভ্য হু, আঙনি, কে উহা 


5৮৮ আচার্ধ্য কেশবচত্দ্র 1 
পুনরায় অসত্য বলিয়া খোষণ! করিবেন ৭ এ সকল মিথ্যা উচ্চারিত রি 
প্রতিবাদ হওয়! উচিত | 

বিধাতার নিষোগ্ে শিক্ষা ও সাহাষ্যধধধানের জন্য নিযুক্ত, হানি নেতা 
ও মুল্যবান্‌ বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তাহাকে দেখেন এমন এক ব্যক্তিওঃ 
আমর! যত দূর জানি, আচার্ঘের বন্ধু বা অন্ুবর্তিগণের মধ্যে নাই। তাহাকে 
পুঙ্জা করার ভাবমাত্রও তাহাদিগের নিকটে পাপ, এবং অতীব দ্বার । 
জাতির অত্যুক্তিপ্রিরতাবশতঃ তাহাকে সম্তাষণকালে সময়ে সময়ে অত্যুক্তি 
দেখা বায় বটে, কিন্ত সে সকল কেবল তাহারই প্রতি প্রয়োগ হয় তাহা নহে, 
'অনেক পষয়ে অন্যান্য ব্রাঙ্গের প্রতিও প্রযুক্ত হুইয়া থাকে । আচাধ্য ফি 
সচুষ্যপূজায় সায় এবং উত্সাহ দিতেন, তাহা হইলে আজ উহা তীষণ পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইত। এক সময়ে আমাদের প্রধান প্রচারকবর্গকে ধে অতিরিক্ত 
সম্মান দেওয়া হইত, কেবল চুপি চুপি ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহ দান করাতে এবং 
যে ভাবোচ্ছাসে এরূপ হইয়াছিল আস্তে আত্তে তাহা হাস পাইয়া! যাওয়াতে, 
উহ? অপ্রচলিত হইয়। পড়িয়াছে। ইহাতে যে স্বায় এবং উৎসাহ দেওয়। হয় 
নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, ছুই জন এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এজন্য ধর্মত্যাগ 
করিয়াছেন। হুইজন ব্রাহ্ম আস্তে আস্তে বিকৃত ভাবোচ্ছ।সের দিকে গিয়াছিলেন ; 
তাহার আশ! করিয়াছিলেন যে ক্মাচাধ্য আপনাকে অন্কুতকণ্ম্া ভবিষ্যদৃবেভা 
বলিয়া খ্বোষণা করিবেন । তিনি ইছা! করিলেন না, তাহারাও শী ছাড়ি 
গেলেন এবং কর্তাতজার ধর আলিঙ্গন করিলেন 

৩৮) থিয়োডার পার্কার বলেন, _“ধদি আগামী কল্যই আমি সম্পূর্ণন্নপে' 

বিনষ্ট হইক়্া যাই, তাহা হইলে যে ভূমি হইতে আমার আহাধ্য শস্য উৎপন্ন 
হয়, তাহারই ষত আমার নিকট আমার পিতৃপিতামহ হইবেন। প্রবৃত্তি অপেক্ষা 
উচ্চ বিধি জার আসার জ্ঞানের বিষয় থাকিবে ন11 নীতি একেবারে অন্তস্থিত 
হইবে ।” প্রথানে যে যুক্তি ব্যবন্থৃত হুইক়্াছে, ইহ! কি হুদৃঢ় ৫ কোন অপৌরুষেক 
গ্রন্থ বা৷ জ্ৃত ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না ইহ! শ্বীকার করিয়া! লইয়! লোকের 
অস্ভিত্বের হুমৃট প্রমাপ আমরা কোথ! হইতে পাই ? | 

পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে নীতি নিশ্চয়ই অন্তর্থিত হইয়া যাইবে, রী 
যুদ্ধি কেবল অবিশ্বাসের অসৎ ফল প্রদর্শন করে, কিন্ধ আমরা অনযস্বের অতেক 


কতকগুলি বিশেষ কঙ্ধা। ১৮৯ 


শ্রতিপোৌধক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আত্মসতার এক অভিজ্ঞ 
হইতেই প্রকুষ্ট যুক্তি উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মাতে এবং,ঈশ্বরেতে বিশ্বাস 
করে সে ব্যক্তি অমরত্তে নিশ্বাস করিতে বাধ্য । . 
(৩৯) মেত্তর বয়সি সম্প্রতি ক্বাহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন,-_“ভিসি 
(কেশবচজ্) বাপ-টিস্ট জনের সঙ্গে, তাহার পর ঈশার সঙ্গে, হার পর প্রেরিত 
পলের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের কথা বলেন; এবং এই সকল সাক্ষাৎকারের 
দৃষ্টিত্রাত্তি বিন আর কিছু মুল আছে বিশ্বাস করিবার যদিও কোন কারণ নাই, 
তথাপি ইহা বিশ্বাম করিবার কারণ আছে যে, এই সকল ব্যক্ষির ভাব তিমি 
গতীর তাবে পান করিয়াছেন।” এই সকল চাক্ষুষসাক্ষাৎকারের বাস্তবিকতায় 
আমি কখন বিশ্বাস করি নাই। আমার এরূপ বিশ্বাস কর! ঠিক কি না, আপনি, 
কি অনুগ্রহ পুর্ধক জানাইবেন ৪ ৰ 
আচাধ্য বন্তৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তাহার জীবনে কখন ধর্দ্সসম্বন্ধে স্বপন 
দর্শন হয় নাই। যখন তিনি এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম, তখন চাক্ষুষ সান্মণৎকারে, 
তাহার বিশ্বাস নাই, এবং সে সকলকে তিনি নিয়ত দৃষ্টিভ্রান্তি মনে করেন ॥ 
ধরি তাহার সম্মুখে জন বা ঈশা বা পল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইতেন, 
তাহা হইলে তিনি তৃষ্টিভ্রান্তি এবং ছায়ামুর্তিমাত্র জ্ঞানে ততপ্রতি উপহা্ 
ফরিতেন। তিনিতো স্পষ্টই বলিয়াছেন, কখন তাহার চাক্ষুষ দর্শন হচ্ছ 
নাই। তীহার এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, যন তিনি গুভসংবাদ পড়িতে 
ছিলেন, তন্মধ্যে ধে তিন জনের জীবন্ত চরিত্র লেখ! আছে তৎসহ তিনি অধ্যাত্ব” 
বে কথোপকথন করিয্াছিলেন। সত অক্ষর নর, কিন্ত গ্রন্থের জীবন্ত তাৰ, 
তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া অগ্নিষয় জীবন্ত কথ। তাঁহাকে বলিয়াছিল এবং সে কী 
তাহাকে স্তত্ভিত করিয়াছিল। স্বর্গগত গ্রষিগণের আত্মা! সহ যোগসন্থক্ধে সে 
ধর্মের বিকারশূন্য যে মত সেই মত তিনি প্রচার করিয়াছেন, তগ্িন্ন অন্য কিছু 
মহৈ। শাক জামার সবলে এতিদিল এ লক পা টি 
(৪.১) আচার্য্য যখন ভবিষ্যবেতা ঠা ॥ ৃ 
তখন কি এই অর্থে উহা? বলেন রা গ৪০৩$ি টিন 
চাসিগারারিটাতে তাহাদের গুণাণচণসম্বন্ধে মত 
এইরূপ অনেকবার বলিতে শুন। হইয়াছে যে | 


৭ 


১০১৫ আচার্ম্য কেশবচত্্র 


শ্রকাশে আচাধ্যের ক্ষমতা নাই এবং অধিকার নাই। তাহার ভাব এই ধে, 
তিনি বিচার করিবেন না, কেবল সসন্ত্রম প্রণত হইবেন। তাহাদের নীতি- 
ঘটিত চরিত্রসন্বন্ধে বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার নাই; কেবল 
ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যবেত্তা মহাজন বলিম্পা! তিনি সাহাদিগকে ভাল বাসিবেন 
এবৎ জন্ত্রম করিবেম। 

উপরে যে সকল প্রঙ্গ ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হুইল, তাহা ছাড়া আরও 
সাতটি প্রশ্ন উত্তরপ্রদানার্থ মিররে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল প্রশ্নের 
কোন উত্তর পত্রিকায় নিবন্ধ নাই। এনে হয়, সময়াভাববশতঃ এ সকল প্রশ্ের 
(কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অগ্থা এ সকল প্রশ্নের ভিতরে এমন কোন 
গুরুতর কথ ছিল না, ষাহার উত্তর দেওয়া কেশবচত্জ সদৃযুক্তি মনে করেন নাই। 
এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর চত্বারিংশতম প্রশ্নের 
উত্ধরেই আছে, আবার কেন ঈদৃশ প্রশ্ন করা হুইল আমর! বুঝিতে পারি না। 
প্রশ্নটি এই---“আচাধ্য আপনার সম্বন্ধে বত্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;--'এক জন 
'অপুপ্যাত্ম। ঘবিষ্যবেন্তা মহাজন নীতিসঙজগত যুক্তিতে অসস্তব ।, কৃষ্ণ তবে কি ছু" 
যখন আচাধ্য বলিতেছেন--“তাহাদের (মহাজনদের ) নীতিঘটিত চরিত্রসন্ ক্ধে 
বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার নাই” তখন আর এ প্রশ্ন কেন? 
সাধারণ লোকে যে কুৎ্সিতচরিত্রতা শ্রীকে আরোপ করে, কেশবচন্তরর 
তাহ! অণুমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না,ইহা৷ আমরা তাহার মুখে স্বকর্ণে 
শুনিয়াছি। তিনি ভ্রীকষ্ণকে কিভাবে দেখিতেন তাহার আপনার লিপি ও 
উপদেশে প্রকাশিত আছে। শ্রীকৃষং প্রেমধশ্ম্মের আদিপ্রবর্তরিতা আ্ীচৈতন 


সেই ধর্দ্দের সংস্কারক, ইহাই কেশখচন্ত্রের বিশেষ মত । 


উনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক। 





ধন্মতত্ব এই উৎসবের বৃত্তান্ত এইরূপে আরস্ত করিয়াছেন ;--“একবর্ধ কাল 
হুখেকর ঘোর পরীক্ষার পর আমাদিগের সাংবৎসরিক উৎসব সমুদয় পরিতগুকে 
শাস্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। প্রবল গ্রীষ্মের উতাপে ঘন মেখের সঞ্চার 
ছয় এবং উহার দৃষ্তাই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসব প্রারতের 
কতিপয় দিন পূর্বে প্রার্থনা উপাসনায় যে তন মেখের সর্ধার ছল, উছা। 
উৎসবের দিনে প্রচুর পরিমাণে শরাস্তবারি বর্ধণ করিয়! সকলের তাপিত আত্মাকে 
চির হ্বশীতল করিগ্জাছে। হিনি এবারকার উৎমব সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনি 
কিআর কখন ঈশ্বরের অনুপম অলৌকিক করণীয় নিরাশ হইতে পারেন ? 
উত্সধানন্ববিধাতা পরমেশ্বরের সম্মুখে ₹কে নিরাঁশার হন অন্ধকার তো প- 
কালের জন্তও তিচিতে পারিল না? তিনি আপনি গমভীরস্বরে নিরাশকে আশা 
দিলেন, নিক্ুৎসাহীর উত্সাহ বর্ধন করিলেন, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস খণ্ডন 
করিলেন, সন্তু হৃদয়ে অমৃতবারি বর্ষণ করিলেন। আমাদিগের সংশয়, ভর 
ও অল্পবিশ্বাস নিমেষের মধ্যে আকাশে বিলীন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর ্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রাণ হইয়া অবশ্থিতি করিতেছেন । তিনি কোন ঘটনাকে আপনার 
মঙ্গলকর অভিপ্রায়ে পরিণত নল! করিয়া নিরন্ত শহয়েন নাঁ। এবারকার সমুদায় 
পরীক্ষা ও বিপৰ আশা উৎসাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল। আমর] 

কিন্নপ বধায় করুণাম পরমপুকুষের নিকট কৃতঙ্ত' প্রকাশ করিব, 
বুঝিতে পারিচ্েছি না। তাহার অনুপম করুণ! দেখিয়! আমাদিগকে একা সত 
বাক এবং নিস্তব্ধ হইতে হইয়্াছে। আর কি বলিব সহ পরীক্ষা 
ন অবসন্ন না হয়। বে পরিমাণে 


ধ 
বিপদ দেখিয়াও যেন আমাদিগের মন আর ক 
গরীক্ষাবিপদ সেই পরিমাণে শস্তিবারি বর্ষণ? উৎসাহানন্দবর্ধন, ইহাতে হেন 


বস্থান করে ।' 
আমাদিগের চিরদিনের জ্ভ স্থিরতর বিশ্বীদ অবশ্ছনি, 
« মাথ (২৮০৭ শক) রবিবার প্রাতে ওসন্ধ্যাকালে সঙ্গীত ও সংকীর্ন, 


১৩৯২ আঁচার্ধ্য কেশবচন্্র | 


হয়া উৎসবের আরম্ভ হয় | সায়ংকালে কেশবচত্ ষে উপদেশ দেন তাহাতে 
রসনার আশ্চর্ধ্যক্ষমতা সকলের মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত করিয়! দেওয়! হয়। 
“রমনার সঙ্গে ,অমৃতধাম, পরলোকের কি.সন্বন্ধ? রসনাহ্বার শিষ্টরস আত্বাদন 
করা যায়, মিষ্টকথা বলা যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্ত ইহাতে থে 
পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে তাহা কেজানে? আমি বলি রসনার মধ্যে 
ত্গের চাবি রহিয়াছে । বিবেচনা করিয়া! দেখ, ঘত ক্ষণ না! রসনা বন্িতে পারে 
আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তত ক্ষণ দ্বর্ণরাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; গ্মার যখন 
রাদনা! বলিল, ঈশ্বর দর্পন হইল, তখনই দ্বর্গের দ্বার খুলিয়া! গেল। মানুষ 
সরল হুইসস। জিহ্ব' দ্বার! স্বরূপ বলে সেইরূপ হইতে পারে। যানুষ জিহ্বা ছারা 
বলুক ত্ামি বৈত্বাপী হইব, দে নিশ্চয় বৈরাগী হইবে। মাচ্ছষ কেবল জিহ্বা" 
দ্বার বল্গুক দামি ভবসাগর পার হইব, মে তবসাগর গার হইয়! ষাইবে 1” 
এরূপ হত্ব কেন %”**কথাই ত্রঙ্ধ। যে কথ! বলিতে পারিল না, যে শব্দ করিল 
না, সে ব্রঞ্ধের বল পাইল না।”+ “রদলার বানী আর ব্রক্ষবান্বী একই শ্রন্গ- 
বাণী রসনার শব্দ সামান্ত বন্ত নহে।” কেশরচক্র এরপ বলিলেন কেন? 
রলন! হদয়ের দাস, হ্মদয় যাহার যন্্রপ, রসনার কথাও তাহার তদ্রপ। কপটা- 
চরণে রসনাকে অনুতবচনোচ্চারণে লোকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্ত রসনা 
একটু অবকাশ পাইলেই এন্ন কথ। কহিয়া ফেলে বাঁহাতে সকল কপটাচরণের 
 আঁধরণ উদ্দোচিত হইয়া! যায়। 

৮ই মান ভাই প্রতাপচজ্র মজুমদার “আমি ভ।রতবধাঁর ব্রাহ্মসম্মা্জ কেন 
পরিত্যাগ করি নাই” এই বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে বক্তৃত1 দেখ । তিঙ্গি 
বন্তৃতার চরমে যাহ! বলিয়াছিলেন, 'তাহ! শ্রবণ করিয়া আজও ভৃদয় উদ্দীপ্ত 
হয়। “তুষাররাশি পর্রবতশিখর পরিত্যাশ করিয়া থাক্ষিতে পারে না, 
বৃক্ষ তাহার উৎপতিভূষি হইতে উৎপাটিত হইয়া বীরিত থাকিতে 
পায়ে না, মৎস্য তাহার নিবাস জলরাশি হইতে বিচ্ছিম্ন হইলে জীবনের 
'হনাদ রক্ষা করিতে পারে না, তবে আমি যেখানে জীবন এবং 
উন্ধতি 'লাভ- করিয়াছি, সেই বাস্থুমগ্ডলী. ছইতে ম্ঘামার জন্মাকে কিরূপে 
বিচ্ছিন্ন করিব? ঈশ্বরের অনুঞ্রহে ভারতববীস ত্রাঙ্গসযাজে আমার ক্যান? 
উদ্মতি. আাভ .. করিয়াছে, .. আমার কদর. উহারই, - ভূতে, ফু্বন্ধ 


উনপঞ্চাশস্ম সাংবগুসরিক ১৪১৩. 


ফাবিপ্লাছে, উহ্থারই উচ্চ শিখরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহুকাল 
শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস করিয়াছে; এখন এত বয়সে সেই 
মাতৃসমাজের বক্ষ পরিত্যাগ করিস! বিষাদ বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়! 
ফি চূর্ণ বিচুর্ণ হইতে পারি এই আমার ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্মসমাজ পরিত্যাগ ন। 
করার যুক্তি। ঈশ্বর তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আম! হইতে কাড়িয়। 
লইয়াছেন” ৯ মাথ মঙ্গলবার প্রাতে কেশবচক্ত্রের গৃহের দৈনিক নিয়মিত 
উপাসনার পর সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সম্কীর্তন করিতে করিতে তথা হুইতে 
রহির্গত হুইস্! নূতন নির্মিত প্রচারকগপের বাসগৃছে উপনীত হন। তথায় 
প্রার্থনাস্তনর গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং মঙ্গলবাড়ী নামকরণ হয়। কেশবচন্ত্র ঘখন 
কলুটোলার পৈতৃক বাটা হুইতে বহি হইয়। ত্সপার সাকুলার রোডস্থ 
গৃহ আপনার বাসস্থান নির্ণয় করেন, সেই হইতে প্রচারকগণের গৃছ 
নির্মাণ হয় এজস্ত কেশবচন্ত্র ব্যস্ত হন। এই উদ্দেস্তটে তিনি আপনার ভূমিখড 
হইতে অনুমান সাতশত টাকা মূল্যের ভূমি প্রচারবিভাগে দান করেন। এই 
ভূমিখণ্ডের উপরে গৃহ নিশ্মাপ হয় এই গৃহ মঙ্গলবাড়ীনামে জাখ্যাত। এক 
দিন ভক্তিভাজন প্রধানাচাধ্য মহাশয় কেশবচক্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 
তিনি কমলকুটারের তথানীস্তন গাড়ীবারাগ্ডায় ধাড়াইক়া মন্সলবাড়ী ও তৎ- 
সংলগ্ন গৃহগুলি দর্শন করিয্বা আনন্দ প্রকাশ করেন এব" বলেন, এ সমুদায 
যোগপ্রভাবে হইয়াছে। মজ্লবাড়ীর অন্ত যে দান সংগ্রহ হয়, তাহাতে ভূমির 
গল্য ধরিক্া ১,৬০৬ টাকা! আইসে, এ টাকা ব্যয় হুইয়া! আরও কিছু টাকার 
প্রয়োজন থাকে । 
এই দিন অপরাহ্থে আলবার্ট হলে ব্রাঙ্মগণের সাধারণ স্ভ। হয়। সভায় 
ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র প্রচারবিতাগের আত ব্যয় পাঠ করেন। এই শোর আন্দো" 
লনের সমক্ে প্রচারকগণের উপভীবিকাবিষয়ে স্তাহাকে কি প্রকার পরীক্ষার 
নিপতিত হইতে হইয়াছিল এবং সেই পরীক্ষা, তাহার বিশ্বাস বর্ধিত করিয়া” 
ছিল, ভাৎকালিক ধর্তত্বে লিখিত এই কয়েকটা কথায় উহ! বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইবে ৮" পের উপজীবিকাসন্বক্ষে এ বৎসর মল 
তে বিশেষ পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইক্সাছিল। সন্তান সন্ততি 
ইয়া প্রতিদিন প্রায় ধাইটি জন ব্যক্তিকে তাহার আহার যোগ্াইতে হয় । 
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আহার বা অন্ত কোন বিষয়ে খণ পাইলেও খণ করিবার বিধি না থাকাণ্তেৎ 
সীহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হুইয়়াছিল। এমন দিন: 
গিয়াছে, যে দিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত কার্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া 
থাকিয়া যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে তিনি 
নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হুইবে তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি 
ষেস্বান হইতে কিছু আসিবার সম্ভাবনা ছিল না সেই স্থান হইতে অর্থাগম' 
হুইয়া তাহার চিস্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং 
ুর্ম,ল্যের মধ্যে যেরূপে একটি হুবৃহৎ পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে। 
তাহাতে তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইফ়াছে, এ পরিবার বিধাতার শ্বহস্তে প্রাতি- 
পালিত এবং তিলিই ইহাদিগকে চিরদিন রপ্ষণ করিবেন। ঈদৃশ গুরুতার 
তিমি নিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যর্দি তিনি এ সম্বন্ধে আপনার 
উপরে নির্ভর করিতে যান, তাহাকে একাস্ত হতার্্াস হইয়া পড়িতে হয়। 
এবারকার খটনায় তাহার বিশ্বাস সমধিক বর্ধিত হইয়াছে এবং বিধাতার অপার 
করুণার জন্য তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইয়াছেন।” ব্রাহ্মদমাজে এবার ষে 
বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্ত সভার পক্ষ হইয়! সভাপতি ছুঃখ ও উহ! 
মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচত্র যাহ? 
বলেন তাহা পূর্বে ০৯৯৫ পৃষ্ঠায় ) লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 

৯০ মাঘ অপরাহু পাঁচ ঘটিকার সময় টাউন হলে “আমি কি প্রত্যাদিইউ 
মহাজন” বিষয়ে কেশবচক্্র বক্তৃতা দেন। প্রায় ছুই সহম্র শ্রোতা উপস্থিত 
ছিলেন। রেবারেও্ড ডাক্তার থোবরণ, রেবারেণ্ড কে, এস, ম্যাকভোনাল্ড, 
রেবারেও মেস্তর আষ্টন, রেবারেণ্ড সি এইচ এ ভল্‌, জেনারেল লিচ ফিল্ড, মেস্তর 
এবং মিস্ত্রেস জে বি নাইট, মিস ই্রেঞ, ডাক্তার ডিবি স্মিথ, মেস্তর ইউল, 
মেগ্তর ওয়াষ্টীল্স মেস্তর রিডল্‌, মেস্তর সিটি ডেবিস, অনরেবল সৈয়দ আহম্ম্.. 
সি এস আই প্রসূতি শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। “হলটি লোকে পুর্ণ হইয়াছিল 
এবং সকলে অতি উৎন্ুক অস্তঃকরণে স্থির শাস্তভাবে বন্কৃত! শ্রবণ করিতে- 
ছিলেন। বন্তৃণ্তার ওজস্বিত! তেজ এবং বলে সব্লে অভিভূত *হইস্াছিলেন, 
একটি নিশ্বাসও ত্ধিরুদ্ধে নিপতিত হয় নাই।” তখন হয় নাই বটে, কিক 
করেকদিন মধ্যে এই রত্কৃতা! লইয়া, প্রতিবাদকারিগ্রপমধ্যে  মহাহছলস্থুল. পদ্ধিয়ঠ 
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স্বীয় । - এই বক্তৃতার মধ্যে এই কয়েকটি অংশ প্রীতিবাদকারিস্সণের লক্ষ্য 
স্থলে নিপতিত হুইয়াছিল ১0৯) কেশবচন্ররের বিশেষ ভাব--“অবশ্য আমার 
নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের মত আমি নহি। বিশেষ ভাব থাকাতে 
এই দণ্ড তাহাকে বুঝিতে না পারা) আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে?” 
এই বিশেষ ভাব-_অল্সবয়্সে বৈরাগ্য ; কল্যকার জন্য চিন্তাত্যাগ্ ; বিবাহিত 
হইয়া যেনপত্বী নাই ঈদৃশভাব অনুতাপ 9 ঈশ্বরকেই একমাত্র সর্বস্ব করা 
শান্ত করা; স্বদেশ ধর্মসমাজ ও ঈশ্বরের কপার নিকট আত্মবিক্রয়; শ্বয়ং অজ্ঞানী 
প্রার্থনাযোগে জ্ঞানলাভ ;* প্রকাণ্ড অট্রালিক] মধ্যে কুটারে বাস; ভাবের উত্তে- 
দন. হইলে জলম্তবাক্য উচ্চারণ) ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণ? স্বয়ৎ 
ঈশ্বর প্রমাণিত করিলে সত্য গ্রহণ; বিবিধ পাপের সম্ভবনা হৃদয়ে বিদ্যমান; 
অথচ পাপী জানিয়াও হৃদয়কুটারে ঈশ্বরের আগমন; বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব, 
বিজ্ঞানবিরোদধী মত দূরে পরিহার । (২) সত্য প্রচারসম্থন্ধে স্বাধীনতা ও 
বারিত্বের অভাব 7 ঈশ্বরের আদেশে কৃত কার্যের জন্ত তিনি দোষী নহেন, বদি 
দোষ থাকে তাহা ঈশ্বরের । (৩) তিনি যে সত্যপ্রচারের জন্ত নিযুক্ত বিরো- 
ধীও গে সত্য গ্রহণ করিতেছেন, নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। (৪) ভারতকে 

কেহ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। 
প্রতিবা্ধিকারিগ্ণ এই বস্কৃত! অবলম্বন করিয়া আপনার! কি বলিয়াছেন 
একবার তৎপ্রতি শ্রবণপাত কর! বাউক। তাহারা বলিতেছেন, “বে এক 
ব্যক্তির হস্তে তাহার! (ব্রাঙ্গের। ্রাঙ্মধর্দ্দের কল্যাণের ভার দিয়া আপনার! 
নিশ্চিন্ত ছইয়। বসিয়া ছিলেন তিনি এখন কি বলিতেছেন শ্রবণ ককুন। হে 
পবিত্র দিনে রাম মোহন রায় একমাত্র অত্রাস্ত অদ্থিতীয় পরব্রদ্ধের উপাসন! 
প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র দেন এই নগরের 
প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডামান হইয়া বলিলেন 0, ঈশ্বর ভিন্ন তাহার খত অন্ভিতু 
নাই, তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরের কাধ্য, তাহার জন্য তিনি 
জারী নহেন।, যদি তাঁহার কার্তের কোন দোষ হইয়। থাকে, সেদোষ তাহার 
ইহার পর আর কি বলিবার অনশি্ট আছে? 


নহে, তাহা ঈশ্বরের দোষ 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের যে অধিনায়ক আদি সমাজের ট্ান্ীদিগের সামান্য 
বৈদিক বর্তৃতথ অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি আধ্যাশ্রিক কর্ৃ 
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সংস্থাপন করিতেছেন--তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন $ এক 

মুখে তিনি বলিতেছেন, আমি পাপী ও জগতের পথপ্রদর্শক হইতে পারি না) 
অন্ত মুখে আবার তিনিই বলিতেছেন, আমার কাধ্যের কোন দোষ থাকিতে পারে 
না, ঈশ্বরের মুখে আদেশ না শুনিয়া আমি কোন কথা বলি না ও কোন কাঞ্ঠ 
করি না। সামান্ত সংসারিক বিষয়ে ধিনি নিজের পাপ স্বীকার করিতেছেন, 
গুরুতর আধ্যত্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অন্রাস্ত বলিতেছেন। একই আত্মার 
অবস্থায় কি প্রকারে এরূপ পরস্পর অসংলগ্ন হইতে পারে, তাহা চিত্তা করিস্কা 
স্থির করা বার না। বে আত্মা অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা; 
জনৃতপরায়ণতা! প্রভৃক্ি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে অভ্রাগ্ত তাহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সকল পাপ থাকিলে এক ব্যক্তি জড়- 
বিজ্ঞানশান্ত্রবিষয়ে অন্রাস্ত হইতে পারে, কিন্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে অদ্রীস্ত 
হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বর্ণমালা চিতশুদ্ধি। যাহার চিতই, 
শুদ্ধ নহে সে আবার অত্রান্ত কি? কোন বিশেষ মুহূর্তে এক ব্যক্তির জৃদয়ে 
কোন বিশেষ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সকল 
ভাবই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে না এবং তাহার কাধ্যের জন্য ঈখবর দায়ী 
নহেন।” “কেশববাবু স্বীয় অভ্রাস্ততা পোষকতার জন্য বলিয়াছেন, আগি জাত 
জানি না এ ব্যক্তিত্ব কোথায় € উহার অস্তিত্ব নাই । "আমি? নামক ক্ষুদ্র বিহঙ্গটী 
অনেক দিন হইল এই আবাস ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়া শিধাছে ; আর 
ফিরিয়া আসিবে না। আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ' করিয়া" 
ছেন। ব্রাঙ্গর্টের যূল মত ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা। ঈশ্বর আমাদের কাত্যের 
ফলাফলের জন্ত দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি শ্বতগ্র করিয়াছেন ।......আমরা 
প্রকৃতিগত একত্ব স্বীকার করি না, কিন্ত ইচ্ছাগত একত্ব স্বীকার করি। ঈশ্বর ও 
আত্ম! পরম্পর শ্বতগ্্, তাহাদের শ্রক্কৃতি স্বতগ্র; কিন্ত বখন আতা গু 
ঈশ্বরের ইচ্ছা! এক হয়, তখন পরম্পরের যোগ হয়। এই পর্যত্ত অন্যোতবাষ" 
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। কিন্ত সেই একতা কখন সম্ভব? “দা সর্ষে 
প্রভিদ্যন্তে হুদয়স্যেহ ্রস্থয়ঃ * তখন কিয়ৎ পরিমাণে একত! ও কিয়ৎ পরি- 
মাণে শ্বতন্ত্রতা অসম্ভব ॥ ধাহার মোহ পাশ ছেদন হয়. নাই, তাহায় ব্যতিত 
বিনাশ হয় নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, আধ্যান্মিক বিষয়েও তাহার 
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ব্যক্তিত্ব আছে। ৫ক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিতে 
পায়ে 

এই সকল কথার মধ্যে, “ঈশ্বর তিন্ন তাহার (কেশবচজ্রের ) শ্বতন্ 
অস্তিত্ব নাই,” এই কথাটা জর্বপ্রথমে বিবেচ্য । কেশবচজ্রের অমগ্র বক্তৃতা 
পাঠ করিয়! এই ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সমুধায় 
বন্ততে সমুদায় বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা__-আদ্বৈতবাদের এই সারতত্ব 
তিনি অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু কেশবচজ্জ ও ঈশ্বর ষে অভিন্ন একই বন্য 
ইহা তিনি তো একবারও বলেন নাই । তনে প্রতিবাদকারিগপের মনে এ কথা 
উঠিল কোথা! হইতে? এই সকল কথা হইতে কি নয়? “আমার সত্য সকল, 
এ কথায় আমি সেই সকল সত্য মনে করি,যে সকল আমার জীবনের মূল 
সত্য, যে গুলি ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন এবং আমার দেলীয় লোকদিগের 
মিকট প্রচার করিতে আমি নিষুক্ত। এই সকল সত্যকে আমার সত্য বলি। 
মিশ্চয়ই সাধারণ লোকে ষে ভাবে “আমার? সত্য বলিতে বোঝে সেরূপ হইতে 
পারে না। “আমার আমি জানি না। “আমার? কোধায়, সে আমিত কোথায় % 
ইহার অস্তিত্ব নাই। "আমি' ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনেক দিন হইতে উড়িয়া কোথায় 
গিয়াছে আমি জানি না, আর কথন ফিরিয়া আসিবে না। আমার 'আমিত? 
আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে । আমার কিছুই 
মাই যাহ) আমার।” প্রতিবাদকারিগণ 9০1£ এই শব্দের ব্যক্তিত্ব" অনুবাদ 
| করিয়। ঘোর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। “ব্যক্তিত্ব ও “আমিত্' এ ছুই 
'প্রতিশব নহে, এ ছুইয্পের অর্থ নিতান্ত পৃথকৃ। এ সম্বন্ধে কেশবচত্র 
বয়, বন্ৃতায় পরক্ষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই 
ছে ভ্রান্তি নিবারণ হইতে পারে। “যদি তোমরা বল এই সকল সত্য 
আমার, ঈশ্বরের নহে, তোমরা তাহার অবমাননা কর। আমার উচ্চ 
| আহি ও নীচ আমি আছে; এবং এ ছুইয়ের মধ্যে আমি পরিস্কার প্রতেদক 
ব্রখা দেখিয়া খাকি। তোমরা আমার পাপসকলকে স্বণা করিতে পার, 
কিন্ত ঈশ্বর আমাতে যে উচ্চ আহি স্থাপন করিয়াছেন, বে আমি ভীহাতে 
র্‌ বং তাহার ভিতর দিয়া চলে বলে কাজ করে, তাহাকে তোষার। প্রতিরোধ 
রি করিতে পার না! আনার জীবনের কাছ কেউ প্রতিরোধ করিতে পানে না 


১৬৮ 








১৪০১৮ আচাধ্য কেগবচত্দ । 


কারণ তাহা ঈশ্বরের। তোমরা পিয়া পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন কর, ধণির 
স্থাপন কর, দীনগণকে ভিক্ষা দান কর। যেমন তোমাদের বিশেষ বিশেষ 
ভাব ও কার্ধ আছে আমারও সেই প্রকার বিশেষ ভাব ও কার্য জ্াছে। 
ঘদি- তোমরা আমার ভাব সকল গ্রহণ কর, তাহা! হইলেই তোমরা আমায় 
তোষাদের হৃদয়ে স্থান দিলে । তখনই আমি তোমাদের জৃদয়গত হইয়াছি, সেখানে 
স্থান পাইয়াছি, তোমর! আমায় তাড়াইতে পার না । কুড়ি বসর আমি তোমাদের 
সঙ্গে আছি, এখন আর তোমরাআমায় বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পার না। তোমাদের 
দেছের শিরা স্নায়ু, তোমাদের দয়ের সংস্কার ও সহানুভূতিসমূহ আমি অধিকার 
করিয়া বসিয়াছি। দেখ! সত্য ও করুণার ঈশ্বর সহ আমি তোমাদের ভিতরে । 
তিনি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন এবং মুক্ত করিবেন ।” এ সকল কথাগুলি 
পাঠ করিলে কি আর অন্তিত্ববিলোপ বুঝীয়, না৷ অস্তিত্বের নিত্যস্থায়িত বুঝায় 
মানুষের নীচ আমি পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, ধংসলীল, উচ্চ আমি ছেবত্ববিশিষ্ট, 
নিত্যকালস্থায়ী, ঈশ্বরে চির উন্নতিশীল। জড় হইতে পণ্ড, পশড হইতে মানব, 
মানব হইতে দেবতার উত্থান কেশবচন্ত্র পুর্ব্ব হইতে মানিতেন, হুঁতরাৎ ইছা' 
আর কিছু তাহার নৃতন মত নয়। “সে আমিত্ব কোথায়, তাহার অস্তিত্ব নাই।? 
“আমার আমিত্ব আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে । 
'খ সকল কথ! নীচ আমিত্বসম্থবক্ষে। এ নীচ আমিত্ব সত্যসম্বন্ধে জীবনের 
ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাধ্যসন্বক্ধে বিলুপ্ত । “তিনি বাহা করেন, ষাহা৷ বলেন তাহা 
ঈশ্বরের কার্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন, এ সকল কথার.তাব. বোঝা. কি 
খর এখন কাঠন রহিল ? উপরে খে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহ্থারই অব্যবহিত 
পূর্ব কেশবচ্্ যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই কি অন্তর্গত ভাব হুত্পষ্ট প্রকাশ 
পায় নাই? তিনি বলিয়াছেন, “আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি. এক. জন 
পপী, তথাপি আমি কতকগুলি সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত । 
আমার দেশকে এই সতাগুলি দেওয়া আমার জীবনের বিশেষ কার্ধ্-। যত দিম 
আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমি এ কার্য অবশ্য করিব । আমি কিআমার 
জীবনের কার্ধ্য অস্বীকার এবং আমি আমাকে মিথ্যাবাদী করিতে, পারি ?. এরপ 
কর! আমার জীবন ও ঈত্বরের সত্য উত্তয়কেই বলি অর্পণ কর! । এ কার্য 
'করিতে গিয়া, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি কিছু অন্যায় করি নাই'।, কমার 
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ইচ্ছা নয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে আমি বন্ব করিয়াছি। আমার সহিন্ত 
আমার সঙ্গতিরক্ষা আমি চিরদিন প্রঙ্নাণিত করিয়াছি, এবং আমার নিদ্বৃতির 
অথও্ডভাব রক্ষণ করিয়াছি । দ্বয়ং ঈশ্বর আমার উপরে যে কাধ্য তায় অর্পণ 
করিয়াছেন তাহা পুর্ণ করা আমার যত দূর সাধ্য, ঈশ্বর জানেন, আমি বিনগ্রভাষে 
করিয়াছি। আমার চারি দিকের লোকেরা তাহাদের ভাব ও অধিকার 
কেমন ম্বাধীন ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন ! আমার ধর্শসম্পকাঁণ কোন স্বাধীতা 
নাই। যে সকল সত্য প্রচার করিতে আমি পাইয়াছি সে সকলের জন্য আনি 
দ্বায়ী নহি। আমি ইহ। নির্ভপ্নে এই বৃহৎ সভার সম্মুথে বলিতেছি। ঈশরের 
আজ্জায় আমি যাহা করিয্রাছি তজ্জন্য আমি নিশ্চয়ই দোষী নহি। বি 
কাহাক্েও দোষ দ্বিতে হয়, ভাহা হইলে শ্র্গের অধীশরকেই উত্তর দিতে 
হইবে, কেন না) তিনিই শিখাইয়াছেন এবং আমার দেশের মঙ্গলের জন্য লোকের 
আশ্রিপ্ধ কার্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন।” এখানে কেশবচন্্রের এরূপ সাহসের 
কথা প্রতিবাদকারিগণের নিকটে নিতাত্ত নিন্দনীয় বলিয়া! মনে হইতে পাকে, 
কিন্ত ধাহার। বিশ্বাস করিবেন, কেশবচত্্র সত্যপ্রচার ও তদনৃষ্টানে সর্ব 
ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ছিলেন, তাহাদের নিকটে আর উহা! অগুষাত্র সাহণি- 
কতা হনে হইবে না। “যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা! এক হয়, তখন পরস্পরের 
যোগ হয়। এই পধ্যস্ত অ্ৈতবাদ ত্রাহ্ষধর্ম্বের অনুমোদিত 1” প্রতিবাদকারিগণ্র 
এই মত যদি কেশবচন্তরে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কি আর তিনি হিট 
অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন তাহারা বলিতে পারেন? তবে তাহারা বালিখেন, 
কেশবচত্র ধন আপনাতে অহঙ্কার হিৎসাঙ্গি পাপ স্বীকার করিয়্ান্ছেম, তখন 
ইচ্ছাতে তিনি ঈশ্বর সহ অভিন্ন, ইহা স্বীকার কর! ধাইবে কি প্রকারে'? 
পাপসত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘোগ অসস্ভবই বটে, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার বিশেখ 
রত কি, বিচার করিলে এ অসঙ্গতিও কিছুই নহে স্পষ্ট সকলে দেখিতে 
পাইবেন । 

কেশবচন্্র বলিতেছেন, “আমি পৃথিবীর পাপীদিগের মধ্যে এক জন, 
পা মুই নই? কে সাক ইত 
আমার বিবেক, আমার অন্তর্গত আদ্মচেতনা ।--+”হয়তো আমায় বলা হুইকে__ 
আপনি এত বিনীত বিন; আপনি কেবল আপনার অনুপযুক্ত! স্বীকারের 
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প্রকৃষ্ট তৃষ্টাস্ত- প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভাবুক নই। আমি খেয়াল খাঁ 
কল্পনার অধীন নই। আমার জীবনে কখন ধর্মমসম্পর্কে স্বপ্রদর্শন ঘটে নাই । 
আমার জীবন ঠিক যাহা তাহাই। আমি আমার নিজ চক্ষে আমার হৃদয়ে' 
সর্বপ্রকার পাপের মুল দেখিতে পাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমি সচেতম। 
তাহারা কাল্গনিক পাপ নয়, বাস্তবিক পাপ। তাহাদের কি নাম করিব 
তাহার! অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, হিৎসা, কাম, অকৃতজ্ঞতা, ক্রোধ,। 
দ্বেষ। আরও অধিক কি বলিব? মিথ্যা, অনুৃতবাদ, জাল, কেবল এই নয়, 
নরহত্য! * পর্যযস্ত। আপনাদ্বিগকে আমি যেমন দেখিতেছি, তেমনি আমার. 
মধ্যে এই সকল পাপের মুল আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। যখনি আমি আমার: 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে যাই, তখনি আমি আমার ভিতরে এমন কিছু. 
ভীষণ জণ্াল দেখিতে পাই, যাহ1 পরিস্কৃত কর' প্রয়োজন। এই সকল পাপ 
আমি কার্যে না করিয়া থাকিতে পারি । তাহাতে কি? পাপী কখনকৃত 
পাপকাধ্যের জন্ত বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃত্তি বার বিচারিত হয়। ঈশ্বর 
বাহ্য কাধ্য লইয়! বিচার করেন না, বিচার করেন সামর্থ্য ও সম্ভাবনা লইয়া! ।” 
কেশবচন্তর তবে আপনাকে পাপী জানিতেন কেন? হৃদয়ে পাপের মুল ও সত্তা-. 
বনা দেখিয়।! এই হুদয়ই তবে তাহার নীচ আমি ? এই হৃদয় ও উচ্চ আমিএ 
দুইয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কি 2 পার্থক্য-_একটি শারীরিক, আর একটি গত্মিক 
জড়, পণ্ড, মানব ও দেবতা এই চারিটি স্তরে কেশবচত্তর মানবজীবন বিভাগ 
করিয়াছেন। জড়ের গুণ- আলস্য, ওদাসীন্ত, দৌর্ধল্য; পশুর গুণ--হিৎসা, 
দ্বেষ,” প্রবৃত্তির অধীনতা; মানবগুণ-- প্রজ্ঞা, দেবগুণ--শুদ্ধতা, পবিত্রতা, 
পুপ্য। :%শরীর যখন আছে, কামক্রোধাদির মুলও আছে, "শারীরিক. 
প্রবৃত্তি. ঘখন. আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে” কেশবচজ্রের এ কথায়, 
দেখাইয়/দেয় পাপের মূল বা সম্ভাবনা কোথায় অবস্থিত, তিনি বিশ্বাস করিতেন। 
পাপের মূল শরীর হইলেও উহ! প্রবল হইয়া যখন আত্মাকে তদধীন করিয়।' 





* ন্রহত্যা পাপ তাহাতে.কি প্রকারে লঙ্তবে, এই বক্তৃতার পরেই আমরা তাহাকে, 
জিজ্ান! করিয়াছিলাম, তাহার উত্বরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঘর্দি কখন তাহার মনে, 
একপ ইচ্ছ। হয় যে। অমুক যতি আমার টা না আহক) তখনই বি ক 
হইল। | ূ 


উনপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক | 5১৬৬ 


ফেলে, তখন সেই আত্মা 'নীচ আমি” আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। বঙ্গন দেব- 
প্রভাবে নীচ আমি হতসামর্থ্য হয়, তখন দেবাধীন আত্মা উচ্চ আমি? আখ্যা 
আখ্যাত হয়। কেশবচন্ত্র বিবেকালোকে পাপের মূল সকল দেখিয়া আপনি 
নিতাস্ত অকিঞ্চন ও দীন হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেন, কখন আমি 
স্রাধু নিশ্বলচরিত্র এই অভিমানে স্কীত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন 
নাই।.. এই অকিঞ্চনত। দীনতাই তাহাতে ঈশ্বর সহ অভিম্ন যোগের মুল। 
«পাপ--পাপ করিবার সম্ভাবনা” “আমি......পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখি- 
যি” কেশবচন্দের এই কথাগুলি দেখাইয়া! দেয় তিনি জীবনে পাপাচরণ না 
করিয়াও কেন সর্ধদা আপনাকে পাপী বলিয়া শ্বোষণা করিতেন। “উছ। 
(বিশ্বাস ) কেবল যে সকল কাধ্য করা হয় নাই, যে যে ক্রটি হইয়াছে তাহার 
এবং অগাধু কার্য ও আলম্তের হিসাব রাখে,” কেশবচঞ্রের জীবনের ইহাই মূল" 
সৃত্র। ঈশা যখন বলিলেন, “আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল পুথি পিতা, 
তখন তিনিও আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং দেই অক্ষমতা ন্তাই 
হাতে ইচ্ছাযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল। কেশবচস্রসম্বদ্ধেও তাহাই বুঝিতে 
হইবে। সত্য, সত্যান্ষ্ঠান, সহ্যপ্রচার, এই তিন স্থলে তিনি আপনাকে 
দিয়ত ঈশ্বর সহ অভিন্ন দেখিতেন । | 
চতুর্দশ বর্ধবয়সে আমিষভোজন ত্যাগ এবং বিবাহাত্তে বৈরাগ্যাচরণ এই 
সুইির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিবাদিগ্ণণ লিখিয়াছেন, “চতুর্দিশবর্ধ বয়ঃক্রম" 
রিত্যাগ কর! কিঞিৎ আশ্চর্ঘ্য বটে, কিন্ত আমরা এরূপ 
ধাহারা অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহবন্যর সহিত মানব 
গ্রক্াতির সন্থস্ববিচার' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া তদপেক্ষায় অল্পবয়সে 'আমিহ 
ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! এ কার্ধ্যটি এরূপ বিন্ময়কর নয় ধে, মানা 
একটি অলোকদামান্ত ুটনা! বলিয়া উদ্লেখ করিতে হয় । তাহার ঠাস 
তিনি পেলের) উপদেশ অনুমারে বৈরাগ্যাচরণ করিয়াছিলেন ; একখা্াত চিড়ে 
রি নাই :......এরূপ সনকে বঙ্গদেশের].খসনেক যুবক 
ক্রেমেই বলা রুচিযঙ্ত হয় | 
টিজার হ। ইছাতেই বা অত্যন্ত বি্বয়গনক ব্যাপার কিঃ 
বৈরাগ্যারণ করিয়া থাকে । দি লেখ না করিলেও চলিত? 
 কেশরবাধুর মহত্ব প্রতিষিত করিবার জন্ত এগ লর রে র্‌ 
কেশব থে ভাবে বন্ৃতায় এগুলির উদদেখ করিয়াছেন তখাদিকারিগ 


কালে আম্ ভোজন প 
অনেক ব্যক্তির কথ। জানি, 
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যদি তত্প্রতি মনোভিনিবেশ করিতৈন, তাহা! হইলে এরপ ব্যঙ্সোক্তি করিবার 
আর তাহাদের অবসর থাকিত না । চতুর্দশ বর্ধবযসে আমিষ ত্যাগের উল্লেখ 
করিয়া তিনি আপনি বলিয়াছেন, “বিষয়টি বিবেচনা করিলে উহা বতসামান্ট 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধাহা! পরে আসিল ততসহ বিবেটনা করিলে 
ইহা ধহৎ পরিবর্তন । বৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, জীবন ও বিশ্বাসের সহজগ্ডাব, আধার 
জীবনের নিয়তি ছিল। পৃথিবীর খাহা। কিছু ভোগৈষ্বরধ্য তাহা হইতে আধাক 
বঞ্চিত হইতে হইবে। রী ঘটনা অস্তঃ দেখাইয়া দিতেছ্ছিল, বায়ু কোন্‌ দিকে 
বহিতেছিল।” এই কথা গুলি পাঠ করিয়া কি এধন প্রতিবাদকারিগণ বলিষেন, 
আমিষতভোজনত্যাঙগকেই কেশবচত্র তাহার মহব্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ? বিবাহান্তে বৈরাগ্যাচরণসম্ন্ধেও প্রতির্বাঙকারিগণের উপহাসোক্তি 
অস্থানে নিয়োজিত হইক্নাছে। “তিনি (পল) আমায় বলিলেন, “যাহাদের 
পত্বী আছে যেন পত্বী নাই এইরূপ তাহার। হউক ; এবং আমার জীবনের অতি 
সঙ্কট সময়ে এই কথ। গুলি প্রজ্ছলিত জঙ্গির স্ঞায় আমায় স্পর্শ করিল । তখন 
হয়তে। আমার বিবাহ হইবে, অথব। এই মাত্র বিবাহ হুহয়াছে। তখন আমার 
মনে এই দৃঢ়সংস্কার হইয়াছিল: যে বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারগ্করূপ এবং ,আমার 
আহ্লাদ হইল যে, পলের পত্রিকায় আমি সংস্কারানুরূপ উত্তর পাইলাম” 
“বিহু সাহংসারিকতার স্বারন্বরূপ” এই কয়েকটা কথ! ভাল করিয়া বিবেচনা 
করিলে ইহার মধ্যে ষে তাদশ উপহাসের কোন কথা নাই, প্রতিবাদকারিগণেকর 
ধুদ্ধিতে তাহা সহজে প্রবেশ করিবে । পলের কথায় তিনি বুবকিলেন যে» 
সংসারে থাকিল্না তিনি অসংসারীর জীবন যাপন করিবেন এবং সেই 
হইতে তিনি তন্ভাবে জীবন বাপন করিতে প্রবৃত হইলেন। (কান 
যুবক আর. এই ভারে কর়দিলের অন্ত ভোগ ত্যাগ করিদ্লা থাকেন £ 
কেশবচজ্র সঙ্গগ্রলীবন কি: ভাবে যাপন করিক়াছিলেন: তাহা কি আমর! জানি 
না? ণ্ধাহাদের. পত্বী আছে তাহারা সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছ। প্রতিপালনে বন 
করুন এরং পত্বী অপেক্ষা ঈশ্বররে অধিক ভাল বানুন। তীহার! গৃহের 
সমুদধায় কর্তব্য সাধন করুন, ফিন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেমনূপ রেদীসম্িধানে' 
পূর্ণ বৈরাগ্যের তাতে ইত্জিক্ষলালসা। ও'সাহসারিকতা বলি অপ্ণ করুন। ঈশ্বর 
পয়ায়প স্বামী পরী কর্তৃক শাসিক্ হওয়া পাপ মদে করিবেন প্র নহে, 
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ঈশ্বরের সন্তোষ জাধন করা ভীহার জীবনের লক্ষ হইবে” এ কথাগুলি 
কেখবচত্র আপনার জীবনের আচরণ হইতে বলিয়াছেন ।* 

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি নিরসন করিতে গিয়া আমরা মূল বিষয় 
ইইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মূল বিষয়ের অনুসরণ 
করা। ফাউক। এবার নগর সঙ্থীর্তনে প্চ্চিদানন্দ” অস্ধিত একটা অতিরিক্ত 
প্রতাকা পিবিষ্ট হয়। এ নিবেশ যদি ভাবের নৃতন পরিবর্তন প্রদর্শন না 
করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ নিপ্ীয়োজন দ্কিল। সন্থীর্তনমধ্যে এই 
গন্ববিস্ভাসগুলি এই নূতন ভাব প্রদর্শন করে”_“হৃদয়নিক্কুঞ্জবনে, প্রাপবধুয়া 








* ধই ব্ততাসন্বদ্ধে ধয়মি মাহেব থে মত বাজ করেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে 
ভাহার উল্লেখ করিতে পারি। কেশব্চচ্দের চরিত্রের শুদ্ধতা, বিবিধ সুন্দর মলোহর ওপা, 
জত্যপরায়ণত্ব প্রভৃতি নন্বন্ধে ইনি নিঃসংশর | সুতরাং তিনি জাপলায়' চরিত যখো 
অহত্ষার, হিংলা, দ্বেষ। ক্রোধ প্রভৃতির বান্তবিক্ষ হ্থিদ্ি ঘে উল্লেখ করিখাছের, উহ 
শ্বাযুবিকীরজনিত- বিষাদসমুখিত ভিন্ন আর কিছু: হইতে পারে না, বঙ্ছসি সাহেব এইরপ, 
আনে করেদ। কেশবচন্ত্র আপনার অসাধারণত্ত খিদক্ে ঘাহ1 বলিয্মাছেন, ভলধো আসাধা- 
ণতা আছে তাহা ইনি ্বীক্ষার করিয়া, অইয়াছেন । তবে ভিনি জন, ঈশা পরে 
অমি সাক্ষাৎকারের কথা যে বলিক্কাছেন, উহা ইহার মতে ্রাস্িসমুদ্ভূত। জনের অনুসরণ 
সবরিছ কৃচ্ছনাধল, ঈশার অনুসরণে কলাকার জন্তট চিন্তাতাণগ, পরের তপদেশাদূলায়ে 
গ়ী-খাকিছেও পরী দ1 থাকার স্তায জীবন যাপন, এইগুলি ইহার নিতান্ত অননমোদিত | 
কেশব ঈশ্বরনিষ্দিতি তোগ পরিত্যাগ না করিয়া জীঘনের কর্তযাগুলি' হৃচারভানে 
পান কযিবেদ এরপ অভিলাষ ইনি প্রকাশ .করেন। কেশধচজর দরের সহি 

নগান্ধের ইমি অভিমাত্র প্রশংসা করেন, কিন্ত ঈশ্বদের-লহিত ভাহার- পিট সন 
ও গৎপরিচালন অন্ত তিনি অপরের ছয়ে. উপরে: অধিকার সাধন করিছে়ে চা 
ইহা ইহার মতে অভিশোচদীক়.। তিনি আপনার জীধদের কার্মা পরিজ্যায়-করিতে পারেন 
না গৎসন্বঞে ভিদি যাহা! বলিয়াছেন তাহ ন়লেরই- হদয়ে-জাগরক. রখ! লমুটেত, ইহা! 

অভ কিআশ্চর্যা, বয়সি লাছ়েব-য়ে অন্ত কেশবচন্রকে রোগত্রত্ত মনে 
উট রর উইনর্ক ইতিপেণেন্ট' তক্গন্তই তাহার প্রশংলা। করেন। এ পর্রিক! 
করি বমিাদেন ও চেন ধর গায় নাম, তগেক্ষ ইহা ধর্ম লব 
উওর, কিং মাক্ষাৎ ক্ষমদীল ঈখরেনর 
রানার, কারণ ইহাতে গভীর পাপবোধ আছে এন 


প্রেরন অনুভব করে । 


১১০৪ আচার্য কেশবচক্্র 


সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাদরসে" “বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হইযে 
ধরিব সখার শ্রীচরণ ) হিয়ার ভিতরে অনুরাগ ভরে, দিব গা প্রেম আলিঙ্গন? 
(আবেশে বিভোর হয়ে )% “সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন; ( মন মজিলরে 
রূপ নেহারিয়ে ) এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন।” ইত্যার্দি। ১৪ মাধ রবিবার 
সমুদাক্ক দিনব্যাপী উত্সব । এই দিন পরাতে কেশবচত্দত্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে 
নবভাবের প্রবেশ অতি নুম্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। এত দিন ব্রাহ্মসমাজে 
পুরুষভাবেরই প্রাধান্ত ছিল, নারীভাব প্রন্ফুটাকারে প্রকাশ পায় নাই। 
নারীভাব প্র্কুটিত না হইলে ্বর্গে ঈশ্বরের 'অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার 

লান্ভ করিতে পার! যায় না, এজন্য পুরুষের ভিতর হইতে নারী উৎপন্ন হয়। 
ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধনের জন্ত পুরুষপ্রকৃতির হৃপ্টি। খষি প্রকৃতি 
পুরুষের প্রকৃতি । ব্রক্ষের তেজ হইতে, দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপর্তি, 
ব্মতএব সেখানে আলদ্য ওঁদাসীন্ত, নিজীব নিস্তেজ জঘন্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে 
না। পুকুষ এক হস্কারে পাপপাশ ছেদন করেন। একবার সমপ্ত রশ্বধ্য 
সাংসারিক ভোগ বিলাস দূরে পরিহার করিয়া পুরুষ আর দ্বিতীয় বার ষে। সমু 
দায় পরিগ্রহ করিতে পারেন না। এই নরপ্রকৃতি হইতে নারীপ্রকৃতি বাহির 
হুইল। পুরুষ হইয়া ব্রহ্মস্গিধানে উপস্থিত হইলে ব্রচ্ধ বলিলেন, “এখানে 
তোমার প্রবেশাধিকার নাই। নারীজাতিতে গিয়া তুমি নব জন্মগ্রহণ কর।” 
পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্মগ্রহণ করাই স্বর্গরাজ্য পুনজন্ম। পুরুষপ্রকৃতি 
হইতে ঘ্বেনারীর জন্ম হইল তাহার বিবাহ হইল ধর্মের সঙ্গে। “মুল কথা, 
বিবাহের মুল মকর পতিব্রত হওয়াঁ। যেখানে ধর্মের সঙ্গে ত্রহ্মকন্তার বিবাহ 
হন্স সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আদিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয় পতিব্রতা? 
ব্রঙ্মকন্তা কেবল পতি পতি পতি বলিয়া 'ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর 
কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থন! করেন না। ব্রহ্গ- 
কন্ত! উখধ্যের প্রতি জ্ক্ষেপ করেন না। পতিত্রতা অন্তের. পানে তাকান না, 
অন্তের বাড়ী যান না। তাহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্বদা স্থির রহিয়াছে। 
সতীত্ব তীছার চক্ষুর অঞ্জন। সতী: বলেন ধর্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা; হর্্ম ভির 
আমি বাঁচিতে পারি না” কেশব বীর এই সকল, কথার শেষ 


উনপঞ্চাশতম সাঁংবতসর্রিক | ১৬৩৫ 


&ভাই, পুরুষপ্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে এখন 
নারী হও। পুরুষ নারী হইবে ইহা! উপহাসের কথা। পৃধিবীর লোক 
বলিবে পুরুষ কি কখন নারী হয়? মা হইলে এই কথা হইল কেন € ব্রহ্মপুজ্, 
তুমি ব্রন্মকন্তা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ কিনূপে বুঝিবে নারী না হইলে? 
নারী না হইলে সতীত্বধন্মম কিরূপে জানিবে % সতী যেমনং আপনার স্বামীকে 
ভালবাসে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমর। ভাল বাসিব ? 
সবরের নারীপ্রকৃতি এবং হরিতক্ত অভিন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমর়াজ্যে, 
ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ 
স্ীলোক হইয়! গেল! কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে, হরিকন্তাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত 
হইদ্বা আমরা হরিপাদপদ্ব পুজ1 করিব? স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্তাগণ, তোমর! 
প্রেমোন্ত্ত হইয়া হরিনামণ্ডণ গান কর। ব্রচ্কন্া, তুমি তোমার অবিভক্ত 
প্রেম এবং অচল! ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত এবং সুখী কর। 
এখন হরিকন্তার ধন্গ্রহণ না করিলে কেহই সর্বাক্গহুন্দর ধার্মিক হইতে পারিহে 
না। সর্ধাঙ্গনুন্দর ভক্তির ধর্ম না হইলে এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি 
হবর্দরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও । হে হরি, হে জননী, তৃমি 
আমাদিগকে তোমার ভিতর লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার 
এই বদ্ধুদিগরকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অস্তঃপুরে রাখ । এই 
উত্সবে এই সার কথা। নারীপ্রকৃতি পাইয়া যিনি"নারীর নারী প্রধান! নারী 
জগজ্জননী, তাহার অস্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই শ্ুখধে বাস কর্িিব। তত্ত- 
বাগ্থাকলতরু আমাদিগের এই মনোবাস্থী পুর্ণ করুন” 

সায়ংকালে প্রমত্ত সন্ধীর্তনের পর কেশবচক্দ্র যে কথাগুলি বলেন, তাহাতে 
ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয়। বিস্তারভয়ে আমরা ত্তাহার কথাশুলি এখানৈ 

উদ্ৃত করিলাম না। ১৪ মাধের মধ্যাহৃকালীন ধ্যানের উদ্বোধন এবহ ১৪ 
“মা ব্রাক্মিক! সমাজের উৎসবের উপদেশ অতিন্থদয়হারী এবং নবভাবের ব্য 
হুইলেও এ ছইটি পরিত্যাগ করিয়া সায়স্কালে সাধারণ লোকদিগকে আখ্যাদ্থিকী- 
চ্ছলে কেশবচত্র যে উপদেশটি দেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। 'অতি গণতীয 
ভাব সাধারণের হৃদয়ে তিনি কেমন অতি সরল সহজ ছাবে ০ ৬ 
পারিতেন। এই আখ্যাত্িকা তাহা প্রদর্শন করে ;_ 
১৯ 
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"দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন। এক জনের 
নাম হরিদাস, আর এক জনের নাম কড়ীদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। এক দিন 
কড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইয়া একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। শ্বপ্নটি 
এই ;--তিনি ষেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সময্ব ভগবান্‌ তাহার নিকট 
প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুমি সন্ভূষ্ট হও % 
কড়ীদাস বলিলেন, ঠাকুর আমাকে নানাবিধ প্রশ্বর্ধ। দাও, আমাকে ভূত দাও । 
ভগবান্‌ কড়ীদাসের অতিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, তুমি পাইবে । কড়ীদাস 
বুঝিলেন, ভগবান্‌ তাহার সহায় হইক়াছেন তাহার আর ছুঃখ থাকিবে ন]। 
কড়ীদাসের অনেক ধন তরশ্বধ্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্য অনেক লোক 
সিল, কিন্ত তার পর শুন কিহইল? কড়ীদাস বাণিজ্যব্যবসায়.করিয়া 
হাজার পাচ ছত্ন টাকা অর্জন করিলেন। সেই টাকাগুলি বাকৃসে রাখিয়া 
কড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়! বাকৃস খুলিয়া দেখেন 
মত্ত টাকাগুলি উড়িয়া 'গিয়াছে, কেবল একটীমাত্র কড়ী রহিয়াছে । তিনি 
ভাবিলেন কেবল ধনকড়ী উপার্জন করিলে হইবে না) কিন্ত ধন রক্ষা! করিতে 
শিধিতে হুইবে।. পরে তিনি যেমন উপার্জন করিতে লাগিলেন, তাহার 
সঙ্গে গাড়ী ঘোড়। কাপড় এবং শাল প্রভৃতি কিনিলেন। কিন্ত গাড়ী রাখিয়াও 
অনেক সময় ত্বাহাকে হাটিতে হইল, শালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ 
করিলেন, কতকগুলি সম্তানন হইল, সম্তানগুলি চুষ্ট হইল, কেহ মদ্যপায়ী, কেহ 
ব্যভিচারী হইল। তিনি দেখিলেন সম্ভান হওয়া অপেক্ষা না হওয়া! ভাল 
ছিল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিলেন, বাড়ীতে স্ুখভোগ করিতে 
পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন এইরূপ বাড়ী না হওয়া ভাল ছিল। 
অনেক চাকর চাকরানী রাখিলেন, কিন্ত তথাপি ত্বাহাকে নিজ হস্তে অনেক 
কার্ধ্য করিতে হুইল, তিনি দেখিলেন এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না 
খাকা তাল । তিনি অনেক অর্জন করেন; কিন্ত যখনই বাকৃস খুলিয়া দেখেন 
তখনি কেবল একটী কড়ী দেখিতে পান। ভগবানের আরাধন1 করিয়! তিনি 
কড়ীর উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাহার অনূষ্টে কেবল কড়ী 
লেখা। এত বড় ধনী ধিনি তিনি গরিব হঃখী। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছু- 
তেই শুখ পান না, আপনার চাকরদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। খুব 
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ঘড় মানুষ হইলেন, সকলে বড় লোক বলিয়া তাহাকে দেখিলেই সন্ত্রম করিত, 
কিন্ত তিনি মনে করিলেন ইহারা আমাকে উপহাস করিতেছে । কড়ীদাস, 
মনে করিতেন তাঁহার মত হুঃখী আর কেহ নাই। তাহার যুখে হাসি নাই, 
মুখ জিহ্বা! বিকৃত, পোলাও হইলেও তাহার সুখ হয় না। 

“সেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের জারাধন! করিলেন । তিনি 
দেখিলেন ভগবান্‌ আশুতোষ তাহার নিকট আসিয়াছেন। ভগবান্‌ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বর চাও হরিদাস বলিলেন, আমি কেবল 
হরিকে চাই, আর কিছু চাইনা? প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়া দেখিলেন 
তাহার মনে হরিভক্তির উদয় হুইয়াছে, তিনি বারবার ভগবানকে স্মরণ 
করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি এক বার মনে 
ভাবিলেন আমিত হরিকে চাহিলাম, কিন্ত সহৎসার চলিবে কি প্রকারে * 
তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন; কিন্ত সেই শাকান্ন ভোজন করিয়া তিনি 
এত হাসিতে লাগিলেন ঘে, তাহার দাদা কড়ীদাস পোলাও খাইয়াও সে হুখ 
কল্পনা করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর-বাকর নাই, নিজেই বাসন 
মাজিতে লাগিলেন; তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে 
পাইলেন। তাহার খঘরখানি ভাঙ্গা; কিন্ত তাহার ভিতরে চাঁদের আলোক 
আসিত। চাদের আলো ধরিষা তাহার আনন্দধরিত না। তাহার কাছে 
কেহই আসে না; কিন্ত তিনি মনের আনন্দে মনেশ্করেন সকলেইত আমার । 
পাড়ার লোক সকলে দেখিবামাত্র হরিদাসকে প্রণাম করে, কড়ীদাসের কেহ 
নামও করে না। হরিদাস গাছতলায় থাকেন, আকাশের তারা দেখিয়া বলেন 
ভগবান্‌ আমার জন্ত প্রদীপ জালিয় দিয়াছেন। তাহার একখানি কাপড় চুরী 
গেল, তাহার মনে মনে এই আহ্কণাদদ হইল ছুই খানি কাপড়ত চুরী 
করিল না। কতক গুলি লোক তাহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া 
আহ্লাদ করিলেন, ইহ1 অপেক্ষা অধিক অপমানত হইল না। হরিদাস 
গরিব, ছেঁড়। কাপড় পরিয়া বাহু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন। বাস্তবিক 
পাগলামি নহে, ভক্তির উন্নন্ততা। হরিদাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী ধর্মে ফোগ 
দিয়া তাহার মন প্রসন্ন করেন, হরিদাস বলিলেন আমার টাকা কড়ী নাই, 
কিন্ত আমার অনেক খন বত্ব আছে। আমার চারিটি অস্তান। হীরা, ফিক, 
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মণি, সুক্তা। কড়ীদাসের কি হইল কড়ীও পাইল না, হরিকেও পাইল নাঃ 
হরিদাসের দুইই হইল।” 

৯৬ যা প্রত্যুষে সকলে সাঁধনকাননে গমন করেন। “সেখানে বৃক্ষ- 
নিচয় পরিবেষ্টিত উপাসনান্থানেতে সকলে উপাসনার্থ মিলিত হন, স্থানের 
গ্াসতীধ্য, নিস্তবতার মধ্যে পক্ষিগ্নণের মধুর ধ্বনি, প্রাচীরে অপরিবেষ্টিত 
উদ্ধন্থ আকাশ, সকলই .সে সময়ে সেই পূর্বধকালের মহধিগণের তপোভূষি 
মরণ করিয়া দিতেছিল। যেমন শ্থান তেমনি মধুর উপাসনা ।” আমর! 
উপদেশটি উদ্ধৃত ন! করিয়া প্রার্থনাংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;-- 

হে দয়াসিন্ছ ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অগ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন € 
আত অপ্রকাশ করিয়া রাখ কেন ঃ যদি হীরার বাকের" ভিতরে একটি তৃণ 
রাখিয়। দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম, আর 
যদি এই অর্শখখ ও বট বৃক্ষ গুলি সোণ। দিয়া মোড়া হইত, ইহাদ্দিগকে 
কত মুল্যবান্‌ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুল জরির সাটিনের 
জাম] পরিয়া এবং মুক্তার মাল! গলায় দিয়া! উড়িত এবং তানপুরা হাতে 
নিয়ে গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোক গুলি 
ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহা 
করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না তুমি কেমন আছ ? 
আমাদিগের গায়ে দিলে শাল, আর ষার শাল আছে তাহাকে শাল দিলে না। 
আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্ত যে পাখী কত গান করে তাহাকে 
কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চালের ব্রাহ্ধণের আকার ধরে বড় জীাক 
'কর্ছে। ব্রাক্ষণ তরু, ব্রাঙ্ষণ পাখী, কেন না তাহার! ব্রচ্ষমের হাতের । আমি ষে 
শত্ত অপরাঁধে অপরাধী, তৃথের এবং পার্ীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা 
তোমার, উদ্যানের অমধ্যাদ1 হইল । সহত্র সহস্র ব্রাহ্মণহত্যার দোষে দোষী 
হইয়া পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দাড়াইয়া আছি। ব্রচ্মবাস করেন যে সকল 
বস্যতে তাহাদের অনাদর করিলাম । তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী শ্রী, 
ভাহারা কেমন করিয়! মার পুজা করিতে হয় শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক 
বৈশাগ্যমস্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দিই, আর 
বিস্কৃত ্ছথানে ছুর্গন্ধে যেন মধিন না হই ? বীজসন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, বাছাতে 
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ইন্দ্রিয় দোষ থাকে না বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষলতা পুষ্পগুলি 
যোগী খষি হইয়া! আমাদের মন ভুলাতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভ 
্বণে যে বেঁচে থাকে থাক্‌, এই শুভস্থানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে 
সে পাক। মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙগলময় হরি, প্রকৃতিগঙ্গায় আমাদিগকে 
শান করাইয়া তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং মুখী 
করিয়া লও |” 

মাতের উৎসবে ব্রাহ্মদমাজের নূতন বর্ধের আরম্ভ । পুরাতন থে কি কি 
বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা! প্রয়োজন। আমরা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি, একটা ঘটনার উল্লেখ হয় নাই, সেটা বদেশীর 
এসিয়াটিক সোসাইটার সহক।রী সম্পাদক লিওনার্ভ সাহেবলিখিত ব্রাঙ্মসমাজের 
ইতিবৃত্ত। ইতিহাবলেখকের যাদৃশ নিরপেক্ষপাত সহকারে সমুদয় বৃত্তাত্ত সংগ্রহ 
কর! প্রয়োজন লিওনার্ড সাহেব তাহা করিতে পারেন নাই । উপযুক্তরূপ বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ না করিয়া মতামত প্রকাশ যে নিতান্ত দূষণীয় হইবে এবং ইতিহাসোক্ 
ব্যক্িগণের প্রতি অবিচার ঘটিবে, ইহা! নিতান্ত স্বাভাবিক। বলিতে গেলে 
এই ইতিবুত্তধানিতে কেশবচক্ধ্রের প্রতি সবিশেষ অবিচার করা ভ্য়াছে। 
কোথায় কোথায় তিনি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ও তাহার 
নিরসন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অনেক স্থলেই আমরা এ সকল 
কার্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণের হুত্তে রাখিয়। দিপা নিশ্চিন্ত । 


ব্রহ্মবিদ্যালয়। 


এবার ২৯ জানুয়ারী (১৮৭৯) বুধবার আলবার্ট হলে ব্রহ্ষবিদ্যালয় পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয। প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় তিন শত যুবক উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ষ- 
বিদ্যালয় কেশবচন্দ্রের অতি আদরের সামগ্রী । এই ব্রক্ষবিদ্যালয়েই তাহার 
জীবনের প্রথম কাধ্যারস্ত । এখানেই মহর্ধি দেবেক্রনাথ কর্তৃক মত ও বিশ্বাস 
ব্যাখ্যাত হয়। ব্রাহ্গধর্্ম দার্শনক ভূমিতে স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতেই 
হুইয়াছে। অধিকসঙ্খ্যক প্রচারক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছ্থিলেন। যে বিদ্যালয় 
হইতে এতগুলি উপকার ব্রাদ্ষদমাজ লাভ করিয়াছেন সে ধিদ্যালয়ের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা অবশ্য আনন্দ ও আশাবর্ধক ৷ শাস্ত্র, মত, খণ্ডন ও অধ্যাত্মতত্ব, এই 
চারিভাগে বক্তব্যবিষয়ের বিভাগ হয়। কেশবচন্ত্র প্রতিষ্ঠাদিনে “ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব বিষয়ে বলেন। আমাদিগের সমগ্র ধশ্জীবন, প্রতিজনের মুক্তি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বান্ুভবের উপরে ঘখন নির্ভর করে, তখন এইটি অর্ধপ্রথম দিনের বক্তব্য 
বিষয় হওয়া নিতান্ত শ্বাভাবিক। তিনি যাহা! বলেন তাহার, সার এইরূপে 
সংগৃহীত হইতে পারে; ঈশ্বর আছেন, ইহা কি আমরা সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করি? কল্পনাপ্রস্থৃত দেবতার পুজা করিয়া কি মুক্তিলাভের সত্তাবনা 
আছে ? পূর্বববং বা শেষবৎ যে কোন প্রকারের ন্যায়দর্শনঘটিত প্রমাণে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ধারণ নিতান্ত দুর্বর্বল। জগতের রচনাকৌশল হইতে এক 
জন পরমকৌশলী নিপ্পর কর! নিতাত্ত বাহিরের বিষয় । জন্মান্ষের পক্ষে এ 
প্রমাণ প্রমাণই নহে। অনস্তত্বজ্ঞান, কারণজ্ঞান, সহভজ্ঞান, এ সকল পুর্ণ 
প্রমাণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানই ক্রক্ষজ্ঞান। আপনাকে 
আপনি ভাল করিয়! জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়। সক্রেটিস্‌ আত্মজ্ঞান প্রচার 
করিলেন। আপনাকে জানিলেই সকল জানা হয়, ইহাই ঠাহার মত ছিল। 
কবি সেকৃসপিয়রও বলিয়াছেন--“আপনার প্রতি আপনি সত্যত্তাবাপন্ন হও, 
রাত্রির পর বেমন দিব! আইফে তেমনি তাহা হইতে এইটি নিষ্পন্গ হইবে যে. 
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কোন মানুষের প্রতি তুমি অসত্যভাবাপন্ন হইতে পারিবে ন1।” কবি ও দার্শিনক 
উত্তয়েরই এখানে এক কথা । আপনাকে অনাবৃত কর, তুমি ঈশ্বর ও অমরত্ব 
অনাবৃত করিলে এবং বুঝিলে। আপনি কি১ অশক্তি, অজ্ঞান, অপ্রেমঃ 
অপুণ্য। আপনি আপনাপনি থাকিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব অপরের 
উপরে নির্ভর করে। সর্বদাই উহার শক্তি পরিমিত। আপনাকে যখনই 
বুঝিতে যাই, তখনই উহাকে পরাধীন বলিয়া বুঝি । মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি 
বলিতেছে,_-এই পধ্যস্ত যাও আর নহে । আমার বাহু অপর এক্জজনের 
বাহু আশ্রয় করিয়া আছে। আমার থাক! আর একজনের থাকার উপরে 
নির্ভর করে। এইরূপে মানুষ যখন অপর একটী মহতী শক্তি অনুভব করে, 
তখন তাহার নাস্তিক হওয়া কঠিন হয়। মানুষের দেহমনের মধ্যে ঈশ্বর 
নিগ়্ ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাহার রফন1 যখন অবিশ্বাসের কথ। বলিতে 
ঘায়, তখন র্নাই বলিয় দেয়-_-রসনা অবিশ্বাসী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরেতে 
আমর! বিশ্বাস করি,সে ঈশ্বর আমাদিগের অন্তরে, অমাদিগের উদ্ধো,আমাদিগের 
অধোতে, আমাদিশের চারিদিকে, জর্বতঃ তিনি আমাদিগকে দৃঢ় আলিজন 
করিতেছেন। আমরা অন্ধ হইতে পারি, আমর? বধির হইতে পারি, আমর! 
তাহাকে বাহ্যজ মতে না দেখিতে পারি, আমর! তাহার কথা না শুনিতে পারি, 
কিন্ত আমর! অন্তরে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি। অন্তরে একটা বিদ্যমানতা, 
অন্তরে একটী শক্তির সর্ধ্তঃ দৃঢ় আলিঙ্গন, অন্তরে শরীরমনের উপরে একটি 
জীবনসঞ্ারক প্রভাব আমরা অনুভব করি। এ বিদ্যামানতা কি, আমি ন! 
জানিতে পারি; ঘে কোন নামে ইহা! অভিহিত হয় হউক, বিদ্যমানতা ঠিক। 
খআত্মা অশক্ত, এই বিদ্যমানত। শক্তিপ্রভাব; আত্ম! সাস্ত, এই বিদ্যমানতা 
'অনস্তের গাঢ় আলিঙ্গন, দেববিদ্যমানতায় মানববিদ্যমানতা বেষ্টিত। আত্ম 
আত্মাকে স্পর্শ করিতেছেন, এ স্পর্শ আমর] অতিক্রম করিতে পারি না। 
এ ছুইকে কোন প্রকারে বিছিন্্ করা যায় না। যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 
ঈশ্বর আছেন কিরূপে জানিলে তাহার উত্তর, আমি আছি, তাই ঈশ্বর 
আছেন। এইরূপে আত্মজ্ঞানই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্যত্র প্রমাণাদ্বেষগে 
প্রয়োজন নাই । | ৃ 

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিব(র ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তীহার সহিত আমদের 
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সনন্ধ? বিষয়ে উপদেশ হয় । এই উপদেশটি তৃষ্টান্ত দ্বারা! ' বুঝাইবার ভঙ্ঠ 
একটি চৈন, একটা হড়ী, একখানি বস্ত্র, একটি ফুলের টব,' এই চারিবস্ত 
টেবিলের উপর রাখা হয়। প্রথম ছুইটি ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় ছুইটি ঈশ্বরের 
সাহত প্রকৃত সন্ধন্ধ দেখাষ়। বোর্ডের. উপরে একটি বৃত্তও অঙ্কিত হয়। 
তিনি আজ যাহা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই ;--কারণপরম্পরাবাদ 
ভাস্ত। কারণের কারণ, কারণের কারণ, এই রূপ কারণশৃঙ্খল বলিয়া স্বর্টিতে 
কিছুই নাই । কিছুরই সাহায্য না লইয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমুদায় জন 
করিয়াছেন। ক যদি খকেহষ্টি করে, খ যদি গকে সৃষ্টি করে, গষদি থকে হৃষ্টি 
করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে ককে কৃষ্টি করিল কে? নাস্তিকের এই জন্তই' 
জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরকে হ্বন্টি করিল কে? যাহা কিছু সত্য, যাহ কিছু মঙ্গল, 
যাহা কিছু মহৎ ব! হুন্দর, সকলই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন । বদি সকল পদার্থের 
আদিম সাক্ষাৎ কারণ বলিয়। ঈশ্বরকে স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থা 
দোষ উপস্থিত হয়। শেষ সৃষ্ট বন্ত হইতে ঈশ্বর অতি দৃরে অবস্থিত, ইহা মর্নে 
করা ভ্রম । শেষ ও প্রথম, এ ছুইই সাক্ষাৎ্সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হই- 
য়াছে। মধ্যবিন্থ ঈশ্বরের সহিত সকলেরই সাক্ষাৎ যোগ। এই বিশ্ব খড়ীর 
মতও নয়। তিনি বিশ্ব কজন করিয়া ছাড়িয়া! চলিবা গিয়াছেন ইহা ভ্রান্তি । তিনি 
যেমন শজন করিয়াছেন, তেমনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঈর্বর এবং মানব 
এ উত্তয়ের অন্বন্ধ বস্ত্ের ওত-প্রোত-সন্থদ্ধের ন্তায়। ঈশ্বরর্শক্তি ও মানব- 
শক্তি ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ। ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রকরিলে আর মানবস্ব খাকে 
না। বৃক্ষের মুল যেমন অদৃশ্য, তাহার পত্র পুষ্পাদি চক্ষুত্গোচর, ঈশ্বরওসেই- 
রূপ। পত্র পুষ্পাদির সৌন্দধ্য সকলই চলিয়া যায়, এমন কি জীবনী শাস্তি 
অন্তহিত হইলে তাহাদের কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অদৃশ্য জীবনী শক্তি! 
আমাদের ইন্দিয়াদি যে মুল শক্তি হইতে বলবীধ্যাদি লাভ করিতেছে, সেই' 
মূল শক্তি ঈশ্বর | এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ উপনিষৎ: খাহ! বলিয়াছেন তাহাই । তিনি আমাদের প্রাণের প্রা, তিনি 
 খমাদের জীবনের জীবন । | 

২২ ফেব্রুয়ারী “বিবেক সম্বন্ধে উপদেশ হয়।  ধিবেকের মুলতন্ব কানের 
 উপদেশে যাহা বিবৃত হইঙ্জাছে তবনুরূপ। পুর্ধ্বদিনের উপদেশে সমুদায় পদার্থের 
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ঈহিত ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎসন্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তাহারই নিয়োগ এস্বলে 
বিশেষরূপে করা হইয়াছে । ২৯ মার্চ শনিবার 'ব্রাহ্মধর্্ম, অদ্বৈতবাদ এবং 
বছদেববাদ সন্দন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের মন্ম এই ;--এক দিকে অন্বৈত- 
ঘাদ আর এক দিকে বহুদেববাদ, ইহারই মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধশ্ম্ের গতি । ব্রাহ্ষ- 
খন্পে এ ছুইমের সংস্পর্শ না হয়, ইহাই দেখিতে হইবে । এ ছুইয্ষের সুলে 
যে সত্য আছে তাহা ব্রাহ্ষধন্ম্নের বিরোধী নহে । ঈশ্বর আছেন, তিনি ভৃরদ্ছ 
নহেন, সকলের দহিত সাক্ষাৎসন্বন্ষে ভিনি সন্বদ্ধ, এ ছুই সত্য এ ছুই: 
বাদমধ্যে অবশ্থিত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্, সাধারপতন্ত্, এই তিন রাজ্য-- 
শাসনপ্রণালীর সহিত ব্রাক্ষধণ্ম, বন্ুদেববাদ্দ এবং অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য আছে। 
'আইৈতবাদ ঈশ্বরের সর্ধগতত্ব প্রদর্শন করে, ইহাতে সকল বস্তই ঈশ্বর 
ইহা প্রতিপাদিত হয় না। তবে এই মতের বিকারে অনেকের চরিত্রের 
পবিত্রতা বিনষ্ট, এবং যে কোন পাপাচরণ করিয়া উহা ঈশ্বরকৃত নুতরাধ' 
পাপ নয়-_এইরূপ প্রতিপাদ্ধিত হইত্বাছে। বহুদেববাদে সকলেই দেবতা 
নহে। বাহ। কিছু উপকারক, তাহাকেই দেবতা বলিয়া উহ? গ্রহণ করিয়াছে । 
এ ছুই বাদের মধ্যে ভ্রান্তিবিমিশ্র সত্য আছে বলিষ্বা সত্যগ্রহণে ভারতীয় 
যুবকগণ্দের ভীত হওয়া! সমুচিত নহে। ভূতকালে এ উভয়ের দ্বার! অনিষ্ট 
হইয়াছে বলিয়া জর্ধ্ত্র ঈশ্বর দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈশ্বর দর্শন হইতে: 
বিরত হইলে নিতান্ত শুষ্ক বুদ্ধির ধন্্ আশ্রয় করিতে হইবে । এ উভয্ববাদের 
অধ্যস্থলে দণ্ডারমান হইয়া উভয়ের সত্য সকল গ্রহণ কর! সমুচিত। ৫ এপ্রেল 
“বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছ। সম্বন্ধে উপদেশ হ্য়। কারপপরম্পরায় কৃষ্টি কল্পনা 
কর! ষে প্রকার ভুল, অভিপ্রান্ত পরম্পর1 অবস্থাপরম্পরার ফল মানুষের জীবন, 
ইহাও. সেই প্রকার ভুল। অবস্থাপরস্পরা ক্ভিপ্রায়পরম্পরার মধ্যবিশ্ঠু 
আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছ। দ্বারা ষে সমুদায় নিয়মিত । কোন একটি বিষয় 
ইচ্ছার ন্ুখে উপস্থিত হইলে অভিপ্রায়সমূহ দেই বিষয়টির পক্ষদ্বয়ের সমর্থনে 
প্রবৃত্ত হয়? তাহার! পক্ষ সমর্থন করিল বটে, কিন্ত কোন্‌ পক্ষের অনুকূলে 
নিষ্পত্তি হইবে, তাহা! প্রাড়বিবাক ইচ্ছার হস্তে। ইচ্ছা বা আমি ক্অবস্থাধীন: 
লছি স্বাধীন, স্বাধীন ভাবে আমি শাস্তা ঘিবেকেন্ প্রতি বিশ্বস্ত হুইক্ডে 


সহ. 
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১৯ এপ্রেল শণিবার, 'অনস্ত অথচ জ্ঞেয় ঈশ্বর" এই বিষয়ে উপদেশ হয । 
জন়বাদিগণ অনস্তকে অজেঞয় বলিয়া নির্দেশ করেন। এ কথা সত্য) বঅনস্ত, 
'ভাবাত্বক শব্দ, আমর উহাকে কখন চিস্তার বিষঘ্র করিতে পারি নাঃ 
চিন্তা করিতে গেলেই কোন পরিমিত বিষয ভিন্ন চিত্ত অগ্রসর হইতে পারে 
না। অন্ত চিস্তার অবিষয় হইলেও উহাকে আমরা চিত্ত হইতে দূর করিয়া! 
দিতে পারি না, €কন না সাত্তের রঙ্গে অনস্ভ চিরগ্রথিত। সাভ্ত ভাবিতে 
শিয়া যখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত আসে, তখন এই সাস্তেতে যে সকল 
দ্বরূপ লক্ষিত হয় সেই সকল আবার ঈশ্বরের উচ্চতম স্বরূপের দিকে লইয়। 
ষায়। এই চারিদ্িকের পরিবর্তনমধ্যে এই সাস্ত অহম্ নিত্য একই রূপে অব. 
স্থিত। নুতরাৎ পরিবর্তনশীল বিষয়সমুহমধ্যে সাত্ত অপরিবর্তনীয় । কিন্তু উ্ছা 
গয়ং স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহার ষুলে অনস্ত সারভূত পদার্থের প্রয়োজন। 
এই অনভ্ত পদার্থকে অন্তরিত করিয়া সমগ্র জগৎ অপদার্থ হইয়া উড়িয়া 
ঘাযস। সাম্ত আত্মা শক্তিমান্, শক্তিহীন আত্মা কখন চিভ্তার বিষয় নহে। 
চিন্তা আরম্ভ করিতে গিয়াই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে । এই অঙ্সশক্তি 
আবার অনস্ত শক্তি দেখাইয়া! দেয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের 
কাকিত্ব ; উহাও অনসভ্ভ ইচ্ছ। বা মহত্তমঞ্ষ্যিতি প্রদর্শন করে। সাত্ত আত্মাতে 
বেত্জান অনুভূত হয়, তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞান, সাজে অগুভূত প্রেম হইতে 
'আনস্ত প্রেম, বিবেকের নিদেশ হইতে পৃথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই 
পুগ্য হইতেই অনস্ত পুণ্য আমরা উপলব্ধি করি। কাল ও দেশ হইতে, 
অনন্তকাল ও: অনস্তমেশ আমাদের আন্তানের বিষয় হয়; উচ্থা হইতে আবার 
নিত্য সর্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়া থাকে ।. এই 
অমুদায় শ্বরূপগুলিতে অনস্তত্ব সংযুক্ত হইয়। আমাদের পরিভ্রাণদাতা পুরসীর 
জীবন্ত ঈশ্বর আমরা লাস করি। ৫8 

২৬ এপ্রেল শনিবার, দখ্বরের বাণী? বিষয়ে বানা হয়। ধর্মমত 
ইহার সংক্ষিগু মার এইরূপ দিয়াছেন ;-“মনুষ্যের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্ারণনক্তি, 
কন! প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি আছে, তাহারা কেহই মনুষ্যকে শাসন 
করিতে পারে না। তাহারা মনুষ্যের ; মনুষ্যের হইয়া মন্তষ্যকে শাসন করিবে 
কি প্রকারে £ স্মরণশক্ষি শ্বনিধ্মে বগ্ত সকল স্থবৃতিপথে উদ্দিত করে, কনা- 
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শক্তি ছন্দর স্বগ্ায় বস্ততে পরিবেহিত হুইয়াও তন্মধ্যে নরকের ব্যাপার আনিকা 
উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তত্বত্ব শক্তিতে তাহা বিপর্যস্ত করিতে পারে 
না। বুদ্ধি প্রজ্ঞা শাত্ততাবে একটি সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিস সেই সিদ্ধান্তের 
অনুসরণ করিতে বল নিয়োগ করিতে পারে না। যাহার ছ্ধিক বুদ্ধিমন্ধ! 
বা জ্ঞানবন্তা আছে তন্বারা সেই সিদ্ধাস্ত বিপর্যস্ত হইবে। এইরূপ উত্তরোর্তর 
সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধাস্তাস্তরে উপস্থিত হইবার জন্ভতাবনা। এই সমুদায় বৃস্তিকে 
নিয়মিত করিবার জন্ত সর্বোপরি বিবেক অবশ্থিতি করিতেছে । বিবৈক নিয়া" 
মক, সুতরাং উহাকে মনোবৃত্তি বলিলে চলে না। উহা ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
ঈগতরর বাণী । উহার সর্বতোমুখী প্রভূতা। কি কাহার পান, পা$, 
বিষয় কর্ম, সকলের উপরে বিবেকের কর্তৃত্ব । ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া আহারের 
দিকে চিত্তকে লইয়া গেলে অনগ্রহণ কর্তব্য হইল। ইহা কাহার জন্য 
বিবেকের জন্ত । ক্ষুধার মধ্য দিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইল উহা অমান্ত 
কর, দ্গুভোগ করিতে হইবে। তৃমি পাঠশালায় পড়িতে বাও। পাঠে 
তোমাকে কে নিয়োগ করে ? পিতা নয়, শিক্ষক নয়, আর কেহ নয বিবেক--- 
ঈশ্বরের বাণী। যদি এ আদেশ অমান্য কর, উহার ফল ভোগ করিতে হইবে। 
বিবেক শিক্ষকের ন্তায় উপদ্দেশ দেন, আবার বিচারক হইয্ব] বিচার ধরেন, 
ও দেন। বিবেককে অমান্ত করিলে তিনি নিত্তন্ধ হন এবং যথাসমহ়্ে 
উদ্যতবজ্র হইয়া! পাপীকে উদ্বন্ধ করেন।” 

৩মে শনিবার, “জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ হয়। উহার মম 
ধণ্মতব্বে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে “আমরা দেশ ও কালকে কিছুতেই সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারি না। যতই কেন দেশকালের পরিধি আমরা বিস্তাত 
করি না, আমর! কিছুতেই উহার সীমা নিপ্ধীরণ করিতে পারি না; উহা 
ব্আমাদিগের নিকট অনস্তরূপে অনুভূত হয়। ধাহারা অনস্ত আম্যদের জ্ঞানের 
বিষয় নয় বলেন অথবা অনন্ত কিছু নয় বলেন, অনস্তকে চিন্তা হইতে তুর 
করিবার অক্ষমতা! স্াহাদিগের কথা খণ্ডন করে। আমর! জ্ঞানে এই অনস্ক 
ঈশ্বরকে লাভ করি। তিনি দেশে অন্ত, ইহাতে তিনি সর্ধত্র আছেন পাই, তিনি 
ক্কালে অনস্ত ইহাতে তিনি সকল সময়ে আছেন এই জ্ঞান লাভ করি। বিশ্বাস 
কানমূলক, যে বিশ্বাসের মুলে জ্ঞান নাই, যুক্তিযুক্ত নাই, তাহ1 কখন বিশ্বাস 
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নছে।, জ্ঞান প্রাণসমদ্ষিত নয়, উহা] মাচুষকে জীবিত করিতে পারে নাঁ। 
বিশ্বাস আত্মার চক্ষু, জ্ঞান যে সত্য প্রকাশ করে উহ! তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন 
করে। ঈশ্বর সর্বত্র সকল সময়ে আছেন, বিশ্বাস জ্ঞানের এ সিদ্ধান্তে সম্তষ্ট 
নয়। উহা তাহাকে সর্ধত্র সকল সময়ে দেখিতে চায় এবং তাহাকে সেইর্পে 
দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞান সত্য কি বলিয়া দেয়, বিশ্বাস, তাহাকে প্রত্যক্ষ 
ধর্শন করে, জ্ঞান ও বিশ্বাসে এই প্রভেদ।” ১০ মে শনিবার প্রদত্ত 'পাপের 
স্বভার ও প্রকৃতি” বিষয়ে উপদেশের সার এই ;_-“সাধারণ লোকে মনে করে, 
পাপ. একটি বস্তু, এক ছুই তিন করিয়া উহার সংখ্যা হইতে পারে। বদি 
«কহ বর্তমানে পাপ পরিত্যাগ করে, ভূতকালে সে যে পাপ করিয়াছে তাহার 
জন্ত কোন একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতে সকলে উপদেশ করে। 
সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাস পাপ কি পদার্থ না জানিয়া উপস্থিত হয়। যেন বিচারা- 
লয়ে যেপাপের জন্ত লোক ধৃত হয় তাহাই পাপ, আর তাহার মনে যে পাপের 
বীজ আছে তাহ] পাপ নহে। তুমি জন্মে একটি পাপ কাধ্য ন৷ করিতে পার, 
বসথচ.নরহত্যা প্রভৃতি সমুদয় পাপে তুমি পাপী । যে ক্রোধ হইতে নরহত্যা 
উপস্থিত হয়, সেই ক্রোধ যদি তোমাতে থাকে, সময়ে উহা নরহত্যার আকারে 
প্রকাশ. পাইবে না কে বলিবে ? যে হস্ত মনুষ্যকে হত্যা করিল, যে ছুরিকাদ্বারা 
.হুতব্যক্তির কঠঠনালী ছিন্ন হইল, সে হস্ত বা ছুরিকাতে কি অবিশু্কাতা স্পর্শ 
করিল? কখনই নহে। যে ব্যক্তি হত্যা করিল, তাহার হৃদয় অপরাধী:। পাপ 
পু কি ? দুর্র্বলতা। শরীরের যেমন রোগ, পাপ তেমনি মনের রোগ । রক্ত প্রভৃতি 
ধাতুর দোষ যেমন রোগের নিদধান, মনুষ্যের ইচ্ছার দৌর্ধল্য তেমনি আত্মার 
পাপের ষুল। রক্াদিধাতু প্রকৃতিগ্থ, হইলে যেমন রোগ বিদূরিত হয়, ইচ্ছার 
 দৌর্বলয দূর হইলে মনুষ্ের তেমনি পাপ নিবৃত্তি হয়।” 

রর ২৪ শে. শনিবার র্মবিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক বিতর্ক সভায় “বিবেক 
িশ্বরের বানী কিনা £₹ এতৎ সম্বন্ধে বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের এইরপ নির্ধারণ 
শর্ত লিপিবন্ধ করিয়াছেন; বিবেক নিজের বিচারশক্তি অথবা ইহা 
. অপরের বাম এইরূপে নির্ধারণ করা বাইতে . পারে যে, বিবেক যাই নির্ধারণ 
. করে তাহা...তুমি কর” বা “করিও না" এই আকারে সমাগত হয়, অথবা 
. আমার এইকূপ কর! উচিত অতএব এইরূপ করিব, এই আকারে নিষ্কারিত 
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(মিথ্যা বলিও না" “অকৃতজ্ঞ হইও না” ইত্যাদি মূল নীতি সকলের 
রা উত্থিত হয় এবং মনুষ্যকে এতৎ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করে। মানুষ 
+ গ্রাথমাবদ্থায় নীতির বিরোধে গমন না করিলে বিবেকের নিদেশ বুকিতে 
পারে না, কিন্তু যখনি বিরোধে গমন করে তখনি প্রতিত্বাত হবার! বিবেকের 
কাধ্য বুঝিতে পারে। বিবেক যে বুদ্ধি বিচারের সিদ্ধান্ত নয় তাহ। তখন 
বুঝা যায়, যখন বহু বিচার বিবেচনা বিতর্কের পরে যাহ] নির্ধারণ কর] হয়, 
তাহ] মুহূর্তের মধ্যে বিপধ্যস্ত হইয়! যায় এবং মনুষ্য বিনা বিতর্কে বিন! 
বিবেচনায় বিবেকের কথা অনুসরণ করে। যখন বিবেকের সহিত প্রতিখাত 
উপস্থিত হয় না, তখন মনুষ্য বিবেকের কর্তৃত্ব বুঝিতে পারে না; যেমন 
মদোন্সন্ত ব্যক্তি মত্ততার অবস্থায় সে ষে পোলীস কর্তৃক নীত হইতেছে 
বুঝিতে পারে না ধত ক্ষণ না সে স্বীয় গতি প্রতিরোধ করিয়া পোলীষ কর্তৃক 
তাড়িত হয়। ফলতঃ ফুস্কস ও হৃৎপিণ্ডের কাধ্য যেমন ঈশ্বর মনুষ্যের 
ইচ্ছার উপরে রাখেন নাই, কেন না তাহা হইলে প্রতিযুহূর্তে প্রাণবিনাশের 
সম্ভাবনা, সেইরূপ ষে সকল নীতি মনুষ্যসমাজরক্ষার্থ একান্ত আবশ্যক, সেই, 
গুলি মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন করিয়া তিনি রাখেন নাই, সে সকল হ্বারা 
মানুষকে পরিচালিত হইতেই হইবে । এই সকল নীতি ভুমি কর ব 
করিও না? এইরূপে আদেশের আকারে মনুষ্যহৃদয়ে নিয়ত সমাগত হয়। 
আদেশের ব্যাপ্তি কত দূর ভবিষ্যতের বিচাধ্য বিষয় রহিল।” 
_- শ্রীষ্মমবকাশের পর ৫ জুলাই শনিবার কেশবচক্দ্র “অপৌরুষেয় বাক্যা- 
ভিব্যক্তির দর্শন” বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপ্বদেশ দেন। এই উপদেশের সার 
এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;-ঈশখ্বর আছেন এই পধ্যস্ত বিশ্বাস 
ক্রিয়া কিছু হয় না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কহিলেন, সত্চ 
প্রকাশ না করিলেন, তিনি যদ্দি আমাদের গুরু না হইলেন, তাহ! হইলে আমরা 
পরিত্রাণ লাভ করিব কি প্রকারে ৫? কোন গ্রস্থ আমাদের নিকটে ঈশ্বরের 
বাক্যাভিব্যক্তি হইতে পারে না; কেন না তিনি কখন লেখেন না তিনি বলেন । 
ইহা সম্ভব যে পূর্ব্বকালে খষি মহাজনগণ যাহা! ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিয়া 
ছিলেন, তাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই সকল গ্রন্থাকারে 
' বংশাচুক্রমে - চলিয়। আসিতেছে । কিন্ত এই সকল গ্রস্থ পাঠ করিয়া! আমাদের 
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কি লাভ, বদি ঈশ্বর 'আপনি তাহার বাক্য আমাদের নিকট অভিব্য্ত না 
করিলেন। অভিব্যক্তির 0২৩৮610০7) অর্থ যাহ? প্রচ্ছন্ন ছিল তাহ প্রকাশ 
পাওয়া। আমাদের পরিত্রাপসম্পকায় সত্য গুলি যদি আমাদের নিকটে 
অভিবান্ত, না হইল তাহ! হইলে আর তাহা অভিব্যক্তি বলিব কি প্রকারে? 
আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আলোক চাই। এ্রশ্থ কি সে কাধ্য সাধন 
করিতে পারে ? উহাতে যাহা! আছে তাহাতো৷ আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন, উহার 
'অভিব্যক্তির জন্ত আলোকের প্রয়োজন। গ্রন্থে যাহা আছে তাহ আমাদের 
বোধের ক্ষিয় না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় না হইলে উহাতে আমাদের 
কিছুই হইবে না। এক জন মানুষ যাহা অপর এক জন মানুষকে বলে শচাহাও 
ঈশ্বরের বাক্যাভিবাক্তির মধ্যে গণ্য কর যাইতে পারে না, কেন না সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ঈশ্বর অভিব্যক্ত না করিভুল, তাহ] আমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্যাতি- 
ব্যক্তি হইবে কি প্রকারে ঈশ্বর যেমন লেখেন না, তেমনি আস্তিক ভাষা 
ভিন্ন অন্ত ভাষায় কথা কন না, সংস্কৃত হিক্র বা অন্ত ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি 
কখা৷ কন ঈশ্বরসন্ন্ধে এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত, মূখ? ধনী, 
ঘরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, ইউরোপীয় বা আসিয়াটিক সকলকেই তিনি জমাদরে 
নিকটে আহ্বান করেন, হ্ুতরা সকলকেই তাহার হ্বারে গিয়া আশ্াত কর! 
কর্তব্য । | 

২৯ সেপটেম্বর কেশবচন্ত্র “চরিত্র” বিষয়ে উপদেশ দেন। চরিত্রের বিষয় 
বলিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের বাণীকেই চরিত্রের মুল করেন। ঈশ্বরের বানী- 
শ্রবণের চারিটি বিভাগ, শারীর, মানস, নৈতিক ও আধ্যাত্বিক। যে সকল 
নিয়মে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, সেগুলির ভিতরে আমর! ঈশ্বরের 
বাপী শ্রবণ করি। ঈশ্বর দ্বয়ং বলিতেছেন পম্বাক্্যের নিয়ম প্রতিপালন কর।” 
তাঁহার এই কথা প্রত্যেক শিরায় প্রত্যেক স্বাযতে লিখিত । এই বাণীই শ্থাস্থ্য- 
রক্ষার বিধি । ক্ষুধার ভিতর: দরিয়া তিনি বলিতেছেন--প্যা খাও । যখন, 
কপ নাই তখন তিনি বলেন “খাইও না”; শখন আমরা ভোজন হইতে লিবৃত্ত 
খাকি.। "শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণ। আছে, মনেরও তেমনি নখ! তৃষা আছে । 
সত্য অন্বেষণ, সত্য সন্োগ; জ্ঞানার্দন এজন্য কুতৃহল বা! তৃক্ণ সেই ঈশ্বরের 
রি, যে বাকী বলিতেছেন)--যান জ্ঞাপী হজ)” “নৈতিকবিভাগে যে 'ঈখব- 
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বের বানী তাহাই আমাদের চরিত্রসন্ন্ধে সৎ শাস্ত্র । ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস 
না করিয়া আমরা কখন চরিত্র গঠন করিতে পারি না। বিবেক ব৷ ঈশ্বরের 
ব্ণী আমাদের চরিত্রগঠনে সাহাধ্য করে। কেবল চগ্িত্রগঠনে সাহাষ্য 
করে তাহা নে, ইহারই. জন্ত চরিত্রগঠন কর্তব্য হইয়া! পড়ে। আমর] সৎ 
হইব কেন? কৌশলের জন্ত ? না, ঈশ্বর সৎ হইতে বলেন এই জন্ত । ঈশ্ব- 
রের নিকটে. গেলেই তিনি বলেন, “সত্য বল” “ভারতের জন্ত জীবন অর্পণ 
কর।” ঈশ্বর বলেন বলিয়াই পরহছিতার্থে জীবন দেই। “যাহার যাছা। প্রাপ্য 
তাহাকে তাহা দাও» ঈশ্বর এ কথা বলেন বলিয়া ইহ কর্তব্যমধ্যে গণ্য । আমাদের 
নীতির উন্নতির সন্ত সন্ধে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিব এই ভাবে আমর। গঠিত । 
ধাহার। মনে করেন বিচার শেষ দিনে হইবে, তাহাদের উহা ভুল। আমর] 
প্রতিমূহুর্ত ঈশ্বরকর্তৃক বিচারিত হইতেছি। শ্রারীর, মানস, নৈতিক বা আধ্যা- 
স্বিক যে কোন বিভাগে আমরা ত্বাহার কথ উল্লজ্মঘন করিলে আমরা দণ্ডিত 
হই। তাহার কথ উল্লজ্ন করিয়। এমন অস্তজ্ঙ্বালা। উপস্থিত হয় যে, জে 
জ্বাল৷ কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই জালা নিবারণের জন্ত মানুষ মোহমদ্দির! 
পান করিতে পারে, কিন্ত ভিতরে ভিতরে সে শাস্তিহারা হয়। সে যদি 
একেবারে পণ্ড না হইয়া যায়, তাহা হইলে.“এইটি কর” “এইটি করিও না” 
এরূপ কথা সে শুনিবেই। যাহার! এই বাণী শুনিয়! চলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
করেন না, তাহাদের জীবনে. বীপত্ব প্রকাশ পায় । দেবনিশ্বসিত ঈশ্বরবাণীর 
উচ্চতম উন্সেষ। 

.২ আগষ্ট শনিবার কেশবচত্্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে চাও দেন। 
বিষয়টি বিস্ত তভাবে বিরৃত হয়। তৎকালে ধর্রতত্বে উহার যে সার প্রদত্ত 
হুক্স আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। “গতধারে স্বাস্থ্যরক্ষণাবিহন্ধে 
উপদেশ প্রদ্দান করা হুইক্রাছে। সর্বপ্রথমে শরীর রক্ষার, প্রষ্োজন। শরষই- 
রের পর মন. আমাদের চিন্তার বিষয়। শরীর অজদিন স্থায়ী)মন অনস্তকালের 
স্বী। ভুতরাৎ শরীরাপেক্ষা মন যে আমাদিগের সমধিক যহ্থের বিষয় তাহা 
আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষণীয় বিষয় সন্দেহ নাই, আমর] উহাকে 
কিছুতেই উপেক্ষণ করিতে পারি না, কিন্ত মন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য । অন আকা- 
শের বিছ্যৎকে ধরিয়া আপনার কর্মে নিযুক্ত করিতেছে । তাহার অসাধ'হণ 
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শক্তি দেখিয়া কাহাকে মা আশ্চধ্য হইতে হয়। সেই মন£সম্বন্ধে বিশে 
হান ষে'সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিলে হয়, তাহ প্রচলিত শিক্ষা হইতে বিদায় 
করিয়া দরিয়া উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। মন আপনি আপনাকে 
যাহাতে জানিতে পারে, উহার বিশেষ বিশেষ ভাব সকল যাহাতে উন্নত হয়, 
তাহা না করিলে উহার শিক্ষা কিছুই হইল না। এত শিক্ষালাত করিয়া বদি 
শিক্ষিতগণ পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি, স্ত্রী পরিধারকে শ্রীতি, সস্তানগণকে 
শ্সেহে করিতে না পারিলেন তবে কি হইল? প্রচলিত শিক্ষার যদি তাহার? 
হৃদরশৃন্ত হন, দেশের হিতকর্জে শরীরের একবিল্ছু শোণিত অর্পণ করিতে না 
পারেন, তবে তাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন কি ছিল ? প্রচলিত শিক্ষায় স্থৃতি- 
শন্ভির চালন! হয়। স্মৃতিকে তুচ্ছ করা যাইতে পারে না, কিন্ত স্মৃতিব্যতি- 
রেকে অন্তান্ত বৃত্তি আছে, যে সকল উন্নত না হইলে মনুষ্যতুই হয় না। 
বুদ্ধিকে মার্জিত করিলে উন্নত করিলেও কল্পনাশক্তিকে উপেক্ষা করা যাইতে 
পারে না। ফলতঃ মনের কোন বিভাগকেই আমর! অবহেলা করিতে পারি 
1 কিন্ত এই শিক্ষার বিষয়ে একটি কঠিন সমস্যা আছে। শিক্ষার বিষয় 
অনেক। আমি কখন কোন্‌ প্রকারের শিক্ষা গ্রহণ করিব, ইহ! নির্ণয় করা 
সহজ নহে। একটি বিদ্যালগ্নের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলে, এত পুস্তকের 
মধ্যে কোন্‌ পুপ্ভকথানি পাঠ করিব, ইহা! ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। এখানে 
হৃদয়ের গতিতে ঈশ্বরের অঙ্গুলিনির্দেশ, তাহার আজ্ঞা দেখিয়া যদি তাতৃশ 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অপূর্ব শিক্ষা লাভ হয়।” ' শিক্ষা 
কেন করিতে হইবে ? €তোমর1 আপনাকে শিক্ষিত কর? ঈশ্বরের এই আদেশের 
জন্ত। শিক্ষা বাহিরের কতকগুলি বিষয় জানা নহে, মনের তিতর বাছা 
আছে তাহা বাছির করিয়া আনা । ভাব, ইচ্ছা, বৃত্তি, এ সমুদয় নিদ্রিত 
অবস্থায় খাকে। এই গুলিকে শিক্ষার দ্বার জাগ্রৎ করিয়। তোলা হয়। 
আপনার সনে যাহ! আসিল সেইকূপে শিক্ষা করিলাম, ইহাতে শিক্ষা হয় 
না। ঈীখরেন নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা করিলে ভাল শিক্ষা হয়। রা 





চুতন আন্দোলন । 





নুতন আন্দোলন” এ কথ শুনিবামাত্রেই পাঠকের মনে হইবে, আবার বুদ্ধি 
₹কেশবচত্দ্র এমন একটা কোন কাজ করিয়াছেন, যাহাতে পুনরায় সকলে তীহার 
বিরোধে এবার দৃণ্ডায়মান হইয়াছেন। পাঠকের এপ মনে করিবার অধিকার 
স্মাছে। ঘিনি বলেন, “যেখানে দেখা গেল সকল লোকেই এই কাধ্যের ছুথ্যবন্তি 
করে,এই কার্ধ্য ঘি কর! যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে; স্বাধক অমনই 
বুঝিলেন, একাধ্য মন্দ কার্য; ইহাতে সর্বনাশ হইবে। বিদ্বানের! গ্রাহ 
করিবে, পও্িতের। মানিবে, সাধারণ লোকে ঘশ কীর্তন করিবে, অতএব এ ক্ষার্ধয 
কর! হইবে না। মন বলিল, এই কাধ্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা" 
গেল এ একটু ভাল কাধ্য; ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোক্কে 
পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; শ্ির হইল ইহা! করিতেই হইবে । এ কার্য 
করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বভ্ভৃতা করিতে 
যাইব কেহই শুনিতে আসিবে ন; খুব বন্ধু আপনার লোক যার! তাহারাগ্ড 
ছাড়িয়া! বাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়। অবসন্ন হইরে, স্বাই 
এরূপ দেখিলাম মন বলিল ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেষ না, অতএব এই 
কাঁধ্য করা উচিত। কেন না পৃথিবীর যাহাতে অক্রতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই 
মিত্রত। হয় । পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অন্ুকূল।”-ধিনি এরূপ 
বলেন, তিনি অন্ততঃ সময়ে সময়ে এমন কিছু করিবেন, যাহাতে বিদ্বান জ্ঞালী 
বন্ধুগণ বিমুখ হইবেন, কত নিদ্দাই না করিবেন। এবার তিনি এমন কিছু করি 
লেন, যাহাতে সেইরূপই হইল । কোন্‌ ইপলক্ষে তিনি কি রিলে আসর 
ভাহ1 বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 8855 ক 

 রেবেরেগড লিউক রিভিৎ্উন এষ এ বক্ষে হইতে এ সময়ে রি ১৮৭৯) 
কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণের জন্য আলবার্ট হজে 
কয়েকটী বন্তৃত1 দিবেন স্থির হুয়। প্রথম বিষয়টি “মনুষ্য তাহার আদি এবং 
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নিয়তি” দ্বিতীয় বিষয়টি “্মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম (মনুষ্যের নিয়তি ঠ))।৯ 
এ ছুই বক্তৃতা সম্বন্ধে ধর্মতত্ব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,_-“ফাদার 
রিভিংটন এম এ বিগত ছুই মঙ্গলবার আলবার্ট হলে *মনুষ্য তাহার আদি ও 
নিয়তি? বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন ; আগামী মঙ্গলবার “মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম 
বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা মধুর, যুক্তিপূর্ণ, শ্রীস্টীয় 
গন্ধশূন্য। তিনি স্বীয় ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, অথচ সাধায়ণকে লক্ষ্য করিয়া ষে 
সকল বক্তৃতা করেন তাহাতে বিজ্ঞান দর্শন নীতি এবৎ সার্র্বভৌমিক 
ধর্ম স্পর্শ করিয়া বলেন, জম্প্রদ্ায়িক মত অণুমাত্র স্পর্শ করেন ন1), 
আধুনিক বিজ্ঞানাদিতে ইহার গভীর দৃষ্টি আছে এবং যাহা কিছু বলেন 
তাহা অত্যন্ত উদার । এ দেশের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ 
পাইফ়াছে। ঈদৃশ উদ্বারচেতা গ্রীষ্টের প্রকৃত অনুযায়িগণই এ সময়ে মঙ্গল 
করিতে সক্ষম |” “আমরা গতবারে লিধিয়াছিলাম ফাদার রিভিংটন আগামী 
মঙ্গলবার “মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম? বিষয়ে বস্তা করিবেন। তাহার বক্তা 
হুইয়াছে এবং শেষ বক্তৃতায় আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি 
একটী আখ্যাত্বিক! দ্বারা বিবেকের একাধিপত্য অনি আশ্চধ্যরূপে প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। ঘোর প্রাণান্তিক বিপদ উপস্থিত হইলেও বিবেক যাহা বলিবে তাহাই 
শুনিতে হইবে এবৎ বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে পরিশেষে কোন বিপদ্‌ 
থাকে না, বিবেকই একমাত্র আমাদিগের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক, বিবেকের অনুসরণ 
করিলে পরিশেষে মনুষ্য শ্বর্গধামে গিয়া উপস্থিত হব, এ সকল কথা তিনি হুন্দর- 
রূপে প্রতিপন্ন করিগ্নাছেন। এ বন্ততাতেও তিনি শ্রিষ্টের স্পষ্ট উল্লেখ করেন 
নাই, কেবল আধখ্যাক্লিকার মধ্যে তিনি এই বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গ হইতে এক 
ভন দূত আসির়। দিগদর্শন যন্ত্র দিলেন, এই দ্রিগ্র্শন যন্ত্র ধিবেক। পথে চাক” 
চিক্যময় অসার পদার্থ গ্রহণ করাতে দিগ্র্শন বিপরীত পথ প্রদর্শন করিল। কিন্ত 
দেই ত্বগাঁ় দূত পুনরায় আসিয়া বলিলেন, যদিও দিগদর্শনশলাকা বিপরীত পথ 
প্রদর্শন করে এবং ইহার প্রদর্শনমতে চলিলে বহু বিপদে পড়িতে হয়, তথাপি 
ইহান্র অনুসরণ করিতে হইবে । কেননা চরমে স্বর্গধামলাভ উহার অনুসরণ 
ভিন্ন আর কিছুতেই হুইৰে ন1।” 

: ক্ষা্ধার রিভি্টনের প্রতি কেশবচত্দের নি অনুরাগ প্রীষ্টের প্রতি গভীর 
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অনুরাগ হইত সমুখিত, ইহাতে আর কোন সংশপ্ নাই। তিনি কেশবচশ্রের 
গৃহে কমলকুটারে (২ এপ্রেল বুধবার ) ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
এখানে শ্রীষ্টধর্প্দের গভীর তত্বসম্বন্ধে আলাপ হয়। কিকিৎ জলযোগের 
পর আবার আলাপ আরম্ভ হইয়া শা হইতে ১১ টা পধ্যস্ত তিন ঘণ্টা 
কথোপকথন চলে। উভয় পক্ষই আলাপে আনন্দিত হন। এই আলাপ 
হইতে “ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে-_-উঈশা কে এই বিষয়ে বক্তৃতা দেও! 
কেশবচক্্র প্রধোজন মনে করেন। টাউনহলে এই বক্তৃতা উপলক্ষে প্রায় 
সহআধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ, আচঠাডকন বেলি; 
ফাদার রিতিংটন প্রন্থৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় বক্তাশ্থলে উপন্থিত ছিলেন। 
ব্্তৃতার সার আমরা নিজে সংগ্রহ না করিয়। ধর্মতত্বের সংবাদত্যতে 
ভতকালে যে সংক্ষিণত সার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দিতেছি ;--ণবাহে 
দেখিতে ইংলগ্তীয়গণ ভারতবর্ধ শাসন করিতেছেন, কিন্তু ফলে ভারতবধায়গণের 
হুদরয় রাজপুরুষগণকর্তক শাসিত নহে, থ্রীষ্ট কর্তৃক শাসিত হইতেছ্ছে॥. 
শ্রীপ্ট বিদেশীঘ্ধ বা বিজাতীয় নহেন, তিনি আপিয়ার লোক এবং ধরছে 
তিনি ভারতের আধ্যমহর্ধিশ্রেষ্ঠ । ত্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্ত তিনি সর্ব! 
আত্মোচ্ছেদর সাধন করিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত, তাহার কাধ্য তাহার 
কথা তাহার নহে ঈশ্বরের। তিনি ঈশ্বরাধতার নহেন; ঈশ্বরের সম্তানা- 
বতার। তিনি পরম যোগী, আহার, পান, ভোজন, গমন, আলাপ প্রভৃতি 
সমুদবায় ব্যবহারিক সময়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাস্ত সংযুক্ত । এই যোগ্গে 
তিনি প্রাচীন খষিগণের অন্বৈতবাদের লে ঘনিষ্সলদ্ধে সন্বঙ্ধ। তিনি আপ- 
নাকে সর্বথ৷ অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহ] কিছু সকলি ঈশ্বরে আরোপ 
করিতেন। তিনি ভূতকালে বর্তমানের স্তায় ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন বিশ্বাস 
করিতেন। কেন না! তিনি জুম্পষ্ট চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন ফে, শ্রষ্টার মনে 
যেমন সমৃদ্ধায় সুষ্টি তেমনি তাহার মঙ্গলভাবে পরিত্রাণের বিধান এবং সেই 
বিধানের লোক তাহারই বক্ষে অনাদির্কাল হইতে নিদ্রিত ছিল। শ্রীষ্ট তাহা 
শোধিত ও মাংস ভোজন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া বান। তাহার 
'অর্থ এই যে, তিনি আপনাকে আর কিছু মনে করিতেন না সেই পুল্রতভাব, 
ঘে পুজরতাবে তিনি ব্নাধিকাল হইতে ঈশ্বরের বক্ষে জবশ্থিত. ছিলেন। 
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তাহাকে পান ভোজন কর! এবং তীহার নিত্যভাবে অবশ্থিতি কর! তিনি এক 
মলে করিতেন।” | 

এই বক্তৃতায় নূতন আন্দোলন সংস্ষ্ট হইল। অবশ্য এ আন্দোলন ত্রীষ্টকে 
লইন্!।- প্রতিবাদ্কারিগণ কোথায় কি এ বস্তৃতাসম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহার অনু- 
জন্ধান নিম্প্রয়োজন | ধাহারা অনুকূল ছিলেন, তাঁহারা প্রতিকূল হইলেন কি 
না, ইহাই সর্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে । কেশবচন্ত্র এই বস্তৃতাদানের 
পরে কয়েকটি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন। তন্মধ্যে তাহারই বিচ্ছেদ বিশেষ 
ক্লেশকর ধিনি নরপুজার অপবাদের সময়ে “ভক্তবিরোধিদিগের আপত্তিখগ্ডন 
লিখিক্মছিলেন। কেশবচন্্র প্রীষ্টকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এত দিন তাহার? 
জানিতে পান নাই । এখন তাহার! দেখিলেন যে, খ্রাষ্টবাদিগণ সহ খ্রীষ্টসম্বন্ধে 
কেশবচন্দ্রের অনেকটা মিল। এমন কি বিজাতীয়ভাবে তিনি খ্রীষ্টের একান্ত 
পক্ষপাতী কৃষ্ণাদ্রির প্রতি উপেক্ষাণীল, ইহাই তাহাদের ধিশেষরূপে হৃদ্যঙ্গ ম 
হইল । তাহারা কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলেন এবং ছাড়িয়া বৈষ্বধর্ম্ের দিক্‌ 
অধিক পরিমাণে আলোচনায্র প্রবৃন্ত হইলেন। আর কিছু না হউক, তাহাদের 
ধর্ম সন্ীর্তনপ্রধান হইল। এ দ্বিকে শ্রিষ্টানগণ কেশবচক্দ্রের প্রতি অসন্ত্ 
হইলেন। তাহারা মনে করিলেন, কেশবচন্দ্রের এ বন্তৃতাদান অসময়ে হই- 
স্বাছে। কেন না এখনও খ্রীষ্টসম্পকীঁয় সমুদায় ভাব তাহাতে পরিস্ফুট হয় 
নাই। এখন তিনি মধ্যপথে আছেন, এখানেই - তিনি গ্রীড়াইয়া থাকিতে 
পারিবেন না। হয় তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, নয় পশ্চাদগমন করতে 
হইবে। তিনি আপনাকে শ্রীষ্টান বলেন না, অথচ গ্রীষ্টকেও ত্যাগ করিতে 
পারেন না; তিনি আপনাকে হিন্দু বলেন না, অথচ ভক্তি ও যোগ পরিত্যাগ 
করিতে প্রন্তত নন। ডেলিনিউসের মত এই, ভাবের অপরিপকাবস্থাক্স কেশব- 
চক্র এ বন্কৃতা দিয়া ভাল করেন নাই; হিন্দ, শ্রীষ্টান, ব্রা্ম সকলকেই এতন্বার 
তিনি অসন্ধষ্ট করিলেন মাত্র। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন “ঈশ। 
কে?” এ আর একটা নূতন প্রশ্ন কি? স্ব গ্রীষ্টই ষে শিষ্যগণকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন “মানবতনয়কে লোকে কি বলে? যখন পিটার বলিলেন, তুমি 
জীবন্ত ঈশ্বরের সম্ভান, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, কেবল সন্ষ্ট হইলেন তাহ! 
নহে, তাহাকেই শৈল ক্রিয়া তহুপরি মণ্ডলী স্থাপনে অঙ্গীকার রুরিলেন। 
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এই বক্তার পর আচ্ভিকন বেলি সেন্টজনের চার্চে ত্রীষ্ট কে? এই বিষয়ে 
উপদেশ দেন এবং এই উপদেেশে কেশবচজ্ররের মতের অঙ্গে কোথায় এ্রীক্য 
কোথায় প্রভেদ প্রদর্শন করেন। কেশবচন্দ্ের মতে শ্রীষ্ট ইঈশ্বরেতে ভাবরূপে 
বিদ্যমান ছিলেন; পৃথিবীতে ঈশ্বরের সহিত যোগে একীভূত হইয়াছিলেন, 
মৃত্যু অস্তেও সেই যোগেই অবস্থান করিতেছেন। ইহার মতে, তিনি ব্যক্তিন্ধপে 
ছিলেন; ঈশ্বরেতে যখন ব্যক্রিনূপে ছিলেন তখন ঈর্শর ছিলেন, মানবুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া মানবভাব স্বীকার করিলেন; মৃত্যুর অস্তে এখন তিনি দেব 
ও মানব উভয় স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্যে, প্রেমে, জ্ঞানে এবং 
পুণ্যে স্রীষ্টের সহিত একীভূত হওয়া! গ্রীষ্ট্ের রক্তমাংস পান ভোজন এবৎ তত্ত- 
ভাবে জনসমাজে তাহার শ্ছিতি কেশবচজ্দ্রের মত; আচণডিকনের মতে, শ্রীষ্টের 
শোণিতেই মুক্তি এবং শ্রীষ্ট যেমন পলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, 
প্রয়োজন হইলে আজও তেমনি তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; এখন তিনি 
হুর্গে থাকিয়৷ তাহার মণ্ডলীর জন্ত সকলই করিতেছেন। গ্রীষ্টের ঈশ্বরেতে 
নিমগ্রভাবে শ্থিতিকে আচচডিকন বেলি হিন্দুগণের লয় ব্রাহ্মদের সহিত এক 
মনে করিয়াছেন এবং মৃত্যু অস্তে শ্রীষ্টের আর অস্তিত্ব নাই কেশবচন্দ্র এই 
মৃত প্রচার করিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ভ্রম যে কেবল তীহা- 
রই হুইয়াছিল তাহা নহে, অপর কাহারও কাহারও তাদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল। 
এক জন মেখডিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্তর 
্রষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার তাবে বক্তৃতা দিঘাছেন, তাই তিনি উহা! 
শুনিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র পাশ্চৃত্য শ্রীষ্টের পরিবর্তে প্রাচ্য শ্রীষ্ট ভারত- 
বর্ষের জন্ত আকাঙ্ষণ করাতে কোন কোন শ্রীষ্টবাদী এই বলিয়! প্রতিবাদ 
ফরেন যে, শ্রীষ্ট প্রাচ্য নহেন প্রতীচ্যও নহেন, তিনি সকল দেশ ও সকল 
কালের জন্য । এ সম্বন্ধে বিরেলির শ্রীষ্টধরন্ধর প্রচারক স্কট সাহেব বিশেষ আন্দো” 
পন করেন। এই আন্দোলনান্ব পাশ্চাত্য শ্রীষ্টই বা কি, প্রাচ্য ত্রীষ্টই বা কি ইহ! 
বিশেষ ভাবে নিরর প্রদর্শন করেন । এ সমুদায় আন্দোলন সামান্ত বলিয়। 
গণ্য হইবে, কিন্তু কেশবচক্রের বিশেষ বন্ধু ইংলগ্ডের বয়সি সাহেব যে আন্দো- 
লন উপস্থিত করেন, তাহা নিতান্ত ক্লেশকর । গ্রীষ্টের প্রতি কেশবচঙ্ত্রের 
'আনুরক্তি অনেক দিনের বছ্ধু বয়সি, সাছেবের সহিত বিচ্ছেপ খটাইয্াস্িল, 
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ইহা কেনই বা হৃদয়বিদারক হইবে না? এই আক্রমণ কেশবচক্ত্রের পক্গে 
কি প্রকার মর্্চ্ছেদী ছিল, মিরারের এই লেখাতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে । 
“ব্রাহ্মগণের নেতা দুর্ভাগ্য চক্র সেনের প্রতি আর একটি বাণ লক্ষ্য করা 
হইয়াছে । ুতরাং তাহার আর বিরাম নাই, তাহার ক্ষত আরাম হইবে আশা 
করা বাইতে পারে না। গত দরশবৎসর তাহার নগ্ন পৃষ্ঠে ক্রুত গতিতে একটির পর 
একটি করিয়া অনেক গুলি বাণ পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আরও অনেক গুলি পড়িবে । 
এত অনেক প্রকারের বিরোধী ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। 
আমরা আশ্চর্য হুইয়াছি তিনি কেন বৎসরে বৎসরে যথেচ্ছ নিষ্ঠুর ভাবে 
আক্রান্ত, নিন্দিত, ভর্খসিত, ও নিধ্যাতিত হন। আমাদের আশ্চর্য্য না 
হওয়াই চাই। কতক লোক দ্বণা বহন করিবার ভন্তই জন্ম গ্রহণ করেন। 
লোকের অপ্রিয় হওয়া তাহাদের নিয়তি। তাহার ভালমন্দ যাহা বলুন 
তাহাতেই তাহাদের নিন্দা ও ভত্সনার অধীন হইতে হইবে। ষদি তাহারা 
গুধরাইতে যান, তাহাতে কেবল আরও মন্দ হয়। এ সময়ে অতিরিক্ত 
শ্লানিভাজন ব্যক্তির উপরে এই সকল পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আমর1 সমর্থনও 
করি ন! দৃষিও না, আমরা কেবল এ গুলিকে অপরিহাধ্য মনে করি। আচার্য 
এ সকলেতে অবসন্ন হইবার নহেন। ভিনি অনেক বড় ঝড় পরীক্ষায় কাচিয়া 
আছেন, সম্ভবতঃ আরও যে সকল পরীক্ষা আসিবে তাহাতেও বাঁচিয়া 
খাকিবেন। এবার বয়সি সাহেবের পালা । ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ষে 
তি/ন নিতান্ত প্রবল ভাবে এবং অতিরিক্ত উৎসাহ সহকারে থ্রীষ্টের উপরে 
'আচার্যের বন্তৃত। আক্রমণ করিয়াছেন। ম্পন্তই তিনি প্রবল ভাবাধীন 
হইয়াছেন বলিয়াই অতি তেজের সহিত যেন রুদ্রভাবে লিখিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার উপদেশের প্রবন্ধ কুদ্রভাব উদ্দীপন করে না। প্রথম কারণ এই, 
তিনি কোন ব্যক্তিগত অদস্ভাব হইতে লেখেন নাই। স্বিতীয় কারণ আচার্য বাহ 
বলিয়াছেন তাহা! তিনি বোঝেন নাই, না বুবিক়্া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন ভাহাতে আচাধ্যের অবধারণ স্পৃষ্টও হয় নাই। 
_. ব্রসি সাহেব না বুঝিয়া আক্রমণ করিয়াছেন কিনা এখন দেখা টি 1 
“আমি এবং আমার পিতা একণ খ্রীষ্টের এই উক্তিকে উচ্চতম আত্মত্যাগ বলিয়া 
কেশবচন্দ্র নির্ধারণ করিয়াছেন। অতৎসন্বন্ধে বয়সি সাহেব ধলেন, “এই সকল 
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কার আমর] যে অর্থ করি এ অর্থ ভাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইতে হইয়াছে । আত্মান্তিমানপ্রকাশের উচ্চতম প্রকার ভিন্ন আমাদের নিকট 
এ কথাতো আর কিছুই বুঝায় না। ঈশ্বরের সহিত কেবল সমতুল্যত্ব নয়, তিনি 
যাহা আপনিও তাহা এরূপ অধিকার স্থাপন নিরতিশয় অহঙ্কৃত তীষণ- আত্মা- 
ভিমানের কাধ্য। এরূপ অধিকারস্থাপনে যত্ব উন্মত্তালয়ের প্রাচীরের বাহিরে 
কখন করা হয় না।” কেশবচত্দ্র অর্থব্যাধ্যানস্থলে যাহ। বলিয়াছেন বয়সি 
সাহেব তাহার সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। যদ্দি করিতেন তাহা হইলে 
আত্মতিমান নহে ঈশার অতিমাত্র বিনয়ই প্রকাশ পাইত। আমি চিত্ত। করি, 
আমি ধর্ম প্রচার করি, আমি ঠিক খাটি লোক ইত্যাদি আমির প্রাধান্ত সর্বত্র) 
্রীষ্ট সেই আমিকে উড়াইয়। দরপ্লা ঈশ্বর কর্তৃক পুর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আমি 
কিছু করি না, আমার ভিতর দিয়া প্রভু সমুদায় করেন, ইহাই নিয়ত বলিতেন। 
ইহ। কখন আত্মভিমান নহে সর্বোচ্চ অভিমানত্যাগ । “এত্রাহিম ছিলেন, তাহার 
পূর্বব হইতে আমি আছি” এই কথাসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
ব্যাখ্যানাংশ পরিত্যাগপুর্র্বক কতকট! উদ্ধৃত করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, 
“যাহারা পাদরি হইবার প্রার্ধথা বিশপগণ তাহাদের নিকট এ অপেক্ষা আর কি 
বেশি চান, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি আমি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ 
ঠিক বুঝিয়! থাকি তাহ হইলে প্রধানত, গ্রীষ্টের এই সকল ভীষণ অভিমানাত্মক 
মতপরিগ্রহের কারণেই গ্রীষ্টধর্ম্বের প্রতি ইহার কতকট। অবহেলা ।” বয়সি 
সাহেব কি ভাবে কি অর্থে কেশবচন্ত শ্রীষ্টের 'অনাদ্বিকালম্থিতি শ্বীকার করিয়াছেন, 
তত্প্রতি কেন যে দৃষ্টি করেন নাই, ইহ! বুঝিতে পার] যায় না। মনে হয়, 
এই বস্তৃতা পাঠ করিয়া তাহার মন এমনই আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, 
ব্যাখ্যানের প্রতি তীহার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্জ স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
«তখন তিনি কিরূপে স্বর্গে ছিলেন ? ভাবরূপে, জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে, যে বিধান 
হইবে তাহার পূর্ববভাবরূপে, জীবনের বিশুদ্ধতারূপে, স্থল নয় সৃস্ধাকারে, 
অনাবিষ্কত আলোকাকারে। এই আকারে গ্রীষ্ট অনাদ্িকাল হইতে পিতার বক্ষে 
ছিলেন। এই ভাবে আপনাকে দেখিয় প্র অনাদ্দিকাল হইতে আপনান, 
স্থিতি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহার পাধিব জীবনের 
'আরত্ত ছিল, কিন্ত তাহার দেবভাবাপন্ন জীবনের আরম্ভ থাকিতেই পারে না। 
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শুদ্ধতার নিশ্চয়ই আস্ত নাই, জ্ঞানের আরম্ভ নাই, প্রেমের আরম্ভ থাকিতে 
পারে না, সত্যের স্থিতির কখনই আবস্ত হইতে পারে না। এ সকল অনাদি 
কাল হইতে ঈশ্বরে অবস্থিত। যাহাকিছু ভাল ও সত্য তাহা ঈর্খরের সহিত্ত 
সমকালিক। যদিও মানবহ্ীষ্ট জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতরে যাহা কিছু দেব- 
ভাব ছিল তাহ! অনাদ্িকাল হইতে ঈশ্বরেতে ছিল। ফলতঃ শ্রীষ্ট আর 
কিছুই নছেন, ঈশ্বরেতে পুর্ব হইতে ষে ভাব ও অঅনুভাব ছিল পৃথিবীতে 
তাহারই প্রকাশ।” পিতা ও তাহার সন্ভানগণের সঙ্গে বিশুদ্ধতার ঘে 
ক্বরূপাংশের সন্বন্ধ সেইটিকে ঈশ্বর মানবাকার দ্রান করিলেন, অবতারবাের 
এই অংশ উপলক্ষ করিয়া! বয়সি সাহেব বলিরাছেন, “এক সময়ে যিনি সত্য 
ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন তিনি এখন পৌত্তলিকগণের দলে ভূমিবিলুন্ঠিত 
হইয়া বলিতেছেন, শ্রীষ্ট (ঈশ্বর নন) পৃথিবীর সত্যালোক?।” এ কথার 
প্রতিবাদে নিশ্রয়োজন, কেন না বয়সি সাহেব কেশবচজ্দ্রের এ বক্তৃতা বা 
অন্ত বন্কৃতা হুইতে এমন কোন কথা! উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। বয়মি 
সাহেব বলিতেছেন “তিনদিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া উদ্ধান, 
ত্বীষ্টের শোণিতমাংস্পানভোজনরূপ সাধুশোণিতমাৎসপানভোজন মত, দ্বর্গে 
আরোহণ, জীবিত ও মৃতগণের বিচারের ভন্ত শ্রীষ্টের পুনরাগমন, তিনি 
কিরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন সময় থাকিলে উদ্ধৃত কথা দ্বারা দেখাইতে পারি- 
ভাম।” কেশবচত্্র বলিতেছেন, “ছুই সহত্র বর্ধ হইল প্রস্তরের নিম্ম হইতে 
মৃত শ্রষ্টকে বাহির করিবার জন্ত লেট্কে চেষ্ট1 করিতেছে, কিন্ত পরমাস্মা 
অলৌকিক ভাবে প্রস্তর সরাইয়া দিয়'ছেন, এবং শ্রীষ্ট সেখানে নাই। প্রস্তরের 
নিম্নে সমাহিত স্ৃত শ্রীষ্টের গ্ডায় পৃথিবীতে তিন দিন থাকিতেও গ্রীষ্ট সম্মত 
হুন নাই, তাই ঈশ্বর ত্রীষ্টকে আপনার নিকটে লইয়াছেন এবং পৃথিবীতে 
বাহার! মৃত খ্রীষ্ট অন্বেষণ করিয়াছে তাহাদিগকে চিরকালই নিরাশ ও পরাভূত 
করিয়াছেন। এখন শ্রীষ্ট তবে কোথায় ? শ্রীষ্টীন্জ জীবনে এবং আমাদের চারি- 
দিকে ষে সকল রী প্রভাব বিদ্যমান তাহাতে তিনি স্থিতি করিতেছেন ।” 
এই অংশ পাঠ করিয়া! কি কেহ সিঙ্ধান্ত কঠিবেন যে, কেশবচক্' বলিয়াছেন, 
তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া ত্রীষ্ট উদ্ধান করিয়াছেন? শোণিত- 
মাংস্পানভোজনের ব্যাপার যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাহ! কি এ" বস্তৃতাক্স 


। পতন আন্দোলন 1 -১১২৯ 


*গই উল্লিখিত নাই ? এ অংশের অর্থ কি1--“খ্রীষ্টকে আহার শ্রীষ্টের শোণিত- 
পান লোকে কি প্রকারে করিবে & এক ভাবে কেবল উহা! সম্ভবপর পুর্ব্বেই 
ভাবতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অভেদভাবে। ধাহারা জম্যক্‌ বিশ্বস্ততা 
সহকারে ঈশাকে গ্রহণ করিয্বাছিলেন তাহার! সত্যেতে, প্রেমেতে জ্ঞবানেতে 
এবং পবিত্রতাতে ঈশার সহিত অভিন্ন হুইয়াছিলেন। শ্রী্ট যেমম. ঈশ্বরের 
সহিত এক ছিলেন, অপরেও তাহার ও ঈশ্বরের সহিত তেমনি এক হইবেন । 
তিনি চাহিতেন যে, এইরূপে নিত্যকাল সকলে পুণ্য পবিভ্রতার জীবনও ঈশ্বরেতে 
আনন্দ সম্ভোগপুব্ধক ত্বর্গের গৌরবে একত্র বাস করিতে পারেন ।” বিচার- 
'সম্বদ্ধে বয়সি সাহেব যে শ্রেষোক্তি করিয়াছেন উহা1 “কতকগুলি বিশেষ কথা” এই 
শীর্ষক অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক নিবন্ধবিভাগ (১০৮৫ পৃ) পাঠ করিলেই সহজে 
নিরসন হইবে। আরষ্টানগণ যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল 
মতের নৃতন ব্যাখ্যা! দিতে গিয়া কেশবচন্দ্র ঘদি মস্তি্ষবিকারগ্রস্ত হইয়াছেন 
এই অপবাদ তাহার ইংলগুবাসী বন্ধুহস্তে লাভ করিয়া! থাকেন তাহাতে আর 
আক্ষেপ করিবার বিষয় কি আছে? আষ্টধন্মের সহিত সম্প্রতি বিরোধ করিয়া 
যিনি বাহির হইয়া আসিপ়াছেন, এবং সে ধর্মের প্রাচীন সংস্কারগুলি যাহার 
মস্তিষ্ক হইতে আজও সম্যক্‌ অস্তর্থিত হয় নাই, তিনি নৃতন ব্যাখ্যাকেও প্রাচীন 
ব্যাখ্যার সহিত এক করিয়া ফেলিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কেশবচজ্রকে 
এক দ্দিন চচ্চ অব ইতলগ্ডের পার্দরি, ওয়েস্লিয়ন মেখডিষ্ট, অথবা এক 'জন 
কার্ভিনাল হইতে দ্েখিবেন বলিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন-তাহঃ 
পূর্ণ হইবার কথা নয় বলিয়াই পূর্ণ হয় নাই। ভ্রাতা বয়সি যে অন্জানে ক্র 
ভাবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন আজ ত্তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা.কে 
জানে ? শ্রীষ্টের প্রতি ত্বাহার ভাব আজও যখন পরিবর্তন হয় নাই, তখন সে 
রুদ্রভাবের প্রশমন হইয়াছে, কিূপে নির্ণয় করা যাইবে। গ্রীষ্টকে লইয়! 
আন্দোলন কেশবচন্্রকে পশ্চাদ্দিকে লইয়! যাইতে পারে নাই,নবভাবে নবসত্যে 
তাহাকে অগ্রসরই কিয় দিয়াছে, শ্রীষ্টসন্বন্ধে পরসময্তে তিনি যে সকল রি 
বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণস্থরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ফাদার রিভিংটন সহ আলাপের পর এই বক্তৃণ্ত! ? নর আমরা টি 
বলিগ্নাছি) এস্থলে একথাও বল! সমু যে, কেশবচন্তের শ্রীষ্টের প্রতি..যেরপ 
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. অমাদর তীহার অনুষায়িগণের প্রতিও সেইরূপ হৃদয়ের অনুরাগ । তিনি তাহ 


দিশের সঙ্গে সকল বিষয়ে মতে মিলিতে পারিতেন ন1 সত্য, কিন্ত মতভেদসত্বেগ্ড 
স্ীষ্টের নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তাহার নিকটে অতিপ্রিয় ছিলেন । ফাদ্দার রিভিং- 
টনকে ৰিনাভিনদ্দনে তিনি কি করিয়৷ বিদায় দিতে পারেন? এই অভিনন্দন 
প্রদানোপলক্ষে ২৬ এপ্রেল শনিবার আলবার্ট হলে প্রায় ছইশত যুবক মিলিত হন। 
অতিনন্মন অর্পণের পূর্ব্বে ফাদার রিভিংটন আধখ্যাধিকাচ্ছলে বত! দেন। ধর্ম্ম- 


জীবনে শৈথিল্য উপস্থিত হইলে কি প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, সাহসহশীনতা কি 


শ্রকার অনিষ্টকর, গতিক্রিযা কিন্ধপ নিস্কলপ্রয়াসজনক, সর্বদা জাগ্রৎ সাবহিত 
ভাব কি প্রকার ইত্উফলদ, আধখ্যার্িকাচ্ছলে তিনি এইটি উপস্থিত যুবকগণকে 
তি মধুর ভাবে বুঝাইয়া দ্রিলেম। যুবকবৃন্দ তাহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার 
'দিলে তিনি ষে একটী আখ্যায়িকা এবং একটী প্রকৃত ঘটনা বলিপ়াছিলেন, তাহার 
সংক্ষিপ্তসার আমর! ধর্ম্মতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি )--“একজন প্রসিদ্ধ 
ক্কাক্ক একটি বৃহৎ কায প্রস্তরনির্দ্িত হুন্দর মুর্তি নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি- 
ঘাঁটা এত বৃহৎ ছিল ষে না! তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার সম্ভাবনা ছিল, ন! 
তাহার দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষানৈপুণ্য বুঝিতে অক্ষম অথচ 
দোষঘশাঁ একব্যক্তি বলিল, মূর্তিটা হুন্দর বটে কিন্ত যদি উহা কখন মস্তকো- 
ত্তোলন করে, সমুদায় গৃহ চূর্ণ বিচুর্ণ হইবে। ইহাতে কারু উত্তর দিল যে, এমন 
উপাধানে মুর্তিটী গঠিত হয় নাই ধে, উহা কখন মস্তক উত্তোলন করিবে। 
উপপংহারকালের প্রকৃত ঘটনাটা সকলেরই শ্বরণে রাখা কর্তব্য । আমেরিকা 
দেশের এক জন প্রধান উপদেষ্টা স্বীয় শিশুসস্তানকে উর্থো একটি তাকের উপরে 
রাখিয়া ঝম্প প্রদ্ধানপূর্ব্বক তাহার বাহুতে নিপতিত হইতে বলেন। বালক 
নিম দিকে তাকাইয়া ঝাম্প প্রদান করিতে সাহসী হয় না। তৎপরে তিনি নীচের 
দিকে না তাকাইয়া তাহার নয়নের দিকে তাকাইয়া ঝাঁপ দ্বিতে বলেন। বালক 
তাহাতে অনায়াদে ঝাপ দিয়া তাহার বাহুতৈ নিপতিত হয় । পরিশেষে সেই 
'শিশু ক্রর্ান্থত্বে তাহার বাহুতে ঝাপির়াপড়িত। পার্থিব পিতার ভ্রান্তি হইতে পারে ; 
িন্তন্বর্গায় পিতার মুখে যাহার দৃষ্টি নিবন্ধ তাহার নিকট হুঃসাহসের কার্ধ্য কি 

আছে % ফাদার রিভিংটন লীতকালে পুনরায় এদেশে আসিবেন ধনিয়া সফলের 
'আননখনি মধ্যে বিনা গ্রহণ কেন । এড 


বসন্তোৎমব ও নববর্ষ। 





২, ফান্তন শনিবার পুর্নিমাতিথিতে বসস্তোৎসব হইবার প্রস্তাব হ্‌য়। 
সে দ্দিন কেশবচত্ত্র জরে আক্রাণ্ত হন, এজস্ত উৎসব করিতে পারেন নাই! 
কেশবচল্সের উৎসবভৃষণ অতি প্রবল। বসস্তোৎ্সবের বিশেষ ভাবে তাহার 
হৃদয় অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং সে উত্সব সম্পাদন ন1 করিয়া তিনি 
কি নিরস্ত থাকিতে পারেন? ২৪ চৈত্র রবিবার পুনরায় বসস্তোৎ্সব কর! 
স্থির হইল। ধর্দ্বতত্ব উৎসবের সংবাদ এইরূপে নিবন্ধ করিয়াছেন, “বিগত 
রবিবার পুনব্্বার বসস্তোৎ্সব হইয়াছে । আমরা আশ! করিয়াছিলাম ভবি- 
ফ্যতে বসস্তোৎ্সব ষথোচিতন্ধপে নিপ্পন্ন হইবে, সে আশা অত্যরদিনের মধ্যে 
সিদ্ধ হইল। বেদীর সন্মুখভাগে বসস্তকালোচিত পল্লপবপত্রপুপ্পপরিশোভিত 
ুচদ্রশাখা অপূর্ব শোভ বিস্তার করিয়াছিল, বেদীর উপরিভাগে পত্র পুষ্প 
রক্ষিত হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় সময়োচিত উদ্বোধনে সকলের মনকে 
উদ্ধুদ্ধ করিলেন, এবং আরাধনা ধ্যান ধারপাস্তে গভীর উপদেশে বসন্তের বিশুদ্ধ 
পবিত্র জীবনপূর্ণ তাব সকলের মনে মুদ্রিত করিলেন। বসন্তকাল সকল কাল" 
পেক্ষা মনোরম এবং এই কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আত্মার অভ্যন্তরে 
ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম মুদ্রিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। কিন্ত মনুষ্যের বিকৃত 
হৃদয় এই কালকে কুংমিতভাবের অভিব্যঞ্কক করিয়াছে। এই দোষ নিরা- 
করণের জন্ত বসন্তোৎ্সবের অভ্যুদয় হইল....** 1” বসস্তোৎসব ও শারদীয় 
. উত্সবে প্রভেদ কি, কেশবচল্ে্ন এই কয়েকটা কথায় অতি ম্পষ্ট প্রকাশ পায়। 
“ত্রাঙ্মগণ, ইহা কি কখনও তোষাদের মনে হয় নাই যে, পৃথিবীতে এক খানি 
বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসস্তকালকে প্রেরণ করেন? বাছা! 
বাছ! হুন্দর জিনিবগুলি সঙ্গে লইয়া! পৃথিবীতে বসস্তকাল আসেন। বসস্তোৎ- 
সবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীয় উত্সবে বিধাতার কৌশলে গৃহান্দেরে+ 
স্বরে কেমুন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান অঙ্গ এবং লক্ষ্মী সঞ্চিত হয় এ মল 





১৬৩২ আচার্য কেশবচক্দ্র। 


চিন্তার বিষয় ছিল) কিন্তু বসস্তোৎ্সবে কেবল সৌন্দর্য্যের কথা গুনিতেষ্থি! '. 
আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ স্খবাদীর. আনন্দোৎসব। সে দিন ছিল: 
সংসারের সুখ, আজ হইল হৃদয়ের আনন্দ। সে দিন ধনধান্ত এবং আহা- 
রের কথা, আজ হইতেছে ভক্তির উল্লাসের কথ! । ক্ষুধানিবারণের জন্ত বিধাতা 
ফল শন্ত রচনা! করিলেন, কিন্ত তিনি সৌন্দ্ধ্য সৃষ্টি করিলেন কেন € রাত্রে 
কেবঙ্গ আলোক দেওয়া যদি তাহার ইচ্ছা হইত তবে তেজোময় কতকগুলি 
হুধ্যকে আকাশে রাখিয়া দ্রিলেই হইত, স্ুশীতল চন্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল £ 
এ সকল প্রন্গের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে 
ভাল বাসেন। বর কোন যুক্তি নাই, আমাদিগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্তই 
'তিনি এই বিচিত্র সৌন্দধ্য রচনা করেন। তিনি-বাষুকে এত সুমি করেন এবং 
সমস্ত প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে পুর্ণ করেন । তিনি ভক্তপ্িগকে জানাইতে চাহেন 
যে, তিনি তাহাদিগকে ইন্জরিত্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আরও কিছু দিতে চাহেন। 
'অন্ন এবৎ.আমাদের একাস্ত প্রয়োজনীয় অন্তান্ত সামগ্রী যাহ! আমাদের প্রাপ্য 
তাহা অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে অধিক দ্দিতে চাহেন। এই জন্ত তিনি পৃথি- 
'হীতে এমন হন্দর বষস্ত খতুকে প্রেরণ করেন। ইহা-তীহার প্রেমের ক্রড়া, 
ইহা তাহার আনন্দের লীলা।” এই বসভ্ভ খতুকে যাহারা অপবিত্র আমোদের 
“সহিত সংযুক্ত করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র অভিপ্রায়ের বির্ুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে 
ধিকার দিয়া নিত্য বসভ্তোৎসবসভ্তোগের প্রণালী এইরূপে কেশবচন্্র ব্যক্ত 
'করেন ;--“ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন এই বাহিরের বসস্ত আমাদিগের মনের 
“বসস্ত হউক । মনের মধ্যে আমর] 'ঈখরের চিরবসস্ত, চির সৌনর্ধ্য সম্ভোগ 
করি। বাহিরের ফুল, বাহিরের চক্র, বাহিরের সমীরণ "চিরকাল থাকে না, 
“কিন্ত হৃদয়ের 'ভক্তিফুল, হৃদয়ের প্রেমচজা, হৃদয়ের পুণ্যহিলোল চিরকাল 
থাকিবে 1 ফুল, চত্জা, বায়ু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটি সথা চাই, 
'হদয়নিকুগ্জবনে সেই সধাকে লইয়া সুখী হইব। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ব্রাঙ্ম- 
।দিগের এই আন্তরিক নিত্য বসস্তোৎ্সর গ্রহণ করুক। যতই এই আধ্যাত্ম 
'হসস্তেৎসবে মত্ত হইব ততই চিত্ত শুদ্ধ হইবে ।” কেশবচত্দ্র এই উৎসবে 
ঞ একটি গন্ধরাজ পুষ্প হস্তে লইয়া! উহাকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিফ্া- 
“ভিলেন, -€সশুলি' আজও ঘেন আমাদের .কর্পে ধবনিত.হইতেছে।. ঠাহার সেই রখ) 
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ধেরপে তৎকালে উদ্ধৃত হইয়াছিল সেইরূপে সেইগুলি আমরা এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি ;--“আহা! ঈশ্বরের হন্তের ফুল কি পবিত্র !! প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধ" 
রাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র 
বলিলাম! বল দেধি ভাই, তোমাকে ঈশ্বর স্ছজন করিলেন কেন? তোমার 
ধলের ভিতরে দেই আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন। তুমি ত্তাহারই, 
তোমাকে ম্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার পিতার হাতের রচিত 
পুষ্প তুমি, তোমাকে আমার অঙ্্রুলি স্পর্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে যিনি 
রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার আরাধনা করি, তাহার গুণকীর্ভন করি, এই 
ধলিয়! কত গর্ধ্বিত হই; কিন্তু গন্ধরাজ, তৃমি কখন অহস্কার কর না, তুমি 
কখন গর্ষধিতভাবে কাহাকেও উপদেশ দেও না। তুমি কেবল প্রাতঃকালে 
্রন্্,টিত হুইয়া সমস্ত দিন শ্গন্ধ দান কর। তোমার আড়ম্বর নাই, তুষি 
নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ কর এবং চারিদ্রিকে আপনার সৌরভ 
'বিস্তার কর! তোমার জ্ঞান নাই, আমি যে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি 
শুনিতেও পাও না, আমি যে তোমাকে কত আদর করিতেছি তুমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তৃমি আমার গুরু হইলে। তুমি বড় হুন্দর, 
কিন্ত তুমি দর্পণে আপনার হুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও অহঙ্কারী হও না৷ 
তোমার সহত্রভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য যদি আমার থাকিত, আমি কত গর্ধিত 
'হইতাম। তুমি আমার যদি হও, তোমার কোমল দলের ভিতর নিত্যানন্দ 
প্রভৃকে আমি দর্শন করিব। গ্ন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত 
কোমল ও লাবণ্যুক্ত হয় তুমি এইরূপ শিক্ষা দাও।” উপাসকগণকে সন্গোপন 
'করিয়া তিনি বলিলেন, “ক্রাহ্মগণ, খুব গভীরভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ কর, 
ষত জাতীয় পুষ্প আছে সকলের নিকটে পবিত্রতা এবং কোমলতা শিক্ষা! কর, 
(তাহ! হইলে তোমরা? সহজে অতীন্রিয় পু্পসকলের সৌন্দধ্যরসে মগ্প হইতে 
পারিবে । বাহিরের বসস্তের তাৎপর্ধ্য বুর্কিলে অস্তরের চিরবসস্ত দেখিয়। প্রমত্ত 
হইবে। যে দয়াময় মুধাময় পরমেশ্বর এই বসস্তোৎ্সব প্রেরণ করিলেন তিনি 
' চিরকালের জন্ত আমাদিগকে তাহার অধ্যাত্ম বসস্তোৎসবে মত্ত কক্ুন।” 
১. অববর্ধোপলক্ষে ১ল। বৈশাখ (১৮০১ শক) মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয় ।” 
'সব্ধের প্রধমে পঞ্চাখত অন ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত হন:“কেশবচশ্্র অভিলাষ প্রকাশ 


১৬৩৪ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


করেন। সাহার অভিলাষ কেন অপূর্ণ থাকিবে, নরনারীতে ৪৮ জন দীক্ষণগ্রহণা্থা 
হয়েন। ধন্্তত্ব এই সংবাদটি এই প্রকারে দিয়াছেন, “গত ১লা বৈশাখ 
নববর্ষ উপলক্ষে মন্দিরে ছুই বেলা উপাসন! হইয়াছিল । সেদিন পঞ্চাশ জন 
লোক উপস্থিত হুইয়! ব্রান্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন আচার্য্য মহাশর এন্ধপ হচ্ছ! 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদমুসারে ৪৮ জন দীক্ষার্থী হইয়া! আবেদন করেন। 
তগ্মধ্যে ৮ জন মহিলা ছিলেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে কমলকুটারে উপাসনালয়ে 
ঘধারীতি দীক্ষিত হয়েন, রজনীযোগ্ে উপাসনাস্তে মন্দিরে অপর সকলে বেদীর 
সম্মুখে দীক্ষার জন্ত দণ্ডায়মান হয়েন। তীহাদিগের মধ্যে ছইজন পীড়ার জন্তা, 
ছইজন উৎপীড়ন পরীক্ষা সা করিতে না পারিয়া, আর হুইজন অজ্ঞাত কারণে 
উপস্থিত হুইতে পারেন নাই। দীক্ষিতদিগের মধ্যে কলেজ স্কুলের কুতিপদ্র 
উৎসাহী যুবা ছাত্র, এক জন বিশ্ববিদ্যালম্ের উচ্চ উপাধিধারী, কয়েক জন 
অধিকবয়স্ক কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ছিলেন। তন্মধ্যে ছুই একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ 
ব্রাহ্ম দেখিয়া! আমর! বিশেষ আহুলাদ প্রাপ্ত হুইয়াছি। সকল ভদ্র ব্রাহ্ধ- 
দিগের সঙ্গে আশ্রমের ভূতপুর্ব্ব পুরাতন ভৃত্যও সে দিন দীক্ষিত হুইয়াছে। 
স্বীক্ষাধীদিগের জন্ত সন্মুখশ্থ সমুদায় আসন নিদিষ্ট ছিল। তাহাদের প্রতি 
আচাধ্যের উপদেশ অত্যন্ত তেজোময় ও উৎসাহকর হইয়াছিল ।” দীক্ষিতগ্ণ 
বেদীর সন্মুখস্থ আবেটিত অআবকাশস্মানে বেদীর নিম দেশে দণ্ডাবমান হুন। 
উপাধ্যাগ্স প্রতিদীক্ষার্থীকে আচাধ্যের নিকটে উপস্থিত করেন এবং দীক্ষাকাধ্যে 
ব্বাচাধ্যের সাহায্য করেন। প্রতিদীক্ষার্ধার অঙ্গীকারপত্ত পাঠাতে আচাধ্য 
কর্তৃক আশীর্বচন উচ্চারিত হয়। দক্ষাকার্ে অর্ধ ণ্টার অধিক সময় অতি- 
পাত হইয়'ছিল। দীক্ষিতগণের প্রতি আচার্্যের উপদেশ বিনা আর এ দিন স্বতন্ত্র 
উপদেশ হয্ম না। দীক্ষিত ব্রাদ্ষিকাদিগের প্রতি এবং দীক্ষিতদ্বিগের প্রতি 
কেশবচত্্র যে উপদেশ দেন, যথাক্রমে আমরা তাহার কতক অংশ নিমে উদ্ধৃত 
টা দিলাম। 

. *এপরম্ণিত! তোমাদিগকে তাহার সাম বলিস সঙ্বোধন: করিয়া সাহার 
ত্বরে রে ভাকিতেছেন, তোর] সেই মধুর আহরান শুনিয়া সাহার স্যর 
প্রবেশ কর।  ঠাহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের অন্ত রিশেষ, বিশেষ নিদিষ্ট 
স্থান আছে, দেই রে িষ্ঠ। তোমরা গ্রতিজনে আপন .আগন, শ্ছান গহ1,কর। 
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সতী হও, শুদ্ধ হও, সুখী হও । ব্রাক্ষিকা হইয়া আপন আপন পরিবার মধো 
“সত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শাস্তি বিস্তার কর। ... ব্রহ্মকন্তাগণ, তোমরা আজ 
ঘ্ীক্ষিত হইয়! ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে যে আঙ্গীকার করিলে তাহা পালন 
করিতে প্রাণপণে ধত্ব করিবে । তোমর। প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 
পুজ! করিবে। তোমরা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। 
বাগ প্রতি মনের ধত প্রকার কুৎসিত ভাব সমুদয় জয় করিবে। ঈশ্বরের পুজা 
সেবা করিয়া নারী কিরপ শুদ্ধ হইয়া খাকিতে পারে তোমরা জগৎকে তাহার 
দৃষ্টাত্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা নিষ্ল 
হুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ব্রহ্মকন্তাগণ, তোমরা এত দ্বিন যাহ? ছিলে 
এখনও তাহাই দ্লহছিলে কদাচ এপ শনে করিও না। পবিত্র পরমেশ্বরের কাছে 
তোমরা যে শুদ্ধ ব্রত প্রহণ করিলে তাহাতে দ্রেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হয়। ...**. 
সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্তায় তোমরা সংসার করিও না, নির্বিকার মনে, 
শুদ্ধ ভাবে তোমর1 সংসার করিবে | কিভূত্য কি বড়লোক সকলেরই সেবা 
করিবে। ব্রজ্মকপ্তা আজ বিশেষপ্ধপে ব্রহ্মদাসী হইলেন। দাসীব্রত পালন 
করিলে পুণ্য হইবে, সুখ শাস্তি পাইবে। শাস্তি শাস্তি শাস্তি বলিয়া তোমরা 
সংসারকে হ্বর্ণে পরিণত করিবে । ব্রাহ্ষধন্নকে হুদক্ষের ভূষণ করিবে । সকল 
অপেক্ষা ধর্দরাজ ঈশ্বরকে বড় জানিয়া তাহার পবিত্র সহবাসে নিশ্মল হৃখ শাস্তি 
লাভ করিবে | আরাম এবং তৃপ্তির জন্ত আর কাহারও নিকটে যাইবে না। 
€তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্বাদ করিতেছি, তোমর! ব্রাক্ষিকা 
হইয়া ইহুলোক পরলোক চিরকাল ধর্মের আনন্দ ভোগ কর এবং তোমাদের 
শ্রিক্ব বাহার! ক্তাহাদিগের ও সমস্ত জগতের কল্যাণ কর ।” 

প্রহ্গসস্তানগণ, আজ তোমরা যথারীতি পবিত্র ব্রাহ্মধন্ধে দীক্ষিত হইয়া 
প্রা্মপরিবারে সম্বন্ধ হুইলে-.....ষে নিজীবি ভাবে দীক্ষিত হয় সে মৃত্যুকে 
ডাকিয়া আনে। অতএব ঈশ্বর চাহেন, আমি চাই, ব্রার্মীসমাজ চাহেন যে, 
তোমর! ব্রক্মািতে উদ্দীপ্ত হইয়া অপ্রতিহত যত্ধের সহিত অদ্যকার প্রত পালন 
করিথে। আর অপবিত্র হইয়া ধর্তর্ট হইও না। যে ব্রত ধরিলে প্রাণের সহিত 
সেই ব্রত পালন করিবে। মৃত্যু যদি সমঙ্গে আসিরা তয় দেখায়, পৃথিবীর 
সকল লোক হদি শক্ত হইয়া খড়াহত্ত হয় তথাপি ব্রত ভঙ্গ করিবে না। 


১১৩৬ 'আচার্য্য কেশখবচত্দ্র | 


কি ব্রত % ভক্তিব্রত পুণ্যব্রত। পাপ ছাড়িবে, শুদ্ধ হইবে, দুখী, হইবো .৭ 
ব্রহ্মতক্ত কেমন, 'ব্রহ্মযোগী কেমন; ব্রক্ষসেবক কেমন তোমাদের সকলে ঘর্দি 
এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার, ভারতভূমি উদ্ধার হইবে ।......তোমরা আর 
পৃধিবীর লোক রছিলে না। তোমাদের হস্তে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার ্বর্ণরাজ্য 
আদিল, তোমাদের গলায় আজ অমুল্য দয়ালনামের মাল! পড়িল। 'তোমর! 
আঞ্জ দ্বর্গের হুখসাগ্গরে ভাদিলে। আজ দয়াময় “মা ভৈঃ? মা ভৈ বলিমা 
তোমাদিগকে আশ্বাসবাক্য বলিতেছেন। তোমাদের গ্রতজীবন বিনাশ করিয়া 
তিনি আজ তোমাদিগকে নৰ জীবন দ্িতেছেন। তিনি তোমাদিগকে তাহার 
ভক্ত, যোগী, খষি, সচ্চরিতর সাধু লোক করিবেন । তোমর] সরল হৃদয়ে কেবল 
তাহার নিকট প্রার্থৰা কর। তিনি তোমাদিগের সহায় । আর তবে তোমাদের 
ভয়ভাবন! নাই, সকলে গান কর ;-- "চল ভাই সবে মিলে যাই সেই পিতার 
ভবনে. |” 

আমরা এখন পধ্যস্তও নবর্ধের উপদেশসন্বন্ধে কিছু বলি নাই। ক 
আশাতে বাস করে" “ভবিষ্যৎ উহার বাস গৃহ” কেশবচত্ত্র প্রকৃত বিশ্বাস 
গ্রন্থে এই যে লিখিয়াছেন তাহা এই উপদেশে যেমন হুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
এমন আর কোথাও হয় নাই। আমরা সমুদয় উপদেশটি এখানে উদ্ধত করিয়া- 
দিতাম, কিন্ত একপে গ্রন্থ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া উহার কতকটা। উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি ; প্রথমে অসৎ, পরে সৎ,ক্রমে সত্য, সর্বশেষে সত্যরাজ্য, | 
বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কালসমুদ্রের স্রোতে ক্রমাগত প্রবাহিত 
হইয়া দৌড়িতেছে। একবৎষর চলিয়া, গেল, এই একবৎসরের মধ্যে কত পরি- 
বর্তন ঘটিল। সকল চলিয়া যায়; কিন্ত মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন 
ভবিষ্যতের, সম্ভানের নাম মনুষ্য । ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচন! করিলে 
দেখিতে পাইবে, বতই পশ্চাতে যাইতেছ ততই. অন্ধকার, 'এবং ষতই সম্মুখে 
ষাইতেছ ততই আলোক । এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পূর্ব্বাদিন 
কি ছিলে, এবং মাতৃগর্ভে জঙ্মিবার পুর্বে কি ছিলে, ফতই এ সকল ভাবিবে, 
দেখিবে ঘতই ভৃতকালে যাইবে ততই অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যতে মমক্ষে 
আলোক ।......ঘোরাহ্ধকার যধ্যে মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে বথাকালে তুিস্ঠ 
হইয়। পৃথিবীতে আসিয়া ভৌতিক আলোক দেখিলাম, কিন্ত তখনও পড় পঙ্জীৈ 
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ফ্ঞায় তঠানহীন ছিলাম, পরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয্! বুদ্ধির আলোক দেখি” 
পাম, তাহার পরে ঘখন ধন্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলাম, তখন ধর্মের আলোক 
আত্মাকে অনুরঞ্রিত করিল। অন্ধকার মধ্যে অসৎ ছিলাম, এখন চক্ষের 
আলোক, মনের আলোক, আত্মার আলোক, এই ত্রিবিধ আলোক দেখিলাম। 
ঘোরাহ্ধকারের ভিতরে জন্মিয়। স্ধ্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক, ধর্খ্বের 
আলোক দেখিলাম, ভবিষ্যতে আরও কত আলোক দেখিব কে বলিতে 
পারে ৭..,.,, আমাদের ভবিষ্যতের আশ অতি প্রশস্ত আশা । আমর। ছিলাম 
না, সত্য হুইয়াছি, পুর্ণ সত্য এবং সত্যরাজ্য আমাদের সমক্ষে। ঘেমন যতই 
পশ্চাতে যাই ততই অঙ্গকার হইতে ঘোতর অন্ধকার আমাদিগকে ঘ্েরিয়া। ফেলে, 
তেমন যতই ভবিষ্যতের দিকে যাই ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্ভ্বলতর আলোক 
আমাদিণের চিন্ত রঞ্জিত করে । পশ্চাতে যত যাইব মরণের অবস্থায় পড়িব, 
ভবিষ্যতের দিকে যত ঘাইব মরণের সম্ভাবনাও ভাবিতে পারিব ন'। এখন 
অল্প অল্প সত্য শিখিতেছি, কিন্ত ভবিষ্যতে পুর্ণ সত্য শিখিয়া নিত্য কালের সত্য- 
রাজ্যে বাম করিব।,.....সেই ভবিষ্যতের সত্যরাজ্যে মিথ্যা প্রবর্চনা, বিরোখ, 
পাপ তাপ থাকিবে না, সকলেই সন্ভাবে সম্মিলিত হইয়া ঠিক যেন একখানি 
আত্মা, এবং একখানি মনুষ্য হইবে। সত্যের জয় হইবে, সত্যবাদীর দল 
ক্রমশঃ প্রবল হইবে, সকলেই সেই সত্যন্বরূপ পরমাত্মার আলোক মধ্যে বিলীন 
হইবে। এইরূপ যতই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইব ততই আমাদিগের আশ! 
বৃদ্ধি হইবে। হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ছিলে ? কি হইয়াছ % কি হইবে ? যাহা হইবে 
তাহ!র তুলনায় যাহা হইয়ান্ তাহা অতি অল্প 1......আমরা ভবিষ্যতের সম্ভান, 
এই জন্ত আমরা চলিয্রা যাইতেছি, আমরা ভূতকালের বিষয় স্মরণ করিয়া 
মরিবার জন্য জন্দমি নাই। যেমন পুরাতন বৎসর আত্মহত্য। করিল, 
নিরাশায় আমিও প্রাণত্যাগ করিব, অযুতের সম্তান ব্রাহ্ম একথা বলিতে 
পারেন না। তাহার ব্রাহ্ম নহে যাহারা বলে যতই আমাদের বয়স 
হইবে, ততই বল উদ্যম নিস্তেজ এবং উৎসাহ ক্ষীণ হইবে। কত ব্রাক্ধ 
যাহারা আগে তেজস্বী ছিল এখন নিরাশ হইয়া বলিতেছে 'আর পৃথিবী 
ভাল হইবে না। আর পৃথিবীময় ্রাহ্মধণ্্ন বিস্তার হইবে না, এখন ক্রমে 
ক্রমে পৃথিবী পশ্চাৎ দ্বিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি ও পৃথিবীর 
২৩ | 


১১৬৮ আচার্ধা কেশখধটজী। 
জধোগ্তি হইবে। তাহাদের আপনাদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই ভঙ্গ তাহারা 
আরূপ মিরাশার কথা বলে ।.....যে ব্রাহ্ম হুঃধিত অথবা! যিনি নিরাশার কথা 
ধলিলেন, তাহার ধশ্মভাব মিত্বেজ, তিমি পশ্চাৎ দ্রিকে দৃর্ি করেন) কিন্ত 
বিশ্বাসী ব্রাঙ্ম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন, তিনি সমক্ষে তরী জ্যোতির্য় ঘরখানি 
দেখিতে পান। ব্রাক্ষগণ, তোমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবে, সেধানে তোমা- 
দের চক্ষের সমক্ষে কোটি শৃধ্য দেখিতে পাইবে। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ধ এবং 
ঈমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি দেখিতে পাইবে। প্রকাণ্ড হোমের অগ্মি জলিতেছে, 
ভাহাতে সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ডর পাপ দগ্ধ হুইয়া যাইতেছে, তবিষ্যতে আর একটু 
চুরদনদ্ধও তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না।” 

কেশবচন্রের এই কথাগুলি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভষের কেমন সামঞ্স্ক 
সম্পাদন করিয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞান স্ষ্টিমধ্যে উৎকর্ষ হইতে উৎকর্ধে উত্থান 
দেখাইদ্সা ইহাই জপ্রমাপ করিতেছে যে ভবিষ্যতে যে উৎকর্ষ হইবে, তাহার 
সহিত বর্তমানের কোন তুলনাই হয় না। যদিও জময়ে সময়ে কোন কোন স্থানে 
গপকর্ধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে উৎকর্ষ লুককাদ্িত ভাবে স্থিতি করিতেছে, 
বিজ্ঞানবিষ্গঞণ্ের ইহাই প্রুব প্রত্যয়। বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের উত্কর্ধের 
প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া আশা ও উত্সাহের সহিত অগ্রসর হওয়া ইহ? যেমন 
বিজ্ঞানসিক্ধ তেমনি বিশ্বাসসম্মত। সত্যের জয় ও ধশ্মের জয়ের প্রতি নিরাশা 
ম বিজ্ঞানসিন্ধ, না বিশ্বাসঙ্গত। বিজ্ঞানে যাহ প্রমাণিত হইল তত্প্রতি 
একাস্ত আস্থা! নিউরন! সুতরাং এখানে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এক 
হুইতেছে। 





আর্ধ্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠ।। 


'আধ্যনারীসমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিবার পুর্বে 'ভারতসংঘস্কায়ক সভার 
বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই সতা এত দিম স্ত্রীজাতির মানমিক উন্নতি 
সাধনের জন্ত বিলক্ষণ ষদ্ব করিয়া আসিতেছেন, এখন তাহাদের আত্মার উন্নতি 
সাধন জন্ত আধ্যনারীসমাজের প্রতিষ্ঠা। এরূপ পর্যায়ক্রমে অত্তর্ব্যবস্থান- 
সকলের অভ্যুত্থান ক্রমোন্নতির নিয়মই প্রদর্শন করে। ৪ এপ্রেল শুক্রবার 
€ ১৮৭৯) ঘআপরাহ্ ৮টার সময় আলবার্ট হলে “ভারতসংস্কারক সভার; বার্ষিক 
অধিবেশন হয়। ম্মার্চভিকন বেশি সভাপতিত্বে বৃত হয়েন। ডাজর ডি, বি, 
স্মিথ, ফাদার রিবিংটন, রেবারেওড ডাক্তর কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবারেওড 
সি এচ এ ডল, মৌলবী আবছুল লতিফ ধ' বাহাছুর, মেস্তর আর পারি, ভাক্তর 
কে পিগুপ্ত, বাবু রাজেল্সনাথ মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্তান্ত 
অনেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আহ্বানে সভার 
সম্পাদক বাবু গোবিম্দটাদ ধর বার্ষিক বৃত্তাত্ত পাঠ করেন। এই বৃতাত্তে প্রথ: 
মতঃ সভার উদ্দেশ্য কি বিবৃত হয়। তৎ্পরে শিক্ষাবিভাগে আলবার্ট গুলে, 
মেট্ুপলিটান ফিমেল স্কুল (পূর্ববকার'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল” এই নামে পরিবর্তিত) 
ও মাদকদ্রব্যব্যবহারনিবারধী সত্তার অত্তর্গত “আশাল-চা, দ্বাতব্যবিভাগের 
দানসংখ্যা, সুলভসাহিত্য বিভাগে নুলভসমাচার ও বালকবন্ধুসন্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয় সমুদায় সভাকে অবগত করান হয়। নারীজাতির উন্নতিকজে বিগত 
ল্যৈষ্টমাসে পরিচারিকা নামী পত্রিকা এবং তৎপুর্ধবে বালকগণের উপযোগী 
বালকবন্ধু পত্রিক। বাহির হয়। প্রতিমাসে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত পরিচারিক! 
তিন শহ) বালকবন্ধু প্রতিপক্ষে তিন সহস্র; এবং হুলভমমাচার প্রতিসপ্তা্ছে 
চারি সহত্র খণ্ডের অধিক বিক্রীত হইয়া সংবৎসরে প্রায় ছুই লক্ষ খও বিব্রীতে 
হুইয়াছে। সমুদায় বিভাগ্গের আয় ১৯,২১৭৭৬/৫। কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায়, 
|ক্মার্চভিকন বেলি সতার অনুকূলে ছুদীর্ঘ বন্তৃতা করেন। এ সময়ে “স্থাঙী- 
জাতে" অশীতি জনমাত্র বালক ছিল, অসসদিনমধ্যে বিভিন্ন দুল ও কলেছের 








১১৪০ আচার্ধ্য কেশবচক্দর । 


হাত্রগণ যোগ দেওয়াতে সংখ্যায় ছুই শত পঞ্চাশ জন হয়। এই উপলক্ষে 
বিশেষ সভা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। কেশবচন্তর স্বয়ং সভাপতির কার্য 
করেন। অল্পদিন মধ্যে দুইশত পঞ্চাশ জন সংখ্যায় তিনশত জন হন। এই 
হইতে মিয়ম পূর্বক ইহার সভার অধিবেশন ও বক্তৃতাদ্দি হইতে থাকে । 
মেট্রপলিটান ফিমেল স্কুলে পাইক পাড়ার জমীদ্ার কুমার ইন্্রনারায়ণ এক সহত্র 
এবং কুমার কাত্তিচক্র্র মিত্র পাঁচশত টাকা দান করেন, ইহ? এখানে উল্লেখযোগ্য ॥ 

২৭ বৈশাখ (৯ মে) ১৮০১ শকে শুক্রবারে কেশবচন্ত্র কর্তৃক আধ্যনারী- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশতি অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মহিল। সভাম্থলে উপ- 
স্থিত ছিলেন। মৈত্রেরী গাঁ প্রভৃতি আধ্যনারীগণের জীবনে সামাজিক ও 
ধর্্মসম্পকাঁ যে সমুদ্ায় উচ্চতমভাব প্রকাশ পাইয়ান্থিল, সেইগুলি যাহাতে 
বর্তমান শিক্ষিত মহিলাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্ত এই সভার 
প্রতিষ্ঠা । এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্ত এই সভা হইতে ব্রত নিয়ম সাধন ভজন 
প্রথ।লী প্রবর্তিত হইবে স্থির হয়। প্রথম সভার অধিবেশনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, 
দান ও সাধনবিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হয়, আমরা নিয়ে তাহার উল্লেখ 
করিতেছি। সভার কার্যনির্বাহ জন্ত “কর্শচারিণী” আখ্যায় এক জন সম্পা- 
দিক! ও সহকারী সম্পাদ্দিকা নিযুক্ত হন। 

.. উদ্দে্া | 
১1. বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন । ূ 
২। প্রাচীনকালের আধ্যনারীগণের বিগুদ্ধ আচারব্যবহারের অনুসরণ 
পুর্্বক সংস্কারকাধ্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। 
৩। শরীর, মন ও আত্মা তিনেরই সংশোধন প্রয়োজন । 

৪। একথা সত্য, পুরুষ ওনারী উভয়েই এক মানবজাতির অন্তভূ্ত, 
তথাপি উত্ভয়ের প্রকৃতির ভিন্নতা আছে। গ্ৰাহাদের কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য 
থাকিলেও তাহাদের আপনার আপনার অপর কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষ 
কর্তব্য আছে, পুরুষের অনুকরণ নারীর ধন্ম নহে। 

৫। হিন্দুনারীসমাজের সংস্কারকাধ্যে বিদবেশীয় আচার ব্যবহারের অনু- 
করণও উচিত.নছে। আমাদের দেশীয় যে সকল মঙ্গলকর আচার ব্যবহার 
আছে তাহ রক্ষ1 করা উচিত। &. 2 


আর্ধ্যনারী'সমাজপ্রতিষ্ঠা। | ১১৪5১ 


৬। সামাজিক ধর্মসংস্কারের মূলে ধর্ম থাক] চাই। সভ্যতা বা অমোদের 
অনুরোধে দেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্তন করা অন্তায় ও অমঙ্বলকর। ধর 
ভাবোপরি সমাজরূপ অট্টালিকা নির্বাণ কর! উচিত। 

৭। ধণ্ম ও দেশীয় আচার ব্যবহার মূল করিয়া বিদেশ ও বিদেশীয় দাতি 
হইতে যাহা কিছু মর্জলকর তাহা উদার ভাবে গ্রহণ করা হুইবে। | 


৮। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রীজাতির প্রকৃতি যাহাতে উৎ্কর্ধ লাত করে 


তজ্জন্ত যত্বই প্রধান উদ্দেস্টা। 
শারীরিক, মানমিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতি সাধন। 

১। গ্থান্থ্যরঙ্ষার জন্য এই গুলি প্রতিপালন করিতে হইবে ;-নিত্য ন্নানা- 
বগাহন, নিয়মিত পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিস্কৃত বন্ত্ পরিধান, 
যথাসময় নিদ্র!। 

২। জৌশ্বরের জ্ঞান ও করুণ! প্রকাশক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট নারী- 


গণের জীবনচরিত, উপদেশ, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, এই কল 


অধ্যয়ন করিয়। জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে। 


৩। দৈনিক উপাসন।, সামাজিক উপাসনা, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙগ, নির্জন 


চিন্তা, এই সকল দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। 
সামাজিক ও পারিবারিক কর্তধ্য। 

১। এ সংসারে পতিসেবা! নারীগণের উচ্চতম ধর্ম, অতি বিশ্বস্ততা ও 
রন্ধা ডি এই পবিত্র কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইবে। 

২। অপরিমিত ব্যয় দ্বার পতিকে'খণগ্রস্ত করা অন্তায়। আয় অনুসারে 
নিয়ত ব্যয় হইবে। | 

৩। ধর্খনিয়ম উল্লজন করিয়া কোথাও যাওয়া বা কোন প্রকার আচরণ 
করা উচিত নহে। সংজঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জন করা যাইতে পারে, এই 
উদ্দেশে যে স্বাধীনতা তাহাই অভিলফনীয়। 

৪। মন্দিরে বা অন্ত ধর্মোদেত্যে যাইবার সময় পরিচ্ছদের আড়্বর 
পরিহার করিতে হইবে। 

৫। সম্ভানগণকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে। 

৬। রদ্ধন প্রভৃতি সমুদয় সাংসারিক কার্ধে নিপুণা হইতে হইবে। 


১১৪২ আচার্য কেশবচত্র । 


৭। সঙ্গতি অনুসারে অর্থ, বস্ত্র বাঅন্তবন্থ দরিদ্রগণকে দান করিতে হটুবে। 

৯৮। কেন ধন্মসূন্বন্ধীয় লক্ষ্য সাধনের জন্ভ সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করিতে 
হইবে। | 

এই সমদ্বমধ্যে আধ্যনারীসমাজের যে সকল অধিবেশন হয়, তাহার 
কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা ধর্ম্মতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

দ্বিতীয় অধিষেশন । 

প্রার্থনানত্তর কন্মচারিণী গত অধিবেশনের নির্ধারিত উদ্দেশ্যাদি পাঠ করিলে 
'আচাধ্য মহাশয় নারীজাতির উন্নতির জন্ক প্রাচীন ও নূতন উদ্ভয়ের একত্র সম্মি- 
লন অসম্ভব নয়,বরং ঈদৃশ সম্মিলন ন! হইলে প্রকৃত উন্নতির কিছুতেই অস্তাবনা 
নাই এইটি ভাল ররিষ্বা বুঝাইয়৷ দিলেন এবং এই উদ্দেস্ট সাধনের জন্ত আপা" 
ততঃ চারিটি ব্রতের উল্লেখ করিলেন ; ১ মৈত্রেয়ী ব্রত; ২ দ্রৌপদীব্রত, ৩ সাবি: 
ত্রীব্রত, ৪ লীঙাবতী ব্রত | এই চারিটি ব্রতের সঙ্গে বিকুটোরিয়া ও নাইটেন্িল 
ব্রতের উল্লেখ করিয়া! এক একটির উদ্দেশ্ট বিশেষরূপে বিবৃত করিলেন এবং 
আতৎসন্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রণালী ভবিষ্যতে নির্ধারিত হইবে বলিলেন। স্ত্রীক্জা 
তির প্রকৃতি প্র্ফটিত করিতে হইবে এই ষে পূর্ববনিদ্ধারণ ছিল, তছুদেশ্যে 
পুণ্পের প্রতি সমাদর স্ত্রীজাতির যে কত দূর কর্তব্য বিশেষরূপে বুঝাইয়৷ দিলেন 
সমাজের কাধ্য সমাপনানস্তর ধাহার! সভ্য হইবেন, তাহারা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর 
করিলেন। এই অধিবেশনে পশ্চাল্লিথিত নিষ্ধীরণ সকল লিপিবদ্ধ হয়।. ১। 
কর্মচাত্রিলীরা নারীজাতির পাঠোপযোগী ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, 
সত্যের! চাছিলে পাঠ করিতে দ্বিবেন। ২. প্রতিমাসের প্রথম দিবসে সত্যেরা 
কর্মচারিলীদিগের নিকট হংখাঁদিগকে দিবার জন্ত অর্থ, পুরাতন বস্ত্র ও তৈজসাত্বি 
প্রেরণ করিবেন। ৩1 আপন আপন সংসারের প্রতিদিনের হিসাব লিখি! 
ব্রাধিবেন, এ বিষয় কেবল গৃহিনীরা পালন করিবেন। ৪7 প্রতিসভ্য একটি' 
বেলফুলের গাছ টবে রাথিয়া প্রত্যহ তাহাতে জল দিবেন একমাসের জন্য 
এই নিম্মম। ৫! আগামী সভাতে শ্রীযুকষ গৌরগোবিশ রায় “আধ্যনারী 
জীবন” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ৬ । সত্প্রসঙ্গ জন্ত সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন 
সত্যের বাটাতে পধ্যায়ক্রমে বিশেষ বন্ধুদিগের মিলন হইবে । ৭। পতির সঙ্গে 
খদ্ঘযোগ স্থাপন উদ্দেশে 'মৈত্রেকীব্রত, সংসারকাধ্যে হুদক্ষ হইবার উদ্দেশে 


আর্ধ্য নারীসমাজ প্রতিষ্ঠা! । 5১৪৩ 


প্রেঁপনদশব্রত, পতিভক্তিবর্ধনের জগ্ত সাবিত্রীব্রত, বিদ্যা উপার্জন ওন্ত 
লীলাবতীব্রত * এই সভা কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইবে ।” 
তৃতীয় অধিষেশন | 

“প্রার্থনা ও সঙ্গীতানস্তর শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্ধ রায় পুর্ব্ব নিষ্ধারণ অনুসারে 
“আধ্যনারীজীবন” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরই প্রবন্ধে প্রধানতঃ পূর্ব আধ্ধ্য- 
মারীগণের ধর্মজীবন কিরূপ হিল প্রদর্শিত হইয়াছে । মহর্ষি কপিলের মাত 
দেবহৃতির জীবনে পরিপয়াস্তে ব্রহ্মচধ্য, ভোগাস্তে ব্রহ্মচধ্য ও কঠোর তপস্যা 
শুঙ্ুত্যাগ ; শিবপত়ী দাক্ষণয়ণীর জীবনে কঠোর যোগাভ্যাস এবং পৃথুপত্বী অর্চির 
জীবনে সঁসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়াও পতি সহ বনে গমন এবং কঠোর 
ধনটর্ধটাদি প্রদর্শিত হয়। আধ্যকন/াগণ শাক্ত্রাভ্যাস ফোগচধ্যার্দিতে স্বামিগণের 
কি প্রকার সম্পূর্ণ অনুশ্বামিনী ছিলেন এই প্রবন্ধে তাহ! হুন্দর প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
ইল্ছারা ধে গৃহকর্ট্েও নিতাস্ত সুদক্ষ ছিলেন দ্রৌঁপদীর বাকো তাহ বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠান্তে আচাধ্য মহাশয় স্ত্রী পুরুষের উভয়ের সাম্য 
অতি বিশদরূপে বুর্ঝাইয়া দিলেন । তিনি ধলিলেন, স্ত্রী পুরুষের সাম্যের এ অর্থ 
দয় যে উভয়েই প্রত্যেক গুণে বা ক্ষমতায় সমাম, কিদ্ত উভয়ের গুণ ও ক্ষমতার 
সমষ্টি গ্রহণ করিলে ফলে সাম্য দৃষ্ট হয় । যেমন শ্ট্রীগণ সম্ভতানপালনে প্রকৃতি 
কর্তৃক নিধুক্ত, সম্তানের রীতি নীতি চরিত্র ত্বাহার হস্তে গঠন লাভ করে। যদি 
কোন পুরুষ নিতান্ত মিপুণণু হন, তিনি থে সস্তানগনকে মাতার ভ্তায় হুন্দররূপ 





* খ্রেকী ব্রত-_-( একসপ্তাহের জন্য ) (১) প্রাতিঃশ্রয়নীষ্ষ / (২) নকল দেশীক্ম ও 
জাতী লাহৃধন্দদ!। (৩) খিবিধ শীর্বো্ধুভ গ্লৌবীসংশ্রহ ধরণ । (8) বক্ষলতীদি সেখ 
»প্লোমবায়। বুধখায়, গুক্রবার। রছিধার | পশুপদ্ষী সেখ1_.মঙ্গলহায়। বৃইস্পাতধাক, 
খনিষার। €৫) স্বামীর সহিত একত্র ত্রজ্মন্তব পাঠ ও ধশ্মহিষয়ক ক্যথাপফখন এখং 
উভক্ষে “সাহোধাচ প্রতিদিন পাঠ। লধ্াহাস্তদিনে--লগ্ানের- শেষ দিডন ভ্রজ্মষন্দিরে 
্র্ণনান, প্রচারকদিগকে গামছা! দান, ছুঃখীদিগকে অমদান, ম্যারকে বগ্াদি উপহার 
 স্বান। 

লীলাবতী ব্রত__( এক সপ্তাহের জনক: ) (১) ঈশ্বরের জ্ঞান ও যারা ০ 
লাটী শতা। (২) নারীর ফর্ব্যনদ্বদ্ধে ৭টি সংস্কৃত শ্লোক। (৩) ইতিহালে পিবিত, 
ধটী জ্চর্ঘয ঘটনা $) পৃথিবীতে সাতটা আশ্চর্য ক্কীতি। (৫) প্রতিদিন লাম চ 
অন্ভান্ত আর্ধযনারীপদিগতক ধহাবাদ । 


১১৪৪ আচার্য কেশবচক্ 


প্রতিপালন, পরিবর্ধন এবং বালোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন ইহা অসম্ভব । 
অগ্য দিকে আবার স্ত্রীগণ তেজ প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে অবনত করিয়া রাখি- 
বেন, এ বিষয়ে পুরুষের অধিকার আপনি গ্রহণ করিবেন, ইহ সম্ভবাতিরিক্ত । 
চত্র্র হৃধ্ঘ হইলে তাহার চন্্রত্ব থাকে না, শৃধ্য চন্দ্র হইলেও তাহার সুধ্যত্ব থাকে 
না। এক জন পুরুষ সম্মুখ যুদ্ধে সহত্র লোককে পরাজয় করিয়া আসিতে পারেন, 
কিন্ত গৃহে আসিত্বা তাহাকে পতীর শুকোমল ল্িগ্ধ গুণে পরাজিত হইতেই 
হইবে । কঠোর বুদ্ধি জ্ঞানাদিসম্বন্বে যেমন পুরুষের [শ্রেষ্টতা থাকিবে, ।লিগ্ধ 
কোমলগুণে স্ত্রীগ্ণের শ্রেষ্ঠতা তেমনি থাকিবে ।-* কেহ কাহাকেও হেয় বলিয়া, 
গণ্য করিতে পারেন না। যদিও এখন শারীরিক বলবীরধ্যাদ্ির সমধিক সমাদর, 

সময় আসিতেছে যে সময়ে হৃদয়ের বল পুজিত হইবে। স্ট্রীগণ কোমলগুণে 

জগৎ বশীভূত করিতে যত্ব করুন, তাহারা পুরুষদিগের তেজ ও অধিকার আয়ন্ত 
করিয়া প্রাধান্ত লাভ করিবেন এ বৃথ! অভিশাষ পরিত্যাগ করুন। পৃথিবী এখ- 

নও উভয় জাতির সাম্য কিরূপ বুঝিতে পারে নাই; দ্ধ বুর্ধিতে পারিত ইংলও্ড 

প্রভৃতির ন্তাক়্ সভ্যতর দেশে এ দিয়ে বিসংবাদ চলিত না। আধ্যনারীসভা 

অনধিকারের বিষয় অধিকৃত করিতে ঘত্ব করিয়! সাম্য সংস্থাপন করিতে যেন যত 
না করেন, যাহা উভয় জাতির প্রকৃত সাম্য তাহাই সম্মুখে রাখিয়া যেন সেই 
দিকে অগ্রদর হন। যিনি যে ব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অদ্যকার অধি- 

বেশনে নাম অর্পণ করিবেন, এই প্রস্তাবানস্তর সভা ভঙ্গ হুইল ।” 

চতুর্ধ অবিবেশন। 

. শপ্রাথনানস্তর আচাধ্য- মহাশয় বলিলেন, আধ্যনারী সমাজের নিয়মাবলির 
মধ্যে “্মাজসংস্কার ধর্মুলক হইবে” এইরূপ নিয়ম আছে। ইহাতে. অনেকে 
মনে করিতে পারেন যে এতম্থারা 'আধ্যনারীগণকে নিতাস্ত অস্বাভাবিক করিয়া 

তোল! হইবে । আর সমুড্ায় পরিত্যাগ করিয়া যদি নারীগণ কেবল ধ্যান ধারণা: 

দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে তাহাদিগের হ্বার] সমাজসংস্কার দূরে, সমাজরক্ষাই 
অসম্ভব । যাহারা কেবল ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকে ধর্ম বলেন, ভীহার! ধর্্ব কি অব- 

গত নহেন। ধ্যান ধারণা প্রস্তুতি ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র, উহারা পুর্ণ ধর্ম নছে। 
প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পধ্যস্ত ঘত গুলি কর্তব্য সকলই ধর! ইহার কোনটির, 
প্রতি উপেক্ষ। বিয়া ধর্ম হন না। গান্রগুদ্ধি, বাসথ্যরক্ষা, গৃহকর্শ,. বেশতৃষাঁ 
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প্রভৃতি সমুদায় কাধ্য ধর্খের জত্ততুর্ত, ইহারা প্রত্যেকটি ধর্শের জঙ্গ। এই 
সকল কাধ্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই সংলারে পাপ অপবিভ্রতা ছঃখ প্রবেশ 
করিয়াছে । ঈশ্বর পুজা! অচ্চন! ধশ্ব, আর তিনি শরীর মন অঙ্বন্থে গ্কাহা! কিছু 
অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহা ধর্ম নহে, একপ কথা, বথাথ ধন ধাহারা 
'আনুসরণ করেন তাহার বলিতে পারেন না। আধ্যনারীসঙ্াজের মানব 
জীবন দ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করিবেন। তাহারা প্রাতঃকাল হইজে রাত্রিকা. 
পধ্যস্ত যত গুলি কার্ধা করিবেন, ধন্্রতঃ করিবেন। তাহার! গাত্রশুদ্ধি করিবেন 
ধর্মতঃ সন্তান পালন করিবেন ধর্্তঃ। এমন থে প্রিক্বসস্তান তাহাঁকেও অসাক্ক 
পার্থিব মায়ামোহে ক্রোড়ে করিবেন না, কিন্ত ধর্্বতাবে । আধ্ানারীগহাজের 
নারীগণ সর্বদা স্মরণে রাখিবেন ষে বিন! ধর্মের ভাবে পুত্র কন্যাথণকে স্পর্শ 
করিবার তাহাদের অধিকার নাই । তাহাদিগকে দেখিলেই যেন লোকে ধুতে 
পারে ইহারা আহার পান ভোজন যাহ কিছু করেন সকলই ধর্ম্েতে। 
যেশভূষা আমোদ প্রমোদ কি নারীগণ পরিত্যাগ করিবেন ? কখনই নহে। কিন্তু 
সে সকল ধশ্মান্ুগত হইবে, বৃথা সভ্যতা এবং হ্থাথাভিলাষের জন্ত নহে। সভ্যতা 
এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত কিছু সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে আধ্্যনারীসমাজ 
সকলই গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্ত সে সকলের অনুরোধে নহে, ধর্খের 
খনুরোধে । অন্তর আগামী রবিবারের পর রবিবারে ব্রতগ্রহণার্থিনীগ্রণের আচাধ্য 
মশক তবনে উপস্থিত হইবার প্রস্তাব হইয়। সভা ভঙ্গ হইল ।% 
পঞ্চম (1) খধিবেশন। 

 শনিয়মিতপ্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত আচাধ্য মহাশগ্স এইরূপ বলেন ;_-আধ্টনারী- 
সত ধশ্ম হইতে আপনাকে কখন টিতে করিতে পারে ন।। ভারতব্ষীয় আমি 
গণের ধর্মই প্রধান লক্ষণ। ধর্ম ছাড়িয়া কেহ এদেশের আধ্য বলিয়া গণ্য 
নহেন। আঁধ্যনারীসভার সভ্যগণ এজন ধর্মকে কোন প্রকারে উপেক্ষা করিতে 
পারেন না। ধর্টে প্রবেশ করিতে মূলমন্ত্র চাই। ““সত্যং শিবং হুদ্দরযূগ এইটি 
গাহাদিগের সম্বন্ধে মূলমন্ত্র । “সত্য কি না তিনি আছেন । আমি কখন একাকী 
নহি, আমার সঙ্গে আমার ঈশ্বর সর্ব! আছেন। জ্মাধ্যনারীসত্ভার সত্যগণ 
কখন আপনাদ্দিগকে একাকী মনে করিবেন না। খন তাহার! একাকী গৃছে 
বা ছাদে বসিয়া থাকিবেন তখন স্মরণ করিবেন সাহারা একাকী নাই, তাহাদের 
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সঙ্গে আর এক জন আছেন । : তাহার ছুই জন বসিয়া থাকিলে তিন জন, ভি” 
জন হইলে চারি জন বসিয়! আছেন নে করিবেন। একজনের সংখ্যা তাহার! . 
 জর্ধ্া বৃদ্ধি করিয়া, লইবেন। . কাহাকেও :দেখিতেছি না, অথচ সংস্কারবশতঃ- 
ভূতের ভয় হয়।. এ্রটি কল্পন!; কিন্তু আমি আছি, এবং আমার ঈশ্বর বাহিরের. 
. চগ্ষু না দেখিলেও সঙ্গে সঙ্গে আছেন ইহা কল্পনা নহে সত্য । আধ্যনারীগণ 
যাহাতে এই বিদ্যমানতাটী সর্ব অন্থুভব' করিতে পারেন তজ্জন্ক যত 
করিবেন। 'বিনি আছেন তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গল। ঘোর বিপদ ছহখে 
পড়িলেও ঈশ্বর মঙ্গলময় এ বিষয়ে আধ্যনারীসভার সভ্যগণ  সংশত়: 
করিবেন না, হুঃখ বিপদ কষ্টকেও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ: করিবেন। সত্য মঙ্গলমন্র 
ঈশ্বর সুন্দর, ভাহা অপেক্ষা কিছু হুন্দর নাই, আধ্যনারীগণ জানিবেন। : অল-: 
ক্কার বেশ ভূষাদি যদি ঈশ্বরাপেক্ষা! হুন্দর মনে হয়, তবে কাহারও তাহাকে দেখি- 
বার জন্ত তাহার উপাসনা করিবার জন্ত প্রবৃত্তি থাকিবে না বর্তমানে উপা- 
সদায় অমনোষোগ এই জন্যই দৃষ্ট হয়। সভার সভ্যগণ ঈশ্বরকে সর্ববাপেক্ষা 
হুন্দর সত্য মক্গলরূপে দর্শন করিতে যত্বর্শীল হইবেন ।” 
ঘর্ঠ (1) অধিবেশন । 
্রা্থনানস্তয় আচাখা মহাশয় বলিলেন, উপাসনাসময়ে কাহার নিকট বসিয়! 
উপাসনা করিতেছি, প্রত্যক্ষ ন1 করিলে উপাসন! হয় না। দীর্থকাল উপাসনণ 
'করা হইল, অথচ'কাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম, কে আমার কথা শুনিলেন, ; 
ইহা স্থির না থাকিলে সকলই ব্যর্থ 'হইল। ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আছেন 
ইহ! উপলব্ধি হইবার পুর্বে, তিনি সম্ুখে আছেন এইটি আয়ত্ত করা প্রয়োজন । 
যাহাতে ইহা/'জারত হয় তজ্জন্ত একটি সায়ান্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ।. 
উপাসনা করিবার জন্য যেমন নিজের একখানি আসন তেমনি সম্মুথে আর এক . 
খানি আসন, রাখা উচিত। মনে করিতে হইবে, সেই আসনে ঈশ্বর স্থিতি. 
করিতেছেন। .'তিনি সর্বত্র আছেন ম্মরণে রাখিতে হইবে; কিন্ত উপলব্ধিকে 
'ঘনীভূত.করিবার জন্ত. সম্মুখে তাঁহাকে দর্শন করিবে। জলমধ্যে মগ্ন হইলে: 
কেহ্‌ ছুই মিনিট কালও থাকিতে পারে না।; ব্রহ্ষের মধ্যে নিমগ হইয়া মন 
তেমনি অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। প্রতিদিন বদি অস্ততঃ ছুই যিনিটও শ. 
মন ব্রদ্মেতে নিমদব.. হয, তাহা. হইলে দীর্ঘকাল উপায়ুলা করা অপেক্ষান্ন তাহা 





প্রতিদিন শন ই মিনিট ঈশ্বরে মগজ হন তাহা হইলে যথেষ্ট হইল।. অল. 
ছুই মিনিট অম্পঞ্চল স্থির হুইক্ যদি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি বে বে নি 
হইবে সমুদায় উপাসনার সার লাঁত হাইল।” : র 

পরসময়ে কেশবচন্দ্রের ্রাথনায় এই কথাগুলি, আমর দেখিতে. পাই, 
স্বয়াময়, তোমার অভিপ্রায় পুর্ণ কর 1 শুদ্ধদল প্রস্তত কর। তোমার অভিপ্রান্থ 
ছিল যোগী দল, যোগিনী দল প্রশ্াত্ ক্করিবে যারা! ধর্মেতে জীবন শেষ করিবে ।: 
পাড়ার স্ত্রীপুর্ুষের! বেদ পাঠ করিবে, ভ্রীমাগবত পড়িবে, ধ্যান. করিবে, সাখন.. 
করিবে। সাধু কর, দয়াময়। এদের মনে কুচিস্তা, রাশ, লোভ, পাপ, 
আসিবে না; আমরা যেন. পরম্পরের শাসনে শাসিত হই। একটা কুভাব, 
এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আসিতে পারিবে না।. এই পাড়ার; 
লোকদের এমন কর যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ব্রক্গসস্তান।”' কেশব" 
চন্রের এ প্রার্থনা সামর্রিক বা. একদিনের জন্ত নয়। চিরজীবন তাহার এই, 
প্রার্থনাই ছিল। উপরে যে কয়েক দিনের অধিবেশনের বৃত্তান্ত দেওয়া. 
হইল, তাহাতেই সকল বুঝিতে পারিবেন, নবীনা আধ্যনারীদিগকে উচ্চতম 
যোগধন্মে আরূঢ় করিবার জন্ত কেশবচন্্ ক্রি প্রকার ঘত্ব করিয়াছেন। সমুদয় 
নিত্য কৃত্য যাহাতে যোগযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হইতে পারে, সে দিকে তীহার বিশেষ 
সৃষ্টি ছিল। ব্রতবিধি দ্বার! বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্দীপিত এবং স্থায়ী কর! যেমন 
ষ্টাছার অভিপ্রায় ছিল, ৭4১১৬ উচ্চতম 'সাধনেও যাহাতে 
'আধ্যনারীগণের অধিকার জন্মে, বে জন্ক তিনি: বিশেষ ঘত্ব.করিম্মাছেন। : 
ইহাদিগের যোগাভ্যাস হয়ঞ্৫৪ জন্য এক তারা লইরা. নবীন, প্রগালীর, যোগ 
ইহাদিগকে নিয়মতরূপে তিনি শিক্ষ1 দিতেন। এই নবীন প্রণালীর খোগ শেষ 
জীবনে কেশবচক্ররে কি প্রকার ঘনীভূত আকার়্ারণ- করিয়াছিল, জাহা 'যথাস্থানে রি 
উল্লিখিত হইবে । তবে শেষ সময়ে তিনি তে একটি বিষয়ে আক্ষেপ, প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় এ লে উল্লেখ করা প্রয়োজন. তিন্ধি নিরতিশয় 
খের সহিত বলিয়াছিলেন, "জমি আারীগণকে. যোগ শিক্ষা দিবার জন্য. বিশেষ 

তা কিন্ত সময় আজি রর এ যে সময়ে আর কেহ এ বিষয়ে তব করিবেন 


 উত্ধবারিতে এক ক্্ী'নিরয রক্ষার মৃত. উপাফনাকাত্ট. সমাধা করিয়া 
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৫08 সাতে সো গথিভিতে) যকজে টি ভান, ও আাগোদ 
হইবে,” নারীগর্ণ ঘোগিনী' হইবেন, বেন পাঠ, কারন, ' হী ্াগবপত' পড়বেন, 
রা করিবেন দ্যাধন করিবেন, এরজন্য খর চকোধাও হত দেখা যায় না। 
এসকল. তো! দূরের কথা, নারীগণের গঞ্ছে রি নিতান্ত গাভাবিক, তাহাও 
বিল হইছে; হও বা কোথাও কিছু নামাজ আছে, আমোদ উপস্থিত 
হইলে নিযয়,ভঙগ ক্ষরিতে গ্রথন অনেকে কু 8 না। খাহাগুয় তিনি ইচ্ছা 
করিতেন িবষ্ঠের ভবিষ্যৎ বাদীগুলি: কাটাতে অপূর্ণ ধাকে. তৎসন্থথে 
আসাদের মধ্যে সবিশেষ ধন্ কযা উচিত: জার়ীগণ প্রাচীন আর্যনারীগণের 
স্টার ঘোগযুক্তা হয়েন কেশবচজ্র এপ অন্ভিলাষ করিতেন বলিয়া কেহ তৎপ্রতি 
এ দোষারোপ করিতে পারিবেন না৷ যে, সাতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে বত 
ছু হত বধ তদ্গ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন। বেশ ভূষ! 
আমোদ প্রমোদ তিনি গার চক্ষে দেখিতেন না। ধর্থের অনুরোধ ভিন্ন আন্ত 
ফোন অনুযোধে এ সকল গ্রহণ হা! সম্ভোগই কেবল তিনি অনুমোদন করি- 



















